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বিশ্রসাহিত্য ভাঙ্ডারের বিভিন্ন প্রাদের পুর্ণগ্রন্ধ নিয়ে এই ই 
ক্লাসিকপটি সম্পূর্ণ হয়েছে । এতে রয়েছে ট্রজারন আই- 
প্যাণ্ডের মত শ্াপরুদ্ধকারী ও বেলহুলের মত্ত হৃদয় আগ্লত 
কল্প উপলাপ, গ্যালিভারস ট্রাভিন্স ও ল্লবিল হুড়েল মত 
াঘাঞ্চকল কাহিনী, নামছে (বেতাল পঞ্চবিংশতির মত 
জীবলাদর্শ নিউর লুদ্ধিদাপ্ত কাছিলীর সহজ পরল অনুবাদ । « 

মুলত্তঃ ক্লাশান্ন মলের উপাধাগী কাদে গাড় (তালা “হলেও 
এই পংকুলল গ্রন্থটি অভিভাবক (প্রাক শুরু কার শিশু কিশার 
সক্ষালই পাঠ করে অভ্তপূর্ন রপান্বাদানের অনুভভূভি লাভ 
হুনালন। 

এই ংকুলান সম্নিবেশিত্ত কাহিলীগুনি বহু পঠিত বিশ্ল- 
£ লাহ্িতাল অন্তভুন্ত হলেও পরিবেশনের গুণ ও অনুবাদের 
ব বিজ এটি নিঃসন্দেহে উন্নত্তয়ানের | ভাম্রান্তরিত করতে 
গায় কাহিলীগুলির ক্লাসিক-দ্বাদ এতটুকু ক্ষ হয়ানি। কোগ্রাও 
০৮০১০৪৬০১১১০৪৬৮১৬ 9াঠনি। 

অনুবাদ সংকুললটি একদিকে ক্ুদ্বপ্নাসে শষ করতে হয় 
অনাদিকে বারবার পাঠে আকৃষ্ট কুরে পাঠক্ুমলকে । নিঃপন্দোছ ক 
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মাউণ্ট জেবেলের শেষ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা একটি নদীখাত ধরে 
একটি উটের পিঠে চড়ে এক পথিক মরুভূমির উপত্যকা অঞ্চলের দিকে 
এগিয়ে চলছিল। উটের পিঠে ছোটখাটো একটা তাঁবু তৈরি করে 
তার মধো বসে ছিল সে। 

পথিককে দেখে মনে হচ্ছিল তার বযুস পয়তালিশ। তার সাদা 
কালো দাঁড়িট বুক পর্যন্ত নেমে এসেছিল। তার মাথায় একটা রুমাল 
বাধা ছিল। তার বাদামী রঙের মুখখানার অনেকটা ঢাকা পড়ে ছিল। 

ছু ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত পুব দিকে এগিয়ে চলছিল উটটা। তারপর 
দুপুরের দিকে একবার ডেকে উঠল সকরুণ কণ্টে। তার ডাক শুনে 
হাওদা বা তাবুর পর্দাটা সরিষে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল 
পথিক। তারপর “ইথ' “ইথ" বলে উটটাকে হাটু গেড়ে বসার ইঙ্গিত করল। 

উটটা বসতেই তার উপর থেকে নেমে পড়ল পথিক । রেশমী ফিতেযু 
বাধা রুমালটা সরিয়ে দিতেই নিগ্রেদের মত কালো মুখটা বেরিয়ে পড়ল। 
মাথায় শক্ত খাঁড়া চুল। তার চেহারাটা মিশরের ফারাও বা টলেমিসের মত 
অনেকটা দেখতে । 

উট থেকে নেমে হাত পা ঘষতে ঘষতে উটের চারদিকে ঘুরতে লাগল 
পথিক। মাঝে মাঝে যতদুর দৃষ্টি যায় চোখ ফেলে দূরে তাকাচ্ছিল সে। 
সে ঘেন কোন লোকের বা দলের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তারা যে 
আযঃবেই সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল সে। 

উটের পিঠে রাখা একটা বাক থেকে কিছুটা জল নিযে উটের চোখে 
মুখে ছিটিয়ে দিল পথিক। তারপর বাক্স থেকে লাল সাদা ডোরাকাটা একট! 
মোট কাপড়, একগোছা কাঠ আর একটা বেতের খুঁটি বার করে একটা 
“ছোটখাটো! ভ'বু তৈরি করল সে। ত্ীবুর ভিতর মেঝের উপর একটা 


৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


কার্পেট পেতে দিল। এর পর বেতের ঝুড়ি থেকে কিছু খাবার বার করে, 
কার্পেটের উপর সাজিয়ে রাখল। তার পর তাবু থেকে বেরিয়ে এসে 
আবার চারদিকে তাকাতে লাগল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল দূরে দিগন্তের কোলে মরুভূমির বালির 
উপর একটা কালো বিন্দু দেখা ষাচ্ছে। বিন্দুটাকে ক্রমশঃ বড় হতে দেখে 
আশা জাগল তার মনে। ক্রমে দেখা গেল একটা সাদা উট পিঠে এক 
হাঁওদা বা ভ্রাম্যমীন শিবির নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে । তা দেখে 
সে বলে উঠল “ঈশ্বর সহায় । তার চোখে জল এল আনন্দে। 

প্রথম পথিকটি ছিল মিশরীয় । নবাগত পথিকটি তার সামনে এসে 
উটটাকে থামাল। তারপর বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাতদুটো 
রেখে প্রার্থনা করে উটের পিঠ থেকে নেমে এল । মিশরীয় লোকটি তার 
দিকে এগিয়ে ঘেতেই ভুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। 

নবাগত মিশরীয়কে বলল, হে ঈশ্বরের গুকৃত সেবক' তুমি শাস্তি লাভ 
কতেো। 

মিশরীয় নবাগতকে বলল, হে ভাই, তুমি সত্যধর্জে বিশ্বাসী । তুমিও 
শান্তি লাভ করো । 

নবাগত লোকটির মুখখানা সরু হলেও চেহারাটা ছিল বনি্। গায়ের 
রং ফর্স। ও লালচে ধরন্রে। পোশাক আশাক ছিল মিশরীয়ের মতই । 
গায়ের শালটা মাথায় পাগড়ির মত জড়ানো ছিল। পায়ে ছিল লাল 
চামড়ার চটি। তাদের কারোরই হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। 

দুজনেই উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখল আর একটা উট আসছে তাদের 
দিকে। অবশেষে সে উটটা এসে থামতেই নবাগত নেমে এসে আগের 
দুজন পথিককে আলিঙ্গন করল। মিশরীয় লোকটি নবাগত দুজনকে 
বলল, শিবির প্রস্তু্জ খাবার প্রস্তৃত। ভিতরে চলে এস। 

সবাই, ভিতরে যেতে মিশরীয় নবাগত দুজনের পায়ের চটি খুলে তাদের 
পা ধুইয়ে দিল। তারপর বলল, এবার খাওয়া শুরু করা যাক। 

খাওয়ার আগে তিনজনেই বুকের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করল। 
তারা বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, তুমি সকলের পিতা, তুমি আমার ধন্যবাদ 
গ্রহণ করো! আর আমাদের আশীবাদ করো । তোমার ইচ্ছা! আমরা যেন 
পুরণ করতে পারি। 

তাদের ভাব! ছিল ভিন্ন। তবু সবাই সবার প্রার্থনার ভাষ! বুঝতে পারল। 


বেননছর ৫ 


এক ক্বর্গীয় আবেগে ভরে উঠেছিল তাদের অন্তর । ঈশ্বরের অলৌকিক 
উপস্থিতি ম্তারা যেন অনুভব করতে পারছিল । 

এই জ্তিনটি পথিকের মিলনের ঘটনাটি ঘটে রোমক বর্ষ খুষ্টপূর্ব ৭৪৭-এর 
ডিসেম্বর মাসে। মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে তিনজন পথিক 
খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন ও পান করার পর. 
আলোচন্ধ শুরু করল নিজেদের মধ্যে । 

ভোজনসভার প্রধান হিসাবে মিশরীয় পথিকটিই প্রথমে কথা বলল? 
সে বলল, অনেক দিন আমাদের একসঙ্গে হাটতে হবে । আমার মতে ষিনি, 
সকলের শেষে এসেছেন তিনিই প্রথমে আলোচন। শুরু করুন । 

দকলের শেষে আসা পথিকটি প্রথমে বলতে লাগল, আমি গ্রীন দেশের 
এথেন্দ নগরী থেকে এসেছি । আমার নাম গাসপার। আমার পিতার, 
নাম ফ্রিথেন্স। বিগ্ভালাভ ও জ্ীনচাই ছিল আমার জীবনের সাধনা । 
আমাদের দেশে ছুই মহান দার্শানকের একজন শিখিয়েছেন, সকলের মধ্যে 
আত্মা আছে এবং সে আত্মা অমর । আর একজন শিখিষেছেন ঈশ্বর এক 
ও ল্গাযপরাধুণ। 

একথা শুনে হিন্দু পথিক সমর্থনের হাস হাসল। 

গ্রীক পথিকটি বলে যেতে লাগল, আমাদের দেশের পশ্চিম অঞ্চলে 
থেসালিতে অলিম্পাস নামে যে একটি পবৰত আছে দেবরাজ জিউপ যেখানে 
বাম করেন। সেই অলিম্পাস পর্বতের একটি গুহাতে থেকেই সাধনা শুরু 
করি আমি। আমার আশ্রমের দরজা! থেকে সমুদ্র দেখা যেহ। একদিন 
দেখলাম একটি জাহাজ থেকে একটি লোক লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাতার 
কেটে কূলে এসে উঠল। আমি সেই লোকটিকে এনে আশ্রয় দিলাম আমার 
আশ্রমে । পরে জানলাম সে একজন ইহুদী এবং ইতিহাস ও আইন- 
বিষ্চায় ম্ুপপ্ডিত। তীর কাছ থেকে জানতে পারলাম ঈশ্বর সত্যি সত্যিই 
আছেন এবং তিনি আবার আসবেন এই পৃথিবীতে । যে সব সাধু 
সম্ভগণ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছেন ও চলাফেরা করেছেন তারাও সবাই 
এই কথাই বলেন। 

কোন এক রাতে আমি আমার গুহার দরজায় বসে নিজেকে গভীরভাবে 
জানার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখলাম সমুদ্রের অন্ধকার বুকে একটি তার! 
জুল জল করছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সে তারা আমার গুহার দরজার 
উপরে পাহাড়ের গায়ে দাড়িয়ে পড়ল। সেখানেই আমি সহসা অচৈতন্ত 


৪ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


হেষে পড়লাম । চেতনা ফিরে পেয়ে আমার মনে হলো আমি যেন 
 খ্বুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ধে কে 
যেন আমায় বলল, গ্যাসপার, তোমার ধর্মবিশ্বাসের জয় হয়েছে । তুমি ধন্য । 
ধীর আসার কথা আছে, পৃথিবীর অপর প্রাস্ত থেকে আগত আরবে হুজনের 
সঙ্গে তুমি তাকে দেখতে পাঁবে। আগ্ামী কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই 
তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত যাত্রা শুর করবে। যে আত্মা তোমাকে 
- পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর আস্থা রাখবে । 

পরদিন সকালে জেগে উঠে অনুভব করলাম নূর্ধের থেকে উজ্জ্বল এক 
"মলে জ্বল জ্বল করছে আমার অন্তরে । সন্্যাসীর পোশাক ছেড়ে ষে 
পোশাক সন্যাসজীবনের আগে পরতাম তা পরলাম । আমার শহবু থেকে 
আসার সমযু ষে ধনসম্পত্তি এনেছিলাম তা সঙ্গে নিয়ে একটি জাহাজে উঠে 
পড়লাম । জাহাজ থেকে এন্টিওকে নামলাম । সেখানে একটি উট কিনে আবার 
এাত্রা শুরু করলাম। উটের পিঠে চড়ে এমেন, দামাক্ষাস,। বোক্স। ও 
-ফিলাডেল'ফয়া হয়ে এখানে এলাম। আমার কাহিনী আমি সব বললাম । 
এবার তোমাদের কথা বল। 

এবার মিশরীযু হিন্দু পথিকের দিকে তাকিয়ে তাকে কি ঈশারা করতে 
সে তার কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, জন্মস্থত্রে আমি 
ব্রাক্ষণসন্তান ৷ ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রম হলো! তন্মচর্য আশ্রম বা ছাত্রজীবন। 
ছাত্রজীবন শেষ করে গাহস্থ্য আশ্রম বা সংসার জীবনে প্রবেশ করলাম । 
কিন্তু তখন ধর্ম ও ব্রহ্ম সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল আমার মনে । আমি 
কিছুতেই শাস্তি পেলাম না। ঘোর অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হয়ে উঠলাম 
আমি। মনে শান্তিলাভের জন্য আমি ঘুরে বেড়ালাম বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে । 
একবার গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে সেইখানে গঙ্গাসাগর বা 
'সাগরদ্বীপে গেলাম? ভাবলাম কপিল মুনির আশ্রমে বসে ভক্ত ও 
শিল্কদের কলের সঙ্গে আনন্দ পাঁব। কিন্তু যে সব হিন্দু তীর্ঘযাত্রী4 
বছরে দুবার করে সাগরে স্নান করতে আসে তাদের দেখে মনে করুণা জাগল 
আমার। তাদের অবস্থা দেখে ছুখ হলো । অনেক সম'জছ্যুত ব্রাহ্মণ 
কত দূর দূরাস্ত থেকে এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে জলম্ত বালুকারাশির উপর 
সয়ে থাকে। তাঁদের জন্ হুখ হলো৷ আমার। কিন্তু কৌন কথা বলতে 
পারলাম না আমি। কারণ শাক্স্বিরুদ্ধ কোন কথা বললে বা তাদের প্রতি 


বনহুর চি 
দয়া দেখালে পরিবার, দেশ ও সমাজ থেকে আমি'হব বিতাড়িত । আমিও 
তাদের মতই একজন হয়ে যাঁব। 

তবু একদিন আমি মন্দিরেন্উপস্থিত শিষ্কাদের সেকথা বললাম । তারা 
তাড়িয়ে দিল আমায় অবিশ্বাসী বলে। তীর্থবাত্রীদের বলে তারা পাথর 
ছুঁড়ে মারত আমায় । পথে সেকথা কাউকে বলতে গেলেই সে পালিস্বে 
যেত। অনেকে আবার মারতে আসে আমায়। এমন কি সমাজ থেকে 
পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত ব্যক্তিদের বোঝাতে পারলাম না সেকথা । কারণ 
সমাজ তাদের পরিত্যাগ করলেও সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করত ত্মর! ? 
শীঙ্্কে মানত। তাদের জন্য তাদের প্রতি মমতাবশতঃ কোন কথা বললেও 
সেকথা মানত না তারা । ফলে সাবা ভারুতবর্ষের মধ্যে এমন একটা জায়গাও 
রইল ন1 যেখানে নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করতে পারি আমি । মানবসমাজ 
ঘণ। হয়ে উঠল আমার কাছে। ঈশ্বা ছাড়া আর সকলের কাছ থেকে' 
নিজেকে লুকিয়ে ব।ধার জন্ত কোন নির্জন আশ্রম খুঁজতে লাগলাম আমি । 
একদিন গঙ্গার তীর ধরে উপর দিকে হাটতে শু করলাম। ক্রমে একদিন 
স্বদূর হিমীলযে চলে গেলাম । পেখানে ঈশ্বরলাভের জনতা অনাহারে অনিদ্রা 
কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলাম । 

একদিন বাতে সরোৌবরের তীরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বললাম, হে ঈশ্বর কবে 
তুমি তোমার দেওয়া আমার এই দেহকে ফিরিয়ে নেবে? কবে আমি মুক্তি 
পাব? সহসা সরোবরের জলের বুকে একটি আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলতে 
লাগল। তারপর সেই আলোটা এগিয়ে এদে আমীর মাথার উপর স্থির 
হয়ে জলতে লাগল। সে আলোর উজ্জলতাযু চোখ আমার ধাধিষে গেল। 
চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটির উপর । সহসা এক মধুর *ম্বর আমার 
কনে গেল। কে আমায় বলল, তোমার ভালবাসার জয় হযেছে। 
তোমার যুক্তি আসন্ন। প্রথিবীর শ্ুদূর প্রান্ত থেকে আগত আরো ছুজনের 
সঙ্গে তোমার মুভুদাতার আর্বর্ভাবকে দেখতে পাবে। ভারা সেই 
আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। তাদের সঙ্ষে মিলিত হবার জন্য বীল সকালেই 
যাত্রা শুরু করো। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিষে নিষে যাবে তাকে 
অকুষ্ঠভাবে বিশ্বাস করবে।” 

সেই থেকে সেই আলো! আমার কাছে কাছেই আছে। একদিন পঞ্থে 
এক পাহাড়ের এক জায়গায় এক মূল্যবান পাথর পেষে হরিদ্বারে সেটাকে. 


৮ কিশোর ক্লাসিক, 


বিক্রুপ্ করে দিলাম । লাহোর, কাবুল ও জেওজা হস ইম্পাহানে এলাম 
একট উট কিনলাম। 

তারপর বাগদাদে গেলাম। নির্ভয়ে একাকী পথ চলতে লাগলাম, 
কারণ সেই আত্মা আমার সঙ্গে ছিল। এখনে! আছে। ভাইসব, আমাদের 
কত গৌরব। আমরা আমাদের ত্রাণকর্তাকে দেখব। তার সঙ্গে কথ 
বলব। তাকে পূজো! করব। আমার কথা সৰ শেষ হলো । 

এবার মিশরীয় লোকটি গম্ভীর কে বলতে শুরু করল। সে বলল, আমি 
মিশরের অধিবাসী । নাম বালথাজার। র|জবংশে পুরোহিত কুলে আমার 
জগ্ম হয় আলেকজাক্দ্রিয়াতে । উপযুক্ত শিক্ষাও আমি পেয়েছি। ফারাওদের 
আমল থেকে ছুটো ধর্ম প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। একটি ব্যক্তিগত, 
আর একটি সাধারণের জন্য । জনসাধারণের মধ্যে বনু ঈশ্বরবদী ধর্ম প্রচলিত 
আছে, কিন্ত পুরোহিত শ্রেণীর মধ প্রচলিত আছে একেসশ্বপবাদী ধর্ম । 
ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে দেখ! দেয় সংশয় আর অসন্তোষ । ঈশ্বর যদি 
পরম ন্যায়পরায়ুণ হন, তিনি যদি ন্যায়ের অধিপতি হন তাহলে ভাল ও 
মন্দের মধ্যে এর পার্থক্য কেন? সত্যকে সাধারণের কাছ থেকে গোপন রেখে 
পুরোহিত শ্রেণীর মধো গোপন করে রাখা হয় কেন? একদিন আলেক- 
জীক্দ্রিয়া শহরের অন্তর্গত ক্রকিয়াম নামে এক জনবহুল জায়গায় আমি বক্তৃতা 
দিতে শুরু করলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ছিল পাঠকক্ষের ছাত্র, সের পিয়ান-এর 
পুরোহিত, যাছুঘরের ভ্রমণবিলাসী, আর গ্রাম থেকে আসা অনেক মানুষ । 
ঘোড়দৌড়ের মাঠের কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি সবরকম শ্রেণীর মানুষই ছিল। দেশী 
বিদেশী অনেক মানুষ আমার বক্ৃতা শোনার জন্য দাড়িয়ে প্ড়ল। ঈশ্বর, 
আত্মা, ধর্ম-অধর্ম, সৎ-অসৎ, ন্বর্, পবিত্র জীবন, সততার পুরস্কার প্রভৃতি বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমি । আমার কথা শুনে শ্রোতার। 
প্রথমে অবাক হলো । পরে বিদ্রুপবাণ বর্ণ করে আসল ঈশ্বর ও ধর্জের 
ধারণা ও আদর্শকে নস্যি করে দিল তারা । আমার কথা ব্যর্থ হলো। আমি 
হার মানতে কাধ্য হলাম তাদের কাছে। 

হিন্দু সাধকটি বলল, মানুষই মানুষের শত্রু । 

মিশরীয় আবার বলতে শুক করল, সেই দিন থেকে নীল নদের উজীন 
ভাটিতে অনেক ঘুরলাম। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে একেশ্বরবাদ ও পবিত্র জীবন 
যাপনের জগ্ ন্বর্গগাভরূণ পুরস্কারের কথা প্রচার করতে লাগলাম। অনেক 
চেষ্টা করলাম আমি । অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলাযু নদীর ধারে পথ হাটতে 


'বেনন্থর টং 


হাটতে প্রার্থনার স্থরে বললাম, আজ পৃথিবী মৃতপ্রায়। আর কবে তুমি 
"আসবে? হে ঈশ্বর, মুক্তির দিন কতদুযে তা বুঝতে পাবছি না কেন? 
নদীর স্বচ্ছ জলে তখন অনেকগুলি তারা বপমল করছিল। মনে হলো, 
একটি তারা স্থানচাত হয়ে জল থেকে উপরে উঠে এলস। সে তারার 
উজ্জ্বলতায় আমার চোখ ধাধিয়ে গেল। তারাটি ধীরে ধীরে আমার উপনে 
অনেক কাছে এসে জলতে লাগল । আমি অভিভূত হয়ে বসে পড়ে হাতে মুখ 
ঢাকলাম। এক অলৌকিক কণটম্বর আম।কে সন্েধন করে বলতে লাগল, 
মিজরাইমপুত্র, তুমি ধন্য । তোমার সংকর্ষের জয় হয়েছে। তোমার মুক্তি 
আসন্ন। পৃথিবীর দূর প্রান্ত হতে আগত ছু'জন সাধকের সঙ্গে তুমি তোমার 
ত্রাণকর্তাকে দেখতে পাবে । তার আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। তাদের সঙ্গে 
মিলিত হবার জঙ্ সকাল হলেই যাত্রা শুরু করো তারপর তাদের সঙ্গে 
জেরুজালেমে গিয়ে ইছুদীদের রাজার খোজ করবে । বলবে, 'জন্মস্ৃত্রে ষিনি 
ইন্দীদের রাজা, দ্কিনি কোথায়? পৃবের আকাশে তার তারাকে আমরা 
দেখেছি ।' তাকে পুজো করার জন্যই ত আমরা এসেছি । যে আত্মা তোমাকে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখো। 
বালথাজারের কথ! শেষ হতেই তারা তিনজনেই উঠে দাড়াল । পরস্পরের 
দিকে তাকিয়ে তিনজনেই হাতে হাত মেলাল। সকলের চোখেই জল এল। 
সকলেরই ভিতর থেকে স্বস্তির এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ঈশ্বরের 
সামিধ্য লাভ করে তারা সবাই এক অনির্বচনীয় আত্মিক আনন্দ লাভ করবে । 
কিছুক্ষণের মধ্যে তাবু গুটিয়ে ফেলে উটের পিঠে যাত্রা শুরু করল ওরা। 
ঠাদ উঠেছে আকাশে । শীতের বাত্রিতে চাদের আলোয় ওরা এগিষে চলল 
মরুভূমির উপর দিয়ে। মিশরীয় ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সার 
দিয়ে তিনটি উট চলছিল। ওদের অশরীরী ছায়ামৃতির মত দেখাচ্ছিল। 
সহসা তাদের সামনে একটা উচু জায়গায় একটা অগ্নিশিখ। জ্বলে উঠল। 
ক্রমে সেই শিখাটা একটি উজ্জল বিন্দুতে পরিণত হুলো। তাদের বুকের 
মধ্যে একটা শিহরণ জাগল, হৃৎপিণ্তের গতি ভ্রুত হলো । তারা একসঙ্গে 
চিৎকার করে উঠল, নক্ষত্র ! নক্ষত্র ! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী । 
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জেরুজালেম শহরের জোগ্স! ফটকের কাছে সরু পখটার হুপাশে বড় বড় 
পাুজ। এই এলাকাটা বাজারের একটা অংশ। এর পর শুরু হয়েছে আসল 
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টাহর। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর । তখনো! সেখানে ছিল লোকের ভিড় । 
সে ভিড়ের মধ্যে অনেক নবাগত বিদেশীও ছিল। দক্ষিণ দিকে প্রাীরের 
গায়ে একটি গাধার লাগাম হাতে একজন পুকষ ও একজন স্ত্রীলোক দাড়িয়ে 
ছিল। পুকষটির বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। তার কালো! দাড়িতে সাদার 
ছিট লেগেছে। তাদের পোশাক-আশাক ইছদীদের মত। বোঝা যাচ্ছিল 
তারা গায়ের মানুষ৷ গীয়ের মানুষ শহরে এসে স্বভাবতই তারা৷ কৌতৃহলী 
হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। 

গীধাটা ঘাস খাচ্ছিল আর স্ত্রীলোকটি তার পিঠে বসে ছিল। তার গায়ে 
ছিল মোটা স্তোর এক টিলে জামা । একটা! সাদা ওড়নায়ু মুখট৷ ঢাকা 
ছিল তার। 

একটি লোক এমন সময়ে এগিয়ে এসে পুকষটিকে বলল, তুমি নাজারেথ- 
এর যোশেফ না? 

যোশেফ জবাব দিল, হা, আমাকে এ নামে ডাকে সকলে । আরে 
বন্ধু রাবিব স্যামুষেল যে | তুমি শান্তিলাভ করো । 

রাবিব বলল, আমিও তোমাদের শীস্তি কামনা করি। গ্যালিলিতে 
জিলটরা কি করছে? 

যোশেফ বলল, আমি এক ছুতোর মিক্্সরী। নাজারেথ একটা শ্রাম, শহর 
থেকে দূরে । আমি সব সময়.নিজের কাজ নিষেই থাকি। কোন দলাদলি 
করান সময় পাই না। 

রাবিব বলল, তুমি একজন ইন্াদী, ডেভিডের বংশধর। প্রথামত 
জিহোবার কডি না দিষে শুধু কর দিয়েই তৃপ্ত থাকত সম্ভব নয় তোমার 
পক্ষে । 

যোশেফ কোন কথা না বলে চুপ করে রইল । 

রাবিব বলল, এক দেনারিউন (€ রোমের রৌপ্য মুদ্রা) এমন কিছু বেশী 
নয়৷ কিন্তু কর ধার্য করাটাই আমার মতে অপরাধ। আমার কথা হলো! এই 
যে, কর দেওয়া মানেই অত্যাচারকে মেনে নেওয়া । আচ্ছা একট! কথ৷ 
বলত, জুডাস কি নিজেকে মেপায়। বা পরিত্রাতা বলে দাবি করছে ভুমি ত 
তার অনুচরদের মধ্যেই থাক। 

যৌশেফ বলল, তার অনুচরের। তাকে “মেসায়া' বলে, আমি শুনেছি 
একথ|। 

এমন সময় গাধার পিঠে বসে থাকা স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে ওড়নার 


বেনছুর ১১ 


অবগুঠিনটা সরে যেতেই তার সুন্দর মুখখানা চোখে পড়ল.রাবিবর । আগ্রহের 
সঙ্গে বলল রাবিব, এটি কি তোমার মেয়ে? বেশ সুন্দরী ত! 

স্রীলোকটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অবগুঠনট! টেনে 
দিল তার মুখের উপর । 

যোশেফ বলল, ও আমার মেয়ে নয়ু। 

রাবিবর কৌতৃহল আরো বেড়ে গেল। যোশেফ বলল, তা হলে ও হচ্ছে 
বেথলেহেম-এর জৌোথকিম ও আন্নার মেয়ে। তাদের নাম তুমি নিশ্চন 
শুনেছ। তারা অবশ্য এখন ছুজনেই মারা গেছেন। তাদের দুটি মেত্বে__ 
মারিয়ান ও মেরি। এর নাম হলো মেরি। আইনমতে সম্পত্তির ভাগ 
পেতে হলে নিকট আত্মীয়কেই বিয়ে করতে হবে । ও এখন আমারই স্ত্রী । 

রাবিব বলল, আগে তুমি ছিলে ওর-__ 

ওর কাকা । 

রাবিব বললঃ ঠিক । তোমরা হয়ত বেথলেহেমেই যাচ্ছ । 

এর পর আকাশের দিকে মুখ তুলে সে বলল? ইঞ্জরায়েলের ঈশ্বর এখনো 
বেঁচে আছেন। তিনিই এর প্রতিশোধ নেবেন । 

এই কথা বলেই সেখান থেকে চলে গেল রাবিব। যোশেফও কচি 
ঘাসগুলো কুড়িয়ে নিষে ফটক পার হয়ে বেখেলহেমের পথ ধরল। জলপাই 
গাছের জঙ্গলে ভর! হিলোম উপত্যকায় নামার পথট! উঠটু-নিচু। যোশেফ 
গাধার লাগামটা হাতে নিয়ে জ্ত্রীলোকটির পাশে পাশে সাবধানে পথ হাটতে 
লাগল। 

মেরির বয়স তখন পনের । গাষের রং সাদ। ধবধবে । মাথাভতি একরাশ 
সোনালি চুল। নিখুঁত নাক। ঠোটছুটি পুক। চোখছুটি বেশ আযুত নীল। 
মাঝে মাঝে হাতছুটি আঁড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে আকাশের দিকে 
মুখ তুলে প্রার্থনা করছিল মেরি । 

রেফাইমের প্রান্তর পার হয়ে ক্রমে তারা মার ইলিয়াসে এসে পেঁ ছল । 
উপত্াকাটা এখানে ক্রমে উচু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। * পাহাড়টার 
ওপারে বেখলেহেম শহরের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। যোশেফ কিন্তু উপর দিকে 
ন! গিয়ে নিচের দিকে নেমে গেল । এক জায়গীয়ু অনেক মানুষ ও জীবজন্তর 
ভিড়। ভিড় দেখে যোশেফ ভাবল এই ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে মেরির থাকার 
মত ঘর পাওয়া যাবে না হয়ত। তাই সে শহরে না গিয়ে তার বাইরে 
গ্রামাঞ্চলের এক "খান" ব! সরাইখানার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। 
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খানের দাবৌয়ান ফটকের বাইরে বসে ছিল। তার পিছনে একটা বর্শ 
“ছেলান দেওয়া ছিল। পাশে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। সরাইখানাটা বেশী 
বড় নয়, আবার ছোটও নষু। 

দারোয়ানের কাছে গিয়ে যেশেফ বলল, জিহোবা আপনাকে শাস্তি 
দিন। 

দারোয়ানও ঘোশেফের শান্তি কামনা করল । যোশেফ বলল, আমি 
বেখেলহেমের লোক । একটা ঘর চাই থাকার মত । 

দবোয়ান বলল, ঘর খালি নেই। 

যোশেফ আবার বলল, আমি হচ্চি নাজারেথের যোশেফ, ডেভিডের 
বংশধর । সকলে হয়ুত শুনে থাকবে । 

পরিচয পেয়ে দারোয়ান 'তার দাডিতে হাত বুলিয়ে সম্মানের সঙ্গে বলল, 
আপনি ডেভিডের বংশধব? আপনাকে অভিবাদন জানাই। হাজার বছর 
আগে হযূত খোলা হয়েছিল এই খান। এই দীর্ঘকীলের মধ্যে কোন ভাল 
মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হযুনি। কিস্তু আপনি আমার সঙ্গে দয়া করে এসে 
দেখুন একটা ঘরও খালি নেই। 

যোশেফ বলল উঠোনটা খালি আছে । 

কিন্তু নন! মালপত্রে বোঝাই হযে আছে। 

যোশেফ বলল, আমি আমার জঙ্য ভাবছি না। ভাবছি শুধু আমার 
স্ত্রীর জন্য । এই শীতের রাতেববাইরে আকাশের নিচে ত আর থাকতে পারে 
না। আচ্ছা শহরেও কি কোন ঘর পাওয়া যাবে না? 

এবার দারোয়ান একট ভেবে নিয়ে বলল, আপনার জঙ্য চেষ্টা করব । 
পাহাড়ের উপর গিষে পড়ে থাকতে হবে না আপনাকে । আপনার স্ত্রীকে 
আপনি নিযে আম্মন তাণ্ডাতাড়ি। 

যোশেফ বলল, নিরাশ্রয় পথিকের আনীবাদ গ্রহণ করো । 

এই বলে মেবিকে ধনযে এল সে। 

মেরিকে* দেখে দারোয়ান বলল, আমি আপনাদের নিযে যাচ্ছি একটি 
গুহাতে সেখানে আপনাদেরই পূর্বপুরুষ ডেভিড একদিন তার ভেড়ার পাল 
নিয়ে নিরাপদে থাকতেন। পরে তিনি যখন বাজা হন তখনো তিনি! এই 
গুহাতে এসেই বিশ্রাম নিতেন। তার সঙ্গে থাকত অনেক জন্তজানোয়ার | 
রাস্তায় বা উঠোনে থাকার থেকে এই গ্রহাতে থাকা অনেক ভাল। যে 
মেঝেতে একদিন ডেভিড ঘুমিয়েছেন সে মেঝে দত্যিই পবিভ্র। 


'বেন্হর, ১৩ 


কথ! বলতে বলতে তারা সেই গুহার সামনে এসে পড়ল। দারোমবান 
কাঠের হুড়কো৷ তুলে দরজাটা খুলল । মেরিকে গাধার পিঠ থেকে নামানে! : 
হলো। 

যোশেফ ও মেরি দেখল ঘরটি একটি গুহার সম্মুখভাগ। , লম্বায় চল্লিশ 
ফুট, চওড়ায় প্রায় পনের ফুট আর ন'দশ ফুট উচু। ঘরের মেঝেটা উচু-নিচু। 
তার ভেতরে ছিল কিছু শম্ত আর খড়ের বোঝা, হাড়িকুঁড়ি, বাসনপত্র আর 
গৃহস্থালির কিছু জিনিস। দেওয়ালের গাষে সিমেন্ট ও পাথর দিযে বাধানো 
পশুদের খাওয়ার জন্য কিছু জাবনার পাত্র আছে। মেঝের উপর ধুলো 
জমেছে। ছাদ থেকে মাকড়সার জাল ঝুলছে । বোঝা গেল ঘরটি বমানে 
অব্যবহৃত । 

দারোয়ান যোশেফকে বলল, এখানে ষে খড় আছে তা প্রয়োজনমত 
ব্যবহার করতে পারেন । 

তারপর মেবিকে দে বলল, এখানে থাকতে পারবেন ত? 

এরপর দারোয়ান চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তাহলে আপনারা 
শ।ছিতে থাকুন । 


৯১১ 


বেখলেহেমের দক্ষিণ-পূধ দিকে প্রায় ছু মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারে ঘে 
একটা মাঠ আছে সেখানে পাহাড়ের গায়ে অনেক দিনের পুরনো! একটা 
মাড়া বা! ভেড়ার খোয়াড় আছে । কিন্ত তার ছাঁদ ধসে পড়াষ বাড়িটা ভেঙ্গে 
ধবংসভৃপে পরিণত হয়েছে । তবে তার চারদিকে বেড়াটা ঠিকমত থাকায় 
মেষপালকরা ভেড়ার পাল নিষে মাঝে মাঝে সেখানে এসে আশ্রয় নেষু। 
পাথরের দেওয়ালগুলে। মামুষ সমান উচু । তবু পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল থেকে 
কথনো। কখনো ক্ষুধিত চিতাবাঘ বা সিংহ সেই পাথরের দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে 
ভিতরে এসে পড়ে। 

যাই হৌক, সেদিন একদল মেষপালক তাদের পশুর পাল শনিয়ে সেই 
ভাঙ্গ। মাড়াতে এসে আশ্রয় নেযু। সকাল থেকে গরু, মৌষ, ভেড়া প্রভৃতি 
পশুদের চিৎকারে ও মেষপালকদের হাকডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে জায়গাটা! । 

সন্ধ্যা হলে মেষপালকেরা মাড়াব ভিতর ঢুকে পড়ল। ফটকের পাশে 
আগুন জালিয়ে একজনকে পাহারায় রেখে তারা ভিতরে বিশ্রাম করতে গেল। 

মেরাতে আকাশ ছিল পরিস্কার। আকাশভরা তারাগ্ডলে। জ্বলজ্বল 


১৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


করছিল। এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল চারদিকে । মনে হচ্ছি্প 
ফোন এক শুভ সংবাদ দান করার জন্য আকাশটা অনেকটা নিচে নেমে 
এসেছে আর সে সংবাদ শোনার জগ্য উৎকণ্ট হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবী । 

তখন বাত প্রায় দুপুর। আলখাল্লা পরা পাহারাদার হেঁটে বেড়াচ্ছিল 
ফটকের সামনে । এবার তার বিশ্রামের সময় এসে গেছে। সহসা 
অন্ধকারের মধ্যে টাদের আলোর মত একটা উজ্জল আর নরম আলো যেন 
“তার চারদিকে জ্বলে উঠল । রুদ্ধশ্বসে স্তব্ধ হয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা 
করত্তে লাগল। ক্রমে সেই আলোটা উজ্ভ্রলতর হয়ে উঠল। সেই 
আলোয় সামনের মাঠট ও আরো! অনেক কিছু দেখা যেতে লাগল । বরফের 
মত ঠাণ্ডা কনকনে একটা! দমকা হাওয়া! এসে তার সর্ধাঙ্গ কাপিয়ে দিল। 
সে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, আকাশের সব তারা নিবে গেছে। তবু 
একটা আলো! আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে তার দিকে । এক 
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত সেই আলোট! ক্রমশই উজ্জ্লতর ও আরে! বড় হতে 
লাগল । সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, “জাগো জাগো) 

কুকুর ও ভেড়া ছাগলগুলে। ডাকতে ডাকতে ছোটাছুটি করতে লাগল। 
ঘুমন্ত লোকগুলো! জেগে উঠে অস্্হাতে বেরিয়ে এল। একবাক্যে সবাই 
জিজ্ঞাসা করল, কি হলো ? 

পাহারাদার ভয়ে ভয়ে উত্তর করল, এ দেখ একটা জ্বলস্ত আলো 
আকাশ থেকে নেমে আসছে ৷" আলোটা তখন তাদের মাথার উপরে এমন 
উজ্জ্বল হযে উঠল যে তাদের চোখ ধাধিয়ে গেল। তারা সবাই চোখ 
ঢেকে নতজানু হয়ে বসে পড়ল । ভয়ে মৃচ্ছিত হয়ে তারা উপুড় হয়ে পড়ে 
গেল। এমন সমযু সহসা এক আকাশবানী শোনা গেল, ভয় নেই। 

তারা সবাই কান খাড়া করে শুনতে লাগল । সেই অলৌকিক কঠম্বর 
আবার বলল ভয় নেই। ওঠ, চেয়ে দেখ, স্তোমাদের সকলের জঙন্ পরম 
আনন্দজনক এক শুভ সংবাদ বহন কবে এনেছি । 

তারা৷ শুনল, এ ক্টন্বর দেবদূতের ৷ দেবদূত বলল, তোমাদের মধ্যেই 
ডেভিডের শহর বেখেলকেমে জন্ুগ্রহণ করবেন তোমাদেরই পরিভ্রাতা ও 
মুক্তিদাতা প্রত খুষ্ট। 

কথাগুলে৷ যেন গেঁথে গেল তাদের স্তব্ধ মনের মধ্যে। 

কণ্ঠস্বর আবার বলল, তোমরা দেখতে পাবে, এক গুহায় জাবনার পাত্রের 
মধ্যে কাপড়ের পুটলি জড়ানো অবস্থায় এক শিশু শুয়ে আছে। 


(নসর ৬৫ 


কথা বল! শেষ হলেও এক উল্জ্রল আলোর বৃত্তের মধ্যে এক গোলাপী 
আভা হয়ে স্থির হয়ে বইল সেই দেবদূত। সে দেবদূতের অনেকগুলো 
সাদা সাদ! পাখা ঝলমল করতে লাগল। তখন আরো কতকগুলি উজ্জল 
মৃতি তার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এক এক্যতানে বলতে লাগল, মাথার 
উপর ঈশ্বরের গৌবব বৃদ্ধির হোক। পৃথিবীতে শাস্তি নেমে আম্মক। 
শুভবুদ্ধি লাভ করুক পৃথিবীর মানুষ । 

বারবার অসংখ্য কণ্ঠের এক মধুর এক্যতানে ধ্বনিত হলো সেই" 
আকাশবাণী। এবার উপরের দিকে মুখ করে সেই দেবদূত পাখা মেলল। 
সে পাখার উপরের দিকটা বরফের মত সাদা আর নিচের দিকটা মুক্তোর 
মত নানা বর্ণে মণ্ডিত। এর পর পাখা মেলে শুন্টে ভাসতে ভাসতে 
অনেক উপরে সকলের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কণ্ঠস্বর । 
দেখতে দেখতে আলোটাও নিবে গেল । 

পূর্ণ চেনা ফিরে পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগ 
মেষপালকেরা। অবশেষে একজন তাদের মধ্যে বলে উঠল, এ নিশ্চয় 
ঈশ্বরের বারতাবহ দেবদূত গ্যাব্রিয়েল । 

অন্য একজন বলল, প্র খুষ্ট জন্মগ্রহণ করেছেন, দেবদূত তাই বলল না? 

মার একজন এবার বলল, তাই ত বলল। দেবদূত আরো বলল, 
তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ডেভিডের শহর বেখেলহেম-এ, তাই না? পু টলিতে 
জড়ানো এক শিশুরূপে তাকে দেখতে পাব আমরা । 

আর একজন বলল, সে শিশু শুয়ে থাকবে একটি জাবনার পাত্রে । 

প্রথম বক্তী। জলম্ত আগুনের নিচে তাকিয়ে বলল, জাবনার পাত্র আছে 
সারা বেখেলহেম এর মধ এমন একটা জায়গা আছে। সেটা হলো! পুরনো 
খান বাঁ সরাইখানার কাছে একটা গুহা । ভাইসব, চল আমরা যাই। 
পেখানে গিয়ে প্রকে আমরা পুজো করব। পুরোহিতরা অনেক দিন 
থেকেই খুষ্টের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছেন। এবার তিনি জন্ম 
নিয়েছেন। তার নক্ষত্র ও দেবদূত আমাদের বলে দিয়েছেন । । 

একজন মেষপালক বলল, কিন্তু আমাদের ভেড়ীর পাল কে দেখবে ! 

তাদের কথ প্রভৃই ভাববেন? চল তাড়াতা ডি, আর দেরি করো ন1। 

মাড়া ছেড়ে বেরিষে পড়ল মেষপালকেরা। একযোগে তারা সোজ। 
শ্তলে গেল সেই গুহায়। তাদের মাড়ীয় দরজা! খোলাই রইল। কোন 
পাহারাদার রইল না তাদের মেষের পালকে দেখার জঙ্য। 


১৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


তার! গুহার সামনে গিয়ে দেখল ভিতরে একটি লষ্টন ঝুলছে । কারো 
কোন অনুমতি না! নিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল তারা। যোশেফ 
ভিতরেই ছিল । 

যোশেফকে মেধপালকেরা! বলল, আজ বাতে যে শিশুটি জম্মেছে ওখানে 
এবং জাবনার পাত্রে পু'টলি জড়িয়ে শুয়ে আছে তাকে দেখতে এসেছি 
আমরা । 

মেষপালকেরা নির্বাক হয়ে শিশুকে দেখতে লাগল । অলৌকিকতার 
কোন চিহ্ন নেই। সাধারণ এক নবজাতকের মতই শুয়ে আছে এ শিশু । 

তারা আবার বলল, এর মা কোথায়? 

একটি স্ত্রীলোক মেরির পাশে শুয়ে ছিল। সে শিশুকে এনে মেবির 
কোলে দিল । মেষপালকেরা মেরির কোলে শিশুকে আর একবার দেখল ৷ 

একজন মেষপালক বলল, ইনিই খুষ্ট। 

সকলে নতজানু হয়ে একবাক্যে বলে উঠল, খুষ্ট। 

আর একজন বারবার বলতে লাগল, ইনিই আমাদের প্রভু । তার 
গৌরব প্রচারিত হোক ন্বর্গ ও মত্যলোকে । 

সরল গ্কৃতির মেষপালকের মনে কোন সন্দেহ নেই। তারা সরল 
অকু বিশ্বাসে সেই দেব-শিশুকে দর্শন করে দেবমাত। মে্লির কাপড়ের 
অঞ্চলপ্রান্থ চুম্বন করে চলে গেল। তারা খান বা সরাইখানাতে 
শিয়েও একথা সকলকে বলল। মাঁড়ায় ফেরার পথে তারা দেবদূতের 
সেই কথাটি মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল বারবার, মাথার উপরে 
ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি হোক। পৃথিবীতে শান্তি নেমে আনুক। শুভবুদ্ধি 
লাভ ককক পুথিবীর সব মানুষ । 


৪ 


এদিকে গুহার মধো খুষ্টের জম্মের সতেরো! দিনের মাথায় সেই তিনজন 
জেবেলের 'পথ ধরে জেকজালেমে এসে হাজির হলো । সেডুন ম্দী পার 
হয়ে তারা যাদের দেখতে পেল পথে তাদেরই জিজ্ঞাসা করল, ইন্ুদের রাজা 
হয়ে ষিনি জন্ম নিয়েছেন তিনি কোথায় ? 

বিদেশী পথিকদের দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠল সব স্থানীয় লোকের।। 
কৌতূহল বশে তার! সাধু পথিকদের পিছু পিছু শহরে এসে পড়ল। এক 
জায়গায় তেরান্তার মোড়ে এক রোমক রক্ষী তাদের পথরোধ করে দাড়াল। 


বেনহুর ১৩, 


মিশরীয় লোকটি রক্ষীকে বলল, ইনুদের রাজ। হয়ে ধিনি জদ্মেছেন 
তার খোঁজে এসেছি আমরা এখানে । তুমিকি বলতে পার তিনি কোথায় 
আছেন ? 

রক্ষী তাদের দেখে জোরে হাক দিল। পাশের ঘর থেকে একজন 
অফিনার বেবিযে এল। 

তখন রাস্তায় ভিড় জমে যেতে অফিসার চিৎকার করে উঠল, রাস্তা 
ছাড়। 


জনতা সরে গিষে পথ করে দিল । অফিসার বালথাজারকে বলল, কি. 


চাও তোমরা ? 

বালথাজার বলল, ইনুদীদের রাজা হয়ে ঘিনি জন্মেগ্েন তিনি কোথায় 

অফিসার জিজ্ঞাসা করল, কে হেরোড ? 

বালথাজার বলল, হেরোৌড ত সিজারের কাছ থেকে জায়গির পেয়েছেন । 
হেরোড নয়। ইহুদীদের আর কোন রাজ নেই। 

কিন্ত দেবদূত আমাদের বলেছে। আমরা তাঁর নক্ষত্রকে দেখেছি । 
তাকেই আমরা পুজে। করতে এসেছি । 

অফিসার বলল, আমি তা জানি না, আমি ইহুদী নই। আপনারা 
পুরোহিত হান্নাসকে জিজ্ঞাসা করুন। আরো ভাল হবে যদি আপনারা 
হেরোভকে একথা জিজ্ঞাসা করেন । ইহুদীদের অন্য কোন রাজা থাকলে 
তিনিই তার সন্ধান দেবেন । 

সেদিন রাতে সেই তিনজন বিদেশী পথিক খান-এর উঠোনে শুয়েছিল। 
তখনো ঘুম আমেনি তাদের চোখে। তিনটি পাথরে মাথা রেখে শুষে 
আকাশের পানে তাকিয়ে তারা তখন ভাবছিল, আমরা কত কষ্ট করে 
বেখেলহেম শহরে এসে পৌছেছি। তিনিও জম্মেছেন। অথচ এখনো 
তাকে খুঁজে বার করতে পারিনি আমরা । 

যে কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের ক্ঠ্বর বাঁ কোন আকাশবানী শোনার জন্ কান 
পেতে থাকে তারা। তাই বাত্রি গভীর হলেও ঘুম আসে না তাঁদের চোখে 

এমন সময় খিলানের তল! দিয়ে কয়েকজন লৌক উঠোনের অন্ধকারে 
এসে দীড়াল। বিদেশী পথিকদের বলল, আপনারা জেগে উঠন। আমার 
মনিব ব্বয়ং বাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি 


'আমি। আপনাদের শাস্তি কামনা করছি। ক্ষমা চাইছি। তিনি 


আমাকে আপনাদের রাজপ্রাসাদে নিযে যেতে বলেছেন। 


শি 


১৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বালথাজার বলল, রাজা যখন চেয়েছেন, আমরা অবশ্যই যাব। তার 
ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা । আমরা তোমার সঙ্গেই যাব। 

আর কোন কথা না বলে সংবাদদাতার সঙ্গে এগিয়ে চলল সেই বিদেশী 
পথিক তিনজন । 

লোকটি তাদের একটা বিরাট প্রাসাদের সামনে এসে একটি খোলা 
দরজ] দেখিয়ে বলল, ভিতরে চলে যান। রাজা! ওখানেই আছেন। 

তারা ভিতরে ঢুকে সিংহাঁসনের সামনে কার্পেটের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে 
শুষে পড়ল। একজন পরিচারক এসে সিংহাসনের সামনে তিনটি টুল 
রেখে গেল। রাজ হোরোড একটি ঘণ্টার উপর হাত রাখল। রাজা বলল, 
বন্্ন আপনারা । 

তারা টুলের উপর বসলে রাজা বলল, আজ বিকালে সংবাদ পেয়েছি 
তিনজন বিদেশী বহু দূব থেকে এসেছেন । আপনারাই কি সেই লোক ? 

মিশরীয় বালথাজার রাজাকে সেলাম জানিয়ে বললঃ হে শক্তিমান 
মহামান্ত হেরোড, ধূপের সৌরভের মত আপনার খ্যাতি সারা জগতে 
পরিব্যাপ্ত। আমরাই সেই 'লাক। 

হেরোড বলল, আপনারা কে? কোথা হতে আসছেন? আপনার 
গ্রতেকে আপনাদের পরিচয় দিন। 

তারা একে একে প্রত্যেকের কথা বলল। রাজা তখন প্রশ্ন করল, 
আপনারা ফটকে কর্তব্যরুত অফিস।রকে কি প্রশ্বর করেছিলেন ? 

মিশরীয় বলল, আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ইহুদীদের রাজা হযে 
যিনি জম্মেছেন তিনি কোথায় ? 

রাজা অ.শ্চর্য হযে বলল, ইহুদীদের আর একজন বাজা আছে নাকি? 
আর পা?জন লোকের মত আমাকেও কে তৃহলী করে তুলেছেন আপনারা । 

বালথাজার বলল, একটি নবজাতক শিশুই হলে! সেই বাঁজা। 

এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি ভেসে উঠল হেবোডের মনে। অনেক নিহত শিশুর 
ছায়ামৃত্তি দেখা দিল তার সামনে । সে কিছুক্ষণ বিমুট হয়ে পড়ল। পরে 
নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, কিন্তু সে রাজা কোথায়? 

বালথাজার বলল, আমর। সেটাই ত জানতে চাই। 

রাজা বলল, আপনারা আমাকে একটি অং.শ্চর্য কথ ব্ললেন। যাই 
হোক, এই নবজাতকের কথা৷ কত দুর থেকে কি করে আপনারা জানলেন 
তা বুন। আমিও তাহলে আপনাদের সঙ্গে তার অনুসন্ধান করব। পেলে 


বেনহুর ্‌ ১৯ 
, আপনাদের কথামত কাজ করব। তার উন্নতি ও গৌরববৃদ্ধির জন্য সীজাবের 
সঙ্গে যোগাযোগ করব । তাকে সসম্মানে এখানে নিযে এসে তার শিক্ষাদীক্ষার 
ব্যবস্থা করব। আমি আপনাদেরও যখ!যোগ্য সম্মানে ভূষিত করব। 
বালথাজার উঠে দাড়িয়ে বলল, হে রাজন, এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 
আছেন। আমরা তারই আদেশে এসেছি এখানে । সংকল্প করেছি 
জগতের ব্রাণকর্তাকে খুঁজে বার করে ত'র পুজা করব। তার আবির্ভাবের 
সাক্ষী হব। পথ নির্দেশের জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি নক্ষত্র 
দিয়েছেন। সেই নক্ষত্রই আমাদের পথ দেখিয়ে পৃথিবীর এক একটি 
প্রান্ত থেকে এখানে এনেছে । 
হেরোড চম:ক উঠল। ক্রমে সে সন্দিগ্ধ ও অসন্তষ্ট হয়ে তীক্ষু দৃষ্টিতে 
নাদের দিকে তাকাল । পে বলল, নতুন রাজার আগমনের ফল কি হবে ? 
মানুষের মুক্তি । 
কিসের থেকে মুক্তি ? 
তাদের পাপের হাত থেকে মুক্তি 
কেমন করে তা সম্ভব হবে ? 
ঈশ্বরের নির্দেশে বিশ্বাস, ভালবাসা আর সংকার্য। 
তাহলে আপনারা খুষ্টেবু বার্তীবহ ? তাই ত? 
হে রাজন, আমরা আপনার ভৃত্য 
রাজ। হেরোড এবার ঘণ্টায় হাত রাখল। পরিচারক এলে তাকে বলল, 
উপহারগুলে। নিয়ে এস। 
পরিচারক উপহার সামগ্রী নিয়ে এল। তারপর প্রত্যেককে লাল নীল 
কাপড়ের একটি করে বহির্বাস ও একটি করে সোনার কটিবন্ধ দিল। তারা 
প্রাচ্যদেশীয় প্রথামত মাটিতে মাথা! ঠেকিয়ে সে দান গ্রহণ করুল। 
হেরোড সিংহাসন থেকে নেমে এসে বলল, আমি বলছি, আপনারা 
বেখেলহেমে চলে যান। নবজাতকের সন্ধান করুন। তার সন্ধান পেলে 
আমাকে জানাবেন যাতে আমিও তার পুজা করতে পারি। পথে কেউ আর 
আপনাদের বাধা দেবে না। 
রাজসভ! থেকে বেরিয়ে গেল বিদেশীরা । 
রাজার রক্ষী তাদের সরাইখান! পর্যন্ত নিয়ে গেল। তখন তারা তিনজনে 
যুক্তি করে উটের পিঠে চেপে বেখেলহেমের পথে যাত্রা শুর করল। 


বেন্হ্র---২ 
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বেখেলহেমের পুব দিকের আকাশে তখন ভোরের আলো! ফুটে উঠেছে। 
পাহাড়ের চুড়ায় সে আলো স্পষ্ট দেখা যাস্ছে। কিন্তু উপত্যকায় তখনো 
জমে আছে রাতের অন্ধকার। গুহার কাছে পুরনো খান -এর ছাদে যে 
প্রহরী পাহরা দিচ্ছিল সে দেখল একটি উজ্জ্বল আলোকশিখা পাহাড় থেকে 
সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। সে প্রথমে ভাবল কোন একটা 
মানুষ হয়ত মশাল হাতে নেমে আসছে পাহাড় থেকে। পরে তার মনে 
হলো ধূমকেতু। পরে সে দেখল একটা উজ্জল নক্ষত্র ক্রমশই নেমে আসছে। 
তখন সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সে চিৎকার শুনে ঘুমন্ত মানুষরা! 
সবাই ছাদে এসে সে আলো দেখে ভয় পেয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে 
লাগল । ক্রমে তারা সাহসে ভর করে দেখল, ষে গুহায় খুষ্টের জম্ম হয়েছে 
নক্ষত্রটি তার সামনে নেমে এসে স্থির হযে জ্বল জ্বল করতে লাগল । 

এমন সময় সেই বিদেশী তিনজন 'খান'-এর সামনে এসে উটের 
পিঠ থেকে নীমল। তারা ফটকের সামনে থেকে ভিতরে ঢোকার জঙ্কা 
তাড়াতাড়ি করতে লাগল । প্রহরী এসে দরজা খুলে দিল। 'তখন তারা 
তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি জুডিযার বেথেলহেম নয় ? 

প্রহরী বলল, না, এটা একট! খান বা সরাইখানা। শহরটা একটু আগে। 

মিশরীয় বালথাজীর বলল, এখানে কাছাকাছি কোথাও কি একটি শিশু 
জন্মগ্রহণ করেছে? 

খানের লৌকেরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকাল। কেড 
কেউ বলল, হ্থ্যা জন্মেছে । 

গ্রীক বলল, আমাদের তীর কাছে নিষে চলুন । 

বালথাজীর বলল, ষে তারাটি আপনারা এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন 
এঁ রকম একটি তারাকে দেখে তার নির্দেশেই আমরা বহু দূর থেকে এসেছি । 
আমরা! এসেছি তাকে পুজো করতে । 

হিন্দু বলল, ঈশ্বর আছেন। আমরা আমাদের ব্রাণকর্তাকে পেয়েছি । 
আমরা ধন্য । তাড়াতাড়ি নিযে চলুন আমাদের । 

খানের লোকেরা তখন সবাই নবাগত তিনজনকে নিয়ে গুহার দিকে 
এগিয়ে চলল ৷ তারা সেখানে গিয়ে দেখল সেসব ্রি নো গুহার 
দরজার কাছে জলছে। তারা কাছে যেতে সের রং 
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ঘরের ভিতর এ্রকট! লষ্টন জলছিল। তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল 
যেরির কোলে একটি ন্বজাত শিশু । 

নত হযে প্রণাম করল তারা শিশু ভগবানকে । বালথাজার মেরিকে 
জিজ্ঞাসা! করল, এই শিশু কি আপনার ? 

মেরি বলল, হ্যা এটি আমারই ছেলে । 

অন্ত সব শিশুদের মতই একটি সাধারণ শিশু যার মাথার উপরে কোন 
জ্যোতির বৃত্ত নেই, নেই কোন মুকুট, মুখে নেই কোন কথা। শিশুটি 
লঠনের আলোর দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তবু তার! সেই শিশুকেই 
ভগবান ভেবে ভার পুক্জা করল। সোলা, ধূপ ও গন্ধব্রব্যের অনেক উপহার: 
ভার সামনে নামিষে দিল শ্রদ্ধাভরে । 


দ্বিতীয় পর্ব 
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এরপর একুশটি বছর পার হয়ে গেছে। তখন-জুিয়ায় চলছেহুচতুর্থ 
শ[সনকর্তী ভ্যালেবিয়াস গ্র্যাটাস-এর শামনকাল। এর মধ্যে অনেক 
রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে জুডিয়ায়। খুস্টের জন্মের এক বছরের 
মধ্যেই রাজা হেরোডের মৃত হয়েছে। 
মৃত্ার আগে হেরোড তার রাজ্য ভাগ করে তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে 
দিয়ে যায়। হেরোডের তিন ছেলের নাম ছিল এান্টিলাস, ফিলিপ আর 
আর্ধেলোস। কিন্তু আর্ধেলাসকে রাজা করে যায় হেরোড। সীজার 
হেরোডের সব ব্যবস্থা মোটামুটি মেনে নিলেও আর্বেলাসকে রাজা হতে 
দিলেন না। তিনি তাকে গল দেশে নির্বাসিত করেন। , তাছাড়া 
জুডিয়াকে আর একটি ম্বতম্ব রাজাবূপে না রেখে রোমের অধীনস্থ একটি 
প্রদেশে পরিণত করে তাকে সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। ফলে জুডিযার 
শীসনভার দেওয়! হলো! এক প্রকিউরেটারের হাতে এবং জুডিয়ায় রাজধানী 
জেরুজলেম-এর অন্তর্গত মাউন্ট জিয়ন হতে চলে গেল সিজারিয়াতে ॥ 
আবার সামারিয়াকে জুডিয়া। প্রদেশের অন্তভুক্ত করা হলো। 
ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েই হাক্সাসকে প্রধান 
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পুরোহিতের পদ থেকে সরিয়ে সে মর্ধাা দান করল ফেবুদের ছেলে 
ইমায়েলকে। 

জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন গ্রীষ্মের উত্তপ্ত ছুপুরে মাউণ্ট জিম্ননের 
প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে ছুটো৷ কিশৌর মগ্ন হয়ে পড়েছিল এক গভীর 
আলোচনায়। একজনের বয়স ছিল উনিশ আর একজনের বয়স ছিল 
সতের। ছুজনেই ছিল দেখতে সুন্দর । মনে হবে দুই ভাই । ছুজনেরই 
'মাথার চুল ও চোখ কালো, গায়ের রং ও মুখ বাদামী রঙের। দুজনেরই 
'চেহার| ছিল বযূসের আন্ু্পাতিক। 

দুজনের মধো যে বড় ছিল তার মাথাটি ছিল অনাবৃত, পরনে ঘাঘবার 
মত টিলা জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল। সে ছিল রোমক। সে ছিল রোমের 
এক সন্ত্রান্ত পরিবারের ছেলে। ক্রটাসের বন্ধু মেসালা পরে অক্টেভিয়াস 
সিজারের পক্ষে যোগদান করে। অক্টেভিয়াস পরে রোমের সমাট 
অগাস্টাসর্ূপে শাসনভার গ্রহণ করলে সে তার বন্ধু বৃদ্ধ মেসালার ছেলেকে 
জুডিয়ায় কর আদায় ও বিলি ব্যবস্থার ভার দিয়ে জেরুজালেমে পাঠিয়ে 
দেয় । এই ছেলেটিই হলো! সেই উনিশ বছরের যুবক যার কথা আগে 
বল! হয়েছে। এই ছেলেটি প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে একই প্রাসাদে 
প্রাকত। 

এই রোমক যুবক মেসালাকু সঙ্গে সতের বছরের ষে ছেলেটি ছিল সে ছিল 
ইছুদী। তার মাথাটা ছিল এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা আর সেই 
কাপড়ুটি ছিল হলুদ একটি শাড়ি দিয়ে বাধা। তার নাম ছিল জুডা। 

জুডা মেসালাকে জিজ্ঞাসা করল, কাল তাহলে নতুন প্রোকিউরেটার 
আসছেন? 

মেসাল! জবাব দিল, হ্যা আসছেন। 

কে তোমাকে বলল? 

নতুন শীসনকর্তী ও প্রধান পুরোহিত ইসমায়েল কাল রাতে আমার 
বাবাকে বলেছেন। 

পীচ বছর আগে এই বাগানেই তাবা বিদায় নিষেছিল পরস্পরের কাছ 
থেকে। পীচ বছর পর আজ আবার তারা মিলিত হলো! এই বাগানে । 
সেদিন জুডা তার বন্ধুকে বিদায় দেবার সময় বলেছিল, প্রতুর আতীরধাদ 
তোমার সঙ্গী হোক। তখন মেসালা তাতে বলেছিল, ঈশ্বর তোমাকে 


রুক্ষ করুন । 
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'জুডা বলল, পঁঁচ বছর আগেকার সেই বিদায়ের মুুর্তটি আজও মনে 
'পড়ে আমার । তুমি সেদিন ষখন রোমে চলে যাও তখন আমি 
কেদেছিলাম। আজ তুমি পাণ্তিত্য অর্জন করে, রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে 
ফিরে এসেছ । তোমাকে আমি হিংসা করছি না। তবু কি আজ তুমি সেই 
মেসালাই থাকবে 1 

মেসাল! বলল, আমি কি কোনভাবে তোমার মনে আঘাত দিয়েছি ? 

জুড়া বলল, পাঁচ বছরের মধ্যে আমিও কিছু শিখেছি । জুডিয়া আগে 
ছিল এক স্বাধীন রাজা, এখন তা রোমের অধীন। সেদিনের স্বাধীন রাজ্য 
জুডিযা আর আজকের জুডিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। এখন আমি একজন 
সামারিটানের থেকেও অধম। তবে ইসমাযেল আইনত প্রধান পুরোহিত 
নযু আর তাকে কেউ মানবেও না । 

মেসালা এক তীক্ষ অট্ুহাসিনে ফেটে পড়ল। তারপর বলল, তুমি 
ভাবছ ইসম।ফেলে এখানে জবরদস্তি বসেছেন। সব মানুষ এমন কি 
স্বর্গমত্যও বদলায় কিন্তু একজন ইহুদী বদলায় না। এই দেখ, একটা বৃত্ত 
আকছি। এই বৃত্তের মধ্যে আছে আব্রাহাম, আইজাক আর জ্যাকব । 
মাঝখানে আছে ঈশ্বর, মন্দির আর জুঁডিয়া। ইন্ুদীরা ভাবে এই বৃত্তের 
বাইরে আর কোন জগৎ নেই, কোন ভাল কিছু নেই। তাদের মতে 
শিল্প, চিত্র ভাস্কর্য দেখা পাপ। পুজার বেদী আর ধর্মসভার বাইরে কোন 
কিছুই জান না। কাব্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, কোন কিছুই জান না তোমরা । 
যুদ্ধে যা জয় করো পরের দিনই তা হারাও। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় 
জুঁডা। 

জুডা শান্তা ক্টে বলল, আমি না এলেই ভাল করতাম। এবার 
আমাদের বিদায় নেওয়াই ভাল পরস্পরের কাছ থেকে । আমি চেয়েছিলাম 
আমার পুরনো! বন্ধুকে, পেলাম একটি-_ 

পেলে একটি রোমককে। 

জুডা বিদায় নিযে পথ চলতে শুরু করল। মেসালা তার ঝ্টীধে হাত 
দিয়ে কিছুক্ষণ গেল তার সঙ্গে। চলতে চলতে বলল, এইভাবে 
ছোটবেলাযু ইাটতাম আমরা । 

পরে সে আবার বলল, আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ভালবাসি” 
আমি তোমার উপকার করতে চাই। আমি সৈনিক হতে চাই। তুমিও 
সৈনিক হও। সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে এস। মোজেস ও. 


৪ কিশোর ক্লাদিকস্‌ 


শ্গতানুশগতিক যত সব ভাবধারার বোকামি ছাড়। সবাই এখন বলবে 
'“রোমই হলো! জগৎ এবং জুডিযা তার অধীন। এখন বর্তমান পরিস্থিতি 
আসনুসাবে কাজ করো। 

জুডা মেসালার হাতটা তার কীধ থেকে নামিষে দিল। তার চোখে 
জল এল। সে বলল, আমি তোমাকে বুঝতে পারি, কারণ তুমি রোমক, 
আমি ইছুদী। তথাপি যে ব্ধুত্ব আমদের মধ্যে ছিল তা আর ফিরবে না। 
বিদায়। আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুক। 

ফটক পার হয়ে চলে গেল জুডা। মেসাল! হাত নেড়ে বলল, তাই 

হোক। প্রেমের দেবতার মৃত্যু হোক, রণদেবতার জয় হোক। 

জুঁডা তাদের প্রাসাদের মত বিরাট বাড়িটার ভিতর অন্যমনস্কভাবে ঢুকে 
গেল। তার ঘরের ভিতর ঢুকে পর্দাটা ফেলে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। 

আমরাহ নামে এক মিশরীযু ক্রীতদাসী তাকে ছেলের মত ন্েহ করত। 
মে তার জন্ত রাতের খাবার নিয়ে এল। ক্রীতদাসীর বয়স প্ঞ্চাশ। 
গায়ের রং কালো, কালো চোখ, মাতৃত্বের মমতা মাখা মুখ । শিশুকাল 
থেকেই মে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে জুডাকে। তাই ন্েহের 
বশে সে মুক্তি পেলেও নিত নাঁ। জুডাই ছিল তার জীবন। 

জুডা খেতে খেতে একসময় বলল, মেসালাকে তোমীর মনে আছে 
আমরাহ? আজ তার কাছে গিয়েছিলাম। 

আমারাহ বলল, মনে "আছে । বুঝেছি, কিছু একটা হয়েছে। সব 
কথা খুলে বল। 

জুডা বলল, মোট কথা, সে বদলে গেছে। আমি তার সঙ্গে আর 
কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। 

এরপর ছাদের ঘরে শুতে যাবার পথে মার সঙ্গে দেখা করতে গেল 
জুতা! মাকে সব কথা খুলে বলল সে। ইহুদীদের প্রতি মেসালার ঘণার 
কথা মব বলল । 

তাঁরঃ মা বলল, দেখ বাবা, একজন রোমক যখন ইজরাষেলীদের 
'ঘবণার”চোখে দেখে তখন সে মিশর, আসিরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের 
মতই ভুল করে, বোকামি করে। আর তার ফলও সেইরকম পায়। 
আমাদের জাতির মধ্যে কোন. কবি, শিল্পী বা যোদ্ধা জম্মায়নি বলে তোমার 
বন্ধু ষে অভিযোগ করেছে তার কোন ভিত্তি নেই! রোমের মত আমাদেরও 
শ্রেষ্ঠ মানুষের অভাব নেই। ওদের আছেন যেমন সিজার, আমাদের তেমন 


বেনছর | ২৫ 
মোজেস ; ওদের টারকুইন, আমাদের ডেভিড ; ওদের অগাস্টাস, আমাদের, 
সলোমন। আর আছেন সিনা আর ম্যাকাবি। তাছাড়া ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাপুরুষদের কথা বললে আমরাই ত শ্রেষ্ঠ। আর তুঙ্গনার দরকার নেই। 

জুডা জিজ্ঞাসা! করল, আমি কি সৈনিক হতে পারব ? 

মা বলল, কেন পারবে না? মোজেস কি ঈশ্বরকে যোদ্ধা বলেননি ? 
আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। কিন্ত তুমি মিশরের মেবা করবে না, 
সেবা করবে প্রভুর । 

পরদিন সকালে তার বোনের গান শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল জুভার। তার 
টির্জা নামে একটি ছোট বোন ছিল। সেখুব ভাল গান গাইতে পারত। 

জুঁডা তাঁর বোনকে বলল, আমি রোমে চলে যাস্ছি। আমি সৈনিক হব। 

টির্জা বলল, সৈনিক হলে মারা যাবে । 

সে কাদতে লাগল । জুডা তাকে বোঝাল, সব সৈনিকই মার! যায় না। 

আমরাহ তাদের জন্য প্রাতরাশ নিয়ে এল। কিন্তু ওর! খাওয়া শুরু 
করতে না করতে বড় রাস্তা থেকে সামরিক বাজনার শব্দ এল। জু 
বলল, প্রিটোবিয়া থেকে দৈম্ক আসছে। আমি দেখতে যাচ্ছি ছাদে। 

ছাদের উত্তর পূর্ব কোণে টালির আলসের উপর ঝুঁকে সে নিচের দিকে 
তাকাল। টির্জী তার পাশে এসে তার কাধে হাত রেখে দীড়াল। জুডা 
দেখল, একদল পদাতিক সৈশ্টদলের আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে খালি মাথায় 
এক অফিসার আসছে৷ 

জুডা আরো দেখল রাস্তার হুপাশে বিক্ষুব্ধ জনতা ধ্বনি দিচ্ছে, অত্যাচারী 
রোমক কুকুর ইসমায়েল দূর হয়ে যাঁও। হান্নাসকে ফিরিয়ে দাও। 
দুপাশের বাড়ি থেকে অনেকে ঘুষি দেখাচ্ছে । মেয়েরা চটি ছুঁড়ে মারছে। 
অফিসারের গলাঘু দ্রাক্ষালতার মালা দেখে জুডা বুঝল, এ অফিসারটিই 
সেনাপতি ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস। জুডিয়ার নতুন প্রোকিউরেটার । 

নতুন শাসনকর্তা ভ্যালেরিয়া'স জুডাদের বাঁড়ির নিচের তলায় আসতেই 
ষে টা'লর উপর জুডা ঝুঁকে দ্রাড়িযেছিল সেই টালিটা ভেঙ্গে এমনভাবে 
ভ্যালেরিয়াসের মাথায় পড়ে গেল যাতে মনে হলো! জুডাই সে+ টালিটা 
ফেলেছে । জুডা হাত বাড়িয়ে টালিটা ধরতে গিয়েও পারল না। সে 
টালির আঘাতে ঘোড়া থেকে মাটিতে মরার মত পড়ে গেল ভ্যালেরিয়াস। 

জুডা ভয় পেয়ে গেল। নিচে প্রচুর গোলমাল শুর হলো। সৈম্র! 
জোর করে ঢুকে পড়ল জুডাদের বাড়িতে । তাবা দারোয়ান ও বাড়ির 


৪৬ কিশোর ক্লাসিক 


চাকর-বাকরদের হত্যা করে -বাঁড়ির মেষেদের নিষে টানাটানি করতে লাগল । 
জুড1 তাড়াতাড়ি নিচের তলায় নেমে মার কাছে-ছুটে গেল। 

সৈনিকদের মধ্যে মেসালাও ছিল। সে জুডাকে দেখে সৈনিকদের বলল, 
এই সেই। 

সৈনিকদের মধ্যে একজন অফিসার বলল, এ ত ছেলেমানুষ। এই 
খুনী ? 

মেসাল! বলল, বুড়ো না হলে কি খুন করা যায় না? এটা ওর বোন 
আর ওই হলো! মী। গোটা পরিবারকেই পেয়ে গেছেন এক জাযগায়। 

জুডা তাকে বীচাবার জন্য অনেক মিনতি করল মেসালাকে। কিস্ত 
মেসাল। তা শুনেও শুনল না। সে অফিসারকে বলল, আমার আর কিছু 
বলার নেই। প্রেমের দেবতার মৃত্যু হোক। রণদেবতীর জয় হোক। * 

জুডা বলল, হে প্রভু, যেদিন প্রতিশোধের দিন আসবে সেদিন তুমি 
ষেন আমার হযে তাকে আঘাত করে।। 

জুডা অফিসারকে বলল, স্যার, আপনি দয়া করে আমার মা ও বোনকে 
ছেড়ে দিন। 

অফিসার সৈনিকদের বলল, মেয়েদের দূর্গে নিয়ে যাও। তাদের কোন 
ক্ষতি করো না। আর এই ছেলেটির হাত বেঁধে রাজপথে নিযে যাও। 
পরে শাস্তি হবে। 

আমরাহ মেঝের উপর পড়ে ছিল। সে জুডার হাটু ধরে কীদতে 
লাগল । জুডা তার কানে কানে বলল, আমার মা ও বোনের জন্ত তোমায় 
বাঁচতে হবে আমরাহ। 

আমরাহ উঠোন দিয়ে ফটক পার হযে পালিয়ে গেল। অফিসার 
বলল, ওকে যেতে দাও। গোট! বাড়িটা সীল করে দিচ্চি। কেউ ঢুকতে 
পারবে না। ও বাইবে না খেয়ে মরবে । 

জুডাকে ধরে নিযে গেল সৈনিকরা।। 

পরদিন একদল সৈনিক এসে গোটা বাড়িটা ইট দিয়ে গেঁথে একেবারে 
বন্ধ করে গেল। তার সামনের দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি লেখা বোর্ড 
টাঙ্গিয়ে দিযে গেল যাবার সময় । তাতে লেখ! ছিল, এই সম্পত্তির মালিক 
সআাট ব্বয়ং। 

পরদিন ছুপুরবেলায় একদল অস্ীরোহী একজন বন্দীকে নিয়ে 
জেরুজালেমের দিক থেকে নাজারেখে প্রবেশ করল। বন্দীটি তরুণ এবং 


বেলছুর ত৭ 


জুডাই হলো! সেই বন্দী। সৈনিকরা শিঙা বাজিয়ে তাদের আগমনবাতা 
জানাতে পথে ভিড় জমে গেল। 

জুডাও তখন ক্লান্তিতে আর হাঁটতে পারছিল না। তার হাতছুটো 
পিছনে বাঁধা ছিল। মাথা খালি, পা খালি। পা ছিড়ে গিয়ে রক্ত 
পড়ছিল। এক জাযুগায় অফিপার ঘোড়া থেকে নামতেই জুডা লুটিয়ে 
পড়ল। পিপাসা পেয়েছিল দারুণ। কিন্তু মুখে কোন কথা৷ বলতে 
পারছিল না। জনতার মধ্য থেকে তাঁকে কোনরকমে সাহাযা করতে সাহস 
পাচ্ছিল না কেউ। 

এমন সময় একটা কুড়ুল, একটা! করাত আর ছুরি হাতে ছুতোর মিস্ধীর 
বেশে যোশেফ এসে হাজির হলো মেখানে। তার মাথায় ছিল পাগড়ি। 
তার ভিতর থেকে তার সাদ! চুল ঝুলে পড়েছিল। তার গায়ে ছিল মোটা 
কাপড়ের ধূসর রঙের জামা। মুখের উপর ছড়িয়ে ছিল সাদা দাড়ি। 

ভিড়ের কাছে এগিষে গিয়ে বন্দীর অবস্থা দেখে যোশেফ বলল, 
প্রভু তাকে রক্ষা করুন । 

যৌসেফের সঙ্গে ছিল এক তরুণ যুবক। তাকে তখনও কেউ দেখেনি । 
যুবকটি বন্দীর অবস্থ। দেখে কাউকে কিছু না বলে কাধের কুড়ুলটা নামিয়ে 
একটা কলসী যোগাড় করে কাছের একটা কুয়ে! থেকে জল নিষে এসে 
কলসীর কাছে গিয়ে তাকে জল খেতে বলল। 

সৈনিকরা স্তব্ধ হয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগল ৷ কেউ কোন কথা বলতে 
পারল না। 

কাধের উপর মমতা রাখ। হাতের ছোয়া পেয়ে চোখ মেলে তাকাল জুডা 
দেখল তারই মত বয়সের এক 'তকণ যুবক। বাদামী চুলের গোছার ছায়! 
পড়েছে তার মুখে । নীল চোখছুটি ভালবাসা আর মমতায় উজ্জল। সেই 
চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুখে ও যাতনা ভুলে গেল জুডা। 
কলসিট। ঠোটে ঠেকিয়ে প্রাণ ভরে জলপীন করল সে। 

তার জল খাওয়া হয়ে গেলে কলসিটা যধাস্থানে রেখে গিয়ে কুডুল কাধে 
নিযে নীরবে সে তার বাবা যোশেফের কাছে চলে গেল। তারপর, দুজনই 
নীরবে সেখান থেকে চলে গেল তাদের পথে। সৈম্দল ও জনতা! অবাক 
হয়ে তাকিয়ে উঠল যুবকটির পানে । এইভাবে জুডা ও মেরীর পুত্র যীশুর 
সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। 


২৮ কিশোর ্লাসিকস্‌ 
তৃতীস্ পর্ব 


১ 


তখন সেপ্টেম্বর মাস। ইতালির নেপলস শহরে তখন শীত। একদিন 
সেই শীতের সকালে অস্রিয়া নামে একটি জাহাজ নেপলস শহর থেকে কয়েক 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসেনাম বন্দর থেকে যাত্রা শুক করল। 
মহামান্য ট্রিবিউন কুইন্টাস অরিযাস ছিলেন সেই জাহাজের অন্যতম যাত্রী। 

পালে পশ্চিমের হাওয়া! লাগাষু বেশ দ্রেত গতিতে এগিয়ে চলছিল 
জাহাজটা। ছুপুর নাগাদ পার হয়ে যেত গীণ্টাস-এর উপকূল । কেবিনের 
পাটাতন থেকে সকলের উপর সতর্ক নজর রেখে চলেছিল অরিষাস। তার 
বিশেষ নজর ছিল দীডিদের উপর ৷ দাঁড়িদের বসার বেঞ্িতে এক একটা 
নম্বর দেওয়া আছে । সেই নম্বরেই তাদের পরিচয় । 

এইসব দ্রাড়িরা সবাই ক্রীতদাস অথবা! কযেদী। ষাট নম্বরের দাড়ির 
চেহারাটা খু'টিয়ে দেখছিল ট্রিবিউন অরিযাস। দেখল দীড়িটি বযুসে যুবক, 
একমনে দাড় টেনে চলেছিল । তার কোমরে একথণ্ু পট্ি ছাডা গোটা 
দেহটা নগ্ন । 

অরিয়াস নিজের মনে বলল, হা! ভগবান, যুবকটাকে দেখে ভর মনে 
হচ্ছে তার সম্বন্ধে কিছু খোজ খব্র নিতে হবে। 

দাড়িটি মুখ ঘুরিয়ে তার পানে তাকাতেই অরিয়াস দেখল, একজন 
ইন, এক তকণ যুবক । 

ট্রিবিউন স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে দেখছে দেখে ভয় পেয়ে গেল 
যুবকটি। তার হাঁছের দাড় থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মেট অর্থাৎ 
উপরওয়ালারা হাতুডী পিঠিযে তাঁকে সতর্ক করে দিল। সে আবার দাড় 
টানায় মন দিল। 

ক্রমে জীহাজটা মেসিনা যোজক পার হয়ে এটনার উপকূল ছাড়িয়ে 
গেল। এটনাঁর আকাশে তখন ছিল কালো মেঘের ছায়া । 

এবূপর অরিয়াস কেবিনের পাটাতন থেকে বারবার লক্ষ্য করেছে যুবক 
াড়িটিকে । আর মনে মনে বলেছে, ছেলেটির মনের জেদ আছে। ইন্ুদী 
হলেও তাকে বর্ষর মনে হচ্ছে না। ওর সম্পর্কে খোজ নিতে হবে। 

অস্ীয়া জাহাজটি যখন আইওনিয়ান সাগরের উপর দিয়ে এগিষে 
চলেছিল তখন এক সময় অরিষাস জাহাজের পিছনের গলুই-এর উপর 


বেনসর ৯ 


ধাড়িযে দেখল হাট নম্বরের দাঁড়ি এগিষে আসছে তার দিকে। সে তাকে 
মেটতে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল ॥ 

দাড়ি এসে তার সামনে নত হয়ে বলল, হে মহান অরিযাস, মেট 
আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলল। তাই এসেছি। 

অরিয়াস বলল, মেট আমাকে বলল তুমি শ্রেষ্ঠ দাড়ি। 

দাড়ি বলল, মেট দয়ালু। 

তুমি কতদিন একাজ করছ ? 

প্রায় তিন বছর । 

দড টানছ ? 

হ্যা, একটি দিনের জন্যও বিরাম নেই। 

তোমার কথ! শুনে মনে হচ্ছে তুমি ইহুদী । 

আমার বাবা ছিলেন জেকজালেমের রাজকুমার । তিনি সমুদ্র পথে 
বাণিজ্য করে বেড়াতেন। মহান অগাস্টাসের অতিথিশালায় তিনি সমাদর 
ও সম্মান লাভ করতেন । 

ভার নাম? 

ইথামার, হুর বংশের লোক । 

ট্রবিউন আশ্চর্য হয়ে বলল, ছুর বংশের সন্তান তুমি | তুমি এখানে 
এলে কি করে? 

জুডাই হলো সেই দাড়ি যুবক। জুভা মাথা নিচু করে ভয়ে ভে 
বলল, প্রোকিউবেটার ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসকে হত্যা করার অভিযোগের 
ফলে 

অরিযাস প্রশ্ন করল, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করো? 

জুঁডা উত্তর করল, সর্শত্তিমান জেহোভীর নীমে শপথ করে বলছি আমি 
নির্দোষ । 

তোমার কি কোন বিচার হয়ুনি ? 

ণা। 

অরিয়ীস সবিস্ময়ে বলল, সেকি, কোন বিচার হয়নি অথচ দণ্ড! কে 
দিয়েছিল এই দণ্ডাদেশ ? 

সৈগ্ঠরা আমায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে সমুদ্রতীরে নিয়ে আসে। সেই 
দিন থেকেই আমি ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে চলেছি। 

নিজের স্বপক্ষে তোমার কিছু বলার আছে? 


গত কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


তার উত্তরে হঠাৎ ছাদের টালি ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাটার কথ। সব খুলে 
বলল জূডা। 

সব কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনে অরিয়াম ভাবল, একটা দুর্ঘটনার 
জন্য তাঁর প্রায়শ্চিত্তম্বরূপ একটা গোটা সন্ত্রস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। 
অথচ এর কথা যদি জত্য হয় তাহলে এ সম্পূর্ণ নির্দোষ। এক অঙ্ক 
আক্রোশের বলি হয়ে ওর জীবন নই হযে যাচ্ছে। 

নিজে ট্রিবিউন ও এই জাহাজের সর্বময় কর্তা হয়েও বিমুঢ় ও বিহ্বল 
হয়ে ভাবতে লাগল অরিয়াস। জুডার কথা সে বিশ্বাস করেছে, তার মনে 
জেগেছে করুণা আর মমৃতা। তবু সে এখনি কিছু করতে পারে না। এখন 
সাইথেরা যেতে হবে এক বিশেষ কাজে এবং সেক্ষেত্রে জুডার মত এক শ্রেষ্ঠ 
দাড়িকে প্রয়োজন আছে তার। তাছাড়া ক্রীতদাসেরা অনেক সময় মিথা 
কথা বলে। জুডাই যে রাজবংশজাত বেনহুর সে বিষয়ে নি/শ্চত হতে হবে। 

অরিয়াস নিজেকে সামলে নিষে জুভীকে বলল, এখন তুমি যাও । 

বেনহুর আবার তার চৌকিতে গিয়ে বসল । এক অদৃশ্য আশার পাখি 
অস্পষ্ট স্বরে গান করছে যেন 'ার অন্তরের নিভৃতে । সে পাখিকে সে দেখতে 
না পেলেও এবং তার গানের ভাষ। বুঝতে না পারলেও তার গানটা অন্তনঃ 
শুনতে পাচ্ছে সে। সে তাই খুশি হয়ে প্রার্থান! জানাল ঈশ্বরকে, হে ঈশ্বর ! 
যে ইজরাযেলীদের তুমি ভালবাস আমি তাদেরই সম্ভীন। আমার এটাও 
প্রার্থনা, তুমি আমার সহায় হও ! 


্‌ 


ট্রিবিউন অরিয়াসের নৌবহরে ছিল একশোটা জাহাজ। এই বিশাল 
নৌবহর সাইথেরা দ্বীপের পৃব দিকে খ্যার্টিমোসা উপসাগরে এক জাযুগায় 
জড়ো হতেই সারাদিন ধরে জাহাজগুলো। পরীক্ষ, করে দেখল অরিয়ুাস। 

আসলে এই নৌবহর নিয়ে এক বিরাট জলদম্্যুদলকে দমন করতে চলেছে 
অরিষ়্াস। এই জলদন্্যু দলের আছে যাটটি জাহাজ এবং সে দলটি এসেছে 
ইউল্লাইন থেকে । তাদের সব জাহাজগুলিই অস্ত্শস্ম ও খাছ্াদ্রব্যে ভরা। 
দন্যদের দলপতি একজন গ্রীক এবং জাহাজগুলোর নাবিকরাও গ্রীক। এই 
সব তুধর্ধ জলদন্থ্যরা সমুদ্রের বুকে পণ্যবাহী জাহাজ পেলেই লুটতরাজ করে। 
সমুদ্রবক্ষে এক বিরাট এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস স্থ্টি করে চলেছে তারা। শুধু 
তাই নয়, উপকূলবর্তী শহরগুলোতেও রাত্রিবেলায় লুটপাট করে যায়। ফলে 


'বেনর ৩১ 


সেখানকার লোকেরাও সব সন্ত্রস্ত । এই জলদন্তযুদলের সব শক্তিকে ধ্বংস 
করে দেবার জন্যই এক অভিযানে চলেছে ট্রিবিউন অরিয়াস। 

কিন্তু প্রথমে তাকে জানতে হবে এখন জলদস্থারা কোথায় আছে । এমন 
সময় উত্তর দিক থেকে একটা জাহাজকে আসতে দেখল অরিয়াস। জাহাজটা 
মালবাহী, আসছে বাইজান্টিয়াম থেকে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ 
থেকে দরকারী কিছু তথ্য জানতে পারল সে। জানতে পারল প্রথমে 
জলদন্্ুরা হেফিস্টিয়া লুট করে থেসালির দিকে এগিয়ে যায় ও পরে তার! 
ইউবিয়ু। ও হেলাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায় তা জানা 
যায়নি । 

তবু বুঝতে পারল অরিয়াস দন্যুদল এখন ঠিক থার্মেপলির কাছাকাছি 
কোন স্থানে আছে। উত্তর ও দক্ষিণ ছুদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে 
তাদের। আর ভাব জন্য একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না। 

অবিয়াস নিজে পঞ্চাশটি জাহাজকে পাঠিয়ে দিল সমুদ্রের দিকে। দন্থ্যু- 
দলের দেখা পেলেই তাদের আক্রমণ করার আদেশ দিয়ে দিল তার 
লোকদের । 

এদিকে বেনহুরের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে রোজ 
মাত্র ছু ঘণ্টা করে দাড় টানতে হযু। তাছাড়া একদিন পূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে 
এর মধ্যে । ফলে দেহের ক্লস্তিটা অনেক কেটে গেছে। তাই দাড় টানতে 
আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। 

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। জাহাজটা এগিয়ে চলেছিল উত্তর দিকে। 
সন্ধ্যে হতেই কেবিন থেকে ধৃপের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। বেনছুর বুঝতে 
পারল ট্রিবিউন প্রার্থনায় বসেছে। সে বুঝতে পারল তাহলে হয়ত যুদ্ধ আসঙ্স। 

ঘা সে ভেবেছিল ঠিক তাই হলেো'। সে দেখল ট্রিবিউন বর্জ ও শিরিস্ত্াণ 
পরে ঢাল নিষে কেবিন থেকে পাঁটাতনের উপর উঠে এসেছে । তাহলে সত্যিই 
যুদ্ধ আসন্ন। 

দ্ধ বা! বিপদের সময় দাড়িদের বসার বেঞ্চির সঙ্গে আংটাসহ্‌ একট! 
' লোহার শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়। যুদ্ধ আসন্ন বলে এই জাহাজের সব 
্রাড়িদের একে একে শিকল দিযে বেঁধে দেওয়া হলো!। কিন্তু একমাত্র ঘাট 
নম্বর দড়ি রেহাই পেল। 

ট্রিবিউন মেটকে ডেকে বলে দিল, ওকে আর শিকল পরিও না। শিকল 
ছাড়ীই ও ভাল আছে। 


৩২ কিশোব ক্লু সিকস্‌ 


ক্রুমে রাত্রি গভীর হলো । জাহাজ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। শুধু 
জলের উপর দীড়ের ওঠাপড়ার শব ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ একেবারে। 
যে নাবিকরা ছুটিতে ছিল তারা ঘুমিয়ে পড়েছে । পাটাতনের উপর অরিয়ুসও 
বিমিষে পড়েছিল । একমাত্র বেনহুরের চোখে ঘুম ছিল ন]। 

সহস! বেনন্থর অরিয়াসের কাছে চলে গিয়ে তাকে জাগাল। অবিয়াস 
সকলকে জাগিয়ে দিল। জলদস্ত্যরা এসে পড়েছে, প্রস্তুত হও। 

সঙ্গে সঙ্গে যত নাবিক অস্ত্র তুলে দিল হাতে। নাবিকরা সবাই ছিল 
পেশাদাঁরী সৈনিক। ডেকএর উপর তীর বর্শা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র এনে 
স্ূপাকার করা হলো। বাড়তি লগ্ঠনগুলো৷ সব জ্বালা হলো। আগ্নে 
বোমীও প্রস্তুত রাখা হলো । 

শক্রপক্ষে অনেকগুলো জাহাজ আচমকা এসে পড়ল তাদের সামনে । 
শুরু হয়ে গেল আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ । প্রচুর গোলমাল ও চিৎকার 
চেঁচামেচি চলতে লাগল। 

হঠাৎ জাহাজের উপর শক্রপক্ষের একটা! মৃতদেহ দেখে বোধহয় বুঝতে 
পারল শক্রর! তাদের জাহাজে ঢুকে পড়েছে । আগুনের ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে চারদিক । বেনহুর ভাবল তাহলে ত অরিয়াসের জীবনও বিপন্ন । 
ঈশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন। তার মৃত্যু হলে তার নবজাগ্রত সব আশা 
নিমূ'ল হয়ে যাবে নিঃশেষে । মনে মনে দৃঢ়নংকল্প হয়ে উঠল বেনহুর, না তা 
হতে পারে না। তাষদি হয় তাহলে অবিয়াসের সঙ্গে সেও মৃতা বরণ 
করবে। 

লাফ দিয়ে কয়েকট৷ সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল বেনহুর। ছুপক্ষেরই 
জাহাজগুলো সব জট পাকিয়ে উঠেছে । অনেক জাহাজ ভেঙ্গে গেছে। সে 
দেখল আগুন লেগে তাদের জাহাজটাও ভেঙ্গে পড়েছে ৷ হঠাৎ নিচের মিড়িট। 
ভেঙ্গে পড়তে সে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। সে দেখল তার 
চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অদংখ্য উত্তাল তরঙ্গমালার উচ্ছাস । | 

সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে একটা ভাঙ্গা তক্তা পেয়ে তার 
উপর উঠে বসল বেনহুর। সে দেখল দুপক্ষের জাহাজগুলো৷ জলছে। 
চারদিকে শুধু ধোয়া আর আগুন। সে বুঝতে পারল না এখানো যুদ্ধ 
চলছে কিনা। বুঝতে পারল না! এ যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হয়েছে। 

হঠাৎ বেনহুর দেখল একটা জাহাজ এশিয়ে আসছে । তার আলো দেখা 
যাচ্ছে। এমন সময় তার দুহাত দূরে দেখল শিরস্ত্াণ পরা একটি লোক হাত 


বেনন্থর ও 


ছুটো তুলে ডুবছে মার উঠছে। তার মাথার শির্ত্রাণট। চকচক করছে। 
সেটা থু'তনির সঙ্গে আটকানো আছে । ডূবস্ত মানুষটা যেই হোক মৃত্যুর 
সঙ্গে লড়াই করে চলেছে প্রাণপণে । 

লোকটির মুখটা একবার জলের ধারে উঠতেই আনন্দে চিতকার করে 
উঠল বেনহুর। লোকটি ট্রিবিউন অবিয়াস। তাড়াতাড়ি তক্তাটাকে চালিয়ে 
নিয়ে গিয়ে অরিয়াসকে তার উপর তুলে নিল বেনহুর। 

এমন সমযু বেনহুর দেখল যে জীহাজটা এগিয়ে আসছিল সেটা তাদের 
ফেলে চলে গেছে । তখন ভোর হয়ে এসেছে । তক্তার উপর উঠে অবিগীস 
বলল, তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বচিয়েছে। যদি বীচি 
তোম।কে মুক্ত করে দেব। তুমি তোমার মা বোনের কাছে ফিরে যাঁবে 
অথব! যেখানে যেতে চাও যাবে ! 

এর পর অরিষাস্‌ বেনহুবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দূরে একটা জাহাজ 
আসছে, শুনতে পাচ্ছ ? 

বেনহুর চারদিকে তাকিয়ে বলল, কোন দিকে থেকে 

এ দেখ। বাইরে কোন নিশান দেখতে পাচ্ছ 1 'তাহলে বোঝা যেত 
কাদের জাহাজ? 

দেখতে পাচ্ছি না। তবে এই দিকেই আসছে। 

দেখ ত, যদি রোমক জাহাজ হয় তাহলে মাম্কলের উপর একটা শিরান্ত্রাণ 
থাকবে। 

তাহলে অনেন্দের কথা । শিরন্ত্রাণ দেখতে পাচ্ছি । 

বেনহুর ভাল করে দেখতে লাগল জাহাজটাকে । 

অরিয়াস বলল, জাহাজট! চলে যাচ্ছে । 

কোন দিকে? 

আমাদের ভান দিকে যে একটা জাহাজ আছে সেটাকে বোধ হয় 
উদ্ধার করতে যাচ্ছে। আমি যেমন আমার দেবতাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমিও 
তোমার দেবতাকে ধন্যবাদ দাও। কারণ জলদস্যুদের জাহাজ কখনো 
কোন জাহাজকে উদ্ধার করে না। ওব৷ শুধু ধংস করতেই জানে। 
ও জাহাজ নিশ্চয় আমাদের পক্ষের । মাস্তলের শিরজ্ণ দেখে আমি চিনতে 
পেরেছি ওটা রোমক জাহাজ । তাহলে ওদের ডাক এদিকে আমাদের 
নিযে যাবে। আমি তোমার বাবাকে চিনতাম । তোমাকেও আমার সঙ্গে 
নিষে যাব। তুমি হবে আমার দত্তক ছেলে। 


৩৪ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


তক্তার উপর দাড়িয়ে বেনহুর হাত তুলে জাহাজটাকে ডাকতে জাহাজটা 
এদিকে এসে তাদের তুলে নিল। 

নেযুন্ধে রোমক পক্ষেরই জয় হলো। অভিযান শেষে বিজয় গে'রবে 
মিসেনামে ফিরে এল অবিয়াদের অবশিষ্ট নে'বহর ৷ সেখানে মহাঁসমারোহে 
'বিজয়-উংসব অনুষ্ঠিত হলো । অবিযীসকে জানানো হলো বিরাট সন্বর্ধনা । 

অবিয়াস রাজকীয় জগতের সক্ষে পরিচয় করিয়ে দিল বেনহুরের । 
কিভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহসের সঙ্গে তাকে উদ্ধার করেছে সমুদ্রের 
বুক থেকে সে কথা সবাইকে জানাল। তারপর বেনহুরকে কাছে ডেকে 
সন্সেহে তার কাধের উপর হাত রেখে সবাইকে বলল, এই হলো আমার পুত্র 
ও উত্তরাধিকারী । আপনার! আমাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি আজ 
থেকে ওকেও ভালবাসবেন। সে আমার সব বিষষুসম্পত্তি লাভ করবে 
এবং আমার নামেই তার হবে পরিচয় । 

এর পর যত শ্ীম্ব সম্ভব দত্তক গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ুকাণ্ড সম্পন্ন 
করল অবিষাস। 


চতুর্থ পর্ব 


ও 


তখন খুষ্টীয় ২৯ সাল। জুলাই মাস। অবরিয়াস দত্তকপুত্র হিসাবে 
বেননুরকে গ্রহণ করার পর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে। তখন পৰিপুর্ণ যৌবন 
লাভ করে বেশ রমণীযু হয়ে উঠেছে বেনহুরের দেহকান্তি। সে এখন 
সমুদ্বের বুকে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ নাম করেছে। একটি বাণিজ্য জাহাজের 
মালিক। 

সেদিন অনেক নদী সমুদ্র পার হযে বেনহুরের জাহাজ এ্যান্টিয়ক শহরের 
ধারে জুরেন্টাস নদীর মোহনায় নোঙর করেছে সবেমাত্র । 

পরদিন সকাল হতেই এ্যার্টিযক শহরের মস্ত বড় ধনী ব্যবসায়ী 
সাইমোনাইদিস-এর বাঁসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলো! বেনহুব। সাইমোনাই- 
দিস অনেকগুলি বাণিজ্য জাহাজের মালিক। অনেক দূর দুরাস্তে তাঁর 
ব্যবস! বাণিজ্য চলে । 

বাড়িতে ঢুকেই বেনহুর দেখল প্রবেশপথের ছুধাবে কত পণাদ্রব্যে বোঝাই' 


বেনভুর ৩৫ 


মাল গুদাম। অনেকজন কাজ করছে। জাহাজে মাল পাঠাবার উপযুক্ত 
অনেক কাঠের বাক্স তৈরি করছে মিশ্ত্রীরা। সেই সব দেখতে দেখতে সে 
অবাক হযে ভাবতে লাগল, যার এত নাম ডাক, যে এত বড় ধনী ব্যবসায়ী 
সেই মানুষ একদিন ছিল তার বাড়ীর ক্রীতদাস । 

একটি লোককে দিয়ে সাইমোনাইদিসকে খবর পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগল বেনহুর। লোকটি ফিরে এসে পথ দেখিয়ে বেনহুরকে নিয়ে যেতে 
লাগল। সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদের বাগানের মধ্যে একটি ঘরে নিয়ে গেল তাকে । 
অজত্র পারসিক গোলাপ ফুটে আছে সে বাগানে । 

একটি বারান্দ। পার হযে আধখোলা পর্দার সামনে গিয়ে দাড়াল তারা। 
লোকটি বেন্ছুরের আগমনবাতা ঘোষণা করলে ঘরের ভিতর পরিস্কার কণ্ঠে 
একজন বলল, ঈশ্বরের নামে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও । 

ভিহ্রে গিয়ে বেনহুর দেখল রেশমী পোশাকে ঢাকা মেদবহুল এক বুদ্ধ 
চওড়া হাতলওয়ালা একটা গদী অশটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে 
এবং এক ন্তুন্দরী তরুণী আর একটা চেয়ারে বসে আছে । 

বেনছুর "দের দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি যদি ইহুদী বণিক 
সাইমোনাইদিম হন তাহলে আমাদের পিতা আব্রাহামের ঈশ্বর আমাদের 
শান্তি দিন। 

লোকটি বলল। আমিই সাইমোনাইদিস জন্ম্ত্রে ইহুদী । আপনাকে 
অভিনন্দন জানাই, আপনার পরিচয় জানতে চাই । 

বুদ্ধ সাইমোনাইদিসের মাথার পাতা কাট। সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে 
মাথার চারদিকে । তার ভ্রর চুলগুলোও পেকে গেছে । কালো চোখছুটো 
খুবই উজ্জল । 

বেনুর বলল, আমি জুঁডা; জেরুজালেমের রাজা হুর বংশের প্রধান 
ইথামারের ছেলে । সাইমোনাইদিস বলল, জেরুজ।লেম রাজবংশের যে কোন 
লোক আমার ভবনে সব সময় ম্বাগত। 

এর পর পাশে বসা তরুণীটিকে সে বলল, এস্তার, যুবকৃকে একটি 
আসন দাও । 

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। বেনন্থত্ব একটা চেয়ারে বসে 
বলল, গতকাল নদীপথে আসতে আসতে শুনলাম, আপনি আমার বাবাকে 
চিনতেন । তাই শহরে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। 

সাইমোনাইদিস.বলল, আমি রাজ! ছরকে চিনতাম। জলপথে তার বে 


বেননুর -৩ 
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ব্যবসা বাণিজ্য ছিল সেই স্ুত্রেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নেহেমিয়ার 
কাছে শুনেছি বাজা হুরের একটি ছেলে ছিল। এস্তার, যুবককে পানীয় 
দাও। 

এস্তার একটি পূর্ণ পানপাত্র এনে বেনহুরের সামনে রাখল । বেনহুর 
তরুণীটিব হাতটা আলতোভাবে ছয়ে সে পানপাত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দয়া! 
করে বিরূপ হবেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষী করুন। পরে আম তা গ্রহণ 
করব। উনি আপনার বাবা ত? 

এন্ার বলল, আ!ন সাইমোনাইদিসের মেয়ে । 

মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী । শ্রন্দর মুখ, কালে। চোখ, মেগুর চ'উনি। 

বেনহুর এবার সাইমোনাইদিদের দিকে তাকিয়ে বলল» মৃতুকালে আমার 
বাবর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তার নাম ছিল সাইমোনাইদিম। আমি 
শুনেছি, আপনিই সেই লোক। 

সাইমোনাইদিস রেগে গেলেও শান্ত কণ্ঠে বলল, রাজা হুরের সঙ্গে আনার 
কি সম্পর্ক ছিল সেটা বলার আগে আপনি কে তার প্রমাণ দেখতে চাই । 
কোন লিখিত প্রমাণ আছে % মুখের কথার কি দাম আছে? আমার হাতে 
প্রমাণ দিন। তবে স্বীকার করব। 

সাইমোনাইদিসের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল ন। বেনন্থর। সে ঠিকই 
বলেছে। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল বেনছুরের। তিন বছরের মধে। সব 
পরিচয় সব প্রমাণ নিশ্চিহ্চ হয়ে গেছে । মাও বোন নেই, কোন আত্মীয় ৭] 
পরিচিত কাউকে খুঁজে পায়নি । আজ সে একা, একেবারে আত্মীয্-পবিজন 
বিবর্জিত এক নিঃসঙ্গ যুবক। 

অবশেষে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিষে বলল বেনহুব, কোন গ্রামাণ 
আমার হাতে নেই। আমি শুধু আমার কাহিনী আপনাকে বলতে গার । 
কিন্ত তাতে ত আপনার সন্দেহ দূর হবে না। হে সাইমোনাইদিম, আপনাকে 
আমার ক্রীতদাস হিসেবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অথবা আপনার সম্পভ্তর 
হিসাব নিতেন আসিনি আমি। আমি এসেছি শুধু আমার মা ও বোন টির্জী 
খবর জানতে । আপনি তাদের কোন খবর জানেন কি? 

এর পরও কেন তাঁর বাব বেনহুরকে স্বীকার করে নিতে পারছে না হুর 
বংশের ছেলে বলে তা বুঝতে পারুল না এন্তার। তাঁর চোখে জল এল। 
সাইমোনাইদ্িস বলল, আমি বেনহুরের দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছি । তাদের খোজ 
নেবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু কোন খোজ পাইনি। তার! হারিয়ে গেছে। 


বেনহুর হি 


আর্তক্ঠে বলে উঠল বেনহুর, তাহলে সব আশাই আমার নিমূ্ল হলো! । 
আমার অন্ধকার প্রবেশের জন্ ক্ষমা করবেন। আপনাদের দুজনকেই 
ধন্যবাদ । 

সাইমোনাইদিস বলল, আপনি শান্তিলভ করুন। 

বেনহুর ঘর থেকে নেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল সে। 
তার মুখট। লাল হয়ে উঠল কি ভেবে। তার চোখের দৃষ্টি উজ্জল হয়ে উঠল। 
মে ব্যস্ত হয়ে বলল, ঘন্টা বাজাও এস্ডাঁর | 

ঘণ্টা! বাজাতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। একটি 
লোক এসে মনিবকে সেলাম করে দাড়াল । 

সাইমোনাইদিস তাকে ডেকে বলল, কাছে এস মালুচ। তোমাকে একটা 
কাজের ভার দিচ্ছি। একটি যুবক সিড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। তাকে দেখতে 
ইহুদীদের মত। সেকি করে, কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে 
তা জেনে প্রতিদিন তে আমাকে খবর দেবে। তাবু যদি কোন কথাবার্তা 
শুনতে পাও তাও জানাবে আমায় । সে যদি শহর ছেড়ে কোথাও চলে যাষ 
তাহলে তুমিও যাবে। তবে সব সময় তাকে বন্ধুর মত দেখবে । তোমার 
সঙ্গে যদি তার কখনে। দেখ। হয় বা কথা বলে, অবস্থা বুঝে সাবধানে জবাব 
দেবে। কিন্তু আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি বা এ কাজের ভার দিয়েছি 
তা বলবে না। যাও, চলে যাও । 

ভূত্যটি চলে গেলে সাইমোনাইদিস তার মেয়েকে বলল, এস্তার, যুবকটি 
যখন কথা বলছিল তখন আমার মনে হলো সে তোমার মন জয় করে 
নিষেছে। 

মুখ নিচু করে এস্তার বলল, সত্যি বলছি বাবা, আমি তার সব কথা 
বিশ্বাস করেছি । 

তাহলে তুমি বলতে চাও এই যুবকই রাজ। হুরের হারানো! ছেলে ? 

আমি ঠিক জানি না। তবে সেবযদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে 
মিথ্যা কখনো! সত্যের ভূমিকায় এত ভাল অভিনয় করেনি। 
_ খুশি হয়ে াইমোনাইদিস বলল, তবে আমার জীবনের কাহিনী ম্বলছি, 
শোন। হিলোম উপত্যকায় এক কবরখানায় আমার জম্ম হয়। বাপম। 
ছিল জম্ম ক্রীতদাস। রাজার বাগানে ডুমুর ও দ্রাক্ষালতার দেখাশোনা 
করত। ছেলেবেলায় আমিও তাদের সাহাষ্য করতাম। আমার বাপই 
"আমাকে বেচে দিয়েছিল রাজা হুরের কাছে। বাজ হুর আমাকে আলেক- 
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জান্্িয়ায় তার মালগুদামে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ছ বছর কাজ 
করার পর সপ্তম বছরে মোজেস এর বিধান অনুসারে মুক্তি পাই আমি। 

এস্তার প্রশ্ন করল, আমার মার কি হল ! 

মুক্ত হয়ে আমি আমার মনিবের কাছে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে 
সাদরে গ্রহণ করলেন। আমিও তাকে ভালবাসতাম। আমি তারই কাছে 
কাজ করতে চাইলাম। তিনি আমাকে কাজ দিলেন। কাজের জন্য বেতন 
দিতেন। মনিবের প্রতিনিধি হয়ে জলপথে স্থলপথে বহু দেশে রেশমের 
ব্যবস। করে বেড়িয়েছি। প্রচুর লাভ করে অনেক ধনরদ্ব আনলাম একবার । 
একদিন জেরুজালেমে আমার মনিবের বাসভবনেই তোমার মাকে দেখতে পাই। 
তাকে দেখে ভালবাজলাম, হৃদয় বিনিময় করলাম। সে ছিল ক্রীতদাসী। বিয়ের 
অনুমতি চাইলাম রাজা ভরের কাছে। তোমার মাও আমাকে ভালবেসে বিয়ে 
করতে চাইল। কিন্তু সে বলল সে মনিবকে ছেড়ে অন্ত কোথাও যাবে না। 
আমি তাকে বিষে করলে আমাকেও এ বাড়িতেই থাকতে হবে দাম হয়ে। 
অগত্য। তারই জন্য আবার আমি ক্রীতদাস হলাম। বা কানে আজও আমার 
তুবপুনের দাগ আছে। 

এস্তার বলল, সত্যিই বাবা. তোমার ভালবাসা কত মহৎ। 

সাইমোনাইদিস আবার বলতে লাগল, দাস হলেও মনিব আমাকে 
নিজের লোকের মত দেখত । বিশ্বাস করত । ক্রমে প্রধান নায়েব হয়ে উঠি । 
এমন সময় একদিন সমুত্রে ডুবে আমার মনিব মারা যান। তীর বিধবা আ্রীর 
আমলেও আমিই প্রধান নায়েব হিসাবে সব কাজ কারবার দেখাশোনা 
করতে লাগলাম । সব কারবারেই প্রচুর লাভ হতে লাগল । এইভাবে দশ 
বছর কেটে গেল। 

তারপর নেমে এল এক চরম আঘাত । প্রোকিউরেটার গ্রাাটাম-এর 
সেই দুর্ঘটনা । কিন্তু সেই দুর্ঘটনাটাকে রে।মকরা হত্যা হিসাবে রটনা 
করল । সেই অজুহাতে বিধবার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলো! । 
গোটা পূরিবারটাকে নিশ্চিহ্ট করে দিয়ে জনগণের মন থেকে মুছে দেওয়া 
হলো৮ একেবারে । তার! বেঁচে আছে কি মারা গেছে সেকথা আজও 
জানতে পারিনি । 

এক্ারের চোখে জলের ধারা বযে চলেছিল । 

সাইমোনাইদিসের কাহিনী শেষ হয়নি তখনো । সে বলল, খবর পেয়ে 
জেরুজালেমে ফিরে এলাম । প্রধান ফটকের কাছে যেতে ওরা আমাকে 


বেনছুর ৩৯ 


গ্রেপ্তার করে গ্যান্টনিয়া ছুর্গের এক অন্ধকার কার[কক্ষে রেখে দিলে। 
একদিন স্বয়ং ভ্যালেরিয়াস এসে হুর বংশের সব ধনরহ ও টাকা পয়সা দাবি 
করল আমার কাছ থেকে । কারণ তখন আমার নামেই সব কাজ কারবার 
চলত। তাই মে তার হুকুমমত সব কাগজে সই করতে বলল। আমি 
আপত্তি করতে ওরা নির্যাতন শুক করল। আমি কিছুতেই মাথা নত 
করলাম না। অবশেষে সে মুক্তি দিল আমায়। নতুন করে বাণিজ্য শুরু 
হল। 'গ্যান্টিয়কের সাইমোনাইদিস্এর নামে । জারপর থেকে দারুণ উন্নতি 
হয়েছে আমার ৷ তুমি তার সবই জান। আমার মনিবের আমলের পুজি 
অনেক গুণ বেডে ষায়। তিন বছর পর সিজারিযাতে গ্র্যাটাস আমাকে 
বন্দী করে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আবার নির্যাতন শুরু করে। 
কিন্ত আমাকে টলাতে পারেনি কোন কিছু । অবশেষে ভগ্রদেহ নিজে 
বাঁড় ফিরে দেখল।ন শগামার কথা ভেবে ভেবে তোমার মা র্যাচেল 
আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। পরে স্বযুং রোমের সম্রাটের কাছ থেকে 
পৃথিবীব্যালগী বাণিজ্যের অনুমতিপত্র নিয়ে এলাম । নায়েব থাকাকালে আমার 
যা ছিল তার থেকে এখন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু এক্ারঃ এই ধন- 
সম্পদ নিষে আমি কি করব ? 

এস্তার বলল, এই সব কিছুর প্রকৃত মালিক ত তা নিতেই এসেছিল। 

সাইমৌনাইদিস বলল, তোমাকে আমি নিংস্ব করে যাব না, তুমি 
আমার মা। যুবকটি যখন আমার কাছে এসে দড়াল তখন ওকে বেশই 
চিনতে পারলাম। ও যেন ওর বাবার যৌবনের প্রতিমৃত্তি। একবার মনে 
হলো, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আমার অজিত সব ধনসম্পদ তাকে দেখাই । 
কিন্ত পরমুহুর্তেই নিজেকে নামলে নিযে ভাবলাম, সে যে আমার সনিবের 
ছেলে তা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। তাছাড়। তার ম্বভাবচবিত্র সম্বন্ধে 
খোজ খবর নিতে হবে, কারণ ধনীর ছেলে অনেকেই খারাপ হয়। 

এক্ার বলল, সে ত চিরদিনের মত চলে যাবে এখান থেকে । আর ত 
আসবে না। 
' আমার বিশ্বস্ত মালুচ সময় হলেই তাকে নিযে অ.লবে। 

কিন্ত কবে আসবে € 

হ্যা আসবে, দেরি হবে না। অন্ততঃ একজন সাক্ষী এখনো বেঁচে আছে। 
এখনো। সে তাকে ঠিক চিনতে পারবে । সে সাক্গীকে তার সামনেই হাজির 
করব। তা৷ যতদিন না হয় ঈশ্বরের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে । 


৪০ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


স্‌ 


ছায়ীঘের। সাইপ্রাস বনের মধ্য দিয়ে একা এক। যাচ্ছিল বেনহুর। পথের 
ধারে সহমা একটি দেশীয় লোককে শুয়ে থাকতে দেখল সে। তাকে দেখে 
জিজ্ঞাসা করল, আপনিও কি আমার পথেই যাবেন ? 
লোকটি বলল, আমি যাব স্টেডিয়ামের দিকে । যে ভেরীর আওয়াজ 
শুনতে পাচ্ছেন ত! প্রতিযোগীদের উদ্দেশে বাজানো হচ্ছে। ওখানে রথের 
দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে। 
বেনহুর বলল, আমি অরিয়াসের ছেলে । আপনি? 
লোকটি বলল, আমি গ্যার্টিয়কের বণিক । নাম মালুচ। 
আমিও ত৷ দেখতে চাই, কারণ এব্যাপারে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা! 
আছে। 
বন পার হয়ে ওরা দেখল একট! মাঠকে স্টেডিয়ামের মত করে সাজানো 
হয়েছে। বর্শা পুতে দড়ি বেঁধে সীমানা ঘেরা হয়েছে । দর্শকদের বসার 
বাবস্থা করা হয়েছে । ভিড় ঠেলে ওরা দুজনে দর্শকদের জায়গাযু বসল । 
বেনহুর দেখল, গরতিযোগীদের মোট নটা বথ আছে। প্রতিটি রথে 
চারটে করে ঘোড়া আছে । প্রথম আটটা! রথ ধীর গতিতে এল । কিন্ত 
শেষ বথটা এল জোর কদমে। দর্শকরা হৈশ্চ করতে শুর করে দিল । 
ঘোড়াগুলে। হকচকিয়ে গিয়ে গোলমাল করতে লাগল । 
বেনহুর দেখল দর্শকদের মধ্য থেকে লম্বা সাদাকীলো দাড়িওয়ালা আধ- 
বুড়ো একটি লোক উঠে দাড়িয়ে দুই হাত মুঠো করে নবম প্রতিযোগীর 
উদ্দেশে ছু'ড়ছে। তার চোখদুটো আগুনের মৃত জলছে। দর্শকরা তার 
উত্তেজন1 দেখে হাসাহাসি করছে । 
বেনহুর তার পাশের দর্শকদের জিজ্ঞাসা করল, লোকটি কে! 
দর্শকরা বলল, মরুভূমি অঞ্চলের এক প্রধান। মস্তবড় ধনী লোক। 
বনু )টট'ও ঘোড়ার মালিক । নাম শেখ ইণ্ডেরিম। 
রথট তখন অনেক কাছে এসে প্ড়েছে। রথের চালক ঘোড়াগুলোকে 
বশে আনতে পারছিল না। শেখ তাকে লক্ষ্য করে গালাগালি করুছিল। 
অবশেষে শেখের লোকজন ঘোড়াগুলোকে ধরে শাস্ত করল। 
এর পর দ্বটো। কালে। আর ছুটে? সাঁদা! ঘোড়ায় টান! আর একটি রথ এল। 
রথটি দেখতে খুব শুন্দর। রথের গায়ে স্বর্খচিত লতাপাতা আকা । চাক! 


বেনন্ুর ৪১ 


ছুটি অপরূপ কারুকার্য করা। সে রথটি এগিয়ে আসতে দেখে হধে উদ্ফুল্প 
হয়ে উঠল দণ্করা। 

বেনখবু রথের চালককে চেনে মনে হলো । দেখল দে রথের রুহী হচ্ছে 
নেগালা। 

প্রবিষেগী বলির মহড়া শেষ হলো। আবার প্রতিযোগিতা হবে পরে। 

স্টেদিয়াম থেকে নানঙে নামতে শুণতে পেল একজন আরব চিৎকার 
করে বশঙ্ছে পেখ হণেরিন ঘোষণা করেছেন, তিনি চারটি ঘোড়া নিযে এই 
গ্রতিযেগিতায যোগদান করতে এসেছেন । হমি একভন শক্তিমান চালক 
চান! যেউকে সেই চারুটি ঘোড়ায় টানা বথ চালিয়ে খুশি তকুতে পারবে 

কে তিনি চুর পুরস্কার দেবেন । 

বেনখব মালুগকে জচ্ঠাসা করল? এর পর কেথাবু যাওয়া হবে? 

মালুচ বহন, কস্ট নিয়ায় ঝর্ণার ধাবে। 

বেনখবর সেখানে যেতে চাহল। 

সেখানে গিশ্ষে দ্খেল, পাহাডের উপর থেকে একটা জলধারা মস্তবড় 
একটা পাথরের পাত্রে পে নিচের একটা ফাটে মবঝে। চলে যাচ্ছে। 
পাত্রটার পাশে পাহাের খুঁজে একজন পুরোহত বসে আহে। লোকটার 
মাথায় টুপ, মুখে দাঁড আর বলিরেখা । সাঝে মবে দর্শকদের মধ 
থেকে এক এজন লোক মুদ্রানমেত তার হাতউ। বাড়িয়ে দিচ্ছে আর 
পুরোহিভটি মুদ্ব। নিয়ে তাকে প্যাপিরাম গাছের একটি করে পাজা দিচ্ছে। 
লোকটি কন পাতট,কে পাশের পাত্রের জলে ডুবিয়ে ভিজে পাতাটাকে 
শ্যের আলোমু মেনে ধরছে মার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ফুনে উঠছে একটি 
করে কবিতা । সেউ করবিতাতেই তার ভাগের কথা লেখা আছে । বেনহুরের 
ইচ্ছ। হণ সেও তার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে । কিন্তু তার অগেই সে 
দেখল একদল লোক উট আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে এই দিকে । 

প্রথমে আসাঁহল একট। উট । উটের পিঠে ছিল একটা হাওদ। বা ছোট 
তাবু। তার মধ্যে বসেছিল এক নারী ও পুরুষ। দুজন অশ্বারোহা বুর্শাধারী 
উটের ছুদিকে পাহারা দিয়ে উটটাকে চালিয়ে নিষে আসছিল । উটেএ পিঠে 
চেপে থাকা নারী পুরুষকে সবাই অভিবাদন জানা'চ্ছল । 

এমন সময় রথের চাকার ঘর শব্দ শুনে জনতা ভয় পেয়ে ষে যেদিকে 
পারল ছুটে পালাতে লাগল। মালুচ বেনহুরকে বলল, দেখু, রোমক 
লোকটা এমনভাবে রথ চালাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে জনতাকে পিষে ফেলবে। 


৪২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বেনহুর দেখল রথারোহী বেপরোয়াভাবে রথ চালাচ্ছে এবং বখটা উটের 
সামনাসামনি এসে পড়েছে । উটের আরোহী দুজন ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েছে। পুরুষটি বৃদ্ধ আর নারীটি তরুণী যুবতী। বৃদ্ধ আত্মরক্ষার কোন 
উপায় খুঁজে পাঙ্ছিল না। 

বেনন্ুরর তখন উটের নারী পুরুষকে বীচাবার জন্য রথের ঘোড়াগুলোর 
সামনে গিয়ে ছটো ঘোড়াকে ধরে রথের দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিল। রথের 
আরোহীকে বলল, রোমক কুকুর কোথাকার ! তুই কি লোক চাপা দিসে 
নিজে মরতে চাস? 

মেসালাই ছিল রথের আরোহী । বথটা উল্টে পড়ে গেল। মেসালা 
রথেই কোনরকমে বসে রইল, কিন্তু তার সঙ্গী মার্টিলাম ছিটকে পড়ে গেল 
রথ থেকে। 

এব পর মেসালা রথ থেকে নেমে এসে উটের আরোহী বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য 
করে বলল, আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকেই ক্ষম। চাইছি । আপনাদের 
আমি ঠিকমত দেখতে পাইনি । 

তারপর মেষেটিকে সম্বোধন করে বলল, হে অপরিচিত, তুমি যেমন 
সুন্দরী. তেমনি নিষ্ঠরা। এযাপোলো যদি তোমাকে সরিয়ে না নেন পৃথিবী 
থেকে তাহলে আবার আমাদের দেখ! হবে । 

ম্টিলাস ততক্ষণে উঠে ঘোড়াগুলোকে শাস্ত করেছে। মেসালা রথে 
চেপে রথ চালিষে চলে গেল। উটের পিঠ থেকে মেয়েটি মেসালার বথটারু 
দিকে তাকিয়ে রইল । 

উটের আরোহী বৃদ্ধকে বেননুর ডেকে বলল, তুমি লোকটাকে উচিত 
শিক্ষা দিয়েছ । 

বৃদ্ধ বললঃ আমার নাম বালথাজার । আমি মিশরের লোক। তোমাকে 
ধন্যবাদ জানাই । ডফনে গ্রামের ওপারে তাঁলবনের ধারে শেখ ইণ্ডেরিম যে 
তাবু ফেলেছেন আমরা! সেইখানেই উঠেছি । আমরা তারই অতিথি। 
সেখানেই আমাদের খোজ করবে। তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার পানাহারের 
ব্যবস্থা থাকবে সেখানে । 

৩ 

সেদিন সাইমোনাইদিস তার চেয়ারটায় বলে ছিল । তার মেখে একার 
তার কাছেই ছিল। এমন সমধ মালুচ ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাল তাদের । 

সাইমোনাইদিস তাকে জিজ্ঞাসা করল, যুবকটির কোন খোঁজ পেলে? 


বেনছুর ৪৩ 


মালুচ তার সারাছিনের অভিজ্ঞতার কথা বলল। সাইমোনাইদিস তাকে 
ধন্যবাদ দিয়ে বলল, তোমার কর্তব্য ভালভাবেই পালন করেছ। তবে তার 
পরিচয় কি জানলে বল। 

সে একজন ইজরা যেলী এবং জুভাঁর বংশজাত। 

তুম ঠিক জান? 

হ্যা, ঠিক জেনেছি । 

সে এখন কি চায় তাব মনের ভাব বুঝতে পেরেছ ? 

তার প্রথম উদ্দোশ্য তার মা ও বোনের খোজ করা । তারপর তার দ্বিতীয় 
উদ্দেশ হলো রোম ও বিশেষ করে খ্সোলার উপর প্রতিশোধ নেওয়া। 

সাইমোনাঈদিস বলল, কিন্তু মেসালা প্রভাবশালী লে'ক। 

মালুচ বলল, তা হোক, তবে তারও শক্তি আর তেজন্থিতা কম নেই। 
সার্কাসে রথের লাণ্যোগিতায় সেই জিবে। 

কি করে বুঝলে? 

তার কথা শুনে ও মুখের ভাব দেখে বুঝেছি । 

ঠিক আছে, এখন যাও। আসন প্রতিযোগিতায় যুবকটিকে সাহায্য 
করবে । সকালে এম। ইণ্রিমকে একটা চিঠি দেব। 

মালুচ চলে গেলে সাইমোনাইদিস আপন মনে বলল, আমিও হয়ত 
সার্কাসে যাব। 

ারপর সে কিছুটা দুধ খেয়ে তাবু মেয়েকে বলল, ঈশ্বর আমাৰু প্রতি 
খুবঈ সদয়। আমার এই শেষ জীবনে যখন জীবনের সব আশাই নির্মল 
হতে বসেছিল তখন তিনি নতুন এক আশার বাণী পাঠিযেছেন । 

সেদিন তালবাগানের ধারে শেখ ইণ্ডেরিমের তাবুতে বসে বেনহ্থর 
ইত্ডেবিমের সঙ্গে গল্প করছিলঃ এমন সময় বালথাজারকে ধরে এনে 
ডিভানের উপর বসানো হলো। একটা লাঠি আর একজন চাকরের কীধে 
ভর দিয়ে চলাফেরা করত বালথ।জার। 

ইপ্ডেরিম বালথাজারকে অভার্থনা জানিয়ে বলল, বালথাজীর১ ইনিই 
' বেনুর, আমাদের অতিথি । এঁকে আমি কথা দিয়েছি, আগামীকাল আমার 
ঘোড়াগ্চলি নিযে ইনি আমার রথ চালিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
করবেন। উনি সাইমোনাইদিসের পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছেন । ইনি যদিও 
ইজরায়েলী বলে পরিচয় দিয়েছেন তথাপি একে মহান রোমক নাবিক 
অরিয়াসের পুত্র হিসাবেই জানবেন । 


৪৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বালথাজার বলল, কাল আমার জীবন যখন বিপন্ন হয় তখন এরই মত 
এক যুবক এগিয়ে এসে আমাকে বাচান। 

এর পর বেনহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিই কি সেই যুবক ? 

বেনহুর বলল, গতকাল কাস্টানিয়া ঝর্শীর ধারে এক উদ্ধত রোমকের 
ঘোড়াগুলো যখন আপনার উটের উপর প্রা এসে পড়েছিল তখন আমিই 
সেগুলোকে থামিয়ে দিয়েছিলাম । 

শেখ ইণ্ডেরিম 'আাশ্চর্য হয়ে বলল, এ্রতবড় একটা কাজ করেছেন, 1কন্ত 
আমাকে ত কিছু বলেননি । এ কাজের পুরস্কার আমি ছাড়া আর কে দেবে 
এখানে ? 

এর পর খাবার প্রস্তুত হলে গ্রাচা প্রথায় তিনজন খেতে বসল । একজন 
আরব, একজন ইহুদী আর একজন মিশরীযু। 


পঞ্চম পর্ব 


৯ 


সেদিন মেসাল] ঘখন তার অফিস ঘরে বসে কাজ করছিল তখন দুজন 
সভালদ এসে ঘরে ঢুকল । এই দুজন সভাসদকে ছুটি শীলনকরা সরকারী খাদের 
চিঠি দিয়ে একই লোকের কাছে পাঠাচ্ছে মেসালা। একই লোক 
প্রোকিউবেটর ভ্যালেবিয়!'স গ্র্যাটানকে লেখা ছুটি চিঠির বিষয়বন্ধ এক। 
ছুটি চিঠি নিয়ে ছুজনে ছুটি ভিন্ন পথে যাবে একই লোকের কাছে । একজন 
যাবে জলপথে আর একজন যাবে স্থলপুথে। 
চিঠির বিষযুটি নিচে দেওয়া হলো । মেসাল। গ্রযাটানকে লিখছে 
জেরুজালেমের হুর বংশের যুবরাজ বেনগ্রেব অপরাধ নিশ্চয় মনে আছে? 
তাকে আপনার ম্মরণ ন| থাকলে আপনার কপালের কাট। দগটার সাহায্য 
নিতে পারেন। আপনার জীবননাশের চেষ্টার শাক্তি হিসাবে তার গোটা 
পরিবারকে দপ্ডিত করা হয়েছিল এবং হার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল । 
সেই সম্পত্তি আজ আমরা দুজনে ভাগ বরে নিয়ে ভেগ করে চলেছি। 
সেদিন গোটা পরিবারটাকেই নিশ্চিত মৃহ্ীওর পথে ঠেলে দেবার এক 
পরিকল্পনা করা হয়েছিল । তার মা বোনকে কি শান্তি দেওয়া হয়েছিল 
, আপনার হযুতো। তা মনে আছে । হবে তারা আজ বেঁচে আছে কি না তা 


বেনছুর ৪৫ 


জানতে ইচ্ছা! করে। অপরাধী বেনভুরকে জাহাজের ক্রীতদাস করে পাঠানে। 
হয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্ষের কথা, সেই বেনহুর আজ কুইন্টাস অবিয়াসের, 
দত্তকপুত্র। আপনি জানেন কনসাল ম্যাক্সেন্টিয়াস পাধিয়ানদের বিরুদ্ধে 
যে অভিযান পরিচালন! করবেন সেই অভিধানে বেনগুরও যোগদান করবে । 
জাহাজের দড় টানতে টানতে যে বেনগুবের আগেই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল 
সেই বেনহুর আজ বহাল তবিয়তে ন্বাধীনভ'বে ঘৃরে বেড়াস্ছে মাথা উচু কবে। 
ফলে এখনই আমি বিশেষ বিপল্নকোধ করছি । কারণ অভীতে একদিন 
এই বেনগুবু আনার খেলার সাথী থাকলেও আজ তার জীবনের একমাত্র 
চিন্তা হলে! আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা । দেশের জন্য তর মা 
বোনের জন্ত নিজের জন্য ও হাবানে!। সম্পন্তর জন্তু প্রতিহিংসা চরিভার্থ 
করতে চায় মে। এই ইভ্দী বেন্ছরকে আমি গতকাল নিজের চোখে 
দেখেছি কান্টা।শয়া ঝর্ণার ধরে। আমার বিশ্বাস, এখন তাকে পাওয়া! 
যাবে তালবনের ধারে শেখ ইঞ্চেবিমের শিবিরে । আমার শক্ত মুছোর 
বাইরে এই শেখ আর বেশীদন থাকতে পারবে নাঁ। কনসাল ম্যাজেটিঘাস 
এই শেখকে জাহাজে চাপিয়ে রেমে পাঠিয়ে দিতেও পারে । এখন ইছদী 
বেনহুরকে শিয়ে কি করবেন তা আপনিই ভেবে দেখবেন। তবে যা কিছু 
করপ্ন স্থান, কালঃ পাত্র বিবেচনা করে করবেন । আপনার বন্ধু হিমাবে 
আপনার যে কেন কাজের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত । 


৯ 


মেসালার ছুটি চিঠি নিয়ে তার সভসদ ছুজন বেরিয়ে চলে যায় তাদের 
গঞ্ভধ্য স্বানের দিকে । এদিকে সান ও প্রাতরাশের পর শেখের শিখিবে 
গিষে ঢুকল বেনছুর। 

ডিভানের উপর বসেছিল শেখ। বেনগছুরকে দেখেই সে খলল, এখনি 
আমার ঘেড়া এসে পড়বে । আপনি বস্তুন | 

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, ঘোড়াগুলোকে কি রথের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া! 
হয়েছে না এখনো হয়নি ? 

তাহলে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হওয়ার দরকার। 
তাদের নাম জীনতে হবে এবং মেজাজ বুঝে নিতে হবে। তাহলে সুবিধা 
হবে আমার পক্ষে । 

শেখ জিজ্ঞাসা করল, রথট1 আনবে ত? 


৪৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বেনহুর বলল, মোট পাঁচটি ঘোড়ার মধ্যে চারটির জন্য সাজ আনা হবে 
আর পীঁচ নম্বর ঘোড়াটির জম আনা হবে শুধু লাগাম । 

বেনহুর নিজের হাতে চারটি ঘোড়াকে সাজ পরাল। তারপর মুখে 
লাগাম এটে দিল। অবশেষে সে পাঁচনম্বর ঘোডা সাইবিয়াসের উপর 
চেপে বসল। সাইরিয়াসকে মাঝখানে রেখে তার দুদিকে ছুটে! করে 
ঘোড়াকে রাখল । চারটি ঘোড়ার লাগাম আলগ। করে তুলে দেওয়া হলো 
তার হাতে। 

শিবির থেকে মাঠ পর্যন্ত একটা লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল 
বেনহুরকে। রথের পরিবর্তে ঘোড়ার পিঠে চেপে বাকি ঘোড়াগুলোকে 
চালাতে লাগল বেনহুর। প্রথমে ধীর গতিতে ও পরে জোর কদমে চালাতে 
লাগল সে ঘোড়াগুলোকে। পুরো! এক ঘণ্টা ধরে এইভাবে অনুশীলন 
করল বেনহুর। 

এবপর ঘোড়া থেকে নেমে এসে বেনহুর শেখকে বলল? ধন্যবাদ ! 
আমাদের ঘোড়াগুলে। ভাল। আর একটু অনুশীলন করলেই হয়ে যাবে। 

কিছু পরে মালুচ এসে শেখকে বলল, শেখ সাহেব। সাইমোনাইদিসের 
কাছ থেকে চিঠি এনেছি । পাওয়ামাত্র পড়তে বলেছেন। 

সেইখানে দাড়িয়ে খামের শীল ভেঙ্গে কাপড়ে জড়ানে। ছুখানি চিঠি বার 
কবে তা পড়তে লাগল ইণ্ডেরিম ॥. 

প্রথম চিঠিখানিতে সে লিখেছে অরিয়।সের দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে বলছি । 
ভার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি যেন তা করেন । 
যুবকটি আমার খুবই প্রিয়পাত্র। দরকার হলে তার জন্য যে কোন ক্ষতিপূরণ 
করতে আমি রাজী আছি। আপনি যেন সার্কাসে প্রতিযোগিতার দিন 
সদলবলে উপস্থিত থাকবেন । আপনদের সকলের আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে । 

দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছে, অসীম ক্ষমতার অধিকারী এক পদস্ত রোমক 
কর্মচারী কুনসাল ম্যাকেন্টিযসের আসার আয়োজন হণ্চে। যে সব অ- 
রোমক ব্যক্তির অর্থ ও প্রচুর মালপত্র আছে তাদের সতর্ক হবার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করি। হেঝোডের রাজ্যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। 
সেখানে আপনার অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে। এ্যাট্টিয়ক থেকে দক্ষিণমুখী 
রাজপথে যে সব রক্ষী আছে আপনি তাদের নির্দেশ দেবেন তারা যেন 
বহির্গামী ও আগমনকারী যে কোন পত্রবাহককে তল্লাসী করে। কারো কাছে 


বেনছুর | ৪8৭ 
আপনার সম্পকিত কোন চিঠিপত্র পেলে তারা যেন আপনাকে তা দেখায়। 


চিঠি পড়েই পুড়িয়ে ফেলবেন ।--আপনার বন্ধু সাইমোনাইদিস। 
চিঠ ছুখানি পড়ে কাপড়ের মধ্যে পুরে কোমরে রেখে দিল ইণ্ডেরিম। 


১ 


সেদিন বেননুরের জন্যই অপেক্ষা করছিল শেখ ইগ্ডেরিম। ডিভানে নিজের 
পাশে বেনভ্রকে বসিয়ে খাম খুলে বলল, অরিয়াসপুত্র, লাতিন ভাষাযু লেখা 
এই চিঠিট। পড়ে দিন। 

চিঠিটা মেসালা লিখেছে গ্রা।টাসকে । বেনহুর পড়তে লাগল । পড়তে 
পড়তে এক অজানা আশঙ্কা বুকটা কেপে উঠল তার । তার কণঠম্বর কাপতে 
লাগল । মেসালা দিখেছে, দু্কৃন্কারীর মা ও বোন সম্পর্কে আপনি কি 
ব্যবস্থা নয়েছিলেন তা হয়ত মনে আছে আপনার । তবে তারা আজও বেঁচে 
আছে কিনা তা জানতে চাউ। 

পড়তে পচতে চমকে উঠল বেনগুর। কথাগুলো বারবার পল । তারপর 
মনে মনে বলল? '্তারা নিশ্চয মবেনি, মরলে ও জানতে পারত । 

চিঠিটা আগে নিজে পডে পরবে শেখকে শোনাল। তারপর বলল, 
আমার জীবনের ইতিহাস আপনাকে বলিনি এর আগে । কিন্তু এখন বলা 
দরকার । কারণ এখন সেই শক্রর বিকদ্ধে লড়তে হবে আমাদের । 

বেনন্থব চিঠির সেই অংশটা আবাব পডল ষেখানে লেখা ছিল, মাঝেন্টিয়াস 
যদি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আরবকে জাহাজে চাপিয়ে রোমে পাঠিয়ে দেয় 
তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। 

তা শুনে গর্জন করে উঠল শেখ। বলল, আমি দশ হাজার বর্শাধাবী 
অশ্বারোহীর মালিক, আমাকে কিনা রোমে পাঠাবে । 

সে এক লাফে উঠে দাভাল। তার চোখ দুটো ক্রুদ্ধ সাপের চোখের মত 
জ্বলতে লাগল । তারপর আবার বলতে লাগল, হে ঈশ্বর ! আমি স্বাধীন মানুষ, 
তবু আমাকে ক্রীতদাস করতে চায়? কবে এই স্পর্ধার অব্সান হবে? 
প্রভুর পাষের তলাষ পডে থাক! কুকুবের মত বাঁচতে হবে আমাষু? আমার 
বয়সট1 যদি কমে যেত, আবার যদি যৌবন ফিরে পেতাম ! 

বলতে বলতে বেনহুরের কাছে গিয়ে তার কাধে হাত রেখে বলল, 
অরিযাসপুত্র, আমি যদি আপনার মত বয়সে যুবক, শক্তিশালী এবং রণকুশল 
হতাম ! এই মুহুর্তে ছ্পুবেশ দূর করে ফেলে আপনার সঙ্গে একযোগে ঝাপিয়ে, 


৪৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


পড়তাম শক্রর উপর। আমি জানি তুমিই হুরপুত্র। শোন হুরপুত্র, তোমার 
উপর যে অগ্ঠায় যে অবিচার কর] হয়েছে, আমার উপর তার অর্ধেকও যদি 
কৰা হত, যদি ছুঃশহ দুঃখে আর অপমানের জালা আমাকে সব সময় তাড়। 
করে নিযে বেড়াত তাহলে প্রতিহিংসার আগুনে জলে উঠতাম অমি 
ভযুঙ্করভাবে । আর দেশে দেশে সে অগগুন ছড়িয়ে দিতাম। রোমের বিকদ্ধে 
যে কোন মুক্তিযুদ্ধের সামিল হতাম। রোমের যা কিছু সব পুড়ে ফেলতত'ম। 
প্রতিটি জীবন্ত রৌমককে বিদ্ধ করতাম অস্ত্বাঘাতে। 

বলতে বলতে ইপাতে লাগল শেখ । তার কথা বন্ধ হতে আশ্চর্য হয়ে 
গেল বেনহুর। তার মুখে নিজের নাম শুনে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। 
একজন মানুষ অন্ততঃ তাকে চেনে। সুন্দর মকভূমি অধল থেকে আসা এক 
আরব তাঁকে চিনতে পেরেছে । 

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, ৭ চিঠি কোথা হতে পেলেন শেখ সাহেব 1 

শেখ বলল, সব রাজপথে আমার লোক আছে । একজন পত্রবাহকের 
কাছ থেকে এই চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে। 'আমার কথার জবাব কিন্তু 
পাঁইনি। 

বেনুর বলল, আপনার কথামত কাজ আমি করব। দীপ পাচ বছর 
ধরে যে প্রতিহিংসা আমি পোষণ করে আসছি অন্থবে, সেই এাতি'হংসা 
চরিতার্থ করার জন্যই বোমে এসেছি আমি। অন্য কোন শাস্ত্র না শিখে শুধু 
বুণকেঁশল শিখেছি বিভন্ন জাযুগায় যত গ্রা'ডযেটর ও সাকাঁসেব বিভফী 
বীরদের কাছে । তাদের কাছে শিক্ষা নযেছি । তবে শেখসাহেব, আমি 
যুদ্ধবিগ্ভা শিখে সৈনিক হয়েছি, কিন্তু আমার ন্বপ্নকে আজো ফল বরে 
তুলতে পারিনি। আমার প্রতিহিংসা আজও চরিতার্থ হয়ুনি। আম|ব 
সেই ম্বপ্নকে সফল কপার উদ্দেশ্তেই প খিয়ানদের বিকদ্ধে এই অভিযানে 
যোগ দিয়েছি আমি । এই অভিযান থেকে যদি আমি শ্রস্ত দেহে ফিরে 
আসি তাহলে আমি হব রোমক যুদ্ধাবিচ্ভায় পারদর্শী রোমের শক্র। এই 
হলো 'মামূরে জবাব। 

বে্ছরকে চুন্বন করে শেখ বলল, তোমার হাতে হত দিযে শপথ 
করলাম। ত্তোমাকে সব্প্রকারে সাহায্য করব আমি । আমার যত সব 
গলোকজন, ঘোড়া, উট এবং বিস্তীর্ণ মকভূমি প্রস্তত হয়ে থাকবে তোমার জন্য । 

এই বলে সেখান থেকে ক্রত পায়ে চলে গেল ইগ্ডেবিম। 


'বেননুর ৪৯ 
ও 


তখন রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে। শিবিরের দরজায় একা বসেছিল 
বেনগুব। হগাৎ েড়া ছুটিয়ে মালুচ এসে উপস্তিত হলো সেখানে । ঘোড়া 
থেকে নেমে মালুচ বলল, শেখ ইঞ্চেরিন আমায় পাঠিয়েছেন আপনার 
কাছে। আপনি চলুন অ'মার সঙ্গে । তিনি এখন অপেক্ষা করছেন 
আপনার জন্থা । 

(পন প্র বা দ্বিধা করল না বেনগুর। ঘোড়ায় বরে রওনা হয়ে পড়ল 
মালুচের সঙ্গে | হণ্ডেরিন হখনো ফেরেনি শিবিরে । | 

দাইমোনাইদিপের বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থামাল মালুচ। একা 
বাড়ির ভিন্র ঢুকল বেনছর । 

একটি ঘরের ভিহর সাইমোনাইপিসি, শেখ ইপ্ডেরিম ও এক্তার বসেছিল। 
বেনগুর খরে 2 ১মৈ সবাই ভার দিকে তাকাল । 

সা$মোনা১দিন বলল, গুরপুত্র, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আপনাকে 
শান্তি দান করুন । 

বেনহুর বলল, আপনার ছেলের মনত আমিও আপনাকে সে কামনা 
ফিরিয়ে দন্ছি। 

সাইমোনাইদিস মাথাটা নত করে সে দান গ্রহণ করে এক্জারকে দরকারী 
কাগজগু।ল আনতে বলল। 

এেস্তার দেওখ়ালের তাক থেকে এক বাণ্ডিল প্যাপির।স পাতা এনে দিল। 
মাইমে।নাইদিম একট) পাতা নিয়ে বললঃ বোমকদের হাত থেকে আপনার 
বাবার যে অর্থ বাচাতে পেরেছিলাম, এই তার হিসাব । সম্পাত্ত [কিছু রক্ষা 
করতে পারনি । শুধু রোম, আলেকজাব্দ্রিয়া, দামাস্থাস, কার্থেজ, ভ্যালেসিয়! 
ও ভন্ত মব দেশে থে অর্থ আমি আদায় করতে পেরেছিলাম তার মোট 
পারমাণ উঞ্দী মুদ্রায় একশো বিশ ট্যালেন্ট । 

পাত।টা পড়ার পর এন্ডারের হাতে দিযে আর একটা পাতা ভূলে নিল। 
তারপর বলল, এই একশো বশ ট্যালেন্ট নিয়ে ব্যবসা শুরু করে ম্বোট লাভ 
হয়েছে পাচশো। তিপান্ন ট্যালেন্ট । তাহলে সব মিলিয়ে মোট হয় ছশো। 
'তিযুত্বর ট্যালেন্ট । এই সবটারই মালিক আপনি । তার ফলে আপনি 
আজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী এবং এই ধন সম্পদ নিযে আপনি 
করতে পারেন না এমন কোন কাজ নেই। 

_ হিসাব লেখা পাতাট। হাতে নিয়ে উঠে দাড়ীল বেনহুর। তারপর বলল, 


৫০ কিশোর প্লাসিকস্‌, 


আপনার প্রভুভক্তির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সাইমোনাইদিস। 
এই কাগজপত্রে যা কিছুর হিসাব লেখা আছে জাহাজ বাড়িঘর, মালপত্র, 
উট, ঘোড়া ও নগদ অর্থ সব কিছুই আমি ফিরিয়ে দিলাম আপনাকে। 
এইসব কিছুরই মালিক আপনি । তবে আমার অন্থবোধ আমার বাবার অপর 
একশো বিশ ট্যালেন্ট আমাকে দেবেন আপনি । আব একটা শর্ত, আমার 
মা বোনকে খুঁজে বার করার কাঁজে আপনি আমায় যথাসাধ্য সাহায্য 
করবেন। শেখ ইণ্ডেরিম, আপনি সাক্ষী রইলেন । 

* এক্ডারের চোখে জল এসেছিল। তবু তার মুখে হাসি ফুটে উঠল । 
সাইমোনাইদিস অবাক আনন্দিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ইঞ্ডেরিমও 
খুশি হয়ে তাঁর দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল । 

সাইমোনাইদিস আবেগে অভিষূত হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার 
বাবার জীবিতকালে ও তীর মৃত্ার পরেও আমি যেমন তার সেবা 
করেছি, তেমনি আপনারও সেবা করে যাব। তবে সব হিসাব আপনি 
দেখেননি । 

এই বলে আর একটা! কাগজ তার হাতে দিল। তাতে হুর পরিবারের 
ভৃত্য তালিক! ছিল । পাতাট! নিষে পড়তে লাগল বেনহর। 

১। মিশরদেশিনী আমরাহ জেরুজালেমের প্ামাদরক্ষিনী । 

২। সাইমোনাইদিস, এ্যার্টিরকের নায়েব । 

৩। সাইমোনাইদিসের কন্যা। 

সাইমোনাইদিন বলল, আমি আপনাদের চির জীবনের দাস। আমার 
কানে এখনে। তুরপুনের দাগ আছে। আপনি আমাদের আইনত মুক্তি 
দিতে পারেন না। সমপধাযুভুক্ত না হলে র্যাচেলকে আমার স্ত্রী হিমাবে 
পেতাম না। তাই ম্বেচ্ছ'য় আমি এ দাস বরণ করে নিষেছিলাম। 

বেনহুর বলল, আপনার স্ত্রী কি চিরজীবনের দাসী ছিলেন ? 

যা তাই। 

অশ্বীস্তভাবে ঘরময়ু পায়চারি করতে করতে বেন্হুর বলল, আপনাদের 
আর্মি মুক্তি দেব। আপনি শুধু আমার উদ্দেশ্ট সাধনের পথে সাহায়্য 
করুন । সৎ পরামর্শ দিন। 

সাইমোনাইদিসের মুখখান। উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, হে আমার 
্ব্গত প্রভুর প্রিয় পুত্র। আপনার জন্ত আমি সব করব, সমস্ত প্রাগমন দিয়ে 
সারা জীবনভোর আপনার মেবা করে বাব। আমার শুধু একটা আবেদন, 


৫বশছুর ১ 


আপনাকে ঘোষণা! করতে হবে, নায়েব হিনাবে আপনার সব সম্পত্তির দাযু 
আমার উপরেই ন্যস্ত থাকবে । 

বেনখর বলল, আমি তাই করব । লিখে দিতে হবে কি? 

ন1 আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট । আপনার বাবার বেলায় যেমন ছিল 
তাই থাকবে । 

এবপর মাইমোনাইদিল তার মেষেকে বলল, এস্তারঃ এবার ভুমি 
তোমার কথা ধল। 

লজ্জা এক্তারের মুখট] রাঙা হয়ে উঠল। বেন্ভরের কাছে গিয়ে 
এস্তার বলন, আনার মা! নেই, আমাকে আমার বাবার কাছে যাবাব অনুমতি 
দিন। 

এস্সাবের একটি হাত ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিষে বেনহুর বলল, 
তোমার যা হচ্ছা তাই হবে। 

এবপর সাইমোনাঠধিস এস্তারকে খাবার আনতে বলল। রাত তখন 
অনেক হযে'ছল। ওরা খেতে বসল । খাবার এনে তা পবিবেশন করতে 
ল[গল এস্ডার। 


€ 


প্র্তযে গিতার আগের দিন বিকাল বেলায় বেনহুর শেখ ইণ্ডেরিমের 
সঙ্গে ঘো'্ডাষ চডে তালবাগান থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে মালুচের 
সঙ্গে 'তাদেব দেখা হতেই মালুচ বেনহুরকে অশিণন্দন জানিয়ে বলল, 
মেসালাব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার পথে আর কোন বাধা নেই । সব 
ব্যবস্থা হয়ে গেছে । 

বেনছুর মালুচকে ধন্যবাদ দিলে মালুচ আবার বলল, আপনার নিশান 
সাদা আর মসালার নিশান লাল সোনালি মেশানো । কাল শহরের 
পদ্তিটি আরব ও ইহুদী সাদ ফিতে পরবে জামাষ । 

মালুচ একটা বিজ্ঞপ্তব কাগজ দিয়ে চলে গেল। বেনহুক্ সেট! 
ইপ্ডেরিমকে পডে শোনাতে লাগল । তাতে প্রতিযোগিতার কর্মসুচী 
বিববণ ও গ্রতিযোগীদেব পরিচয় লেখা ছিল। স ঠ্চাসের সম্পাদক এই 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। 

প্রতিযোগীর সংখ্যা মোট ছ'জন। ১1 করিশ্থিয়ার নিসিম্পাস- হলুদ 
নিশান। ২। রোমের মেসালা লাল মোনালি নিশান। ৩। এথেন্সের 


বেনছুর--8 
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ক্রিন্েস_ সবুজ নিশান। ৪) বাইজার্টিয়ামের ভিসিয়ু_কালো 
নিশান। ৫। সিডোনিয়ার এ্যাভমিটাস। ৬। মরুভূমির শেখ 
ইপ্ডেরিমের ঘোঁড়াচালক ইন্ুদী বেনহুর-_-সাদা নিশান । 
ইণ্ডেরিম অবাক হয়ে গেল বিশস্ময়ে। বলল, চালক ইহুদী বেনহুব ! 
এ নাম কেন? 
বেনহুরের ধারণা এর পিছনে আছে মেসালার হাত । 
সেদিন মধ্যরাত্রি থকেই গ্যা্টিয়ক শহরের সব প্রবেশপথ খুলে দেওয়। 
হলো। দর্শকরা সার্কাসের ভিতরে গিষে গ্যালারীতে বসে পড়ল ॥ পরদিন 
সকালেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যাদের আসন সংরক্ষিত ছিল হাব! 
সকাল থেকেই আপতে আবরন্ত করল। পম্পি ফটকে বাজন। বাজতে লাগল । 
প্রতিযেগীরা দলে এসে ঢুকল । দেও, কুন্তী, নক্সা, মুষ্িবুদ্ধ ও বুথচালনা-- 
এইসব খেলা অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরনে ছিল। 
চার ঘোড়ার রথগুলি খন একের পর এক করে চক্রাকারে মাঠ পরিক্রমা 
করছিল তখন জনতা ধ্বনি দিয়ে উল্লাম প্রকাশ করতে লাগল । অনেকে 
মেসালা আর বেন্ছুরের নাম করে ধ্বনি দিতে লাগল । 
বেলা তিনটের মধ্যে অন্য সব খেলা শেষ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো 
রথের দৌড়। প্রতি রথে সংযুক্ত ছিল চারটি করে ঘোড়া। 


৬ 


প্রতিযোগিতা যেদিন শেষ হলো। সেদিন রাত্রিতেই শেখ ইণ্ডেরিমের 
দলবল মরুভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শেখ আর বেনহুর ছুজনে 
মধ্যরাত্রিতে রন] হবে । 

শেখ বেনহুরকে অনেক রাজকীয় উপহার খুশি হয়ে দিতে চাইল । কিন্ত 
বেনহুর তা৷ নিতে রাজী হলো না। তারা ছুজনে যাত্রা শুরু করবে এমন 
সময় মালুচ এসে বেনহুরকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, সাইমোনাইদিস 
আপনাক্লে অভিনন্দন জানিয়েছেন । 

মালুচ এরপর বলল, এথেনীয় যুবক ক্লিম্থেস মার গেছে। তার রথ 
চর্ণ বিচরণ হয়ে গেছে। 

বেনহুর বলল, মেসালার খবর কি? 

মালুচ বলল, সে প্রাণে বেঁচে গেছে, কিন্তু তার পা খোঁড়া হয়ে গেছে। 
(স কোন দিন পায়ে ভর দিয়ে হাটতে পারবে না। 
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ইণ্চেরিম বলল, এবার তাহলে ঘোড। আনতে বলি। আপনাদের 
এখনি রওনা হতে হবে । সাইমোনাইদিস বাণিজোর কাজ ঠিকই চালাবেন । 
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই । 

এমন সম্যু একটি ছেলে নতজানু হযে বেনহুরকে বলল, শেখ সাহেবের 
অুপরিচিত বালথাজারের কন্যা আইরাস অনুরোধ করেছেন, যুবক বেনহুর যেন 
আগামী বেলা চারটের সময় ইভার্নীর প্রাসাদে তার সঙ্গে দেখা করেন। 
তার পিতা বলগাজাব এখন উানীর প্রাসাদে বাস করছেন । 

বেণুর শেখের অনুমতি চাইলে শেখ সে অন্রমন্ত দিল । 

বেনগুব ৩খন ছেলেটিকে ধলল, যিনি তোমাকে পাঠিষেছেন তাকে বলো 
আমি অগাখ কাল দ্বপুবে তার সঙ্গে এ প্রাসাদে গিষে দেখা কবব। 

এাঝরাতে (শখ হব্েরিম চলে গেল । বেনগুবের জন্য একটি ঘখোডা ও 
পথ পদ* + বেখে গেল । 

পর এন হুগুরের আগেই মিশবকুখারী আহগাের সঙ্গে দেখা কবার ভন্য 
ভভ নব দাগে চলে গেল বেনহুর । 

প্রাসদের লম্ব। টানা বারান্দা পার হযে একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে 
সে দাডাতেই আশ্চর্ভাবে আপন! থেকে খুলে গেল দরজাটা । রোমক 
রীতিতে সাজানো একটি ঘব দেখা গেল । 

আইরান ত দূণ্বে কথা, কৌন জনমানবের দেখা! পেল না বেননর। 
চ ব্দকে তাকাতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। 
পাসাদট। কবরের মত স্তব্ধ। এবার ভয় হতে লাগল বেনছবের। তাবু 
সনে হলো, এটা নিশ্চষ কাবো ষচযন্্র। চক্রাম্ত করে তাকে এখানে আন! 
হযেছে হত্যা করার জন্য । 

ঘরের পাশে অনেকগুলো দরজা ছিল। কিন্তু সব দবজাই বন্ধ। ধাক্কা 
দিলেও সেগুলো খুলল না । অনেকক্ষণ ঘবটার মধ্যে বসে রইল বেনহুর। 
তারপর হঠাৎ দুজন অচেনা! লোক ঘরে ঢুকল। দুজনই বেশ লম্বা এবং 
শক্তিশালী । বেনহুর একজনকে চিনতে পাবল। সে প্রতিষৌোগিতায় 
ুষ্টিযুদ্ধে প্রথম স্থান অধিকার করে । তার নাম নর্থম্যান। নর্থম্যানের সঙ্গী 
যুবকটি দেখতে ইহুদীর মত। ছুজনেরই পরনে হিল মুষ্টিযোদ্ধাদের মত 
খাটো পৌশাক। 

বেনহুর তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাদা আলখাল্লা খুলে শুধু একটা 
তলবাস পবে হাতছুটো ভাজ করে বুকের উপর রেখে থামের আড়ালে দাড়াল । 
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তারা এগিয়ে আসতেই বেনহুর বলল, থাম, একটা কথা আছে। 

ভারা থামল । 

বেনহুর বলল, তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ ? 

হ্যা। 

তাহলে তোমরা একা একা আমার সঙ্গে লড়াই করো । 

তারা এতে রাজী হলো । বেনহুর একজনের সঙ্গে লড়াই করতে 
লাগল । কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলে দিল 
বেনহুর। যুবকটি আর উঠতে পারল না। সে ছিল অনেকটা বেনছুরের মত। 

বেনহুর এবার দেখল নর্থম্যান সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। 
নর্থম্যান বলল, আরে এইমাত্র তুমি যে প্যাচ খেললে সে তআমার প্যাচ। 
তুমি ত ইহুদী নও। তাহলে তুমি ? 

কুইণ্টাস অরিয়াসকে চেন ? 

হ্যা বিলক্ষণ চিনি। তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার একটি 
ছেলে ছিল। তাকে ত আমিই এ প্যাচ শিখিযেছিলাম । 

বেনভুর বলল, আমিই সেই অবিয়াসের ছেলে । 

এগিয়ে এসে নর্থম্যান বেনছুরকে ভাল করে দেখে বলল, তিনি 
বলেছিলেন এখানে একট ইদীকে পাব যাকে খুন করলে ঈশ্ববেরই সেবা 
করা হবে। 

বেনহুর বলল, কে তোমাকে বলেছে একথা ? 

নর্থম্যান বলল, মেসালা। সে উঠে হাটতে পারবে না কক্ষনো। শুষে 
শুয়েই সে আমাকে হুকুম দিয়েছিল । 

বেনহুর তাকে এবার বলল, আমাকে খুন করার জন্য মেসালা তোমাকে 
কত দিত ? 

এক হাজার সেন্তেরতাই। 

তুমি তাই পাবে আমার কাছ থেকে এবং আরো! তিন হাজার বাড়তি দেব। 

অতিরিক্ত চার হাজারে বূফা হলো । বেনহুর বলল, মেসালার কাছ 
থেকেও" এক হাজার তুমি পাবে। তার পথ বলে দিস্চি। তোমার যে 
সঙ্গীটি ঘরে পড়ে আছে সে দেখতে আমারই মত। আমি এই পোশাকই 
পরে থাকব এবং আমার পোশাকেটা তাকে পরিয়ে দেব। তারপর তাঁকে 
এখানে ফেলে রেখে আমর! চলে যাব । আমি খুন হয়েছি বলে মেসালার 
কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য টাক! তুমি নিয়ে নেবে । 
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নর্থম্যান হো। হো শবে হেসে উঠল । বলল গ্রেট সার্কাসের পাশে আমি 
একটা মদের দোকান খুলে ফেলব । 

তাঁদের কাজ সেরে নর্থম্যান ও বেনহুর দুজনে দুদিকে চলে গেল । 

সেদিন রাতে সাইমোনাইদিসের বাড়িতে গিয়ে ইভানী প্রাসাদের ঘটনার 
কথা সব খুলে বলল বেনহুর। তার সব কথ শুনে সাইমোনাইদিস বলল, 
ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। এই ঘটনার ফলে মেসালা 'ও 
গ্রযাটাস দ্জনেই আপনার মৃতু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে । আপনি নিশ্চিত 
মনে জেরুজালেমে শিষে হারানো প্রিয়জনদের খোজ করতে পারাবেন । 

বেনহুর এস্তারকে বলল, আমার ম! বোনকে যদি খুঁজে পাই তাহলে 
তোমাকেও আমাদের জেরুজালেমের বাড়িতে নিযে যাব। তুমি টির্ভার 
বোন হয়ে থাকবে সেখানে । 

এই বলে শেখের আস্তানায় গিয়ে ঘোড়ায় চেপে রগনা হযে পড়ল 
বেনছুর । 

এদিকে সেই বাতেঈ মেসালাকে খবর দেওয়া! হলো বেনহুর মারা গেছে। 
মেসালা তখন এই সংবাদ দেবার জনতা গ্রাটাসের কাছে একজন লোক 
পাঠাল। 


ম্ট পর্ব 
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যে রাতে মরুভূমি অঞ্চলে যাবার জন্ এ্যান্টিয়ক শহর ত্যাগ করে বেনহুর, 
তার পর থেকে ত্রিশ দিন কেটে পেছে। এর মধো বাষ্্ক্ষেত্রে এক 
পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভ্যালেবিয়াম গ্রাটাসের জাধুগাযু এসেছে 
পন্টিয়াম পাইলেট ট্রিবিউন হয়ে। এই পরিবর্তনের জন্ত সাইঢমানাইদিস 
সম্রাটের ডান হাত সেজানুসকে পীচ ট্যালেট দিয়েছিল। ' কারণ 
পাইলেটের আমলে জেরুজালেমে গিয়ে নিবিদ্বে ।প্রয়াজনদের খোঁজ করতে 
পারবে বেনহুর। 

পাইলেট ট্রিবিউন হয়ে আসাফু কাঁজও হলো। ক্ষমতা হাতে পেষেই 
হুকুম দিল পাইলেট, জুঁডিযার সব কারাগার ভাল করে পরিদর্শন করে দেখতে 
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হবে আর তার আগে সব বন্দীদের অপরাধ উল্লেখ করে একটি,পুর্ণ তালিকা 
তৈরি করে তার কাছে পাঠাতে হবে। 

একদিন জেসিয়ুস নামে এক কারারক্ষী একগোছা চাবি নিযে ট্রিবিউনের 
কাছে এসে বলল, আজ হতে আট বছর আগে ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস 
আমাকে এই ছুর্গের কারারক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন । এই চাবিগুলিতে প্রতিটি 
কারাকক্ষের সংখ্যা ছাপ মারা আছে। তার সঙ্গে আছে কারাকক্ষগুলির 
মানচিত্র । পাঁচ নম্বর কক্ষে তিনটি তুর্ধ্ প্রকৃতির বন্দী আছে। বাষ্ট্রের 
পক্ষে তারা বিপজ্জনক বলে তাদের অন্ধ ও বোবা করে আজীবন আটক রাখ 
হয়েছে। এ ঘরটা কুষ্ঠ রোগের আগার । কিন্তু এই মানচিত্রে আছে 
পীঁচটি ঘরের কথা, কিন্তু ঘর আছে ছটি! আর আমি দেখেছি তিনটি বন্দীর 
জায়গায় আছে একটি বন্দী । 

জেসিয়ুস ট্রিবিউনকে আরো বলল, গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম । 
দেখলাম সে ঘরে একজনমাত্র বৃদ্ধ, অন্ধ, উলঙ্গ ও জিহ্বাহীন বন্দী আছে। 
তার মাথার চুল জটা হযে গেছে । গাষের চামড়া হলুদ হযে গেছে। তার 
সঙ্গীদের কথা জানতে চাইলে সে ঘাড় নাঁড়ল। আমি ঘরটা! ভাল করে 
খুঁজে দেখলাম । কারে কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না'। দুজন মার! গেলে 
তাদের হাড় থাকত। বন্দী লোকটি আমার মনের কথা বুঝন্তে পেরে আমাকে 
ঘরের একদিকের দেওয়'লে একটা গর্তের কাছে নিযে গেল। আমাকে গর্তের 
কাছে মুখ রেখে সে চিৎকার করে উঠল । আমি তখন তাকে সবিযে দিয়ে 
ডাকলাম, কেউ আছ £ 

প্রথমে কোন উত্তর ন! পেয়ে আবার ডাকলাম। এক নারীক জবাব 
দিল, ঈশ্বরের জয় হোক। 

নারীক বলল, আমি ইজরায়েলের এক নারী । আমি আমার কন্যাসহ 
এখানে কবরস্থ হযে আছি । আমাদের বাঁচাও । না হলে মরে যাব । 

তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি । 

ট্রিবিউন উঠে দীড়িয়ে বলল, ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস অবিচার করেছে 
বন্দীদের উপর । | 

জেসিয়ুম বলল, নারী বন্দীদের ন। খাইয়ে মারতে চেযেছিন্স গ্র্যাটাস। 
তাঁই তাদের কোন হিসাব নেই বন্দীদের তাঁলিকায়া। পুরুষ বন্দীটিব 
কাছে জেনেছি 'তাকে যে খ্য পানীয় দেওয়া হত তার থেকে মে এ নারী 


উইক সই িজ।) 
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ট্রিবিউন বলল, আর দেরী নয়। জ্ত্রীলোক দুটিকে উদ্ধার করতে হবে । 

এই বলে সে একজন লোককে ডেকে বলল, কয়েকজন শ্রমিককে পাঠিয়ে 
দাও তাড়াতাড়ি। কারাকক্ষের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে হবে। 

এইট হতভাগিনী নারীবন্দীরাই হলো বেনভুবের মা ও বোন টির্জী। 

ট্রবউনের নির্দেশে পাঁচ নম্বর ঘরের একদিকের দেহযুল ভেঙ্গে ফেলা 
হলো। ট্রিবিউন ভিতরে ঢুকতেই ক্ত্রীলে।ক ছুটি আঠনাদ করে উঠল। কাছে 
এম না, আমণা কুষ্ঠ রোগক্রান্ত। আমরা অস্পৃশ্য । 

ট্রিবিউন শিউরে উঠল। বলল, ঠিক আছে। ওখান থেকেই তোমরা 
বল, কে তোমরা, কে তোমাদের কেন এখানে রেখেছে? 

ক্লীলে।ক ছুটি যা যা বলল মশালের আলোয় ট্রিবউন তা সব লিখে নিল । 
তারপর তাদের জন্ত খাদ ও পানীয় আনতে বলল। 

বৃদ্ধা স্্ীলোকটি বলল, হে উদার রোমক, আমাদের জন্য কিছু পোশাক 
ও জলের ব্যবস্থা করে ধিন। 

ট্রিবউন ধলল, সব বাবস্থা হবে। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন। 
আজ বাত্রেই আপনাদের মুক্ত করে ছর্গের বাহরে ছেড়ে দেওয়া হবে। 
বিদায়। 

মাঝর!তে দুর্গ থেকে মুক্ত হয়ে মা ও মেয়ে রাজপথে নক্ষত্রথচিত আকাশের 
তলে এসে দ্রাড়ীল। মা বলল, এবার আমরা কোথায় যাব ? 

এদিকে বেনভ্রও সেই দিন জন্ধ্যার সময় শহরে পেঁছল। ভেবেছিল 
রাতটা কোথাও কাটিয়ে দেবে। কিন্তু আবার কি মনে হলো সে তাদের 
বাড়ির দিকে যেতে লাগল । 

বাড়ির ফটকের সামনে এসে দেখল, তখনো বিজ্ঞপ্তটা লাগানে। আছে 
বাড়ির সামনে, “এই সম্পত্তির মালিক স্বয়ং সম্রাট 

সাইমোনাইদিসের কাছ থেকে সে শুনেছে, আমরাহ, এই বাড়িতেই 
আছে। সেই তাকে খাদ্য ও পানীয় পাঠিয়েছে । 

বেনহুর দরুজা যু ধাক্কা দিল । কোন সাড়া না পেয়ে সে পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ফটকে গেল। সেখানেও দরজায় ধাক্কা! দিয়ে কোন সাড়াশব্দ পেল না। 
তখন বেনভুর দীর্ঘ পথ চলার ক্লাস্তিতে ফটকের মামনেই শুষে পড়ল। 

ঠিক দেই সময় ঞান্টেনিয়। ছুগ্গের দিক থেকে ছুজন স্ত্রীলৌক হুরবাঁড়ির 
দিকে এগিয়ে আসছিল। 

বৃদ্ধা, বলল, টির্জা, এইটাই সেই বাড়ি না? 
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টির্জা বলল, কিন্তু সকাল হলেই সবাই আমাদের শহর থেকে তাড়িষে 
দেবে। আৰ ঢুকতে দেবে না । আমরা যে কুষ্ঠরোগী। 

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ফু'পিয়ে কেঁদে উঠল টির্জা। 

মেয়ের হাত ধরে চলে যাচ্ছিল মা। এমন সময় রাস্তার আলোষ তারা 
দেখল ফটকের সামনে সি'ড়ির উপৰ কে শুয়ে আছে । এগিয়ে গিষে ঘুমন্ত 
লোকটির মুখপানে তাকিয়ে চমকে উঠল বৃদ্ধী। টির্জার কানে কানে বলল, 
৯শর আছেন । এই ত আমার ছেলে, তোর ভাই । 

টির্জা বলে উঠল, আমার ভাই জুডা ! 

টির্জা নতজানু হযে চুম্বন করতে যাচ্ছিল জুভাকে। কিন্ত তার মূ তকে 
সরিয়ে নিষে বলল, এ জন্মে নয়, আমরা যে কুষ্টরোগী । 

মা মেয়েকে টানতে টানতে বস্তা পার হয়ে ওধারে গিয়ে এক জাষগায় 
বসে ঘুমন্ত জুডার দিকে তাকিয়ে রইল । 

এমন সময় বুড়ি আমরাহ, ফলের ঝুড়ি হাতে বাঁড়িটাৰ মোড় ঘুরে 
ফটকের সামনে এসে সিডিতে একটি লোককে শুয়ে থাকতে দেখে পাশ 
কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ লোকটির মুখের উপর নজর পন্ডতে 
চমকে উঠল সে। সে তখন জুডার একটি হাত তুলে নিয়ে সে তাতে চুম্বন 
করল । 

ঘুম থেকে জেগে উঠে বেনহুর আমরাহ কে দেখে চমকে উঠল ৷ বলল, 
আমরাহ, তুমি ! 

আমরাহ, তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেদে উঠল। তার হাত ধরে বেনহুর 
বলল, মা ও টির্জার কথা কিছু জান আমরাহ,? 

আমরাহ কোন কথা বলতে পারল না। শুধু কাদতে লাগল । টির্ভা 
এগিয়ে আসছিল । কিন্তু তার মা তাকে আসতে দিল না। বেনহুরকে 
ধরে বাড়ির ভিতর নিযে গেল আমরাহ। 

পরদিন স্কালে শহরের লোকজন মা ও মেয়েকে দেখতে পেয়ে পাথর 
ছুঁড়ে ত/ড়িয়ে দিল সেখান থেকে। বলল, তোরা কুষ্ঠরোগী, শহর থেকে 
পালা। : 
এদিকে বেনহুর মীলুচের সহায়তায় ট্রিবিউনের কাছ থেকে জানতে 
পারল ছুটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক মুক্তি পেয়েছে । কিন্তু তারা এখন 
কোথায় তা সে জানে না। 

একদিন সকালে একটা সরাইখানাষ় প্রাতরাশ খেতে খেতে বেনহুর 
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দেখল, গ্যালিলি থেকে একদল লোক এসেছে। তারা বযুসে যুবক, শক্ত 
সমর্থ চেহারা । তারা সব গাষের লোক। 

বেনগ্ুর ভাবল. এই সরল গ্রাম্য লোকদের কোন কাজে লাগানো বেতে 
পারে । 

এমন সময় একটি লোক উত্তেজিতভাবে ছুটে এসে বলল, একটা ষড়যন্ত্র 
চলছে । মন্দিরের টাকাধু পাইলেট পথ়ুপ্রণালী তৈরী করবে । 

সকলে বলাবলি করতে লাগল, দেবতার টাকা এইভাবে খরচ করবে ? 

আগন্তক লোকটি চিৎকার করে বলল, তাহলে এখনি চল সব। বনু 
লেক পাঈলেটের সঙ্গে দেখ। করার জন্য লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছে। 

জনতার সঙ্গে বেন্ছুরও পাইলেটের বাসভবনের দিকে এগিষে যেতে 
লাগল । বেনছুর গিয়ে দেখল, এক বিরাট জনতা অপেক্ষা করছে। তার 
নধো সব শ্রেণীর লোকই আছে । একজন ভিতর থেকে এসে বলল, পাইলেট 
দেখা করবার ন। 

একজন পিনেটর রুক্গী নিষে পাহারা দিচ্ছিল। ক্রমশ ভিড় বাড়তে 
লাগল । সহসা প্রচণ্ধ হৈচৈ শুর হলো জনতার মধ্যে । অনেকে আঘান্ত 
পেষে যন্থণায় চিৎকার করতে লাগল । বেনহুর সামনে কি হচ্ছে দেখতে 
পেল না। সে একটি লোনকে তুলে ধরে বলল, দেখ ত, কি হচ্ছে ভিডের 
মধো ? 

লোকটি বলল, ভিতর থেকে একজন ইছুদীর বেশধারী রোমক লাঠি হাতে 
জনতাকে মারছে । ওরা! বৃদ্ধদেরও বাদ দিচ্ছে না। 

বেনব তখন লোকটিকে নামিয়ে দিয়ে জনতাকে বলল, এ রোমকদের 
শিক্ষা দিতে আমি যা বলব করবে ? 

জনতা একবাকো বলল, হ্যা করব । 

বেননুর বলল, ফটকের কাছে বাগানে অনেক গাছ আছে । গাছ থেকে 
এক একটা ডাল ভেঙ্গে নাও । ওদের আক্রমণ করো । 

জনতার প্রত্যেকে একটা করে ভাল ভেঙ্গে নিয়ে রোমকদের আক্রমণ 
করতেই তার] রণে ভঙ্গ দিযে পালিয়ে গেল। জনতা তাদের তাড়া করতেই 
বেনহুর বলল, আর তাড়া করো না। সিনেটর একদল সৈন্ত নিযে আসছে । 
ওদের হাতে তরোয়াল আছে। আমরা পেরে উঠব না। 

জনতা ফটক পার হয়ে চলে যেতেই প্রধান রক্ষী এসে বেনহুরকে জিজ্ঞাস! 
করল, উদ্ধত যুবক, তুমি রোমক ন1 ইন্ুদী ? 
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বেনহুর বলল, আমি জুার পুত্র, এখানেই আমার জদ্ম। তুমি কি চাও? 

যুদ্ধ। 

আমি নিরস্ত্র । 

আমি চ্তোমাকে অন্ধ দিচ্ছি 

সৈনিকটি তাকে একটা তরোয়াল আর ঢাল দিল। শুরু হলো যুদ্ধ। 
দুজনেই তরোয়াল খেলার পাচ দেখাতে লাগল । অবশেষে বেনছুরের 
আঘাতে ধরাশায়ী হলো সৈনিকটি। তখন গ্রাভিয়েটবদের গ্রথামত বিজিত 
শক্রর পিঠে পা বেখে সমবেত সকলকে অভিবাদন জানাল বেনহুর। তারপর 
আর একজন রক্ষীকে বলল, তোমার সহকমী মৃত। আমি তার তরোধাল 
আর ঢাল নিয়ে গেলাম। তার দেহ ওখানে রইল। 

গ্াালিলিবাসীরা অভিনন্দন জানাল বেনভুরকে। তাকে তাদের নেতা 
বলে স্বীকার করে নিল। 

বেনহুর বলল তোমরা এখন চলে যাও । বেখানির খান-এ আমার সঙ্গে 
দেখা হবে। যাবার সমযু এই টাল আর তরোয়ালটা নিযে যাবে । তাহলে 
চিনতে পারব আমি। 

জনতা 'ত'কে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? 

জুঁডার দন্ভান। 

জনা তার চারদিকে ভিড় করে দাড়াল। বেনহুর তাদের বলল, 
বেথানিতে যাবে ত? 

জনতা একযোগে বলল, হ্যা যাব। 
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গ্যালিলিবাপীর। বেখানির খান-এ গিয়ে বেনহারের সঙ্গে দেখা করতেই 
সে তাদের সঙ্গে তাদের দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তাদের সামরিক 
শিক্ষা দিয়ে তিনটি সেনাদল গড়ে তুলল । সাইমোনাইদিস তাকে অর্থ ও 
অস্ত্রশন্ত্র দিয়ে সাহাষ্য করল আর শেখ তাকে রসদ সরবর'হ করল । 

একদিন বেনহুর তার নতুন বাসস্থান গ্যালিলির অন্তর্গত একটি গুহার 
সামনে বসেছিল, এমন সময় এক পত্রবাহক এসে তাকে একখানি চিঠি দিল । 


বেনহুর ৬১ 


বেনহুর চিঠি খুলে দেখল, জেরুজালেম থেকে মালুচ লিখেছে, একজন 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তার নাম ইলিয়াম। তিনি দীর্ঘকাল 
নির্জন বনে কাটিযেছেন। আপনি যার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছেন 
জর্ডন নদীর ধারে বসে তিনিও তাঁরই জন্বা অপেক্ষা করছেন। আমি তার 
কথা শুনেছি । নিজে এসে দেখে বিচার করুন । 

বেনহুর গ্যালিলিবাসীদের বলল, বন্ধু, তোমর! প্রস্তত থাক। আমাদের 
সকল গ্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে । আমি নিজে যাব রাজার খবর নিতে । 

শেখ ইণ্ডেরিম ও সাইমোনাইদিসকে হার জেরুজালেম যাবার কথা চিঠি 
লিখে জানিয়ে দিয়ে রাত্রিকালেই একজন আরব পণ্প্রদর্শককে নিযে বুওন। 
হয়ে পড়ল বেনভুর ঘোড়াযু চেপে । 

বেনহুর যখন আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল তখন 
হঠাৎ দেখল যাত্রী নিয়ে একটি উট আসছে । ভাল করে তাকিষে দেখল 
বেননুর, উটের [পঠৈ আছে বালথাজার আর তার কন্যা আইরাস। 

বৃদ্ধ বালথাজার বেনহুরকে চিনতে পেরে বলল, ঈশ্বরের আশীধাদ 
বধিক হোক তোমার উপর। আমি ভাল দেখতে পাচ্ছি না। তবু মনে 
হচ্ছে শেখের তীবুছে দেখ! তুমিই হস্ত সেই হুরপুত্র । 

বেনহুর অভিবাদন জানাল বাঁলথাজারকে । তারা সে্দনকার মত 
পথের ধারে একটি মরুগ্ভানে আশ্রয় নিল । 

বালথাজার বলল, তোমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হুরপুত্র। এ 
জাযুগাটি বড় সুন্দর, ঈশ্বরের করুণার প্রতীক। এস, আমাদের সঙ্গে বসে 
খাও। 

বালথাজার আবার বলল, একটি কণ্টম্বর আমাকে অধৈর্য করে তুলেছে। 
সে কম্বর আমাকে বলল, জাগো । যার জন্য অপেক্ষা করে আছ এতকাল, 
তিনি এসে গেছেন। 

বেনহুর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনেননি ? 

স্বপ্নের কথা ছাঁড়া আর কিছুই শুনিনি । 

তার পোশাকের ভিতর থেকে মালুচের লেখা একটি পত্র বার করে 
বালথাজারকে দেখাল বেনভুর । 

সে চিঠি পড়ে বালথাজার বলল, হে ঈশ্বর, ব্রাণকর্তাকে দেখার ও তাকে 
পুজে। করার স্বযোগ আমাকে দাও। তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। 

আবার যাত্রী শুরু হলো।। দিনের শেষে সন্ধ্যা এলে তারা এক জায়গা 
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বিশ্রামের জন শিবির স্থাপন করল। আইরাসের সঙ্গে অনেক কথা হলো! 
বেনহুরের। 

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। পথে জর্ভন থেকে আসা এক যাত্রীর 
সঙ্গে তাদের দেখা হলে বেনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, নদীতীরে কোথায় 
সকলে মিলিত হয়েছে ? 

লোকটি বলল, বেখাবাবায় । 

বেনহুর বলল, জায়গাট1! একেবারে জনশৃন্ত ছিল। সেখানে অনেক 
লোক জড়ো হয়েছে কেন ? 

লোকটি বলল, সেখানে একটি ভক্ত লোক এসে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা 
বলছে । তা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলছে 
সেজ্যাকারিয়াসের পুত্র নাজাবেথের জন, ত্রাণকর্তার বার্তাবহ। দে বলছে, 
“আমি তীর কণ্ঠম্বর যিনি বলছেন প্রভুর পথকে সহজ করে তোল ।” 

তা শুনে বালথাঁজার বলল, টী করো। 

পরদিন বেলা তৃতীয় প্রহবে "ভারা নদীর ধারে পৌঁছে গেল। জুডিযার 
তালবন পর্যন্ত প্রসারিত জেরিকোর তালবন দেখা যাচ্ছিল দূরে । বেনছুর 
বলল, আমর! গেঁ ছে গেছি। 

আরও এগিয়ে গেয়ে তারা অনেক তাবু, উট আর এক বিরাট জনতা 
দেখতে পেল। এখন হয়ত মহাপুরুষ বাণী প্রচার করছেন। তারা তাই 
তাড়াতাড়ি যেতে লাগল হঠাৎ দেখল জনা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে 
চলে বাস্চে। 

বেনহুর ভাবল, তাদের হয়ত পৌছতে দেরি হয়ে গেছে। এমন সময় 
অদূরে একটি লোককে আসতে দেখল তারা । লোকটির দেহকান্তি অপুর্ব 
হলেও বাইরে থেকে তার বেশভুষা দেখে কিস্তুতকিমাকার বলে মনে হচ্চিল। 
লোকটির মুখ ও গায়ের রং বাদামী, একরাশ চুল ডাইনিদের মত জট 
পাকানো এবং পিঠের উপর নেমে এসেছে । চোখ ছুটে! জুল জ্বল .করছে। 
ডান ভ্ভিকটা একেবারে উলঙ্গ। বা দিকটা উটের লোমের শাট দিয়ে হাটু 
পর্যস্তঢাকা। কোমরে জড়ানে? আছে চামডার এক পট্রি। পা! ছুটো খালি । 
বাঁ হাতে একট লাঠি। 

আইরাঁস উটের পিঠ থেকে বলল, ইনিই কি রাজার বার্তাবহ ? 

বেনছুর বলল, ইনি নাজারেথবাসী। 

দেই সময় নদীর ধারে আর একটি লোক এগিয়ে আসতে সমবেত 


বেনছুর ৬৪৬ 


জনতাকে লক্ষ্য করে লাঠিটা বাড়িয়ে নাজরেখবামী লোকটি বলল, এ দেখ, 
ঈশ্বরের মেষশাবক, ইনি পুথবীর সব পাপ হরণ করবেন। আমি জানি 
ইনিই ঈশ্বরপুত্র। 

তখন বেনগুর ও বালথাজার দুজনেই দেখল লোকটিকে । তার দেহের 
উচ্চত৷ সাধারণের থেকে একটু বেশী। ঢেউ খেলানো লম্বা। চুলের মাঝখানে 
সিতথ। চুলের রং পিঙ্গল বর্ণ। কপালের নিচে কালো বাকা ভ্র। গাঢ 
নীল চোখ ছুটি বেশ বড় বড়। বড় বড় চোখের পাতাগুলিতে মিগ্ধতার এক 
আবেশ জড়ানো আছে যা সাধারণত: শিশুদের চোখেই দেখা যায়। চেহারা 
দেখে গ্রাক না ইহুদী বোঝাই যাযু না। 

বেনহুর তখন ঘোড়ার পিঠের উপর বর্ণাহাতে বসেছিল। বালথাজার 
ও আইরাস ছিল উটের পিঠে । লোকটির দৃষ্টি কারো উপর পড়ল না, পড়ল 
শুধু বালথাজাবের উপর বালথাঁজার চোখে জল নিযে বলল, এই ত তি'ন। 

এই কথা বলেই অচেহন হযে পড়ল সে। 

বেনছুরের মনে পড়ল লোকটিকে পে কোথায় যেন দেখেছে । তার মনে 
পড়ে গেল নাজারেথের কুয়োর ধারে রোমক রক্ষীরা যখন তাকে বন্দী 
অবস্থায় টানতে টানতে নিযে যাচ্ছিল তখন এই লোকটিই তাকে জল দিষে 
বাচয়েছিল। সেমুখ মে কোনদিন ভুলবে না। “ইনিই ঈশ্বরপুত্র।' এই 
কথাগুলো ক্রমাগত কানে বাজতে লাগল তার। 

খালথাজারের জ্ঞান তখনো না ফেরায় আইরাসের কাছ থেকে এন্টি পাত্র 
নিয়ে জল নিযে এল বেনহুর নদী থেকে । তখন নবাগত চলে গেছে । 

ব/লথাজারের জ্ঞান ফিরে এলে মে বললঃ তিনি কোথায় ? 

আইবরাস বলল, কে? 

বালথাজার বলল, তিনি ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরপুত্র। আবার তাকে আমি 
দেখলাম । 

আইরাস বেনহুরকে জিজ্ঞাস করল, তুমিও কি একথা বিশ্বাস করো? 

বেনহুর বলল, আরও অপেক্ষা করতে হবে। 

' পরদিন তিনজনই যখন মন দিয়ে নাজারেখবাসীর কথ৷ শুনছিল তখন 

হঠাৎ এক সময় নাজারেখবাসী সম্ত্রমভরে বলল, এ দেখ ঈশ্বরের পুত্র । 

বেনহুর দেখল গতকালের সেই নবাগত । পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা 
করল, লোকটি কে? 

লোকটি ঠাটা করে বলল, নাজারেখের এক ছুতোরের ছেলে । 
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অষ্টুম পর্ব 


টি 


বেখাবারাতে খুষ্টের আবির্ভাব ঘোষণার পর তিন বছর কেটে গেছে। 
তখন মার্চ মাস। ইতিমধ্যে পণ্টিয়াস পাইলেটের কাছ থেকে তার পৈতৃক 
বাড়িটা কিনে নিয়েছে বেনহুর । সেটা সংস্কীর ও মেরামত করার পর আগের 
থেকে সুন্দর আর নতুনের মত করে তুলেছে বাড়িটাকে। বঙমানে 
সাইমোনাইদিন এস্তারকে নিয়ে বাঁড়িটার ছাদের ঘরে বাস করে। 
বালথাজারও আইরামকে নিয়ে এই বাড়িরই একটি তলায় বাস করে। 

সেদিন প্রাসাদের হলঘবে বালথাজার ও সাইমোনাইদিস তখন বসে কথা 
বলছিল। তাদের পাশে বসেছিল এস্তীর। এমন সমযু বেনহুর ও আইরাস 
ঘরে ঢুকল। বেননুর সাইমোনাইদিনকে কি বলতে যাশ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ 
আমরাহ, এসে ঘরে ঢুকতে বেনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার মা ও বোনের 
কোন খোঁজই পেলে না? কোন চিহুও পাওনি ? 

ফুঁপিয়ে কীদতে লাগল আমরাহ। বেনহুর সাইমোনাইঈদিস ও 
বালথাজারকে বলতে লাগল, আগামী কাল নাজারিন প্রবেশ করবেন এই 
শহরের মন্দিরে । এ মন্দিরই তীর পিভুভবন। সেখানেই আত্মপ্রকাশ 
করবেন তিনি । তার সঙ্ষে আছে বারোজন অনুচর-_-জেলে, চাষী, সরাই- 
ওয়াল! গ্রভৃতি নিচু শ্রেণীর মানুষ । 

আইরাস বলল, গ্রীকরা হলে এই লোকটিকে বলত দার্শনিক । 

বালথাজার বলল, দার্শনিকরা এমব কাজ পারে ন1। 

আইরাস বলল, এক লোকটিই যে পারে তা কি করে জানলে তুমি ? 

বেনহুর বলল, আমি নিজে দেখেছি তিনি জলকে মদে পরিণত করেছেন । 

সাইমোনাইদিম বলল, খুবই আশ্চর্ষের কথা। 

বেন্ভুর আরও বলল, গ্যালিলিতে আমি যখন তার সঙ্গে ছিলাম তখন 
গ্রকটিকুষ্ঠরোগীর কাতর আবেদনে ও কানা শুনে তার গায়ে হাত দিয়ে 
নাজাবিন বললেন, তুমি ভাল হয়ে যাও। আমর] অবাক হয়ে দেখলাম 
সঙ্গে সঙ্গে লোকটা একেবারে ভাল হয়ে উঠল। সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল 
হয়ে রোগমুক্ত হয়ে উঠল। 

কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল আমরাহ,। 

সাইমোনাইদিম বলল, ইজরায়েলে এ ধরনের ঘটন। ঘটেনি কখনে।। 


বেনছর ৬৫ 


বেনহুর আবার বলতে লাগল, আমি নিজের চোখে আর একটা ঘটন! 
দেখেছি। বেথানিতে ল্যাজারাস নামে একটা লোক বাস করত। সে 
নাজারিনের ভঞ্ ছিল। সেরোগে মাব। যাওয়ার পর তাকে একটা বড় 
পাথরের নিচে কবর দেওয়া হয় । চ।রদিন পরে নাজারিনকে সেখানে নিজে 
গিয়ে ল/াজারাসের মৃত্া খবর দেওয়া হযু। তখন কবর খুঁড়ে দেখ। হয় 
বিকৃত হয়ে উঠেছে ল্যাজারাসের মৃতদেহট1। কিন্তু অংশ্চর্ষের বা, নাজাবিন 
যেমন বললেন, 'ল্যাজারাস, উঠে এম” অমনি শবাঞাদনপহ উঠে এল 
ল্যাজারস নুস্থ স্বাভাবিক খানুষের মত) মেলোক আজও বেঁচে আছে। 
কালহ আপনারা তাকে দেখতে আমহে পারেন । 

এঠ কথ! খলে সেখান থেকে ধেখানির পথে চলে গেল বেনন্ুর | 

পরদিন সকালে আমরা হ, একটা ঝু'ড হাতে শহরের ফটক পার হয়ে এক 
কবরখানায়ু চলে গেল । নেই করধবের কাছেই হার ননবগিনী আর টির্জা 
থাকত । 

আমরাহ কোন কথা না শুনে ভার কত্রীকে জঙিষে ধরে তার জামায় চুম্বন 
করল । বৃদ্ধ। তাকে বলল, তুই বড় অবাধ্য আর ছুষ্ট, 'আমরাহ,। তুই আমাকে 
ছুঁলি, ভোর সধনাশ হয়ে বাবে। তোর মশিবের কাছে আর যেতে 
পারবি ন1। 

আমরাহ, বলল, না আম ছুষ্ট, নই । তোমাদের জন্চ স্রসংবাদ এনেছি । 

বৃদ্ধা বলল, জুঁডার খবর কি? 

অ।মরাহ বললঃ গতকাল সে এসেছিল। তার মুখ থেকেই ত কথাট। 
শুনলাম। নাজারিন নামে একটি আশ্চর্ধ মানুষ এসেছে । সে তোমাদের 
রোগ সারিয়ে ভাল করে তুলতে পারবে । তার কথা রোগীর যে কোন রোগ 
সেরে যায়। এমন কি মৃতও জীবন ফিরে পায়। জুডা নিজে দেখেছে । 

আমবরাহ বলল, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব। সমযু নষ্ট 
করো না। আমার সঙ্গে চল। 

ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে দিয়ে বলল, এই নাও খাবার খেয়েসংবরিষে 
পড়। আজ সকালে তিনি একটা কাছাকাছি পথ দিয়ে যাবেন। 

পথে বেরিয়ে বৃদ্ধা দেখল, দলে দলে লেক আসছে । তাদের মধ্যে কুষ্ঠ 
রোগীও ছিল। বৃদ্ধা ভাবল এই মহাপুরুধই হয়ত সেই ত্রাণকতী ধার জম্মকালে 
অতীতে একদিন সারা জেরুজালেমের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিদেশ 
হতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছিলেন সেই ত্রাণকর্তীকে দেখতে । 


৬৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


জনব্হুল পথ ছেড়ে নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে এগোতে লাগল তার। 
তিনজনে । টির্জীর বড় কষ্ট হচ্ছিল সে পথে যেতে । 
হঠাৎ মা ও মেয়ে অবাক হয়ে দেখল পৃব দিক থেকে একটি লোক তাদের 
দিকেই এগিয়ে আসছে । টির্জা বলল, সরে এস, ও নিশ্চয় আমাদের দেখে 
পাথর ছুঁড়ে মারবে। লোকটি আরো কিছুটা এগিয়ে এলে বৃদ্ধা মাথার 
কাপড় সরিয়ে আইন অনুসারে “অচ্ছুৎ অচ্ছুং বলে চিৎকার করতে লাগল। 
তবু এগিয়ে এসে লোকটি তাদের চার গজ দূর থেকে জিজ্ঞাসা করল, 
তোমরা কি চাও? 
বৃদ্ধা বলল, দেখতেই ত পাচ্ছ আমরা কুষ্ঠরোগী, সবে দাড়াও । 
লোকটি বলল, আমি ধার বার্তাবহ তিনি একবারমাত্র তোমাদের সঙ্গে 
কথা বললেই তোমাদের রোগ সেরে ধাবে। ন্ুহরাং আম এতে ভয় 
পাই না। 
তিনি কি তাহলে নাজারিন ? 
লোকটি বলল, তিনি ত্রাণকর্তী । 
আ'জ কি তিনি এই শহরে আসবেন ? বৃদ্ধা করজোড়ে একথা জিজ্ঞাস! 
করল। 
লেক বলল, জান তিনি কে? 
ই] জীনি তিনি ঈশ্বরের পুত্র 
তাহলে এখানেই অপেক্ষা করো । তিনি এই পথেই আসবেন। সঙ্গে 
অনেক লোকজন থাকবে । এদূরের পাহাড়ের তলায় সাদা গাছটার নিচে 
গিষে দাড়াও । যখন তিনি এই পথ দিযে যাবেন তখন তাকে যেন ডাকতে 
ভূলো। না। তাঁকে ডাকতে ভয় করো না। আকাশে ণজ্গ্জন হলেও তিনি 
তোমাঁদের ডাক শুনতে পাঁবেন। 
লৌকটি চলে গেলে ওর! হাটতে হাটতে পাহাড়ের গায়ে একট উচু 
জায়গায় গিয়ে একটা গাছের নিচে বলল । টির্জা ঘুমিয়ে পড়ল। 
জাযপ্ধাটার নিচ দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছিল তাতে ক্রমশই লোকের ভিড় 
বাড়তে লাগল । প্রত্যেকের হাতে ছিল সগ্কাটা একটি করে "গালের ভাটি। 
অবশেষে দেখ। গেল পূর্ব দিক থেকে এক বিরাট জনতার স্রোত আদছে। 
জনতার মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে একটি লোক। তার মাথাটি 
ছিল অনাবৃত আর গোট। দেহটি একটি সাদা কাপড়ে ঢাকা। বৃদ্ধ! বুঝতে 
, পারুল, ইনিই নাজীরিন। সে টির্জাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। 


বে্ন্হের ৬৭ 


টির্জার হাত ধরে মা কিছুটা এগিয়ে যেতেই জনতার মধ্য থেকে অনেকে 
বলতে লাগল, কুষ্ঠরোগী, পাথর ছু'ড়ে মারো । 

এইভাবে চিৎকার করতে করতে একদল লোক মা ও মেয়েকে খিরে 
ধরুল। এমন সমযু সেই অশ্বারোহী মহাপুরুষটি মহিলাটির কাছে এসে 
পড়তেই জনতা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। শান্ত সুন্দর মুখে এক সিদ্ধ করুণা 
ভাব। বড় বড় ছুটি উজ্জল চোখে অনন্ত আশ্বাস। 

বৃদ্ধা কাতরভাবে তাকে লক্ষা করে বলল, দয়া করো প্র । হে প্রভু, 
আমাদের উপর দয়া! করো । আমরা তোমাকেই খুঁজছি । 

ঘোড়ার উপর থেকে অশ্বারোহী মহাপুরুষ জিজ্ঞানা করলেন, ক্তোমরা কি 
বিশ্বাস করো, এ কাজ আমি করতে পারি ? 

বৃদ্ধা বলল, মহাপুরুষরা৷ বলেছেন তুমিই ত্রাণকর্তা। 

অশ্বারোহী মহাপুকষের চোখ ছুটি উজ্জল হয়ে উঠল । বললেন, তোমাদের 
বিশ্বাস অপবিপীম। তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হোক । 

মা তখন ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন । আমবা বেঁচে গেলাম 
টির্জা। সত্যি সত্যিই সে এক অলে।কিক ঘউন1। সঙ্গে সঙ্গে তার গা থেকে 
কুষ্টরেগের সব দাগ মিলিয়ে গেল নিতশেষে । তাদের শিরায় শিরায় বইতে 
লাগল নতুন ও বিশুদ্ধ রক্তের শ্রোত। সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠল প্রতিটি 
অবশ অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ন্ায়ুতন্ব । মা ও মেয়ে ছ্ুজনেই সম্পূর্ণবূপে হয়ে 
উঠল রোগমুক্ত । 

আমরাহ কাছে দাড়িয়ে গেকে দেখতে লাগল সব কিছু । আনন্দে জল 
গড়িয়ে পড়ছিল তারও চোখ থেকে । 

বেনছুবও দূর থেকে থমকে দাড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিল । কিন্তু ষে 
বৃদ্ধা মহিল! নাজারিনকে ডাকল সে ষে তার মা তা বুঝতে পারেনি দূর থেকে। 

এবার নাজারিন ও জনতা চলে যেতে বেনছুরের চোখ পড়ল আমরাহের 
উপর । সে ছুটে তার কাছে যেতেই আমরাহ, তাকে বলল, মার সঙ্গে কথা! 
বল। আমার গিন্নীমা ও বোন ভাল হয়ে গেছে। 

, বেনহুর ছুটে শিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মাও বোনের 

পুনমিলনের পর তার জোববা বা আলখাল্লাট। টির্জার গায়ে জড়াতে দিল । 

কেডরন নদীর পুব পাড়ে রাজকীয় কবরখানার মধ্যে এক জায়গায় ছুটি 
তাবু খাটিয়ে মা ও বোনের আপাতত থাকার ব্যবস্থা করে দিল বেনহুর। জব 
সুখ-ুবিধার ব্যবস্থা করে দিল। প্রধান পুরোহিত তাদের পূর্ণ রোগমুক্তির 
সুপারিশ ন। কর৷ পর্যন্ত তাদের লোকালয়ের বাইরে থাকতে হবে । 


বেনভব-"? 


৬৮ | কিশোর ক্লাসিকস্‌ 
২ 


সেদিন শহরে ছিল ইহুদীদের এক বিরাট ধর্মীয় উৎসব । চারদিকে দলে 
দলে লোকেরা আগুনে মাংস টোস্ট করছিল। কেড়ুরনের তাবু থেকে বেরিয়ে 
বেনহুর খাতত-এর দিকে চালনা করতে লাগল ঘোড়াটিকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে 
গেছে। 

পথে বেরিয়ে বেনহুর দেখল, চারদিকেই হৈ-হুল্পোড় ও গান বাজন। 
চলছে । সহসা সামনে তাকিয়ে সে দেখল, জলন্ত মশালের এক বিরাট 
শোভাযাত্রা আমছে। শোভাযাত্রা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে গান- 
বাজনার সব ন্তুর ও হৈ-হুল্লোড় স্তব্ধ হযে গেছে। বেনহুর আরো! লক্ষ্য করে 
দেখল শোভাবাত্রীর মধ্যে ইহুদী পুরোহিতের দল ছাড়া ছিল স্তৃতীক্ষ বর্শাধারী 
রোমক সৈনিক। মশীল ও বাতি নিয়ে চলেছিল চাকরের দল। তাছাড়। 
লম্বা দাড়ি, ঘন ভ্র ও খাড়া নাকওয়ালা রাবিব বা সন্ত্ান্ত কিছু ইহুদীও ছিল। 

শোভাযাত্রার মধ্যে তিনজন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেন্ছরের। 
তারা হলো মন্দিরের প্রধান পুলিশ, প্রধান পুরোহিত আর একজন হলে। 
নাজীরিনের শিষ্য ও বহুদিনের সহচর স্ব্যারিয়ট। ম্লান মুখ, বিষগ্ন চোখ। 

পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জলপাই বাগানের সামনে এসে 
শোভাযাত্রা থেমে গেল। বেনহুরও শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। 
ধর্মীয় শোভাযাত্রায় সশস্্ রোমক সৈনিকদের উপস্চিতির অর্থ বুঝতে পারছিল 
না লে। 

বাগানের ফটকের সামনে দাড়িয়ে শোভাযাত্রাকীরীদের অনেকে হাক- 
ডাক শুরু করে দিল। 

বেনহুর দেখল বাগানের ফটকের মামনে সাদা কাপড় পরে দাড়িয়ে 
ছিলেন নাজারিন। লল্বা চুল, সরু মুখ, ঝুঁকে পড়া ক্ষীণ দেহ। হাত ছুটি 
আড়াআডিভাবে বুকের উপর বরাখা। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ক্লান্ত, 
হতাশাখিন্ন এবং আত্মসমর্গণে প্রস্তুত । 

ঝর্গিরিনের পিছনে তার একদল শিষ্ু দাড়িয়ে ছিল উত্তেজিতভাবে । 
কিন্ত নাজারিন ছিলেন অশ্চির্ষভাবে শাস্ত । 

শোভাযাত্রার সামনে যে পুরোহিত দাড়িয়ে ছিল তাকে নাজারিন জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমরা কি চাও ? 

পুরোহিত বলল, নাজারেখের ষীশুকে । 

আমিই সেই। 


বেনছুর ৬৯ 


কথাট! শুনে আকন্রম্ণকারীদের অনেকে পিছিয়ে গেল। ভীরু প্রকৃতির 
মানুষরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু জুডাঁস এগিয়ে এসে যীশুকে চুম্বন 
করে বলল, প্রভুর জয় হোক। 

যীশু শান্ত হয়ে জুডাসকে বললেন, জুডাস, মানবপুত্রকে তুমি কি চুম্বন 
দিযে ঠকাঁতে চাও? কেন এসেছ তুমি? 

জনতার দিকে তাকিয়ে যীশু আবার প্রশ্ন করলেন, কি চাও তোমরা ? 

নাজারেখের যীশুকে । 

বলেছি ত আমিই সেই। আমাকেই যদি চাও তাহলে আমার শিষ্যদের 
ছেড়ে দাও । তাঁদের যেতে দাও। 

এবার পুরোহিত ও বাবিবরা যীশুকে বাধার জন্ত তার উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তেই যীশুর শিরা এসে তাদের বাধ দিল। একজন আক্রমণকারীর 
কান কেটে দিল। তবু তারা ষীশুকে ছিনিষে নিতে পারল না। সৈনিকরা 
যীশুকে বাধতে উদ্ভত হলো । যীশু তবু নিধিকীরভাবে ককণা ও প্রেম 
বিতরণের কাজে ব্যস্ত। 

কান কাটা লোকটি তার শত্রু হলেও তিনি তার কানে হাত দিয়ে বললেন, 
তোমার আর কষ্ট হবে না। 

লোকটির কানের ক্ষত ভাল হয়ে গেল। শত্রু মিত্র সকলেই অবাক হল। 

যাঁরা তাকে বন্দী করতে এসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে ফীশু বললেন, 
কোষবদ্ধ করো তোমাদের তরবারি । এত অস্ত্র কিসের জন্য? তোমরা কি 
একটা চোরকে ধরতে এসেছ ? আমার পিতা যে পানপাত্র আমাকে 
পাঠিয়েছেন তা পান না করে কি পারি? অন্ধকারের অশুভ শক্তি তোমরা, 
এই ত উপযুক্ত সময় । 

সৈন্তারা এবার বিনা বাধায় বেঁধে ফেলল ধীশুকে। বেনহুর দেখল যীশুর 
সব অনুগত শিষ্যরা চলে গেছে । তিনি সম্পূর্ণ একা । 

জনতা এবার বন্দী যীশুকে নিষে শহরের দিকে ফিরে চলল । এবার 
তাদের আগে ছিল সৈন্দল । বেনহুরও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে'লাগল | 
সে বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। তার ইচ্ছা হলে! সে শুধু একটা 
কথা জিজ্ঞসা করবে নাজারিনকে। 

মাথাটা নত করে তখন ধীর পায়ে হেঁটে চলছিলেন নাজান্িন। হাত 
দুটি পিছনে বাধা ছিল। মাথার ঘন চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর । 
দেহট্। স্ঁকে পড়েছে সামনের দিকে । কোনদিকে দৃষ্টি নেই। 


৭০ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


শৌভাযাত্রী নদীখাঁতের সেতুর কাছে এলে বেনহুর বন্দী নীজারিনের 
কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, প্রভু, আমি তোমার বন্ধু । তুমি একটা কথ! 
বল, তুমি কি ্বেচ্ছায় এদের সঙ্গে চলেছ ? বল, তোমাকে যদি উদ্ধারের 
ব্যবস্থা করি তাহলে তুমি কি তা গ্রহণ করবে ? 

শোভাযাত্রাকারীদের কয়েকজন বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কে? 

নাজারিন কিন্তু বেনহুরের কথায় কোন জবাব দিলেন না। মুখ তুলে 
একবার তাকালেনও না । তবু তার নিবিকার অথবা বাথামলিন মুখখানি দেখে 
বোঝা যায তিনি বলতে চাইছেন, আমাকে থাকতে দাও, বন্ধুরা পরিত্যাগ 
করেছে, জগং তাকে অস্বীকার করেছে । তাই ত আমি ফিরে যাচ্ছি আমার 
পিকচার কাছে। 

এই সময় কয়েকজন বেনভুরকে ধরে বলল, একেও বেঁধে ফেল । মেরে 
ফেল । ৪ ওদেরহ একজন । 

বেনভুর তার হাতট1 ছাড়িয়ে নিষে ভিড় থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে এক 
জায়গায় লুকিয়ে পড়ল । তার জামাটা ছি'ড়ে গেল। 

ওরা চলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে বেনহুর বাগানের পাঁচিলের উপর 
তুলে রাখা তার জোববা ও কমালট। তুলে নিয়ে শহরের ফটক পার হয়ে খাতে 
ঢুকল। তারপর সেখান থেকে কেডুনের তাবুতে ফিরে গেল ঘোড়ায় চডে। 
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পরদিন সক'লে বেনভ্রের াবুতে ছুজন গ্যালিলিবামী ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যস্ত 
হয়ে এসে হাজির হলো । বেনহুরকে বলল, হে জুডার পুত্র» প্রস্তত হোন। 
দণ্ডাদেশ দেওয়! হয়েছে । প্রুশকাঠে বিদ্ধ করা হবে তাকে । গতরাতেই 
প্রধান পুরোহিত হান্নসের বাসভবনে তীর বিচার হয়েছে। 

সঙ্গে সঙ্গে অন্্র হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল 
বেনহুর 1% গ্যালিলিবাসীদের একজন তাকে বললেন, এখন কোথায় যাবেন? 

সৈন্য সংগ্রহ করতে। 

গ্যালিলিবাদী বলল, হায়, কি দুর্ভাগ্য ! আমি আর আমার এই বন্থুটি 
ছড়া দেশের সব মানুষ পুরোহিতদের দলে । 

বেননুর ঘোড়ার লাগাম টেনে বলল, ওরা কি চায়? 

নাজারিনকে হত্যা করতে । 

বেনহুর বুঝতে পারল, আর কোন উপায় নেই। সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ 


বেনহুর ও 


করেছে । কোথাও কেউ তার আর অনুগত নেই। সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল 
নাজারিনের জন্য । 

এরপর ওরা গলগোথার দিকে যেতে লাগল । সেখানেই ক্রুশবিদ্ধ কর! 
হবে যীশুকে । 


বেনহুর তার ছুজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল বন্যার জলের 
মত জননোত এগিয়ে চলেছে সেদিকে । দেখল সাইমোনাইদিস, এস্তার ও 
বালথাজার সেখানে উপস্থিত হয়েছে অনেক আগেই । বৃদ্ধ বালথাজ।র ছিল 
একটি পাঞ্ষিতে। 

বালথাজার বেনহুরকে দেখতে পেয়েন্ট বলল, তাকে দেখতে পাব ত? 
হায় প্রত! আর একটিবার যেন দেখতে পাই । আজ পৃথিবীর বড় ছুদিন। 

বেননুর বলল, নাজারিন ত এই দিকেই ষাবেন। 

অবশেষে নাজারিন দেখ! দিলেন । পায়ের তল! কেটে রক্ত পড়ছে । পা 
ছুটো টলছে। খুতপ্রাষ অবস্থা। শতছিন্ন নোংরা দাগলাগা একটা গাউন 
কাধের উপর ঝুলছে । কাটার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথায় । 
কপাল থেকেও রক্ত ঝরছে । গাষের রং অস্বাভাবিক রকমের সাদা ফাকাশে 
হয়ে উঠেছে। হাত ছুটি বাধা, তবু প্রথামত দগ্ডিত অপরাধী হিসাবে 
ক্রুশকাঠা কে তাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। রাস্তায় অনেকবার উপুড় 
হয়ে পড়ে যান। 

জনতার মধ্য থেকে অনেকে স্বযোগ পেলেই লাঠি দিয়ে খোচা মারছিল। 
থুথু দিচ্ছিল গায়ে । 

তবু চোখমুখের উপর কোন ক্রোধের ভাব ছিল না ষীশুর। মুখে ছিল 
নাকোন আতনাদের ধ্বনি । 

সাইমোনাইদিস আবেগে কাপছিল। 'এস্তার তাকে ধরে ছিল । বাঁলথাজার 
বসে পড়ল ছুঃখে । বেনহুর চিৎকার করে উঠল, হে আমার ঈশ্বর! আমার 
ঈশ্বর ! 

তার পাওর মুখখা।ন একবার খুললেন নাজারিন। (সেই নীরব, নিত্বচ্চার 
মুখে কোন কথা না থাকলেও পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ত আশীধাদ ঝরে 
পড়ছিল । 

নজারিনের পিছনে ছুজন ক্রুশকাঠ বয়ে নিয়ে চলেছিল । বেননুর 
গ্যালিলিধাসীকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা কারা? 

দুজন চোর। ওরাও নাজারিনের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। 
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বেনছুর আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে কয়েকজন নারী রয়েছে, ওরা 
কার ? 

গ্যালিলিবাসী বলল,যে স্ত্রীলোকটি কাদছে সে প্রভূ নাজারিনের মা মেরি। 
যার কাধের উপর ভর দিয়ে কীদছেন তিনি প্রভুর এক শিষ্যা। আর বাকি 
তিনজন গ্যালিলিবাসিনী ৷ 

শেষ মুহুর্তে একজন গ্যালিলিবা সীকে দেখে তাদের কাছে গিয়ে যীশুকে 
বাচাবার শেষ চেষ্টা করল বেনহুর । কিন্তু তাঁর কথাযু তারা কান দিল না। 
বলল, এ ছাড়া আপনার অন্ত ঘে কোন কথ শুনতে রাজী আমরা । আপনি 
প্রতারিত হয়েছেন জুভাপুত্র । 

নাজীরিন ইহুদীদের রাজা নয়: বাঁজা হবার মন তার নেই” 
জেরুজালেমের মন্দিরে আগে তখন আমরা তার সঙ্গে ছিলাম । কিন্ত তিনি 
ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ডেভিডের সিংহাসনে বসলেন 
না। আমাদের ও ইজরায়েলের আশা তিনি পুরণ করলেন না। তাই আজ 
কেউ সঙ্গে নেই তার । তবে শুনে রাখুন জুডার পুত্র, আপনার জন্য তরবারী 
কোবমুক্ত কৰে আঘাত হানতে আমরা সতত প্রস্তুত । 

বেন্ছুপ যদি সেদিন নাজান্রিনের মুক্তি তাদের মুক্তি হিসাবে গণ্য করে 
গ্যালিলিবাসীকে নিয়োঞ্জিত করতে পারত তাহলে ইতিহাস পাল্টে যেত। 
কিন্তু সে ইতিহাস হন্ত মানুষের হাতে গড়া, ঈশ্বরের অভিপ্রেত হত না সে 
ইতিহাস । ৃ 

& 

সাইমোনাইদিস বারবার ডাকতে লাগল বেনহুরকে । 

সাইমোন।ইদিন, বালথাজার, এস্তার ও দুজন গ্যালিলিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে 
বেনহুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জায়গাটায় গিয়ে পেঁছল। দেখল গোলাকার 
একটা ছোট পাহাড়ের ধারে নরকপালের মত একটা জায়গা রয়েছে। 
জায়গ৮চা রগ তুণহীন ॥ শুধু পুঁমিপগ!ছের একটা বেপ ছিল সেখানে । 
অসংখ্য মানৃযের ভিড়ে ঘের! আছে জায়গাটা। তার মাঝে আছে রোমক 
সৈনিকদের এক প্রাচীর । 

অনেক লোকজন ক্রুশকাঠ তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রধান পুরোহিত 
তঝ্তাবধানকারী একজন সিনেটরকে বলল, স্র্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের মৃত্যু 
এবং কবরস্থ করার ব্যবস্থা! করতে হবে । এটাই হলো বিধান । 
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একজন সৈনিক যীশুর কাছে গিয়ে একটি পানপাত্র তুলে ধরল, কিন্ক 
তিনি তা নিলেন না। 

প্রধান পুরোহিত বলল, প্রথমে নিযে যাও ঈশ্বরের নিন্বাকারীকে। ঈশ্বরের 
পুত্র নিজেকে বক্ষা করুক । 

সিনেটর বলল, ক্রুশ প্রস্তত। এবার দপ্ডিতদের পেরেক মেরে ক্রুশ- 
কাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। একথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠল জ্নতা। 

বালথাজার কাপতে কাপতে বসে পড়ল। বলল, দোষী বা নির্দোষ 
যারা আজ এ দৃশ্/ দেখছে তাদের জীবন হবে অভিশপ্ত । 

সাইমোনাইদিস বলল, এখনো! যদি জেহোভা হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে 
ইজরাষেলের ও আমাদের সর্বনাশ । 

বেনুর বলল, অমি এতক্ষণ স্বপ্নের আবেগের মধ্যে ডুবে ছিলাম। 
ত্বপ্পের মধো কে ফেল আমাকে বলল, যা বিধির বিধান তাই হক্ছে। 
নাজাবিনের এই ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা । এখন নীরবে প্রার্থনা করাই আমাদের 
কর্তবা । 

নিস্তব্ধ বাতাসে একটি আকাশবানী যেন ভেসে এল 'তার কানে, আমিই 
জীবন, আমিই নবজন্ম। 

পৈনিকরা নাজরিনের গা থেকে সব পোশাক খুলে নিল। তিনি তখন 
নগ্রদেহ। কশাথানের রক্তাক্ত চিচ্চ ফুটে আছে তার পিঠে। প্রথমে উতর 
হাত ছুখানি রাখা হলো ক্রুশকাঠের ছুদিকে। তীক্ষ পেরেক দিয়ে কঠের 
সঙ্গে বিধে দেওয়া হলো হাত ছুখানিকে। তারপর তার হাটুহটকে 
এমনভাবে তুলে ধরা হলো যাতে পায়ের পাতাগুলি কাঠের উপর চিকভ'বে 
পড়ে। তখন একটি পায়ের পাতাকে আৰ একটি পাতার উপর রেখে 
একটিমাত্র পেরেক দিয়ে তা গেঁথে দেওয়া হলো । 

দর্কিরা সব দেখে কম্পিত যন্ত্রণায় শিউরে উঠল। কিন্তু ধার উপর 
এত আঘাত, এত নির্ধাতন তার চোখে মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ (নই, 
তার মুখে কোন আর্তনাদের শব্দ নেই । মঙ্জুরেরা যীশুর বিদ্ধ দেহ সমেত 
ক্রুশকাঠটি বয়ে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে বসিষে দিল । যীশুর দেহটি ঝুলে 
পড়ল। তীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটি বাণী, পিতা, এদের ক্ষমা 
করো, কারণ এর] জনে না এর কি করছে। 

ক্রুশকাঠের মাথার উপর একটি ফলকে লেখা ছিল অভিবাদন, 
ইহুদীদের রাজা । 
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সূর্য তখন মধ্য আকাশে উল্জ্লভাবে কিরণ দিংচ্ছল। উন্মত্ত উল্লাসে 
ফেটে পড়ছিল জনতা। কিন্ত সহসা আকাশ থেকে একটা ছায়া নেমে এসে 
ঢেকে ফেলল পৃথিবীকে । যেন আকাশে সন্ধ্যা নেমে এল। ক্রমে গু 
থেকে গঢতর হয়ে সে ছায়া প্রিণত হয়ে উঠল অন্ধকারে । সকলের মুখ 
থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল উন্মত্ত উল্লামের বধর ধ্বনি । 

এস্ার ভয় পেয়ে গেল। তাকে আশ্বাস দেবার জন্য সাইমোনাইদ্সি 
বলল, এট একট! কুয়াশা, 'এধনি কেটে যাবে । 

বেনুর বলল, না, এটা কুয়াশা নয়, বাতাসে মিশে থাকা সাধু সম্তদের 
আত্মার করুণার প্রকাশ। আপনি নিশ্চিত থাকবেন সাইমোনাইদিস, 
যিনি এ ক্রুশকাঠে ঝুলছেন তিনিই ঈশ্বরপুত্র ৷ 

বালথাজার বলল, জন্মলগ্নেই আমি তাকে দেখেছিলাম জাবনার পাত্রে । 
তাই আমি তাকে আগেই চিনতে পেরেছিলাম । 

চোরছুটিকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাদের পুতে দিয়ে চলে গেল রক্ষীরা। 
একজন সৈনিক ক্রুশবিদ্ধ ষীশুকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি যদি ইহুদীদের রাজ 
হও তাহলে নিজেকে বচাও। 

একজন পুরোহিত বলল, তিনি যদি এখন আমাদের কাছে নেমে আসতে 
পারেন 'তবেই তাকে বিশ্বাম করতে পাবি। 

অন্য কয়েকজন বলল, ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলল ₹ এখন দেখা যাক 
ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেন কিনা । 

বেনহুর সাইমোনাইদিস ও বালথাজার বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে গেল। 
তাদের চোখের সামনে নাজারিনের ঝুলন্ত দেহটি এক অস্পষ্ট ছায়ামৃতির মত 
দেখ।চ্ছিল। 

দৈনিকরা যাবার সময় একটি পাত্রে জল মেশানে। কিছু মদ রেখেছিল । 
কেউ ইস্ঠা করলে সে জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে লাঠির ডগায় করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর 
তাত মুখট। ভিজিয়ে দিতে পারে। 

৫'নভর তাই করতে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল বড় দেরি হয়ে 
গেছে। বেনহুর দেখল, যীশুর ক্ষতলাঞ্ছিত, ধুলিধূঘরিত মুখখানি সহসা 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক অলৌকিক আলোর উজ্জ্লতায়। ছুটি আযুত 
চোখের উদাস দৃষ্টি সামনে বহুদুর পর্যস্ত ছিল প্রসাবিত। সে দৃষ্টিতে ছিল 
এক পরম শান্তি আর প্রত্যয়ের আভাস। 

ক্রমে সে দৃষ্টির আলো নিবে গেল। ম্লান মুখখানি ঝুলে পড়ল বুকের 
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উপর। তবু অবশিষ্ট শেষ শক্তিটুকুকে সংহত করে তার ভগ্নক্ঠে উচরিত 
হলো তার শেষ বাণী, পিতা, আমি তোমারি কাছে সমর্পণ করছি 'আমার 
আত্ম।কে। 

বেনহুর তার বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, সব শ্ে। 

হঠাৎ এক প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাহাড়টা। ভ্রুশকঠিগুলি 
দুলতে লাগল । বেনহুর দেখল বাঁলথজারের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে 
মাটিতে। বেনহুরের মনে পড়ল যীশুর শেষ বাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে একটি আর্ত চিৎকার কানে গিয়েছিল তাঁর । এবার বুঝল ঠিক "খনি 
তার প্রভুর সঙ্গে এই মহান মিশরীয়ের আত্মা "গার মরদেহ ত্যাগ করে 
যাত্র! বে ন্ব্গলোকের পথে । 


৫ 


যীশুধুষ্টকে ক্রুশাবদ্ধ করার পর দেখতে দেখতে পীচ বছর কেটে যায়। 
ইতিমধো বেনছুর এক্ারকে বিয়ে করে ইতালির অন্বর্গত মিসেনাম বন্দরের 
কাছে একটি সুন্দর বাড়িতে বাস করতে থাকে । টির তার কাছে থাকে। 

বেনছরের মাও আমরাহ, মারা গেছে। আইরাস মেসালাকে বিয়ে 
করে। কিন্তু মেসালা বিয়ের পর আইরাসকে এত কষ্ট দেয় যে আইরাস 
তাকে হত্যা করে । তবে বিধবা হবার পর আইর।স বেনহুর ও এস্তারের মত 
ৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি । 

এস্তারের বাবা সাইমোনাইদিস তখনে। বেঁচে ছিল। «বে বাবসা 
বাণিজ্যের কাজে অবসর গ্রহণ বরে সে। 

একদিন খবর আসে বেনছুরের কাছে, রোমের সম্রাট নীরে। খৃষ্টানদের 
উপর দ।রুণ অত্যাচার করছে। তা শুনে ব্নেহুরকে বলল সাইমোনাইদিস, 
প্রভুর আলো সেখানে যেমন করে হোক জালিয়ে রাখতে হবে। 

বেনছুর বলল, কিন্ত কি করে তা সস্তুব ? 

সাইমোনাইদিস বলল, নীবে। ও সব রোমকই মুতের ছাট জং্র সমাধি 
ক্ষেত্র এই ছুটে! জিনিসকে পবিত্র বলে মনে করে। তাই রোমের মাটির 
উপর প্রভুর মন্দির যদি আজ গড়তে না পার তাহ?ল মাটির নিচে তা গড়ে 
তোল। আব রোমের খুষ্টানদের মৃত্যু হলে সেখানে সমাধিস্থ করার বাবস্থা 
করো।। 

সাইমোনাইদিসের পবামর্শমত কাজ করার জন্য সেইদিন জাহাজে করে 
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রোমের পথে রওন] হয় বেননুর । এস্তারও ছেলেমেয়েদের নিযে বেনহুবের 
সঙ্গে যায়। 

আজও যদি কেউ রোমে যান তাহলে তিনি বেনহুরের উজ্জল কীতি 
সেই সমাধিস্থান দেখতে পাবেন। সেই জমাধিস্থান থেকে যে খুষ্টধর্মের 
অত্যতথান হয় তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সীজাবের সাঘ্রাজ্যসীমাকেও 
ব্বছন্দে অতিক্রম করে যায় । 


ভন কুইকক্জোট 
সনাভ্ডিশ্ভেস 
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বহুকাল আগে স্পেনদেশের ল' মাঞ্চা গ্রামে এক হাস্তরসিক লোক বাস 
করত । 'ার চোয়ালের হাড়ছুটো লষ্টনের মত দেখতে ছিল বলে লোকে 
তাকে নাম দিষেছিল কুইকজাডা। বা লষ্টনমুখো। 

কুইকজাডা। কোন কাজকর্ম করত না। দিনরাত শুধু যত সব যুদ্ধ আর 
দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী পড়ত। কোথায় কোন বীর যুদ্ধ করে 
একচক্ষু এক দৈত্যকে হারিয়ে দিল, কোথায় কোন রাজপুত্ত,র পক্সীরাজ 
ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে তেপাস্তরের মাঠের উপর দিয়ে 
এক ঘুমস্ত রাজবাড়ি থেকে এক বন্দিনী রাজকন্টাকে উদ্ধার করল সেই সব 
কাহিনী পড়তে বড় ভালবাসত সে। এই সব কাহিনী পড়ার নেশায় সব 
সময় মাতোয়ার। হয়ে থাকত সে। 

এই সব কাহিনী রোজ পড়তে পড়তে ও তার কথা ভাবতে ভাবতে 
কুইকজ।ডার মনে হলো সে নিজেও একজন বীরপুরুষ এবং সেও ইচ্ছা! করলে 
অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। 
এইভাবে ভার মাথয় একটা খেয়াল চেপে বসল, সে দিগ্বিজযে বার হবে। 
দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়ে সে ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে বেড়াবে। 

দিগ্রিজযুযাত্রার প্রস্তরতিপৰ চলতে লাগল কুইকজাডার। প্রাচীন 
কালের এক বর্ম যোগাড় করল সে। সেই সঙ্গে যোগাড় করল মাথ' ঢাকার 
এক শিবক্্ণ, টাল, তরোয়াল আর বর্শা । 

কিন্তু দিখিজয়ের জন্য একটা ঘোড়া চাই। কুইকজীডার একটা রোগা 
হাড় বার করা ঘোড়া ছিল। কুইকজাডা ভাবল ওই ঘোড়াতেই চলবে। 
শুধু ঘোড়াটার একট! ভাল নাম রাখতে হবে। অনেক ভাবনা চিন্তা করে 
সে ঘোড়াটার নাম রাখল রোজিনান্তে । 

এরপর সে ভাবল, তার নামট!। ভাল নয়। তার নামটাও পাল্টাতে 
হবে, কারণ একজন দিথিজয়ী বীরের পক্ষে কুইকজাডা নামট। মৌটেই 
উপযুক্ত নয়। তার বীরত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যতে হয়ত কথ! কাহিনী ও ইতিহাস 
লেখা হবে । 

আবার অনেক ভাবন! চিন্তা করতে লাগল কুইকজীডা। তারপর তার 
এক নতুন নাম ঠিক করল। সে নাম হলো, মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট। 
নামটা, তার বেশ মনঃপুত হলো। এক দিখ্বিজয়ী মহাবীরের পক্ষে এ 
নামটাই উপযুক্ত হবে । 
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অবশেষে একটা দিন ঠিক করল কুইকজোট | জুলাই মাসের একদিন 
সকালে বর্ম টর্স এটে ঢাল তলোয়ার ও সড়কি নিয়ে রোজিনাস্তের পিঠে 
চড়ে দিখিজযে বার হলো! ওন কুইকজোট । 


ই 


পথে বার হয়ে যাত্রা শুরু করতেই কুইকজোটের একটা কথা মনে পড়ে 
গেল। মন্ত্র পড়ে এখনো! মহাকীর-ত্রতে দীক্ষা নেওয়া হয়নি তার। এই 
দীক্ষ। না নিলে দিগ্বিজযীর মহান কর্তব্য পালন করতে পারবে না সে। 

অবশেষে ঠিক করল পথে যেতে যেতে প্রথমেই যার দেখা পাবে তার 
কাছ থেকেই দীক্ষাটা গ্রহণ করবে । কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও পথে কারে। 
দেখা পেল না। ক্রমে দিন গত হয়ে সন্ধ্যা হলো। ক্লাস্ত ও ক্ষুধাত হয়ে 
পড়েছিল ডন কুইকজোট । পথের ধারে একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে 

তার সামনে ঘোড়া থামিষে নেমে পড়লে।। 

সরাইখানার সামনে ছুটি মেয়ে বসে ছিল। ডন কুইকজোট ভাবল, 
ওই সরাইখানাটা হলো! একটা দুর্গ আর মেয়ে ছুটি হলো দুর্গের অধিপতির 
সেযে। 

কিন্তু মেয়েছুটি ডন কুইকজোটের বর্ম চর্ম ও অদ্ভুত পোশাক আশীক 
দেখে ভয় পেষে পিছন ফিরে চলে যেতে লাগল । ডন কুইকজোট তখন 
তার চোখের ঢাকনাটা তুলে তাদের বলল, আপনারা ভয় পেয়ে পালিয়ে 
যাবেন না। কারণ যার! নিরীহ, যারা শিষ্ট আমি তাদের রক্ষা করে চলি। 
ভয়ের কৌন কারণ নেই । 

মেয়ে ছুটি এবার আশ্বস্ত হলো । আগন্তকের পৌশাক-আশাক দেখে আর 
অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে তার! হাসতে লাগল । 

সরাইখানার মালিক সেখানে এলে কুইকজোট ভাবল, ইনিই দুর্গের 
অধিপত্তি। জরাইখানার মালিককে সে বলল, হে দুর্গাধিপতি, আজ রাতে 
আম্মি আপনার অতিথি হিসাবে এখানে অবস্থান করব। আমার জস্ত 
ভাবতে হবে না আপনাকে । আপনি শুধু দেখবেন, আমার এই বলশালী 
ঘোড়া রোজিনান্তের াতে কোন কষ্ট ন! হয়। 

হোটেলমালিক বলল, না না। কিছু ভাবাবেন না আপনি। 

এই বলে নে ঘেড়াটাকে নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল । 

ফিরে এসে দেখল মেয়ে ছুটি নতুন অতিথির গাস্বের বর্ম চর্ম খুলে ফেলছে 
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আর মে বসে আছে। কিন্তু মাথায় শিরক্্রাণের সঙ্গে ফিতে দিয়ে আটা 
চে'খের ঢাকনাট। খুলতে পারল না তারা । সেটা না খুললে কুইকজোট 
খেতে পারবে না। "হবু সে বলল, খাবার নিযে এস । যা করে হোক খাব। 

খাবার আনলে একটি মেয়ে চে'খের ঢাকন।টা তুলে ফেলল আর অন্ত 
মেয়েটি তাকে খাইয়ে দিতে লাগল । তার খাওয়া হয়ে গেলে সরাইমালিক 
একটা নল এনে কুইকজোটের মুখে পুরে দিয়ে জল ঢেলে তাকে জল 
খাওয়ালো । 

খাওয়া সেরে ডন কুইকজোট সরাইখানার মালিকের সামনে নতজানু 
হয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, হে মহাবীর, আমার প্রার্থনা, আপনি আমাকে 
মহাবীর বরতে দীক্ষা দিন। আজ সারারাত আপনার এই ছুপ্রাঙ্গণে 
আমার বর্ম গু অস্ত্রশস্থ পাহারা দেব। কাল সকলে আপনি আমাকে দীক্ষা 
দেবেন। "তারপর আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন 
করে এমন সব কীতি রেখে যাব যাতে ভবিষ্যতের মানুষ চিরকাল আমাকে 
গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করতে পারে৷ 

সরাইমালিক বাজী হয়ে গেল তার কথায়। কিন্তু বুঝতে পারল 
লোকটার মাথা খারাঁপ। পরে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে যথেষ্ট 
টাকাকডি আছে ত? 

ডন কুইকজে।ট হেসে বলল, আমার কপর্দকও নেই। মহাবীরদের 
সঙ্গে টাকাকডি থাকে তা ত বইয়ে পড়িনি । 

সরাইমালিক বলল, টাকাকডির ব্যাপারটা! এত জরুরী যে তার কথাটা 
লেখার কোন প্রয়োজনই মনে করেন না কেউ। তাছাড়া প্রচুর টাকাকড়ি 
দামী পোশাক পরিচ্ছদ প্রত্যেক মহাবীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তার 
উপর সঙ্গের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন অনুচরও চাই। 

ডন কুইকঞজ্জোট আশ্চর্ধ হয়ে বলল, তাই নাকি! তাহলে আবার 
আমাকে বাঁড়ি ফিরে গিয়ে একজন অনুচর নিযে আসতে হবে। 

সরাইমালিক বলল, অনুর না৷ হলে মহাবীরকে মানায় না। আপনি 
তাহলে সারারাত অন্্রগুলো পাহারা দিন। কাল সকালে দীক্ষা হবে 
আপনার । 

এব পর ডন কুইকজোট তার বর্সচর্ম ও অন্ধশস্্ সব আত্তাবলের জলের 
/চৌবাচ্চার উপর রেখে মাথার শিরন্ত্রাণ পরে ও বাঁ হাতে ঢাল আর ডান 
হাতে বর্শ৷ নিযে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে পাহারা দিতে লাগল । 
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সরাইখানার লোকজন দুর থেকে তার কাণ্ড আর ভাবভঙ্গি দেখে হাসাহাসি 
করতে লাগল । কুইকজোটের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল ছিল ন!। 

এইভাবে ঘণ্টা ছুই কেটে যাবার পবর একটি লোক তার গাধাকে জল 
খাওয়বাঁর জন্য আকন্তাবলের চৌবাচ্চার কাছে গেল। সে গাধাটাকে পাশে 
রেখে চৌবাচ্চার উপর থেকে কুইকজো টের রাখা অক্ত্রণক্্ ও বর্মচর্মগুলো 
সর।তে লাগল । 

কিন্তু তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বর্শা উচিয়ে গম্ভীর গলায় গর্জন করে 
উঠল কুইকজোট, যেই হও একথা জেনে রেখো যে পুখিবীর সর্বশ্রে্ট 
মহাবীরের বর্স ও অস্সে যে হাত দেবে তার মুত্থা অনিবার্ধ। খুব সাবধান ! 

কিন্ত লোকটি এ কথার মানে বুঝন্তে না পেরে বা তাতে কান না দিযে 
অস্ত্গুলো সরিয়ে রাখতে লাগল, কারণ অন্ধগুলো ন। সরালে তার গাধাকে 
জল খাওয়ানো যাবে না। 

কুইকজোট তখন আর কোন কথা না বলে তার হাতের বর্শার বাট দিয়ে 
একটা ঘা বসিয়ে দিল লোকটির মাথায়। লোকটি পড়ে গেল। 

এবু পর আর একটি লোক সেইখানে তার গাধাকে জল খাওয়াতে এলে 
কুইকজোট এবার কোন কথা না বলে তারও মাথায় তেমনি করে বসিয়ে 
দিল তার বর্শার ঘা। লোকটার মাথা ফেটে রক্ত পডতে লাগল । তার 
আর্ত চিৎকার শুনে লোকজন" ছুটে এল । অনেকে কুইকজোটকে গাল 
দিতে লাগল । অনেকে মারতে গেল তাকে । 

রাগে আগুন হযে উঠল কুইকজোট। বলল, এন বড় স্পর্ধা! মাঞ্চার 
বীর "ন কুইকজোটের গায়ে হাত দেবে ! 

এই বলে সে কোমরের খাপ থেকে তরোয়াল খুলে হুঙ্কার দিয়ে এক 
লাফে তেড়ে গেল সবাইকে । তখন চারদিক থেকে সবাই ইট পাটকেল 
ছুঁড়তে লাগল তাকে লক্ষ্য করে । কুইকজোট ঢাল ঘুরিয়ে নানা কায়দা করে 
ইট পাটিকেলগুলো ঠেকাতে লাগল আর তরোয়াল ঘুরিয়ে যেতে লাগল। 

হৈ চৈ শুনে সরাইওয়াল! ছুটে এসে থাম? থাম বলে চিৎকার করতে 
লাগল। ক্রমে লোকজন সবাই চলে গেল। ভন কুইকজোট এবার শান্ত 
হয়ে চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে দাড়াল । 

তখন ভোর হয়ে এসেছে । মরাইখানার মালিক ডন কুইকজোটের 
ক।ছে ক্ষমা চেয়ে তাকে মহাবীরব্রতে দীক্ষা দিল। খুশি হয়ে সরাইখানা 
থেকে বিদায় নিযে চলে গেল ভন কুইকজোট। 
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সরা ইখানা। থেকে বার হয়েই মাঞ্চার পথ ধরল ভন কুইকজোট। সে 
ভাবল, সরাইখানার মালিক ঠিকই বলেছে, সঙ্গে টাকাকড়ি, ভাল পোশাক 
আশাক আর অনুচর না থাকলে মহাবীর হওয়া! যায় না। কেউ তাহলে 
তাকে মহাবীর বলে মানবে না। তাই বাড়ি গিষে এসব তাকে যোগাড় 
করতেই হবে। 

কিছুদূর যাবার পর মে দেখল উল্টো দিক থেকে একদল অশ্বারোহী 
ব্যবসায়ী আসছে । তাদের আসতে দেখে কি মনে করে ঘোড়। থামিয়ে 
ল।গাম ধরে পথের উপর দাড়িয়ে রইল । অশ্বারোহীরা কাছে এলে সে 
বলল, হে বিশ্বব।পী, আপনারা একবাক্যে স্বীকার ককন যে আমার ভাবী 
পরী ডানপিনিয়] বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী । তা নাহলে আপনাদের আবু 
এক পাও যেতে শে'লা। 

ব্যবসায়ীরা ডন কুইকজো টের কথা শুনে আশ্চর্য হযে গেল। তদের 
মধ্য থেকে একজন বসিকতা৷ করে বলল, হে মহাবীর, আমাদের ছুর্ভাগ্য যে 
আপনার স্ত্রীকে আমরা দেখিনি । দেখলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মেনে 
নিতাম। 

আর একজন বলল, বেশ ত, আপনি আপনার স্ত্রীর একখানি ছবি অন্ততঃ 
আমাদের দেখান। তাহলেই আমরা মেনে নেব তিনি পরমাশ্ুন্দরী। সে 
ছবিতে তাকে দেখতে বাকা, ট্যারা, কুঁজো৷ যাই দেখাক না কেন। 

ডন কুইকজোট রেগে গেল। সে ব্যবসায়ীর শেষের কথাটা শন্যভাবে 
নিল। বলল, কী? আমার স্ত্রী কুজো? আমার ভাবী স্ত্রী ডানসিনিয়াকে 
তুই কুজো বললি? শোন দুষ্টমতি, তোর এই অন্যায় বাক্য আমি সহা করব 
না। তার সমুচিত শাস্তি তোকে এখনি দেব। 

এই বলে বর্শা উচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কুইকজোট। তার এই প্রবল 
আক্রমণের ফলকি হত তা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ তার ঘোড়! 
রোজিনাস্তে পড়ে গেল পা হড়কে আর ডন কুইকজোটও মাটিতে আছাড় 
খেষে পড়ে গেল। তা দেখে হো হো৷ করে হেসে উল অশ্বারোহী ব্যবসাফীর 
দল। ঘোড়ার পা দানিতে আটকে পড়ে ঝুলছিল ডন কুইকজোট। 

সেই অবস্থাতেই আরে! রেগে গিয়ে গর্জন করতে লাগল কুইকজোট। 
সে গর্জন করতে করতে বলল, পাপিষ্ঠ শয়তান, দেখছিস না, আমার কোন 

ডন্‌--৬ 
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দোষ নেই, আমার অশ্বই বিশ্বীস ভঙ্গ করেছে। একবার যদি উঠে দাড়াতে 
পারতাম তাহলে তোদের সবার মাথা কেটে মাটিতে তা লুটিয়ে দিতাম । 

তার এই কথা শুনে ব্যবসায়ীরা চলে গেল। তাদের মধ্যে একজন 
কুইকজোটকে শিক্ষা দেবার জন্ত এগিয়ে এসে ডন কুইকজোটের বর্শাটা 
ভেঙ্গে দু'টুকরো। করে তার বট দিয়ে ডনের প1 থেকে মাথা পর্যন্ত পিটতে 
লাগল । তার দেহের হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। 

সেই অবস্থায় সেইখানে পড়ে রইল ডন কুইকজোট। ঘোড়ায় চড়া 
ত দুরের কথা৷ তার ওঠার শক্তি ছিল না। কোথায় রইল তার দিখ্বিজয়। 

এমন সময় সেই পথ দিয়ে মাঞ্চার এক লোক গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ডিল। 
সে ভনকে চিনতে পেরে তাকে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে আর তার বর্ম ও 
অন্্রচলো খোড়া রোজিনান্থের পিঠে চাপিয়ে অনেক কষ্টে কুইকজোটকে 
হার বাড়িতে নিয়ে গেল। 


৪ 


গায়ে ব্যথা নিয়ে ঘরে শধ্যাশায়ী হযে পড়ে বইল ডন কুইকজোট। 
তার অবস্থা দেখে গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভাবতে লাগল। 
তারা ভাবল, ডনের বাড়িতে যে সব বই আছে সেই সব বই পড়েই তার 
মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তার লাইব্রেরি ঘরের বইগ্রলো মব পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। তারপর লাইব্রেরি ঘরের দরজাটা ইট দিয়ে গেঁথে দিতে 
হবে। তাহলে কুইকজেোট সেরে উঠে আর সেই সব বই পড়তে পারবে 
না। ফলে ঘত সব আছে বাজে খেয়াল খুশি তার মাথায় ঢুকবে না। 

যে কথ! সেই কাজ । গ্রামবাসীরা ডন কুইকজোটের লাইঞ্জেরি ঘরের 
সব বইগুলো! পুড়িয়ে দিল । সে ঘরের দরজাটা একেবারে ইট গেঁথে বন্ধ বরে 
দিল। সেরে উঠে ডন গ্রামব।সীদের জিজ্ঞাসা করল, আমার লাইব্বেত্রি ঘরটা 
কোথায় গেল ? 

গাঁয়ের সবাই বললঃ তুশি যখন বাড়ি ছিলে না, যখন দিখিজয়ে 
গিষেছিলে তখন কোথ। হতে মেঘের ভিতর থেকে এক মস্ত বড় সাপের 
মাথায় চড়ে এক যাছুকর এসে তোমার লাইত্রেরি ঘরে ঢুকল। আমরা ত 
সবাই অবাক। ঘ'ছুকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন 
লেগে গেল। 

সব শুনে ডন কুইকজোটের মনেও খটকা লাগল । ভাবল, তা হয়ত 
হতে পারে। মনের ছুখে মনেই চেপে রেখে দিল ভন। দিন পনের এই 
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ভাবে চুপচাপ বসে বসে কাটাল মে। তারপর দিখ্বিজযের সেই বাতিকটা 
আবার মাথ। চাড়। দিয়ে উঠল তার মনে। 

তার বাড়ির কিছু আসবাবপত্র বিক্রি করে ভীল পোশাক পরিচ্ছদ কিনল 
ভন। তার শিরক্ধাণটী মেরামণ্ত করাল। এক বন্ধুর কাছ থেকে একট! পুরনে। 
বর্ণ চেয়ে আনল । এব।র শুধু একজন অন্থুচর যোগাড় হলেই হয় । 

মাচ গ্রমে একটি বেকার লোক বাস করত। লোকটি সরল প্রকৃতির । 
তার অনেকগুলি ছেলে পুলে ছিল। কোন কাজকর্প না থাকায় অতি কষ্টে 
দিন কাটাত সে। তার নাম ছিল সাঙ্কে। পাঞ্জা । 

একদিন সকাল না হতেই মাক্ষো পাঞ্জার বাড়িতে গিয়ে তাকে ডাকতে 
লাগল ডন কুইকজোট । 

সাক্কো বাইরে 'এসে ডন কুইকজোটকে খাতির করে বলল, হুঙ্গুর, কি 
ব্যাপার 

ডন বলল, তুমি জান, আমি একজন মহাবীর ? 

সাঙ্কো বলল, আজ্ছে হ্যাঃ আমি তা শুনেছি । 

তাহলে বুঝছ ত1? এভাবে ঘরে বসে থাকা আমার মত এক মহাবীরের 
শোভা পায় না) আমাকে দিথ্িজয়ে বার হতে হবে । 

সাঙ্কৌ বলল, তা ত বটেই। আপনি দিখ্িজয়ে গেলে খুব ভাল হবে। 

তাকে চুপ করতে বলে ডন কুইকজেোট বলল, সব জানাজানি হযে 
যাবে। ভোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে । 

আবার আমাকে টানছেন কেন হুজুর ? 

কিন্তু আমার মত দিথিজযী মহাধীবরের একজন অনুচর "1 হলে কি 
মানায়? 

সাঙ্কো বলল, তা মানায় না বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি গেলে 
আমার ছেলেমেয়ের! কি খাবে? আমার সংসার চলবে কি করে? 

ডন কুইকজোট বলল, তুমি একটা আস্ত বোকা। এখন তুষ্থি অনুচর 
থাকবে । তারপর আমি প্রথম যে দেশ জয় করব তোমাকেই তার শাসন- 
কর্তা বানিয়ে দেব। 

সাঙ্কো অবাক হয়ে দুচোখ বড় বড় করে বলল, তাই নাকি! একেবারে 
শাসনকর্তা, মানে রাজা, সারা দেশের হতাকতা বিধাতা 

ভন কুইকজৌট বিজ্ঞের মত বলল, হ্যা হ্যা, শাসনকর্তা । তখন আর 
ক্োোমার ছেলেমেয়েদের কোন ভাবনা থাকবে না। বুঝেছ 
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হ্যা হুজুর, বুঝেছি। 

তাহলে আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ ত? 

যখন বলছেন রাজা-রুজির ব্যাপার, তখন নিশ্চয় রাজী আছি। 

তবে আর কোন কথা নেই । তুমি তৈরি হয়ে থেকো । ঠিক সময়ে খবর 
দেব। 

কিন্তু ভন কুইকজোট একটা বিষয়ে মুস্কিলে পড়ল। তার ঘোড়া ত মাত্র 
একটি । সাঙ্কে! কি করে যাবে? অনেক ভাবন] চিন্তা করে অবশেষে ঠিক 
করল সে. সাঙ্কো গাধার পিঠে চেপে যাবে । 

কথাটা ঠিক মনঃপৃত হলো! না সাক্কোর। মে অন্থযোগের সুরে বলল, 
আপনার মত দিখ্বিজয়ী বীরের অনুচর কি গাধায়ু চড়ে যাবে ? 

ডন তাকে সাস্তবন। দিয়ে বলল, তুমি ভাবছ কেন? পথে যেতে যেতে 
যে কীরকে আমি সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করব তার ঘোড়াটা আমি তোমায় দিয়ে 
দেব । 

তাহলে ভালই হবে। 

যাত্র! শুরু করার একট। দিন ঠিক করে ফেলল ডন। গাঁষের কেউ 
যাতে এ খবর জানতে না পারে তার জন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে 
গভীর রাতে সাঙ্কে'কে নিয়ে যাত্রা শুরু করল দিখ্িজয়ের পথে । 

আগে আগে ঘোড়াযব চড়ে চলতে লাগল ডন কুইকজোট। আর তার 
পিছু পিছু একটা গাধার পিঠে চড়ে যেতে লাগল সাক্কো। ডন ব্বপ্র 
দেখছিল দিখ্বিজযের আব সাঙ্কো স্বপ্প দেখছিল রাজা হবার । 

সাঙ্কো একবার কথাটা মনে করিয়ে দিল ডন কুইকজোটকে । কোন রাজ্য 
জয় করে সাঙ্কোর কথা যেন সে ভুলে না যায়। 

ডন বলল, যারা মহাবীর, তারা তাদের অনুচরদেরই এক একটা বাজ্যের 
শীসন পাটে বসিয়ে দেয়। 

সাঙ্কো বলল' আমি রাজ হলে আমার স্ত্রী তেরেসা বাণী হবে ত? 

উন বলল, রাজার স্ত্রী রাণী হবে আর তার ছেলেরা রাজপুত্র হবে-_-এটা 
তো সহজ স্বাভাবিক কথা । এতে আর সন্দেহের কি আছে? 

সাস্কো বলল, তাহলে কোন চিন্তা নেই । 

এই বলে নীরবে যেতে লাগল সে। 

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বড় মাঠের সামনে এসে হাজির হলো 
তারা। সেই মাঠে চল্লিশটা হাওয়া কল ছিল। পাশাপাশি সারি দিয়ে 


ডন কুইকজোট ৮৯ 


সাজিয়ে রাখা হাওয়াকলগুলো। দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল ভন 
কুইকজোটের। সে বলল, দেখ সাক্কো, আমাদের সামনে সার দিয়ে দাড়ি 
আছে চল্লিশটা দানৰ ? 

সাক্কো আশ্চর্য হয়ে বলল, সেকি হুজুর ! ওগুলো ত হাওয়াকল। 

খাপ থেকে তরোয়াল বার করে ডন কুইকজৌট বলল, না, ওগুলো 
দানব। কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই। আমার এই তরবারির আঘাতে সব 
দানবগুলে ই মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবে। 

সাক্কো তবু বলল, ওগুলো হাওয়াকল হুজুর। যেগুলো হাতের মত 
দেখার সেথলো হাওয়াকলের পাখা । বাতাসে এ পাখাগ্ডলো ঘোরে আর 
কল চলতে থাকে। 

'ছন রেগে গিয়ে দাত খি'চিয়ে বলল, তুমি দিথ্িজয় বা দৈত্যদানবের কথা৷ 
কিছু জান? জানবে (ক করে, তুমি ত বইপত্র কিছু পড়নি! ওগুলো 
হলো দানব। তুমি ভয় পেয়ে থাক ত এখানেই থাক। আমি একা 
গিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসি। 

সাক্কো বাঁধা দিলেও তা৷ শুনল না ডন কুঈকজোট । হাওয়াকলগুলোকে 
লক্ষ্য করে মুক্ত তরবারি হ'তে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। 

কাছে গিয়ে সে গর্জন করে হাওয়।কলগুলোকেই সম্বোধন করে বলল, 
আরে, আবে ছুষ্ট দানবের দল, বীর ভন কুইকজোটের সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসে 
দাড়িয়ে আছিস? দাড়া, তোদের রণ-পিপাসা মিটিয়ে তোদের যমের 
বাড়িতে পাঠাব অবিলম্বে। 

এই কথা বলেই বর্শা উচিয়ে হাওয়াকলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডন। 
সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াকলের পাখায় তার বর্শাটা আটকে গেল । আর ঘোড়াসহ 
ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল ডন। 

ব্যাপারটা দেখে গাধার পিঠে চড়ে ছুটে এল সাক্কো। ডন তখন উঠতে 
পারছিল না। সাঙ্কো তাকে তুলে ধরে ঘোড়ীর উপর বসিয়ে দিয়ে স্লল, 
একি হুজুর? কাণুজ্ঞান হারিয়ে হাওয়াকলের উপর বঝীপিয়ে পড়লেন। 
হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়নি ত ? 

ডন ধমক দিয়ে বলল, থাম, ঠেঁচিও না। ব্যথা আমি পেয়েছি ঠিক। কিন্তু 
আমি দিগথ্িজয়ী বীর । সে কথ! আমার মত মহাবীরের পক্ষে মুখ ফুটে বলা 
শেভ পায় না। 

সাক্কো৷ হাসতে হাসতে বলল, বুঝেছি হুজুর । 
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ভন বলল, আমাকে এবার ধরে ঘোড়ায় তুলে দাও। তারপর এগিয়ে চল । 
ছুই বীর আবার এগিয়ে যেতে লাগল । 


€ 


দিন গত হয়ে সন্ধা! হয়ে আসতেই পথের ধারে একটা। সরাইখানায় গিয়ে 
আশ্রয় নিল ছুজনে। 

সরাইখানাযু তখন ছিল লোকের খুব ভিড়। থাকার জাযুগ! ছিল ন]। 
তাই সরাইখানার মালিক ডনকে ছাদের উপর একট! ভাঙ্গী খাটে রাতটার মত 
শুতে দিল। মালিকের স্ত্রী ও মেয়ে বড় ভাল মানুধ। ডনের দেহের 
ক্ষতগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। 

সকাল হতেই ডন কুইকজোট আর সাষ্ষোর অদ্ুত পোশাক মৃত্ি 
দেখার জন্ত অনেকে ভিড় করল । সরাইখাঁন] ছেড়ে যাত্রা করার জন্তা মালিৰকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে কুটকজোট বলল, কেউ যদি কখনো আপনার উপর কোনরূপ 
অত্যাচার করে তাহলে মাধ্চার বীর ডন কুইকজোটকে স্মণ করবেন । আমি 
তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দান করব । 

সর।ইখাঁনার মালিক বলল, হে মহাবীর, অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়ার 
জন্য আপনাকে দরকার হবে না। দয়া করে আপনি আমাব টাকাট। 
মিটিয়ে দিন । ও 

ডন বিস্মিত হয়ে রাগের সঙ্গে বলল, কিসের টাকা? 

সরাইমীলিক বলল আপনি আর আপনার অনুচর একট। রাত একটা 
ঘোড়া আর গাধাসহ এখানে থাকলেন খেলেন তার টাকা । 

তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে ডন বলল, এটা সরইখানা? আমি' ত 
ভেবেছিলাম এটা একটা দুর্গ আর আপনি এ দুর্গের অধিপতি । আপনি 
একটা সামান্য সরাইওয়ালা ? কিন্তু টাকা আপনি পাবেন না। 

কেন পাবনা? 

কারণ মহাবীরততে যারা দীক্ষা নেয়, জগনের কল্যাণের জন্য যারা 
তুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে বেড়ায় তারা কোথাও থাকা খাওয়ার 
জনা দাম দেয় না। যেকোন জায়গায় আহার ও বাসন্থানে তাদের শ্যায্য 
অধিকার আছে । | 

সরাইওয়ালা এবার চীৎকার করে বলল, আমি ওসব মহাবীরব্রত বুঝিনা, 
আগি আমার পাওনা টাকা চাই। 
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ডন তাকে দাত খি'চিয়ে বলল, আপনি একটি মহামূর্ । 

এই বলে সে তার রোজিনান্তের পিঠে এক লাফে উঠে বর্শ। উঠিয়ে সরাই- 
খানার সীনানা পার হয়ে গেল। 

অনেকে হৈ চৈ করতে করতে তার পিছু পিছু গেল৷ কিন্তু কেউ তাকে 
ধরতে পারল না। 

সরাইওসাল। এবার সাঙ্কেরকে ধরল । সাক্ষো চলে যাবার জন্য পা 
বাড়াতেই সরাইওয়ালা তাকে বলল, তুমি টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না৷ 

সাঙ্কে। বলল, আমি ওর সঙ্গে এসেছি মাত্র । আমি টকা পয়সার কিছু 
জানি না। 

তখন একদল লোক এসে একটা কম্বলের উপর সাঙ্ষেকে চাপিয়ে 
কম্বলের চ'র কোণ ধরে শাটলকক খেলতে লাগল । তাকে শুন্ধে ছুড়ে 
দিয়ে আবার কম্বলের মধ্যে ধরে নিল । 

সাক্ষর চিংকার শুনে পথে যেতে যেতে ফিরে এল ডন কুইকজেট। 
যতই হোক সেবীর। কোন বীর কখনো আশ্রিত বা অনুচরকে বিপদের 
মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় না। 

কিন্ত ডন ফিরে এসে দেখল, সরাইখানার দরজা বন্ধ। টুকতে না 
পেবে মে দেখল সাঞ্ষেেকে নিয়ে বলের মত কারা লেফলুফ করছে। 

আনেকক্ষণ ধরে সাঙ্কোকে নিয়ে এইভাবে খেল। করার পর তাকে তার 
গাধানহ ছেডে দিল। 

সাঙ্কে! বাইরে এসে ডনকে দেখে বলল, আমাকে ওর। টাকার জন্য 
আটকে রেখেছিল । আমি টাকা দিইনি 

ডন খুশি হয়ে বলল, সত্যিই তুমি বাহাছুর। 

সাক্কো বলল, আর দিখ্বিজযে কাজ নেই । তার চেয়ে বাঁড়ি ফিরে 
চলুন। এরপর আরও বীরত্ব দেখাতে গেলে প্রাণে মরতে হবে হুজুর । 

ডন বলল, এখন ত চলো, পরে দেখা যাবে। 


ঙ৬ 


বিকালের দিকে পথে যেতে যেতে ডন কুইকজোট দেখল, সামনের দিকে 
একটা যেন ধুলোর মেঘ এগিয়ে আসছে । 

তা দেখে সে বলল, আজ আমার ভাগা স্ুপ্রসন্ন সাক্কো। ধুলোর মেঘ 
নযু, আসলে একদল সৈম্ত আসছে এই দিকে। 


৯২ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


ডন বলল, সামনে পিছনে ছুটো সৈম্যদল আসছে । একদল 
আক্রমণকারী আর একদল আত্মরক্ষাকারী। আমি আত্মরক্ষাকারীর দলে 
যোগদান করে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করব । 

কিন্ত আসলে কোন সৈম্তদল নয়, ভেড়ার পাল আসছে ধুলোর মেঘ 
উড়িয়ে । 

ডন এ কথা মানল না। সে বলল, তুমি ভয় পেয়ে গেছ। আমি একাই 
যাস্চি যুদ্ধ করতে। 

সাঙ্কোর কৌন কথা শুনল না ডন। কিন্তু ভরোয়াল উচিষে সে ভেড়ার 
দলকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা সবাই মিলে ছিল ছু'ডতে লাগল। 
ঢেলার আঘাতে দ্রনের কপাল কেটে গেল। নাক ফেটে গেল। বক্ত 
ঝরতে লাগল । ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিষে জান হারিয়ে ফেলল ডন। 

ব্যাপার দেখে রক্ষীরা ভেড়ার দল নিয়ে পালিয়ে গেল। সাক্কো তখন 
ছুটে এসে ডাকাডাকি করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ডনের । জ্ঞান ফিরলে 
সাঙ্কো তাকে বলল, কেমন আছেন হুজুর ? 

ডন বলল, ভাল আছি। মহাবীর কখনো মন্দ থাকতে পারে না। 

সাক্কো খুব জোর হেসে উঠলে ডন বলল, হাসছ কেন ? 

সাক্কো হানতে হাসতে বলল, হুজুর, আপনাকে একটা নতুন নাম দিতে 
ইচ্ছা হস্ঠে। সে নাম হবে বেদনার্ত সিংহ মহাশয় । 

কেন ও নাম দিলে € 

দাঙ্কো বলল, ক্ষধাযু ও আঘাতে এখন আপনার যা অবস্থা হযেছে তাতে 
এই নামই মানায়। 

এই বলে সাঙ্কে। হাসতে লাগল আবার । ব্যথায় কাতর হলেও শেষে 
ডনও নে হাসিতে যোগ দিল। 
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এরপর ডন আর সাঙ্কো পথে যো যেতে দেখল একদল সশন্থ প্রহরী 
কয়েকজন বন্দীকে হান্তকড়া লাগিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্র 'তীরের দিকে । 

ডন কুঈকজোট বন্দীদের থামিয়ে বিজ্ঞের মত গন্তীর গলায় নানারকম 
প্রশ্ব করতে লাগল | বন্দীদের কথা শুনে ভন কুইকজোটের ধারণা হলো 
এইসব দুখী লোকদের জোর করে অকারণে বেঁধে নিযে যাওয়া হচ্ছে। 
সে একজন মহাবীর ; নিগীডিত মানুষের ত্রাণকর্তা। সে কখনই এইসৰ 
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নিরীহ নিগীড়িত মানুষদের উপর এইরকম অন্যায় অবিচার হতে দেবে না 
কখনই । 
ডন প্রথমে প্রহরীদের অনুরোধ করল বন্দীদের ছেড়ে দেবার জন্য ৷ কিন্ত 
প্রহরীরা কিছুতেই রাজী হলো না ডনের কথায়। ডন তখন প্রহরীদের 
আক্রমণ করল । 
ডন্রে আক্রমণে প্রহরীরা যখন ব্যস্ত হযে উঠল আত্মরক্ষীয়ু তখন সেই 
ম্রযোগে বন্দীরা হাতকড়া ভেঙ্গে ফেলে ডনের সঙ্গে যোগ দিয়ে একযোগে 
প্রহরীদের খিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগন। প্রহরীরা খন সে আক্রমণ 
প্রতিহত করতে না পেরে মার খেয়ে পালিয়ে গেল। 
বন্দীরা তখন ডনের চাবুদিকে তাকে ঘিরে দছিয়ে বলল, হে গ্ুভু। 
আপনি আমাদের ত্রাণকতী । বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি আমরা? 
ডন বলল, ণবুটা কাজ তোমরা আমার জন্য করতে পার। ভোমরা 
চল মামার সঙ্গে, োমাদের নিয়ে যাব আমার ভাবী ক্কী সুন্দরী ডানসিনিয়ার 
কাছে। "হার কাছে গিয়ে তোমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে 
আমার বীরত্বের কথ "তাকে শুনিয়ে আলবে। 
কিন্তু ডন কৃইকজোটের এই অগ্ঠত কথায় রাজী হলো না বন্দীরা । 
তাতে রেগে গেল। সে তাদের বারবার একই অনুরোধ করতে লাগল । 
শেষে রাগের বশে তরোযাল খুলে বন্দীদের আক্রমণ করল ভন। বন্দীবাও 
তাকে ঢেলা ছুড়তে লাগল । ডন দেলার ঘায়ে আহত হতে গুলিদের ভয়ে 
পালিয়ে গেল বন্দীর1। 
মারপিটের জঙ্তা স্পেন সরকারের পু'লশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পাবে এই 
ভয়ে ডন ও সাঙ্কো শহরের দিকে না গিয়ে সিয়েরা মোরেনা পৰতশ্রেণীর 
দিকে যেতে লাগল । বন্দীরা দূর থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে 
লাগল । 
ফিয়েরা মোরেনার মাঝখানে ছিল সেবল্‌ পাহ্াড়। সেই পাহাড়ের 
একট গুহায় সেদিন রাতটা কাটিয়ে দিল ওরা। কারণ পাহাড়ের কাছে 
যেতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্োই ঘুমিয়ে পড়ল ডন আর সাক্ষো। 
সারাদিনের পথক্লান্থি আর যুদ্ধাবগ্রহে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা 
দুজনে যখন গভীরভাবে খুমোচ্ছিল তখন বন্দীদের একজন এসে সাক্ষোর 
গীধ'টা চুরি করে নিয়ে যায় । গাধাটার নাম ছিল ড্যাপ ল্‌। 
সকালে উঠে তার গাধাকে দেখতে না পেয়ে গাধাটার নাম ধরে 
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আকুলভাবে ডাকতে লাগল সাঙ্কৌ। কিন্ত তার কোন সাড়া না পেয়ে কাদতে 
বসল মে। কীদতে কাদতে কথা বলতে লাগল সে। ওরে আমার ড্যাপল্‌, 
কোথায় গেলি রে, জন্মের পর থেকে তুই আমাদের ঘরে আছিম। তোকে 
বড় ভালবাসতাম আমরা । তুই কত বোঝা বয়েছিস আমাদের । তোকে 
ছেড়ে কি করে থাকব আমরা ? 

অবশেষে ডন ঘুম থেকে উঠে তাঁকে অনেক বুঝিষে বাড়ি ফিরে তিনটে 
গাধার বাচ্চা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত করল ত'কে। 

এরপর পাহ।ডরের নিচে ঘুরতে ঘুরতে খাড়া পাহাডের ধারে একটা বাড়ির 
ধারে গিয়ে উপস্থিত হলে। তারা । চারদিকে শুধু গাছপালা, বন আর বন। 
সে বন প্রসারিত হয়ে দূরে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। 

জায়গাটা বড় ভাল লেগে গেল ডনের । মে এক জায়গায় বসে পড়ে 
আবেগের সঙ্গে বলল: সাক্ষো, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি এখানেই 
বসে নুন্দরী ডানসিনিয়ার জন্য তপস্যা করব। 

সাঙ্কো অনেক করে বোঝ!ল ডনকে। কিন্ত ডন কৌন কথা শুনবে না । 
আর কোথাও যাবে না। 

ডন শেষে সাঙ্কোকে বলল, তোমার সঙ্গে আম দুটি চিঠি লিখে দেব। 
একটি চিঠিতে থাকবে তুমি কি করে তিনটি গাধার বাচচা পাবে তার শির্দেণ। 
আর একটি চিঠি ভ'নসিনিয়াকে দেবে । সে যদি আমার ড'কে সাড়া দিয়ে 
এখানে এলে আমকে ডাকে আহলেই আমি দেশে ফিরব । তান! হলে 
এখানেই আমি শেষ নিঃশ্বম ত্যাগ করব । 

সাঙ্কেকে দেশে ফেরার জন্য ভার ঘেণ্ডটা দিয়ে দিল ডন। অবশেষে 
রোজিনান্থের পিঠে চড়ে ভনের ছুটে! চিঠি নিযে যাওয়ার পথে রওনা 
হলো সাকে।। 

কিছুদূর যেতেই পথে মাঞ্চা গ্রামের পুরোহিত আর নাপিতের সঙ্গে দেখ! 
হয়ে গেল সাঙ্কোর। 

পুরোহিত বলল, যে কোন উপাঘেই হোক ডন কুইকছোটকে দেশে 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে? তা নাহলে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে প্রাণ্টা 
হারাবে ডন । 

এরপর পুরোহিত এক পৰিকল্পনা করল । সে বলল, চল আমরা হিন 
জনে সেবল্‌ পাহ।ড়ে যাই। সেখানে গিয়ে সাক্কে। ভনকে ব্লবে সুন্দরী 
ডানসিনিয়। অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে তাকে । 
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সাঙ্কে৷ বলল, কিন্তু হুজুর যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে? 

তখন নাপিত বলল, তাহলে আমি এক রাণী সেজে তার তপস্যা ভাঙ্গিষে 
আমাকে উদ্ধার করতে বলব। তারপর তাকে ভুলিয়ে মাঞ্চা গ্রামে নিয়ে যাব । 

এইভাবে যুক্তি পরামর্শ করে তারা সেবল্‌ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে 
লাগল । কিন্ত পথে যেতে যেতে এক মহিলাকে পেয়ে গেল তারা । ফলে 
নাপিতকে আর রাণী সাজতে হলো না। 

তার! দেখল একদল যাতীর মধো একজন মহিলা বয়েছে। যাত্রীদলেনু 
সঙ্গে তাদের পরি5য়ু হলো । ক্রমে নেই যাত্রীদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল 
সাঙ্কোরা। যাত্রীদলের সেই মহিলাটি ডন কুইকজোটের যতসব আজেবাজে 
খেয়াল খুশির কথা শুনে সে নিজেই বাণী সেজে ডনের মন ভোলাতে বাজী 
হয়ে গেল। 

অন্য সবাইকে একটু দূরে দাড় করিয়ে রেখে সাক্কো একাই চলে গেল 
তপস্তারণত ডনের ক'ছে। মে ডনকে বলল, আপন'কে তার সঙ্গে দেখা করার 
জন্বা অন্ররোধ করেছে ডানসিনিয়া। কিন্তু ডন বলল, না সুন্দরী ভানপিনিয়া 
নিজে এখানে না এলে বা না ডাকলে আমি আমার তপস্যার আমন ছেড়ে 
কোথাও যাব না। 

তখন অগত)া সেই মহিলাকে এক বাণী সাজানো হলো। সাঙ্কো সেই 
রাণীকে ডনের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হুজুর, ইনি হলেন ইথিওপিয়ার 
অন্র্গ 5 মিকো মিকোন রাজ্যের অধিশ্বরী বাণী মিকো মিকোনা। ইনি বড়ই 
বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন । 

ডন মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল কি বিপৰ ? 

মহলা কাদতে কাদতে বলল, হে মহাবীর, আপনার বীরহের খ্যাতি শুনে 
অনেক আশ! নিযে আপনার কাছে এসেহ্ি । এক ছুষ্ট দানব আমার বাজ্য 
কেড়ে নিয়ে প্রাসাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে । আপনি সেই দানবকে 
পরাজিত করে আমার রাজ্য উদ্ধার করে আমাকে ফিরিয়ে দিন। এই হলো! 
আমার প্রার্থন। 

ডন উঠে দাড়িয়ে বলল, আমি প্রস্তত। আমি মাঞ্চার বীর ডন 
কুইকজোট, মহাবীরততে দীক্ষা নিয়েছি । ছুষ্টের দদন করে বিপন্নকে উদ্ধার 
করাই আমার কাজ। চলুন, আপনার দেশে আমি যাব। আমাকে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চলুন । 

মহিলা বলল, কিন্তু তার আগে একট প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাকে । 


৯৬ কিশোর ক্লামিকস্‌ 


আমার বাজ্য উদ্ধার না! করা পর্যন্ত আপনি অন্ত কোন কাজে হাত দিতে 
পারবেন না। আর আমি আপনাকে যে পথে নিয়ে যাব আপনি বিন! 
প্রতিবাদে সেই পথে যাবেন। 

ডন আনন্দের সঙ্গে এ কথায় রাজী হলো। সাক্কো তাকে বর্শা ও ঢাল 
তরোয়াল দিয়ে সাজিয়ে দিল । 

তিনজন পাহাড় থেকে নেমে এল। মাঞ্চা গ্রামের পুরোহিত ও ন।পিত 
সেখানে দাড়িয়ে ছিল। ডনের সঙ্গে তাদের দেখা হতে ডন বলল, এখন 
আমার সময় নেই। এখন আমাকে যেতে হবে মিকোমিকোন রাজ্যে । 
চলুন সুন্দরী । 

পুরোহিত বলল, আমরাও তএঁ পথেই যাব। এখান থেকে সোজা 
মাঞ্চা গ্রামের ভিতর আমরা যাব কার্থেজেনা। তারপর সেখান থেকে 
জাহাজে চেপে আমরা যাব মিকৌমিকোন বাজ্যে। 

আর কোন কথ! না বলে ডন মাঞ্চা গ্রামের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। 
কিছুদূর যেতেই দেখা! গেল বেদের পোশাক পরা একটা লোক গাধায় চড়ে 
আসছে। সাঙ্কো তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, বেটা চোর, আমার 
গাধায় চড়ে আসছে । এ ত আমার গাধা ভ্যাপল্‌। 

সাঙ্কোর চিৎকারে লোকটা গাধা ছেডে পালিয়ে গেল। সাস্কো ছুটে গিষে 
তার গাধাটার গল1 জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। অনেক আদর করতে গাধাট। 
ডেকে উঠল । সকলে হাসতে লাগল । 


৮ 


রাতটা কাটাবার জন্য তারা একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠল ।॥ সেই 
সরাইখানায় মহিলাটি তার সঙ্গীদের দেখতে পেয়ে গেল। সে বলল, সেখান 
থেকেই সঙ্গীদের সঙ্গে চলে যাবে। 
এবার ডনকে কি করে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে তা৷ নিযে মহা বিপদে পড়ল 
পুরোহিত, নাপিত আর সাক্ষো । অবশেষে নাপিত এক মতলব আটল। 
তারা বলদে টানা একটি গাড়ি ভাড়া করল। সেই গাড়ির উপর কাঠের 
খাঁচা ববাল। গভীর রাতে ভন ঘুমিয়ে পড়লে তারা তিনজনে একটা করে 
আলখাল্ল! আর মুখোস পরল । 
তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় ডনকে বেঁধে ফেলল তারা৷ আষ্টেপৃষ্ঠে। ডনের 
"স্যুম ভেঙ্গে গেলে সে দেখল আলখাল্লাপরা! মুখোসধারী তিনটে লোক তাকে 


ডই কুইকজোট ৯৭ 


বেঁধে ফেলেছে এমন করে যে সে নড়তে পারছে না। সেই অবস্থা তাকে 
খাচাষ ভরে খাঁচার দরজা এটে গাড়িতে চাপিয়ে দেওয়া হলো। গাড়ি 
চলতে লাগল । 

পথে হঠাৎ এক দৈববাণী শুনতে পেল ডন দৈববাণী বলল, হে মহাবীর, 
খাচাঁয় বন্দী হয়েছ বলে দুখে করো না। যে মহান ব্রত তুমি গ্রহণকরেছ তা 
যাতে আরো ভালভাবে সাধিত হয়ু ত।ব ভন্যা এই বন্দীত্বের গুযোজন আছে। 

এরপর সেই দৈববাণী সাঙ্কোকে বলল, হে চিরবিশ্বস্ত অনুচর, তুমিও 
তোমার প্রস্তুর অনুগামী হও। তোমরা যেখানে যাবে সেখানে উভয়েই 
সুখে শান্তিতে বাস করতে পাবে 

দৈববাণী শুনে নিশ্চিত হলো ডন। সে ভেবেছিল কতকগুলো ছুট 
প্রকৃতির লোক তার মহাবীরহতে বিদ্ধ ঘটাবার জন্য তকে বেঁধে অন্য জায়গায় 
চালান করছে । দে তনবাণী শুনে খুশি হয়ে শুয়ে পডল খীচার ভিতরে । 

খীচাটার দুদিকে সশস্ম গ্রহরী যেতে লাগল আর তার পিছু পিছু যেতে 
লাগল গাধার পিগে চড়ে সাহ্কো। পুরোহিত আর নাপিত আলখাল্লা আর 
মুখোন পরে থাকায় তাদের চেনা যাচ্ছিল না। 

এইভাবে দুদিন ধরে শোভাযাত্র! পথ চলার পর মাঞ্চা গ্রামে ঢুকল ডন। 

মহাবীর ডন কুইকজোট খাঁচায় বন্দী হয়ে গীয়ে ফিরেছে এই খবরু 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ছেলে বুড়ো সবাই ভিড 
করতে লাগল ডনের বাড়িতে । 


নি 


বাড়িতে এসে একমাপ চুপচাপ কাটাল ডন কুইকজোট। তারপর সে 
লোকের মুখে মুখে শুনতে পেল আরাগণ রাজ্যের সারাগোসা শহরে অন্ন 
দিনের মধ্যে সেন্ট জঞ্জের উৎসব উপলক্ষে এক সামবিক প্রতিযোগিতা! অনুষ্ঠিত 
হবে । 

সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ডনের মন। 
সে কারে। কোন বিধিনিষেধ শুনল না। সে গোপনে সাঙ্কে। পাঞ্জাকে বলে যাবার 
দিন ঠিক করে ফেলল। 

একদিন সন্ধ্যার পর গোপনে সাঙ্কোকে নিয়ে আবার বেবিষে পড়ল ডন 
কুইকজোট। সে চাপল ঘোড়ার পিঠে আর সাস্কো৷ আগের মতই চাপল 
গাধার পিঠে । এইভাবে আবার যাত্রা শুরু করল তারা সারাগোসার পথে। 


৯৮ কিশোর ক্ল/সিকস্‌ 


সারাগেসার পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ভিয়েগো নামে এক 
ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ডনদের। ডন কুইকজোটের দিখিজযের 
কথা শুনে কেতৃহলী হয়ে সেদিন দুপুরে তাদের দুজনকে নেমতন্ন করে 
থাওয়াল ডন ভিয়েগো। 

দুপুরে ভন ভিয়েগোর বাঁড়ি গেঁ'ছবার আগেই এক অন্ভুত ঘটনা ঘটল। 
পথে সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখল । সেই গাড়িতে 
দুটো বড় খাচা ছিল। খাঁচার উপর কষেকট। রাজকীয় পতাক। ছিল । 

ডন কুইকজোট সাঙ্কোকে বললঃ আমার শিরম্ত্রাণ আর বর্ম দাও সাঙ্কো। 
নিশ্চম্ব এ গাড়িতে কোন মহাবীর আসছে। যুদ্ধের জন্য এখনি তৈরি 
হতে হবে আমাকে । 

গাড়িটার কাছে এসে দেখা গেল, ছুটি খচ্চরে গাড়িটা টানছে । গাড়ির 
উপর ছুটে বড় খাচা রয়েছে আর দুটো লোক বসে আছে। একট! লোক 
গাড়ি চালাচ্ছে আর একটা লেক বসে আছে। 

ডন কুইকজোট গাড়ির সামনে গিয়েগম্ভীর গলাষু গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা 
করল, এ গাড়ি কার ! কি আছে এতে এবং এই নিশানগুলোই বা কিসের ? 

গাড়োয়ান বলল, এই গাড়ি আমার । এতে আছে ছুটো সিংহ। 
আরাগনের রাজা স্পেনের মহামান্য মহারাজকে উপটোৌকন হিসাবে পাঠাচ্ছেন। 
আমরা স্পেনের বাজ দরবারে যাচ্ছ। 

ডন আবার জিজ্ঞাসা করল. সিংহছুটো বড়? 

গাড়িতে বসে থাকা লোকটি বলল, বড় মানে? এর থেকে বড় সিংহ 
আফ্রিকা! থেকে স্পেনে আমেনি কখনো । এখন পথ ছেড়ে দিন। সিংহছুটোর 

এখনো খাওয়া হয়নি ৷ রেগে গেছে । এখন বিপদ ঘটাতে পারে । 

ডন হেসে বলল, বিপদ মানে ? আম'কে দিংহের ভয় দেখাচ্ছেন ? এখনি 
সিংহছ্ুটোকে ছেড়ে দিন। দেখুন, খোল! মাঠে সিংহছুটোকে কিভাবে পরাভূত 
করি আমি। 

ডন ভিযেগো নামে সেই ভদ্রলোক কাছেই ছিল । সে ডনের কথা শুনে 
সাঙ্কোকে জিজ্ঞাসা করল,সেকি! তোমার প্রভু সিংহছ্বটোর সঙ্গে লড়াই করবেন 
'নাকি? উনি কি পাগল ? 

সাঙ্কো বলল, পাগল নয়, তবে একগুয়ে। 

ডন ভিয়েগো ডন কুইকজোটকে অনেক করে বোঝাল। কিন্তু ও জবাৰ 
'দিকা, আপনি আপনার কাজ করুন, জামার কাজ আমাকে করতে দিন। 


ডন কুইকজে1ট ৯৯ 


এরপর ডন বর্শা উঠিয়ে গাড়োয়ানের মুখের উপর তুলে ধরে বলল, 
এখনি যদি খাচার দরজা খুলে সিংহছুটোকে ছেড়ে না দাও ত তোমাকে 
গাড়ির সঙ্গে গেঁথে ফেলব । 

গ।ড়োয়ান গাড়ি থেকে খচ্চরছুটিকে খুলে সবিষে দিল। গাড়ির উপর 
বসে থাকা লোকটি বলল, সিংহছুটোকে আমিই দেখাশুনো করি । আপনার! 
সবাই সাক্ষী, আমি খাচা খুলে সিংহ ছেড়ে দিস্ি। এতে যদি কোন 
অঘটন ঘটে বা আমার চাকরি যায় তাহলে এই ভদ্রলোক দায়ী । 

সাঙ্কো চোখে জল নিষে অনেক মিনতি করল এ কাজ ন! করার জন্য । 
কিন্ত ভন কারো কোন কথা শুনবে না। সে বলল, এই দুঃসাহসিক অভিযানে 
যদি আমার মৃত্া হযু তাহলে তুমি ডানসিনিযাকে এই সংবাদট। দিও । 
আর অমি কিছু ছাই ন!। 

ডন বর্শ নিয়ে খাচার সামনে দড়াল। লোকটি ধীরে ধীরে খাচার 
দরজ] খুলে দিয়ে সরে গেল । অন্য মবাই দূরে গিয়ে একট ঝোপের আড়াল 
থেকে দেখতে লাগল । 

খাচার মধ্যে সিংহট। উঠে দাড়াল। লাল মুখ, সোনালি কেশর, 
আগুনের মত চোখ। লম্বা জিভট1 বার করে মুখটা একবার চেটে নিল 
সিংহটা। তারপর খাচার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে কি একবার দেখে নিল। 

তার আগুনের মত চোখছুটোর পানে তাকাতেও যে কোন বীরের বুক 
কেপে ওঠে । কিন্তু ডন কুইকজোট একেবারে নিধিকার। সে এক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে রইল সিংহের চে!খের দিকে । ভাবছিল একবার সিংহটা লাফ 
দিলেই মে তার গ।য়ে বর্শাটা গেঁথে দিযে তাকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে। 

সিংহটা কিন্ত লাফ দিল না। সে মহাবীর ডনের দিকে না তাকিয়ে 
মুখ ঘুরিয়ে শান্তভাবে শুষে পড়ল খাঁচার মধ্যে। 

ডন তবু ছাড়ল নাঁ। সিংহের পালক সেই লোকটিকে বলল, সিংহটাকে 
খুচিয়ে বার করে দাও । 

লোবটি বলল, আমি তা পারব না। তাছাড়া তার কোন দরকার 
নেই। আপনি যা করেছেন তা যে কোন মহাবীবের গধ্র বস্তু । খাচার 
খোলা দরজার সামনে আপনি নির্ভযে দাড়িয়ে ছিলেন । সিংহটারই লজ্জা 
পাওয়া উচত। যুদ্ধ না করেও আপনি বিরাট গৌরব লাভ করেছেন। 

ডন বলল, ঠিক আছে, তুমি ঠিকই বলেছ । খাচার দরজ। এবার বন্ধ কৰে 
দাও ।. 


১০০ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


এই কথা বলে সে তার বর্শার মাথায় রুমাল বেঁধে সেটাকে তুলে ধরে 
বর্শাটা নাড়াতে লাগল । এটা হলো যুদ্ধজয়ের সংকেত । 

লোকটি খাঁচার দরজা বন্ধ করে ডনকে বলল, আমি আপনার এই 
বীরত্বের কথ। স্পেনের রাজাকে বলব। 

ডন খুশি হয়ে বলল, আরো বলবে, আজ হতে আমি নতুন উপ।ধি 
ধারণ করলাম, মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট মহাবীর সিংহাসন সিংহ বাহাদুর । 

সবাই হাসতে লাগল ডনের কথা শুনে । ভন যোগ দিল সে হাসিতে। 


২৩ 


ডন কুইকজোট ও সাস্কো পাঞ্জা ঘুরতে ঘুরতে মস্ত বড় এক 
জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নিল। জর্মদার আর জমিদারগিনী দুজনেই 
ছিলেন খুব ভাল মানুষ। ছুজনেই খুব আনোদপ্রিয়। ডন কুইকজোট 
আর সাঙ্কো পাঞ্জার নিত্য নতুন অভিযানের কাহিনী এর অ'গেই শুনেছিলেন 
তারা । হঠাৎ একদিন তাদের দেখে তাদের খুব ভাল লেগে গেল জমিদার 
দম্পতির । খাতির করে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেখ।নেই তাদের 
থাকার ব্যবস্থ। করে দিলেন জমিদার । ঝি চাকরদের বলে দিলেন তার! 
যেন সবাই ভন কুইকজোটকে মহ।বীরের উপযুক্ত সম্মান দান করে চলে । 

এত খাতির ও সম্মান পেয়ে খুশি হলো ডন। সে একদিন সাঙ্কোকে 
বললঃ কেমন বুঝছ। 

সাক্কোও খুশি হয়ে বলল, হুজুর, সত্যিই আপনি, একজন মহাবীর । কা 
খাতির যত্ব! এ যেন বাজসম্মান। 

লাটসাহেব হবার খুব সাধ ছিল সাঙ্কোর। সে সখ তার এখনো! 
মেটেনি। একটা দেশের শাসনকরী, সর্েসর্বা হবে সে। একদিন 
জমিদারকে কথায় কথায় তার মনের বাসনাটা জানিয়ে দিল । 

তা শুনে জমিদীর বললেন, এ আর এমন বেশী কথা কি! আমার বনু 
জাযুগায় জমিদারী আছে। একট! দ্বীপে এক শাসনকর্তার পদ খালি 
আছে। তুমি হবে সেই দ্বীপের লাটসাহেব । 

জমিদারগিন্নী বললেন, সাঙ্কো, তুমি প্রজা শাসন করতে পারবে ত? 

সাক্কো হেসে বললেন, দেখে নেবেন, আমি হচ্ছি ভালর ভাল মন্দের মন্দ । 
শাসন কাকে বলে দেখিয়ে দেব। 

এক শুভদিন দেখে জরির পোশাক আর মাথায় পাগড়ি পরে খচ্চরের 


ডন কুইকজোট ১০১ 


পিঠে চড়ে রওন! হলো সাক্কো। তার গাধা ভাপলকেও সিক্ষের পোশাক 
পরানে! হয়েছিল । ড্যাপল চলতে লাগল সাক্কোর পিছু পিছু । 

জমিদারের নির্দেশে নতুন দেশের শাসনকা সাক্কোকে যখোচিত অভ্যর্থনা 
জানাব।ব ব্যবস্থা হয়েছিল। পাত্রমিত্র ও সভাসদরা সবাই এগিয়ে এসে 
সসম্মানে অভিবাদন জানাল সাঙ্কোকে। তারপর তাকে গির্ায় নিষে গিয়ে 
ঘণ্টা বাজিয়ে শহরের চাবি দেওয়া হলো হাভে। 

পরদিনই বিচারনভা বসল। সাঙ্কো যে আসনে বসেছিল তার 
পিছনে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল সেনর ডন নাঙ্কো পাঞ্জা আজ ছীপের 
অধিকারী হলেন। 

সাঙ্কে। তার নামের আগে সম্মানসুচক পদগ্চলো দেখে রেগে গেল। 
তার বমচাবিদের বলল, এ সব আবার কিঃ আমার বাপ ঠাকুর্দার নামের 
আগে ত এ সব ছিল না। 

কর্মগারিরা ভার কথ। ঘাড় নেডে মেনে নিলে বিচার শুরু হলো। 

প্রথমে একজন দর্মি আর একজন লোক বিচারপ্রাখী হয়ে এল । 

দর্জি হাতজোড় করে সামনে দ'ডিষে বলল, হুজুর, এই লোকটি দিনকতক 
আগে কিছুটা কাপড় নিষে এসে আমাকে একে একে জিজ্ঞাসা করে নেই 
কাপতে পাঁচটি ট্রপি তৈরি হবে কি না। আমি বলি, হবে। তখন সে 
আম।কে প১টি টুপি তৈরির অগ্ডার দিয়ে যাঁয়। কাপড় খুবই কম থাকায় 
আম তাতে ছোট ছোট পাঁচটি টুপি তৈরী করি তার কথামত । কিন্তু এখন 
সে গোলমাল করছে। প্রথমত: সে আমাকে টুপি তৈরির মঞ্জু? দিতে 
চাইছে না। দ্বিতীয়তঃ সে তার কাপড় ফেরৎ চাইছে । কাপড় ফেরৎ 
দিতে না পারলে কাপড়ের দাম দিতে বলছে । 

সাঙ্কো তখন লোকটিকে জিজ্ঞীসা করল, এ কথা কি সত্যি ? 

লোকটি উত্তর করল, ই] হুজুর তবে ও কিরকম টুপি তৈরি করেছে 
তা বর করে সবাহকে দেখতে বলুন । 

সাঙ্কো লোকটিকে টুপি দেখাতে বলল। তখন লোকটি তার বা হাতটি 
পকেট থেকে বার করল। দেখা গেল তার হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে পাটি 
টূপি পরানে! আছে। 

তা দেখে সভার সকলেই হেসে উঠল । 

দর্জি বলল, হুজুর, ওর কথামত অল্প কাপড়ে আমি পাঁচটি টুপিই তৈরি 
করেছি । ভার থেকে এক স্থুতো কাপড়ও চুরি করিনি । 

ডন-_-৭ 
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নতুন শাসনকর্তা সাক্কো একটু ভাবল। তারপর বলল, দেখ, এই 
মামলার আপৌষ মীমাংসা হওয়াই ভাল। আমি বলিকি, দর্জি তার টুপি 
তৈরির কাজের জন্ত কোন মজুরি পাবে না। আর লোকটিও তার কাপড়ের 
দাম পাবে না। তাহলেই সব ঝামেল। চুকে যাবে । 

সবাই এ বিচারে সক্তুষ্ট হলো। 

এর পর দুজন বযুক্ক লেক এসে বিচার প্রার্থনা করল । একজনের হাতে 
একটা মোটা লাঠি ছিল। যে লোকটির হাতে লাঠি ছিল না সে অভিযোগ 
করল, হুজুর, এই লাঠিধারী লোকটি কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে দশ 
মোহর ধার নেয়। কথা ছিল আমি চাইলেই সে মোহরগুলে শোধ করে 
দেবে। কিন্তু এখন সেগুলি ফেরৎ চাইলে বলছে সে দিয়ে দিয়েছে 
আমাকে । এখন সমস্তা হয়েছে এই যে এই খণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে 
দলিলপত্র বা সাম্মী নেই। আমার প্রার্থনা! এই যে লোকটি যদি হুজুরের 
লামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলে সে সত্যি সতিই মোহরঞ্চল আমায় 
ফেরৎ দিয়েছে তাহলে আমি ওকে খণের দায় থেকে মুক্তি দেব। 

সাঙ্কে। লাঠিধারী লৌকটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এ বিষয়ে কি বলতে 
চাও? 

লাঠিধারী লোকটি সাক্কোর কাছ থেকে বিচারের হ্যায়দণ্ডটি চেয়ে নিযে 
তা স্পর্শ করে শপথ করে বলল মে খণ শোধ করেছে। 

অগত্যা বাধ্য হয়ে অভিযোগকারী লোকটি শপথবাক) মেনে নিল । লাঠি- 
ধারী লোকটি তার লাঠিট হাতে তুলে নিষে বিচারসভ থেকে বেবিষে গেল। 

সাঙ্কো মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবতে লাগল । তারপর লাঠিধারী * 
লোকটিকে ডেকে পাঠাল। অভিযোগকারী তখন সভাকক্ষেই ছিল। 

সাঙ্কো লাঠিধারী লোকটির কাছ থেকে তার লাঠিটা চেয়ে নিয়ে অভি- 
ষোগকারীর হাতে তা দিয়ে বলল, এবার খুশি মনে তুমি বাড়ি যেতে 
পার, কারণ তুমি তোমার পাওনা পেষে গেলে । 

অভিযোগকারী লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি হুজুর! একট লাঠিটা 
দশ মোহবের সমান হচ্ছে? 

সাঙ্কে। বলল, হ) তা হলো। তা না হলে বুঝব আমার মাথায় গোবর 
আছে। এই বলে সে লাঠিটা ভেঙে ছু টুকরো করল সবার সামনে । আর 
সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক হয়ে দেখল সেই ফাপা লাঠিটার ভিতর থেকে 
দশটি মোহর বেরিয়ে এল । 


ভন কুইকজৌট ১০৩ 


মাক্কর বুদ্ধ দেখে সভার সব লোক ধন্/ ধন্ঠ করতে লাগল । সবাই 
একবাক্যে বলতে লাগল, আমাদের নতুন লাটসাহেব দ্বিতীয় সলোমন । 

লাটন[হেব হিসাবে সাঙ্কেকে অনেক ভাল ভাল খাবার দেওয়া হত 
রোজ। কিন্তু তার চিকিতৎনক খাবারগুলো গুরুপাক, হজম হবে না এই 
অজুহাতে সেই সব ভাল ভাল খাবার খেতে দিত ন।। সাঙ্কে। তাই তার 
দেই চিকিংসককে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দিল। 

'ভাল ভাল খাবার খেত আর পালকের মত নরম গদিতে শুতো সাঙ্কো। | 
তার দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিল । তার স্বপ্প এতদিনে সফল হয়েছে । 
কিন্তু এক বাতের এক ঘটনায় সব কিছু মাটি হয়ে গেল। 

রাত্রি তখন গভীর । সাঙ্কো ঘুমোস্ছিল তার বিছানায় । হঠাৎ শহরের 
বিপদঘণ্ট| বেঙ্গে উঠল জোরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেরী, তুরী, জয়ঢাক প্রভৃতি 
যত সব বণবাগ্য খজে উঠল । 

বিছানা! থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সাঙ্কো। জানালা দিয়ে মুখ 
বার করে দেখল, শহরের সব লোক রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে । মশাল 
হাতে ছোটাছুটি করছে। 

এমন সমযু তরোয়াল আর মশাল হাতে সভামদরা! এসে সাক্কোকে 
ভাকাডাকি করতে লাগল । কি বাপার কিছু বুঝতে পারল না সাঙ্কো। 

সভাসদর। একবাক্যে সাক্ষোকে বলল, হুজুর, প্রামাদদ্ব'রে শক্র এসে 
পড়েছে । আমাদের শহর আক্রাস্ত। শীগগির অস্ত্র হাতে বেবিষে 
আন্মুন। আপনি আমাদের বীর সেনাপতি, আমাদের পরিচালিত করুন । 

যুদ্ধের নাম শুনে চমকে উঠল সাঙ্কো। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে সাক্কো 
ধলল, আমি ত যুদ্ধ জানি না। যুদ্ধ জানে আমার প্রভু ডন কুইকজোট। 

কিন্তু েউ তার কথা শুনল না। কযেকজন সভাস্দ রণসাজে সাজিয়ে 
দল সাক্কোকে। তার বুকে আব পিঠে ছুটো ঢাল বেঁধে দিল। হাতে দিল 
ধর্শা। তারপর মবাই সমম্বরে বলে উঠল, হুজুর চলুন এবার যুদ্ধযাত্রায়। 

কিন্তু বঞ্ণটর্ম আর ঢালের ভারে একপাও চলতে পারছিল না সাঙ্কো। 
কিছুটা এগিয়ে যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। 

এমন সময় বাইবে জনতার বিজয়োল্লাম শোনা গেল। সভাসদরা ছুটে 
এসে সাঙ্কোকে বলল, হুজুর, আমাদের জয় হয়েছে। 

সাঙ্কো উঠে বসে বলল, যাই হৌক, আমাকে তুলে ধরুন। 


১০৪ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


সাঙ্কোর গা থেকে বর্ম ও ঢাল খুলে ফেল। হলো । সাক্কো বিছানা 
শুয়ে পড়েই মুচ্ছিত হয়ে পড়ল। 

সাঙ্কোর বাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল রাজোর সভাধদরা। আসলে 
কোন আক্রমণ হয়নি । তারা চেয়েছিল সাঙ্কোর বীরত্ব ও সাহসের বহরটা। 
দেখে একটু আমোদ করতে । তাই আক্রমণের ঘটনাটা সাজিয়ে তুলেছিল 
তারা। কিন্তু যুদ্ধের নাম শুনে সাক্কো যে এতখানি ভেঙ্গে পড়বে তা বুঝতে 
পারেনি তারা । 

যা হোক, একটু পরেই সাঙ্কোর জ্ঞান ফিরে এল। সে চোখ মেলে 
চাইল । তারপর উঠে বসল । তারপর একজনকে জিজ্ঞাসা করল এখন 
কটা বাজে? 

এখন ভোর হয়ে হয়ে এসেছে । 

সহসা যে লাটগিব্রির একদিন কত স্বপ্প দেখেছিল সাস্কো সেহ লাট'গরির 
সব সাধ সব বাসনার অকালে অবসান ঘটল তার। সে বুঝতে পারল, এ 
কাজের মোটেই উপযুক্ত নয় মে। সে একজন সামান্য গ্রামা চাধী। তার 
নিজের কাজে বা পেশীতে সন্তুষ্ট থাকা উচিহ। 

নিজের ন্বরূপটাকে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সাক্কো ঠিক করল আর এক 
মুহত থাকবে না এখানে । 

নাক্কো তাহ তার লাটের দামী পোশাক ছেড়ে যে পোশাক মে পরে 
প্রথমে এসেছিল হা পরে সোজা আশ্তাবলে চলে গেল। সেখানে তাবু 
গাধা ড্যাপলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করে বলল, যতদিন তুমি 
আমার সাথী ছিলে ততদিন কত মুখে ছিলাম আমি। যেদিন থেকে 
তোমাকে ছেড়ে লাটসাহেবের ম্বপ দেখতে শুরু করলাম দেদিন থেকে কপালে 
জুটল যত ছুঃখ দুর্বশী। এবার ফিরে চল। খুব হয়েছে। 

পাত্র মিত্র ও সভাসদরা তখন সাঙ্কোর চারদিকে জড়ো হয়েছিল । 
তাদের বলল সাঙ্কো, আমি ফিরে যাচ্ছি আমার দেশে । যার যাকাঁজ তাকে 
তাই সাজে । আমার কাজ হলো চাষ কর! আর ফসল কাটা । লাটসাহেব 
আমার সাজে না। জমিদারবাবুকে জানিয়ে দেবেন আমি শ্বধু হাতে 
এসেছিলাম । শুধু হাতেই ফিরে যাচ্চি। দুদিনের লাটগিরিতে আমার 
লাভ লোকসান কিছুই নেই । ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। 


সাঙ্কোকে থাকার জন্ত সবাই অনুরোধ করল। কিন্তু সাক্কো কারে! 
কথা শুনল না। 


ডন কুইকজেোট ১০৫ 
১ 


সে দেশ থেকে বেবিষে সাস্কো গাধার পিঠে চড়ে সোজা ফিরে গেল 
সেই জমিদারের প্রাসাদে । সেখানে ভন কইঈকজোট অন্বস্তি বোধ করছিল । 
কোন দুঃসাহসিক অভিযান নেই ৷ শুধু শুধু চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে 
কোন মহাবীরের ভল লাগে না। 

সঙ্কো। ফিরে আসতেই ডন জমিদারের কাছ থেকে বিদায় নিযে সাক্কোকে 
সঙ্গে করে সারাগোসা শহরের দিকে যাত্রা শুক করল। 

পথে বাসিলোনা শহরের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দিনকতকের জঙ্য 
আন্ষিগা গ্রহণ করল ডন কুঈ্টকজোট । সেখানে একদিন এমন একটি ঘটনা! 
ঘটল যা তার জীবনের গতিত পাল্টে দিল একেবারে । 

একদিন সকালবেলায় ডন তার রোজিনান্তের পিঠে চড়ে সমুদ্রের 
ধারে হাওয়া খেয়ে বেডাচ্ছিল। এমন সময় সে দেখল একজন অশ্বানোহী 
বিছ্াঘবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তার দিকে । অশ্বারোহীর সারা দেহ 
বর্ম দিয়ে ঢাকা । "গার ঢালের উপর সাদা রঙের একটা ঠাদ ছিল । 

নবাগত অশ্বারোহী ডনের সামনে এসে বলল, হে বিশ্ববিখ্যাত মাঞ্চার 
ডন কঃইকজোট, আমার কথা শুনুন । আমার নাম মহাবীর চন্দ্রকেতন। 
আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই। সেই সঙ্গে আপনাকে স্বীকার করতে 
বাধ করব যে আমার ভাবী স্ত্রী আপনার ডানসিনিয়ার থেকে দশগ্ভণ বেশী 
ন্ুন্দপী। বলুন, আপনি এ যুদ্ধে রাজী আছেন কি না? 

ডন গন্তীরভবে বলল, নিশ্চযু রাজী আছি । 

নবাগত বলল, কিন্ত এ যুদ্ধের একটি শর্ত আছে। এফযুদ্ধে আপনি 
যদি পরাজিত হন তাহলে আপনাকে বর্মটন্ন ও অস্তশস্্ তাগ করে সারাজীবন 
বিশ্রাম নিতে হবে আপনার বাড়িতে । জীবনে আর আপনি কখনে। যুদ্ধ 
করতে পারবেন না। আর যদি আমি পরাজিত হই তাহলে আমার এই 
অশ্ব ও অস্ত্শস্্ আপনি পাবেন। এখন আমার কথার জবাব দিন। 

ডন বলল, আপনার এ প্রস্তাব সত্যিই বিম্মগুকর। তবু তা আমি 
মেনে নিলাম । 

এদিকে তখন সমুদ্রের ধারে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে তাদের 
লড়াই দেখার জন্য । ডন ষে বাড়িতে থাকত অতিথি হিসাবে সে বাড়ির 
মালিক সেই ভদ্রলোকও ক্রমে হাজির হয়েছেন সেখানে । যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। 
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ডনের ঘোড়া রোজিনান্তের কোন ক্ষমতা ছিল না। অথচ নবাগত 
অশ্বারোহীর ঘোড়াটি ছিল খুব বলবান আর তেজী। ফলে নবাগত এক 
লাফে এগিয়ে এসে ভনকে এমন আঘাত করল যে সে ঘোড়া থেকে মাটিতে 
পড়ে গেল মুখ থুবড়ে । তখন মহাবীর চন্দ্রকেহন তার ঘোড়া থেকে নেমে 
এসে ডনের বুকের উপব চেপে বসে তার বর্শার মুখটা তার গলায় ছু'ইযে 
বলল, এইবার আপনার পরাজয় ত্বীকার করুন মহাবীর ভন কুইকজোট। 
আর এই মুহুর্তে আপনার প্রতিশ্রুত মত সোজা চলে যান আপনার গ্র'মে। 
তানাহলে আমার এই বর্শা আপনার গলদেশকে বিদ্ধ করে আপনার 
জীবনান্ত ঘট'বে। 

ডন তখন উদ্থানশাক্তরহিত। শিরন্ত্রাণে তার মুখটা ঢাকা থাকলেও 
তার ভিতর থেকে হাপাতে ইাপাতে বলল, আমি পরাজিত এবং আমার 
জীবন আপনার হাতে ঠিকই, তবু কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি 
ডানসিনিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী আর আমি হণ্ডি সবচেয়ে হতভাগ্য 
মহাবীর । তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তহোক । মান যখন গেছে তখন 
আমার প্রাণ গেলেও ক্ষতি নেই। 

মহাবীর চন্দ্রকেতন তখন নরম ম্ুরে বলল, দেখুন ডন কুঈকজোট, আমি 
চাই, আপনি বেঁচে থাকুন। বেঁচে থাক আপনার গৌরব আর সুন্দরী 
ভানসিনিষার খ্যাতি। আমি শুধু চাই, যুদ্ধের শর্ত অনুমারে আপনি মাঞ্চা 
গ্রামে ফিরে যান। 

ডন কুঈকজোট বলল, তাই হবে। যুদ্ধে পরাজিত যখন হয়েছি তখন 
শর্ত ভঙ্গ করে লজ্জা বাড়াব না। 

এর পর ডন সাঙ্কেকে বলল, আমাকে তুলে ধর। আমাকে মাঞ্চায় 
নিয়ে চল। 

সাস্কো বলল, কিন্তু হুজুর, আপনার শরীবের যে অবস্থা তাতে এখনি 
ত এতদূর পথ যাওয়া সম্ভব হবে না। তার চেয়ে এই শহরেই কয়েকটা 
দিন থেকে বিশ্রাম নিন। তারপর শ্ুস্থ হলে গাঁয়ে যাবেন। 

মহাবীর চন্দ্রকেতন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ভন সাঙ্কোকে বলল, 
তাই হবে। 

ভনকে তখন সবাই ধরাধরি করে শহরের দিকে নিয়ে চলল । 

একদল কেতৃহলী লোক মহাবীর চন্দ্রকেতনের পরিচয় জানার জন্ত 
তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চন্দ্রকেতন একটি সরাইখানার সামনে 
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থামলে সেই লোকটিও তার কাছে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইল। 
চন্দ্রকেতন বলল, আমি মহাবীর নই। আমার নাম স্যামসন কারাস্‌কো॥ মাথা 
গ্রামেই আমার বাড়ি। আসলে গায়ের লোক ডন কুইকজোটকে বড় 
ভালবাসে । তাই ফন্দী করে তার পাগলামি ছাড়িয়ে তাকে গে ফারয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্ত আমাকে পাঠিয়েছে তার! । 

লোকটি বলল, কিন্তু যেরকম পাগলাটে মানুষ, সুস্থ হলেই আবার 
মতিগতি পাপ্টে যাবে নাত? 

কারাসকো বলল, না! কুইকজাডা কখনো কথার থেলাপ করে না। 

কথাটা ঠিক। সাতদিন পর ভন সুস্থ হতেই সে সাক্কোকে নিযে মাঞ্চারু 
পথে বণনা হলো । 

পথে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ডন একটা দীঘশ্বাম 
ছেড়ে বলল, আমার ছুঞগায আর দুর্বলতার জন্যে যশের দেবী আমায় ছেড়ে 
গেছেন। আমার গেরব্রে যে স্ুষ অস্ক গেছে এখানে সে স্ব আর 
উঠবে না কখনো । 


২. 

সাঙ্কো পাঞ্জাকে সঙ্গে করে ডন মাঞ্চা গ্রামে ঢুকতেই ছেলে বুড়ো সব 
মানুষ আনন্দে উল্লাম কগুতে লাগল ॥ নানারকম প্রশ্ন করতে লাগন ডনকে। 
কিশ্ত ডনের মুখে কোন কথা নেই। তার গায়ে হখন দারুণ জবর। সে 
সোজা ব!ঙিতে ।গরে বিঠানাসু শুয়ে পড়ল। 

ডনের অন্ুখ বেড়ে চলল দিনে দিনে । ডাক্তার ডাকা হলো। অনেক 
ওষুধ খাওয়ানো হলো। কিন্তু ডনের জ্বরের ঘোর কাটল না। ছু'দন 
এবট।ন। জ্বরের ঘোরে বেহুশ হয়ে বুইল ডন মাঝে মঝে প্রলাপ বকতে 
লাগল । 

তুদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়েই ডন বলল, যাঁরা ভূল পথে চলে না জেনে, 
ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন । 

সাঙ্কো তার পাশেই ছিল। ভন আবার সাক্কোকে বলতে লাগল, 
এতদিনে আমি ফিরে পেয়েছি আমার সহজ জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধি। এতাদন 
শুধু অলীক স্বপ্র দেখে এসেছি। পাগলামি করে এসেছি মিথ্যা আশার 
পিছনে ছুটে । সে পাগলামি আমার কেটে গেছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে 
গেছে। আমার সময় হয়ে এসেছে। 
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ডনের ঘরে তখন মাধ গ্রামের অনেকে জড়ো হয়েছে । পুরোহিত, 
নাপিত, কারাসকে। ও আরো! অনেকে । 

ডন তাদের সবাইকে বলল, আজ আমি আর মহাবীর ডন কুইকজোট 
নই, আজ আমি এ্যালেঞ্জো কুইকজাডা, তোমাদের ভাই। কারাসকে” 
তুমিই আমার ভুল ভেঙ্গেছ। ঈশ্বর যেন সে ভূল ক্ষমা করেন। 

ডন একটা! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে । আমি 
চললাম। আমার মৃত্রার পর আমাকে যেন ভুলো ন। তোমরা । 

উপস্থিত মকলের চোখে জল এল । সকলে একবাকো বলে উঠল, 


“আমেন ) 





গীলিভারষ্‌ ড্রীভেলম্‌ 
জোনাথান সুইফট 


গালিভারস্‌ ট্রভেলস্‌ ১১৩ 


প্রথম ভাগ 
লিলিপুটদের দেশে 


আমার বাড়ি ছিল নটিংহামশীযারে। সেখানে আমার বাবার কিছু জমি 
জায়গা! ছিল । আমার বাবার পাঁচ ছেলের মধো আমি ছিলাম তৃতীয় সন্তান । 
আমার বয়স যখন চোদ্দ তখন আমার বাবা আমার পড়াশুনোর জন্তা 
কেমহিজের এমানুয়েল কলেজে পাঠান। তিন বছর সেখানে থেকে মন দিয়ে 
লেখাপড়া করি। কিন্তু আমার বাবা এই সনযু অর্থ।ভাবে পড়ায় আনার 
পড়ার খরচ চালাতে পারলেন না) 

আনার কলেজের পড়া বন্ধ হযে যায় । আমি তখন বাধ হযে লংনের 
বিখ্যাত সার্জেন মিঃ বেটসের কাছে শিক্ষানবিশি করতে থাকি। বাবা 
আমাকে মাঝে মাঝে কিছু করে টাকা পাঠাতেন। আমি সেখানে বার ব্ছরু 
থাকি। বাবা আমাকে যে টাক। পাঠাতেন সেই টকীয়ু আমি জাহাজ 
চালানে! শিখতাম | 

ছোট থেকেই সমুদ্রধাত্রা ও দেশভ্রমণে দারুণ আগ্রহ ছিল আ'মার। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাম ছিল এইভাবেই ভাগ্য ফিরবে আমার । আমি অ'বো 
ভাল করে জাহাজ চালানোর বিদ্যা শেখার জন্থা বেটস্-এর কাজ হাড়ে দিয়ে 
আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাও করে লাইডেনে চনে গলাম। 

লাইডেন থেকে ফিরে এসে আমার পুরনো মনিব মিঃ বেটস্‌এর সঙ্গে 
দেখা করলে তিনি আমাকে মোমাল। জাহাজের ক্যান্টেন আব্রাহাম প্যালনের 
কাছে পাঠান। এ জাহাজে তখন সার্জেনের পদ খালি থাকায় বেটস্এর 
স্থপাবিশের ফলে এ পদটি আমি পাই। 

এ জাহাজে আমি তিন বছর ছিলাম । এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকটি 
বন্দরে ও দেশে যাই । তারপরে দেশে ফিরে এসে লগুনে চিকিৎসা বাবসা 
শুরু করলাম। বেটস্‌ কিছু পেনি যোগাড় করে দিলেন। হোসিয়ংবী 
ব্যবসায়ী এডমওড বাট ন-এর মেয়ে মিস্‌ মেরি বাটনকে বিয়ে করলাম । 

কিন্ত বছর ছুইএর মধ্যে মিঃ বেটস্‌ মারা যেতে আমার রোগীর সংখ্যা 
কমতে লাগল । আমার ব্যবসায় ভাটা পড়ল। 

তখন বাধ্য হয়ে আমি আবার সমুদ্রঘাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। পরপর 
ছুটে! জাহাজে সার্জেনের কাজ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়েস্ট ইপ্ডিজের দেশ- 
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গুলোতে ঘুরে বেড়ালাম। আসার সময়ে আমি নামকরা লেখকদের লেখা 
ভাল ভাল ভ্রমণের বই পড়তে লাগলাম । কিছু টাকাও সঞ্চয় করলাম। 

আমি সমুদ্র যাত্র'কালে যখন ষে দেশে যেতাম সেই দেশের ভাষা, রীতি- 
নীতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী শিখে নিতাম। আমার ্ম্তশক্তি প্রখর থাকায় 
আমি সব কিছু মনে রাখতে পারতাম। 

কিন্ত সমুদ্রযাত্রীয়ু বিরক্তি বোধ হনে লাগল আমার। ঠিক করলাম 
আবার আমি চিকিৎসা ব্যবসা শুর করব । এই উদ্দেশ্যে আমি বাস! 
পরিবর্তন করে ওল্ড জুরি পাড়া থেকে বেটার লেনে উঠে গেলাম। দে অঞ্চলে 
অনেক নাবিক বাস করত। কিন্তু এখানেও আমার চিকিৎসা ব্যবসায় পশার 
জমাতে পারলাম না। 

এইভাবে তিন বছর কাটাবার পর আবার এক চাকরী পেষে গেলাম। 
ক্যান্টেন উইলিয়াম বিচার্ড তার “ঞ্াটিলোপ' জাহাজ নিয়ে সাউথ সী 
যাচ্ছেন। ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে ত্রিস্টল থেকে আবার সমুদ্রযাত্রা করলাম 
আমি । 

কিন্ত এ যাত্রা আমাদের শুভ হলো না । ইস্ট ইপ্ডিজ পার হতেই প্রবল 
ঝড়ের কবলে পড়লাম আমর1। ঝড় আর ঢেউএর টানে ভ্যান ভাইমেন 
আইল্যাণ্ড পার হয়ে দেখলাম ৩০ ডিগ্রী অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে 
ভেসে চলেছি । 

তখন ছিল নভেম্বর মাস। কিন্ত ওখানে নভেম্বর মাসেই গরম পড়ে। 
দরুণ গরম, কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ খাগ্ঠ থেয়ে আমাদের জাহাজের 
বাবে। জন নাবিক মারা যায় । বাকিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। 

একদিন হঠাৎ একট পাহাড দেখছে পাওয়া গেল। পাহাডটাকে পাশ 
কাটিয়ে জাহাজ চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল নাবিকরা। কিন্তু 
ঝড়ের বেগ তখনো প্রবল ছিল এবং ঝড়টা সেই দিকেই বইছিল বলে 
পাহাডটাকে এড়ানো গেল না। পাহাডট'কে সজোরে ধাক্কা মারল আমাদের 
জাহাজট1। পাঁচজন নাবিকের সঙ্গে আমি একটা নৌকোযু উঠে পড়লাম। 
কিন্তু ঝড়ের আঘাতে নৌকোটাও উল্টে গেল । আমরা কে কোথায় ছিটকে 
পড়লাম অকুল জলে । আমি একা একা সাতার কাটতে লাগলাম । কিন্ত 
ক্রমে হাত-পা অবশ হয়ে এল আমার । 

শোতে ভীসতে ভাসতে একসময় হঠাৎ পাষের তলায় মাটি ঠেকল। 
তাবপর জলে জলে প্রীয় মাইলখা নেক হাটার পর ডাঙ্গ। পেলাম। ভাঙ্গার 
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উপর উঠেও হাটতে লাগলাম । কোন মানুষ ব। ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না 
আমার । হয়ত তথন দেহে ক্লান্তি থাকার জন্য ভাল করে লক্ষ্যও করিনি । 

ক্লাম্তিতে পথ চলতে আর না পেরে সেই ডাঙ্গার ঘাসের উপরেই শুয়ে 
পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এমে পড়ল আমার চোখে । ন ঘণ্টা ধরে 
সমানে খুমোলাম । ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু উঠতে 
গিয়েও উঠতে পারলাম না। দেখলাম কারা আমার হাত-পা ও মাথার লঙ্গা 
চুলগুলো জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে । আমার বুকের উপরেও বাধন বয়েছে। 
আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। পাশ ফিরতে পারছিলাম না। তাই আকাশ 
ছাড়া আর কিছু নজর হস্চিল না। আমি শুনতে পেলাম আমার কাছে 
অ+শেপাশে কারা কথা বলাবলি করছে। 

আমি এনটু চাপ দিঘে আমার বা হাতের বাধনটাকে ছিড়ে ফেললাম । 
আমার মাথাট:কেও এবটু আলগা করলাম। এমন সময় আমি অনুভব 
করুলান, অ'মার বাঁ পাষেন উপর একটা জীবন্ত প্রুণী চলে বেড়াচ্ছে। 
ক্রমে সেল প্রাণীটা আমর বুকের উপর দিয়ে উঠে এসে আমার চিবুকের 
কাছে এশে দাড়াল। তখন দেখতে পেলাম ছয় ইঞ্চে লম্বা ক্ষুদ্রকৃতি একটা 
মানুঘ। তার হাতে আছে তীর ধনুক আর পিঠে একটা তুণ। 

প্রথম ক্ষুদে মানুষট'র প্ছ্র পিছু আরো প্রায় চলিশ জন আমার বুকে 
উপর এমে উঠল । আমি একট চিৎকার করে উঠতেই ভয়ে তারা নেমে 
পড়ল আমার বুক থেকে । অনেকে আবার লাফাতে গিয়ে আহত হয়। 

একজন আবার এ'গয়ে এনে আমার মুখটা ভাল করে দেখে “হেকিন! 
দেউল” বলে চিৎকীর করে উঠল । আমি সেকথার মানে বুঝতে পারলাম 
না। এবার আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর একট! টান দিতেই যে সব 
গৌজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আমাকে আষ্টেপুষ্টে বেঁধে রেখেছিল সেই সব 
গেঁজলো উপড়ে গেল। আমি উঠে বসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে 
লাগল তারা। সেই সব তীরগুলো ছুঁচের মত বিধতে লাগল । বিছু 
বোমার মত ফাটাতে লাগল। কিন্তু সেগুলো খুব হালকা লাগল। 
এরপর তারা বর্শা দিয়ে আমাকে আক্রমণ করল । কিন্তু আমার গায়ে 
তখন পুরু রাফ জাকিন ছিল বলে বর্শার ফলাগুলো৷ আমার গায়ে লাগল না 
মোটেই । 

আমি তখন ভাবলাম এ সব ক্ষুদে মামুষখ্চলোর সঙ্গে মোকাবিলা করা 
আমার পক্ষে কঠিন না হলেও এখন আপাততঃ শুয়ে থাকাই বু€দ্ধমানের 
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কাজ হবে। তাই আমি চুপচাপ শুষে পড়লাম। ওদের আক্রমণও বন্ধ 
হয়ে গেল। 
এরপর ওর! এক মঞ্চ তৈরি করে তাতে ওঠার জন্ত মই লাগিয়ে দিল। 
ওদের মধ্যে লম্বা একজন লোক আমাকে উদ্দেশ্য করে একট। বক্তৃতা দিল । 
আমার মনে হলো, সেই বক্তা ওদের দলপতি বাবাজা। আমি তার বক্তৃত৷ 
এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না । 
বপ্ততা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন ক্ষুদে মানুধ আমার 
বা হাতের ও মাথার বাধন কেটে দিল। ওদের হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে 
আমার প্রতি ওদের শুভেস্ছার পরিচয় পেলাম। 
আমি এবার ওদের বললাম, জাহাজডুবি হয়ে আমি ওদের এই দেশে 
এপে পড়েছি । আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় দারুণ কাতর। 
ওদের রাজার হুকুমে তখন অনেক লোক অনেক মাংস আব পাউরুটি এনে 
দিল আমাকে । মাংসের টুকরো খুব ছোট এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রাণীবু 
আর পঁউরুটিগুলো! বন্দুকের বুলেটের মত। আমি একসঙ্গে অনেক মাংস- 
টুকরো আর রুটি মুখে পুরে দিতে লাগলাম । তা দেখে অবাক হয়ে গেল 
ওরা । 
খাওয়ান পর পানীয় চাইলাম । ওরা ছুটে! মদের পিপা এনে দিল। 
আমি ছুটে! পিপেই শেষ করে ফেললাম। সে মদের পরিমাণ হবে মে!ট 
এক পাটের মত। তবে খেতে বেশ স্ুপ্ধাদু, অনেকটা বার্গাপ্ডির মত। আমি 
আবার শুয়ে পড়লাম । 
এরপর আমার বুকের উপর উঠে নৃত্য করতে লাগল ওরা । আবার 
“ছেকিনা দেগুল' বলে চিৎকার করতে লাগল ওরা। 
এবার আমি আমার সব বাধন কেটে দেবার জন্য অন্থুরোধ করলাম। 
কিন্ত ওদের সম্রাট বলল, আমার বাধন খোলা হবে না। এমন সময় একজন 
রাজকর্মচারী পা দিয়ে আমার বুকের উপর উঠে মামার বুকের কাছে এক 
বক্তৃতা শুরু করল । বন্তা দেবার সময় মাঝে মাঝে সে হাত বাড়িয়ে দূরে 
কি দেখাচ্ছিল । 
পরে বুঝলাম ওরা আমায় ওদের রাজধানীতে নিযে যেতে চায়। রাজধানী 
সেখান থেকে আধ মাইল দূর। ওরা আমাকে যথেষ্ট খান ও পানীয় দেবে । 
আমি ওদের রাজধানীতে যেতে চাইলে ও ওদের ইচ্ছামত কাজ করতে 
(চাইলে ওর! আমার বাধন খুলে দিল। তখন আমি বহ্ুক্ষণ ধরে আটকে রাখ! 
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মত্রত্যাগ করলাম। সেটা ওদের বন্যাশ্োতের মত মনে হচ্ছিল এবং ওরা 
ভয়ে পালিয়ে গেল। 

এর পর ওরা আমার মুখে ও হাতে যেখানে যেখানে তীর বি ধেছিল এবং 
জ্বলা করছিল সেখানে মলমের মত কি একটা জিনিস লাগিয়ে দিল ওরা । 
ফলে আমার সব জ্বাল! জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে । 

পরে জেনেছিলাম আমি যখন এই দ্বীপে এসে ঘুমোস্ছিলাম তখনই ওরা 
আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সম্রটকেখববু দেয় এবং সম্রাটের আদেশে মামাকে 
বেধে ফেলে ওরা । তখনই ওবা। আমার খাগ্ ও পানীয় যোগাড় করতে থাকে। 

এবার ওর। আমাকে ওদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে 
লাগল। ওরা জানিষে দিল আমায় আমাকে বন্দী অবস্থাতেই নিয়ে যেতে 
চায় ওরা। আমি হেঁটে যেতে পারব না। 

আমাকে রাজধানীতে নিষে যাবার জন্য চাকাওয়াল1 এক গাড়ি বানাবার 
ব্যবস্থা করা হলো। তার জন্য পাঁচশো জন মিস্ী ও এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা 
হলো৷। তার! চার ফুট চওড়া ও সাত ফুট লম্বা এবং মাটি থেকে তিন ইঞ্চি 
উচু একট। গাড়ি তৈরি করা হলো । তাতে বাইশটা চাকা লাগানো হলো । 

এর মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম । পরে শুনেছিলাম আমার মদে ঘুমের 
ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া! হয়েছিল। যাতে আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে 
কোন বেগ পেতে না হয় । আমার গল ও হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ছক লাগিষে 
গাঁড়তে তোলা হয় আমাকে । আমাকে রাজধানী নিযে যেতে দেড় দিন 
সময় লাগল । 

ব।জধানীর ভিতরে একট প্রাচীন মন্দিরের সামনে গাড়িটা থমে গেল। 
মন্দিরের গেট! চার ফুট উচু আর ছ ফুট চওড়া। এই মন্রিরে একবার এক 
হত্যাকাণ্ড হওয়ার পর মন্দিরটা খালি পড়ে ছিল। আমি গুড়ি মেরে ভিতরে 
ঢুকলাম। গেটের দুপাশে ছুটে। জানালা ছিল। সেই জানালায় শিকল 
'ল[গিযষে সেই শিকল [দিয়ে আমার বা পাটা বেঁধে দিল। তারপর অনেকগুলো 
তালা লাগিয়ে দিল যাতে আম পালিয়ে যেতে না পারি। 

. সেই মান্দরের উল্টো দিকে পাচ ফুট উচু একটা গম্বুজ ছিল। সম্রাট তার 
মন্ত্রীদের নিয়ে মেই গন্ুঞঙ্জের উপর উঠে আমাকে দেখতে লাগল। আমাকে 
দেখার জন্ত প্রায় একলক্ষ লোক ভিড় করেছিল । অনেকে মই বেষে আমার 
দেহের উপর উঠেছিল। কিন্ত সম্রাট এক ঘোষণার দ্বারা আমার উপর ওঠা 
নিষিদ্ধ-করে দিল। 


১১৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


আমার বা পায়ে ছ গজ লম্বা একটা শিকল লাগিয়ে জানালার সঙ্গে 
আটকে দেওয়া হয়েছিল বলে এবার আমার দেহের অন্ত সব বাঁধনগুলে। 
কেটে দেওয়া হলো। কারণ ওরা বুঝল আমার পক্ষে পালানো অসম্ভব । 


স্‌ 


পরদিন সকালে উঠে দাড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম গোটা দেশট! 
একটা বাগানের মত। পটে আকা ছবির মত। তবে সবচেষে বড় গাছগুলোর 
উচ্চতা সাত ফুটের বেশী হবে না। 

সআট আমার জঙ্ঠ প্রচুর খাগ্ ও পানীয়ের ব্যবস্থা! করলেন। একটা 
চাকাওয়ালা ঠেলা গাড়িতে করে সব খাগ্সম্ত।র সাজিয়ে আমার কাছে ঠেলে 
দেওয়া হত। 

মেদিন সম্রট ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমাকে 
দেখে ক্ষেপে উঠল ঘোড়াটা। আমাকে দেখে ঘোঁড়াটা ভেবেছে একট! 
চলন্ত পাহাড়। 

আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পাষে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাড়ায় 
ঘেডাট1। কিন্তু সম্রাট কুলী অশ্বারোহী বলে ছিটকে পড়ে গেলেন না। 
সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীর! ছুটে এসে ঘোড়াটাকে ধরে শান্ত করল । 

এর পর বাণী রাজকুমার ও বাজবন্যাদের নিযে দেখতে এল আমকে । 
তাদের সঙ্গে কয়েকজন অভিজাত মহিলও ছিল । 

আমি দেখলাম সভাসদদের থেকে মাটি বেশ লঙ্বা। স্রগঠিত দেহ। 
অলিভের মত গাষের বু । ধনুকের মত নাক । উন্নত কপাল । বয়স প্রায় 
তিরিশ। সবে মাত্র যে'বন পার হয়েছে । এই সম্রাট সাত বছর ধরে রাজা- 
শাসন করে আসছে গৌরবের সঙ্গে । 

স্মটি আমার কাছ থেকে তিন গজ দুরে দাড়িয়ে ছিল । আমি তাকে 
ভালভাবে দেখার জন্ মাটিতে শুষে পড়ে তার দিকে পাশ ফিরলাম । রাজার 
পোশাক বেশ সাদাদিধে প্রকৃতির । সে তুলনায় রাজপরিবারের অন্যান্য 
লোকদের পোশাক অনেক জমকালো । তারা যেখানে দাড়িয়ে ছিল 
সেখানটায়ু সোন। রুপোর কাজকরা দামী কাপড় পেতে দেওয়া হয়েছিল। 

আমি রাজ ও রাজপরিবারের সঙ্গে ভাচ, লাতিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ 
প্রভৃতি ভাষায় কথ! বললাম। কিন্তু তারা এই সব কোন ভাষাই বুঝতে 
পারুল না। 


গালিভাবুস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১১৯ 


এরপর রাজা আমার জন্ত কড়। পাহারার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তবু 
অনেক লোক জ্বালাতন করতে লাগল আমামু। অনেকে তীর ছুড়তে লাগল। 

তখন সেনাবাহিনীর কনেল ছ জন অপরাধীকে ধরে আমার হাতে এনে 
দিল, ভাবল আমার হাতেই তার। সমুচিত শান্তি পাবে। 

আমি কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি না করে হাতের উপর তুলে নিলাম। 
তারপর তাদের ভয় দেখাবার জন্ত পকেট থেকে একটা ছুরি বার করলাম । 
তা দেখে দেশের সাধারণ মানুষ ও রক্ষীবাহিনীর সকলেও ভষু পেয়ে গেল। 
কিন্ত তাদের আমি কিছুই না করে আমার হাত থেকে নামিষে ছেড়ে দিলাম। 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল তারা । আমার উদারতা ও সদাশয়তা দেখে 
অবাক হয়ে গেল সকলে । 

এদিকে আমাকে নিযে কি কর। হবে তা নিযে বাজ! মন্ত্রীদের সঙ্গে জোর 
পরামর্শ করতে প'গল বাজমভাবু । এন খাওয়া তারা জোটাতে পারবে না। 
তাদের দেশের অসংখ্য লোকের খাবার আমি একা খেয়ে নিই। আমাকে 
ওখানে রাখতে গেলে ওদের খাষ্ঠভাগ্ডার সব শেষ হযে যাবে দিনকতকে 
মধ্যে । আমি ষাতে শিকল ছি'ড়ে পালিয়ে যেতে ন। পারি তার জঙ্থা আমি 
ধেখানে থাকতাম ভার পাশে রক্ষীবাহিনীর শিবির স্থাপন করা হলো । 

আমার খাছ জোটানোর সমহ্ার কোন সমাধান না করতে পেরে রাজা 
একসময় আমাকে না খাইয়ে অথবা খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাকে 
মেরে ফেলার কথাই ভাবে এবং সেকথা আলোচিত হয় রাজসভায়। পরে 
ভাতেও সমস্যা দেখা দেয। কারণ আমি মরে গেলে আমার বিশাল মুতদেহের 
সৎকার করবে ওরা কিভাবে ? সে মৃতদেহ পচে গেলে শহরে মড়ক আর 
মতামাবী দেখা দেবে । সারা রাজ্যে সে মড়ক ছড়িয়ে যেতে পারে । 

এমন সময় সেনাবাহিনীর এক অফিসার আমার সদাশয়তার কথা রাজাকে 
জানাযু। আমি কয়েকজন অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দ্িই। আমি 
কত উদার প্রকৃতির, কত সদাশয়, এইসব রাজাকে বললে রাজা তার 
মনোভাবের পরিবর্তন করে । 

তখন বাজ এক ঘোষণা জারী করে জানিষে দে প্রজাদের, আমি রাজার 
এক সম্মানিত অতিথি এবং আমার খাওয়ার ভার বজোর সব প্রজাদের গ্রহণ 
করতে হবে । রাজধানীর আশেপাশে ষে সব গ্রাম আছে সেই সব গ্রামের 
অধিবাসীদের রোজ ছয়টি করে গরু, চল্লিশটি ভেড়া, অন্যান্ত খাদ্য, রুটি, মদ 
গ্রভৃতি সরবরাহ করতে হবে। 

গ|লি-_-৮ 


১২৩ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


দেশের ফ্যাশান অনুযায়ী আমার ভাল পোশাক তৈরির জন্ত তিনশে। দর্জি 
নিযুক্ত করা হলে । আমাকে ওদের ভাষা ও লেখাপড়া। শেখাবার জন্ত আট 
দেশের মধ্যে বাছাই করে ছয়জন সেরা পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন। 

পরদিন সত্ট নিজে এসে আমার কাছে তরোয়ল ছুবি প্রভৃতি যে মব 
অস্ত্র ছিল সেগুল চেয়ে নিল। কারণ তাতে ওদের ক্ষতি হতে পারে । 
আমি তা দিয়ে দিলাম স্বেস্থায়। তারপর সরকারী ছজন অফিসার এসে 
আমার জাম প্যান্টের সব পকেট ভল্লাসী করে যা যা পেল তার একটা 
তালিক৷ তৈরি করে নিয়ে গেল। 

সবচেয়ে ওর! আশ্চর্য হলো আমার চেনওয়াল। ঘড়িটি দেখে। ঘড়ির 
মধ্যে যে টিক টিক শব্দ হচ্ছিল শুনে ওদের সআট ভাবল ঘড়িটার মধ্যে নিশ্চয় 
কোন দেবতা আছে। 

আমি তালিকায় লেখা সব জিনিস মিলিয়ে সম্রাটের সামনে তুলে 
ধরলাম। সব জিনিস তার ভাগ্ারে তুলে রাখতে আদেশ দিল। 

আমার জামার মধ্যে আর একট! গুপ্ত পকেটে একটা দরখীণ ও কিছু 
টুকিটাকি জিনিস ছিল । সেগুলো সঞ্াটের কোন কাজে লাগবে না ভেবে 
তা আর বার করলাম না। অফিসারেরাও তার সন্ধান পায়নি । 


৩ 


আমি লিলিপুটদের সকলের মন যুশিয়ে চলতে লাগলাম। আমার 
ব্যবহারে সম্রাট, তার সভাসদধর্গ ও সামরিক বিভাগের লোকেরা সকলেই 
সন্তুষ্ট হলো। আমার মনে আশ জাগল আমি হয়ুত শীত্্ই মুক্তিলাভ করব। 

আমি মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে খেলাচ্ছলে পাচজন লিলিপুটকে আমার 
বুকের উপর চলে বেড়াতে দিতাম। অনেক সময় তাদের বেশ কিছু বাচ্চা 
ছেলেকে নিয়ে খেলা করতাম। 

লিলিপুটউরা খেলাধুলায় বেশ পারদর্শী ছিল। বারো ইঞ্চি উপরে ছ ফুট 
লম্বা একট! দড়ি টািষে ওরা এক ধরনের খেলা করত । দাঁড়টিকে দেখে 
লামার স্তোর মত ঘনে হত। কোন সরকারী পদলাভের জন্য রাজবর্মভাখীদের 
'এই দন্ডির খেলা দেখাতে হত। এই দড়ির খেলায় পারদশিতা সরকারী 
পদলাভের একটি আবশ্যিক যোগ্যক্কা হিমাবে গণ্য করা হত। এমন কি 
মন্ত্রীদেরও এই খেল। দেখাতে হত। অনেকে দড়ির খেলা দেখাতে গিয়ে পড়ে 
,গিয়ে আহত হত। 


গালিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১২১ 


সম্রাট যখন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতে চাইতেন 
'সথবা কোন সম্মানশচক স্বীকৃতি দিতেন তখন সেই ব্যক্তিকে টেবিলের উপর 
রাখ! নীল? লাল, সবুজ তিনটি সিক্ষের স্থতোর মধ্য থেকে একটি করে উপহার 
দিত। অনুগ্রহপ্রার্থীকে এক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে হত। 

সম্রাট নিজে একটি ছড়ি সমান করে ধরে থাকত ইচ্ছামত ছড়িট'কে 
উচু নিচু করত আব প্রতিযোগীকে কখনো লাফিয়ে কখনো ছড়িটার নিচ দিয়ে 
পাবুতুতে হত। 

এই প্রতযোগিতায় যে প্রথম স্থান অধিকার করত সে সম্রাটের কাছ 
থেকে পুরস্কার হিসাবে পেত নীল সতো। দ্বিগীয় স্থানাধিকারী পেত লাল 
স্ুতে। আর তৃতীয় স্থনাধিকারী পেত সবুজ স্ৃতো। 

সম্রাটের অশ্বশালার ঘোড়াগুলিও ক্রমে চিনে ফেলে আমাকে । ফলে 
আমাকে আর ভয় পেত ন। তারা। 

একবার আমি কষেকজন লিলিপুটকে নিয়ে এক খেল! দেখিয়ে সম্রাটকে 
প্রচুর আনন্দ দান করি । 

একবার আমি ছ ফুট লম্বা বেতের মত ন'দশটি ছড়ি এনে দিতে বলি 
সম্রাটকে। সেই ছড়িগুলো আড়াই ফুট মাপের চাঁরকোণ। এক জায়গা 
মাটিতে পুঁতে ফেলে তার উপর আমার রুমালটা! খাটিয়ে দিলাম। তারপর 
শক্ত কারে বেধে দিলাম রুমালটাকে ছড়িগুলোর সঙ্গে। ফলে সেটা এক 
মঞ্চের মত মনে হতে লাগল । 

আমি এবার সমআ্টকে বাছাই করা চবিবশ জন অশ্বীরোহীকে আসতে 
বললাম । 

অশ্বারোহীরা এলে আমি তাদের মেই মঞ্চের উপর উঠিয়ে দিলাম। 
তারপর তাদের ভাগ করে সামনাসামনি দাড়াতে বললাম। এর পর তারা 
আমার নির্দেশ মত তাদের তরোয়াল, তীর, ধন্থুক আর বর্শা! দিয়ে এক নকল 
যুদ্ধ শুরু করল । যুদ্ধ বিদ্যাযু তারা আপন আপন কৃতিত্ব দেখাতে লাগল । 

খেলাটি দেখত্তে সমতরটের এত ভাল লাগল যে মে তাকে সেই 
সামিয়ানার উপর তুলে দিতে বলল। সম্রটকে সামিয়ানার সেই মঞ্চের 
উপর তুলে দিলে আট নিজেই যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে লাগল । 

সআ্াট এবার আমাকে বাণীকে সিংহাসন সমেত তুলে ধরে থাকতে বলল 
যাতে রানীও সেই নকল যুদ্ধের খেলা দেখতে পারে। 

এই খেলায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। শুধু রুমালের ছোট্ট একটা ফুটোসু 
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একজন অশ্বারোহীর ঘোড়ার পা আটকে যাওয়াযু অশ্বারোহী যোদ্ধা পড়ে 
যায়। কিন্তু বিশেষ কোন আঘাত লাগেনি তার। তখন আমি ফুটোটা! 
বন্ধ করে দিই। এই খেলা দেখে সআট এত আনন্দ পায় ষে দিনের পর 
দিন এই খেলার অনুষ্ঠান করতে আদেশ দেয় । 

আমি এখানে আসার প্রথম দিন কুল থেকে ভাঙ্গার উপর যেখানে 
শুঁয়েছিলাম সেখানে আমার মাথার টুপিটা পড়ে ছিল। একদিন সেই 
টুপিটাকে এক অদ্ভুত জিনিস ভেবে সৈশ্যরা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সেটাকে 
সম্রাটের কাছে নিয়ে আসে । আমি তখন টুপিটার ব্যবহার বুঝিয়ে দিই 
ভাদের। 

একদিন সঅ(টের আদেশে আমি এক ফাক। জায়গায় পা ফাক কৰে 
দাঁড়াই আর সম্রাটের তিন হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশ্বারোহী 
আমার পায়ের ফাক দিযে মার্চ করে ফায়ু। 

এবার আমি আমার মুক্তির জন্ বারবার দাবি জানাতে লাগলাম সআাটের 
কাছে। একদিন জনপ্রতিনিধি মণ্ডলীর সভায় সেই দাবি পেশ করন 
সআাট। আমার সেই দাবির বিরুদ্ধে কেউ কোন আপত্তি করেনি শুধু 
স্কাইবেশ বলগোলাম নামে এক সভাসদ কতকগুলি শর্ত আরোপ করে 
না মেনে আমি বিন! শর্তে মুক্তিলাভ করলাম । 

রাজার প্রিষুপাত্র বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ গ্যালবেত স্কবাইরেশ বলগোলামের 
সঙ্গে মিলেমিশে আমার মুক্তির শর্তগুলি রচনা করে। পরে তা আমান 
কাছে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারিরা নিষে আসে । 

লিলিপুটদের ভাষায় লেখ! সেই শর্তগুলি অন্বাদ করে প্রকাশ করলাম । 

গোলবাস্টো মোমারেণ এভলেম গুরডিলে। শেফিন মুল্ি উলিগিউ 
লিলিপুটদের সর্ষশক্তিমান সম্রাট ধিনি বাজার রাজা, সারা পৃথিবীব্যাগী ধার 
সাম্রাজা, ধার পদভবে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয় এবং ধার মস্তক সূর্য স্পর্শ 
করে, যিনি বসন্তের মত মুন্দর, গ্রীষ্মের মত আরামদায়ক, শরতের মত ফলপ্রস্থ 
অথচ লীতের মত ভাম্বর, মেই মহামহিম সম্রাট আমাদের স্ব্গরাজ্যে আগত্ত 
পাহাড়-মানুষের মুক্তির জন্য নিয়লিখিত শর্তগুলি আরেপ করছেন। অনুষ্ঠানিক- 
ভাবে শপথ করে 'এই শর্তঙলি তাকে কঠোরভাবে পালন করতে হবে। 

১। সম্রাটের আজ্জাযুক্ত অনুমতি ছাড়া পাহাড়-মানুষ এই রাজা ছেড়ে 
কোথাও যেতে পারবে না। 

১) স্গ্রাটের অনুমতি ছাড়া পাহাড-মামুষ আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ 
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করতে পারবে না। কোন কারণে প্রবেশ করতে হলে ছুঘণ্টার নোটিশ দিতে 
হবে আগে যাতে নগরবাধীরা সাবধান হতে পারে এবং আপন আ'পন 
বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে। 

৩। এই পাহাড়-মানুষ যেন সব সময় নগরের বড় রাস্ত। দিয়ে চলে। 
সে যেন কখনো কোন তণ অথবা শম্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে টবে না বা সেখানে 
শোনে না। 

৩1 ব্রাস্তা দিয়ে পাহাড-মানুষ যখন হ্বাটবে তখন সে যেন নজর রাখে 
কৌন ন।গাবিক "ভার গাড়ি, ঘোড়া বা তার দ্বারা পদদলিত না হয়ু। কোন 
নাগরিককে যেন জোর করে বাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তার হাতে তুলে 
গা শোেখ। 

?1 প্রয়োজন হলে পাহ।ড-মানুষ কোন জরুরি বারী দ্রুত বহনের মত 
মশারোহী দূতকে পকেটে ভরে নিরাপদে তার গন্তবাস্বানে নিয়ে যাবে 
«বং আবার ফিরিয়ে আনবে। 

৮। আমাদের শক্র ব্রেফুসক দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের রাজ্য 
মাক্রমণ কবলে পাহাড়-মান্ধকে আমাদের মিত্র হিসাবে যুদ্ধ করতে হবে এবং 
দের নেবহর ধ্বংস করার জন্তা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। 

৭। পাহাডমানুষ অবসর সময়ে আমাদের শ্রমিকদের সাহাষা করবে। 
বড়ি বা কোন বাজপ্রাসাদের দেওয়াল গাথার সময় ভারী ভারী পাথর তাকে 
তুলে দিতে হবে। 

৮| ছুই চাদের মধাবতী সময়ে আমাদের রাজ্যটির একপ্রান্ত হতে মন্ত 
প্রান্ত পর্বন্থ পায়ে হেঁটে পার হয়ে বাজোর নাপ দাখিল করতে হবে সম্রাটের 
কাছে । 

আমাদের বিশ্বাস পাহাড়-মানুষ এই শতগুলি শপথ করে মেনে নেবে 
এবং তা যথাযথভাবে পালন করবে । এজন্য তাকে প্রতিদিন ১৭২৮ জনের 
উপযুক্ত খাদ্চ ও পানীয় সরবরাহ করা হবে। সেষে কোন রাজপুরুষের 
কাছে যেতে পারবে এব” নানারকম সুযোগ সুবিধা পাবে আমাদের 
'শীসনকালের একানব্বইতম ছত্রের দ্বাদশ দিনে বেলফাবোরাক প্রামাদে এই 
চুক্তি সম্পাদিত হবে । 

আনুষ্ঠানিক ভাবে আমি এই সব শঞ্গুলি পালন করার শপথ করলাম । 
শপথ গ্রহণের সময় সম্রাট আমার পাশে ছিল । শপথ শেষে আমি সম্রাটের 
সামনে সাষ্টাঙ্গ শুয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম । 
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সম্রাট খুশি হয়ে আমার প্রশংসা করতে লাগল । 

রাজসভাষু আমার এক বন্ধু ছিল। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 
আমার জন্তা ১৭২৮ জনের খাগ্যের ব্যবস্থা করলেন কেন ? 

সে বলল, আমাদের গণিতজ্জরা তোমার দেহট] কৌয়াড্রান্টের সাহাযো 
মেপে আমাদের দেশের মানুষের দেহের সঙ্গে তৃলনা করে এই ব্যবস্থা করেছে । 


৭ 


মুক্তলাভের পর আমি লিলিপুটদের প্রধর নগর এ রাজপ্রাসাদ দেখার 
জন্য অন্থমতি চাইলাম সআটের কাছে । তিনি খুশি হয়ে আমায় সে অনুনতি 
দিলেন । আদেশ জারি হলো আম যে রাজপথ দিয়ে যাব মে পথে যেন কোন 
লোক বার না হয়। 

তবু কেতৃহলী বহু লোক পাশ থেকে দেখতে লাগল আমাকে । প্ণসাদ 
দেখার জন্য তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমায় । এর মধো আমি 
গাছ কেটে দুটে। টুল বানিয়ে একটা টুল প্রাদাদের এদিকে রেখে তার উপর 
পা রেখে অন্ত টুলটা প্রাসাদের ধারে রেখে প্রাসাদের ছাদটা ডিঙ্গিয়ে আর 
একটা পাঁ ওদিকে টুলের উপর রেখে অন্দরমহলে চলে গেল। ারপর 
উঠোনে শুষে প্রাসাদের ভিতরকার এশ্র্ধয ও জাঁকজমক দেখতে লাগলাম । 

সম্রাট ও সম্সাজ্জী ছুজনেই খুশি হলো । সম্রংজ্বী জানাল দিয়ে তার 
হাতট। দিল চুম্বন করার জন্য । 

একদিন সমাটের মুখ্য সচিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, 
জরুরী কথা আছে আমার সঙ্গষে। আমি তখন শুতে যাখিলাম। কিন্তু সে 
আমার হাতে তুলে দিতে বলল তাকে। 

আমি তাকে আমার হাতে তুলে নিতে সে বলতে লাগল, আজ দেশের 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বড়ই খারাপ । ব্রেফুসকু দ্বীপের রাজা এক 
বিশাল নৌবহর নিয়ে আমাদের দেশকে আক্রমণ করার জন্ অনুকূল বাতাসের 
অপেক্ষা আছে তার উপর আবার দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দলের বিবাদ 
চলছে। 

রাজাদের জুতোর গোড়ালি উচ্চতা অনুসারে মেপে হাই হিল ও লো হিল 
এই ছুই রাজনৈতিক দলের স্থ্টি হয়। হাই হিলদের ট্রামেকসান ও 
লাহিলদের শ্ামেকসান দলও বলা হত | বর্তমানে সম্রাট ও দলের লোকেরা! 
* লো হিল দলভুক্ত । কিন্তু বিরোধী দল হাই হিলরা দলে ভারী। এই 
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হাই হিল দলের লোকেরা আবার বিগ এণ্ডিয়ান পন্থী ও রাজদ্রোহী। তাবা 
অনেকে শক্ররাজ্য ব্রেফুসকু দ্বীপে চলে গেছে । 

আর একবার ভিমভাঙ্গ। নিযে এক ব্যাপার হয় । এই বাজবংশের এক 
রাজা ছেলেবেলার ছুরি নিষে ডিমের মোটা দিকটা ভাঙ্গতে গিয়ে হাত কেটে 
ফেলেন। তখন ঠার বাবা আদেশ জারি করেন সকলকে ডিমের সরু দিকটা 
ভাঙ্গতে হবে। প্রজারা এ আদেশ মানতে রাজী না হওয়ায় তারা ছয়বার 
বিদ্রোহ করে। গৃহযুদ্ধ বাধে দেশে । একজন রাজাকে মুকুট হারাতে হয়। 
পরে রাজার! কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলে বিদ্রোহীকা ব্রেকুপকু দ্বীপে 
চলে গিয়ে এ দেশ আক্রমণ করাবু জন্য প্ররোচিত করতে থাকে সেখানকার 
রাজাকে । এই সব নিধাসিত বিদ্রোহীদের খিগ এটিয়ান বলে। ছাদের 
প্ররেচনার ফলে ছুই দেশের মধো একবার প্রবল যুদ্ধ বাধে। সেযছে 
আমাদের চব্বিশটি দ্গাহাজ হারাতে হয়ু। এখন আবার ব্লেফুসকুর রাজ এক 
বিরাট নে.বহর গঠন করে অন্মাদের দেশ আক্রমণ করনে উদ্ভত হযেছে । 
তা সম্রাট আপন!কে এই আদন্ন যুদ্ধে তার পাশে দাণ্ডিযে সবশক্তি তকে 
সাহায্য করার জন্তা অনুরোধ করেছেন । এজন্য আমাকে আপনার ক'ছে 
পাঠিয়েছেন আপনার শক্তি ও আদর্শের উপর ফাত্র টের পচুব আস্তা আছে । 

মুখা সচবের কথা শুনে আমি বললাম, আমি তোমাদের দলীয় ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে সম্রাটের জীবনে ও ব্লাজা বচাবার জন্য 
আমি আমার জীবন বিপন্ন করেও যথাসাধ্য চেষ্টা করুব। 


৫ 


আটশো৷ গ্জ প্রশস্ত এক প্রণালীর দ্বারা লিলিপুট আর ব্রেফুসস্কু দ্বীপছুটি 
বিভক্ত । লিলিপুটের উপ্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত ব্রেফুসকু দ্বীপ এখনো পর্যন্ত 
দেখি'ন আমি। তবে যত দুর শুনেছি সেখানকার অধিবাসীরাও লিলিপুটদের 
মতই আকারে ছোট । 

ব্রেফুসন্ দ্বীপের রাজার নৌবহর এ দেশ আক্রমণ করলে তাদ্বে 
কিভাবে প্রতিহত করব তার পরিিকল্পন। সম্রাটের ছে পেশ করলাম । সম্ত্রট 
আমার পরিকল্পনা সমর্থন করল । 

এরপর আমি প্রণাপীতে নেমে জল ভেঙ্গে ব্রেফুসকুর উত্তর-পূর্ব দিকে 
এগিয়ে গেলাম । প্রণালীর মাঝখানে জলের গভীরতা ছিল ছ ফুট। অন্য 
জায়ুগায়ু গভীরতা আরো কম। এইভাবে আমি এগিয়ে গিয়ে একটা, 
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পাহাড়ের আড়াল থেকে দুরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, পঞ্চাশটা যুদ্ধজীহাজ 
ব্রেফুসকুর উত্তর-পূর্ব দিকে অপেক্ষা করছে অনুকুল বাতাসের জন্ত। 

তারপর আমি ফিরে এসে সম্রাটের কাছ থেকে অনেক মজবুত দি 
আর লোহার রড চাইলাম। ওরা যে দড়ি আনল তা সরু শতোর মত আর 
লোহার রডগুলো সুতোর মত লম্বা আর মোটা। 

আমি তিনটে করে সুতো দিয়ে পাকিয়ে দড়ির মত করলাম আর 
রডগুলো বাঁকিয়ে হুকের মত করলাম। তারপর আমি আবার উত্তর-পুর্ 
দিকে এগিয়ে গেলাম । আমার কোট জামা, মোজ। জুতো। সব খুলে রেখে 
গেলাম । আমার গায়ে রইল শুধু চীমড়ার জাকিন। আটশে! গজ 
প্রণালীর মধ্যে তিনশো গজ সাতার কেটে ও বাকি পায়ে হেঁটে *ক্র পক্ষের 
নৌবহরের কাছে গিয়ে পৌছলাম। 

আমাকে দেখে ভয় পেয়ে ব্রেফুদকুর সৈন্যরা জাহাজ থেকে জঙ্গে ঝাঁপ 
দিয়ে ওদের দিকের তীরে গিয়ে উঠল । 'আমি তখন আমার হানের ুকুলো। 
এক একটা জাহাজে লাগিয়ে মাছ ধরা জালের মত টানতে লাগলাম । কিন্ত 
জাহাজগুলে। নোঙর করা ছিল বলে তা নডল না। আমি তখন পকেট থেকে 
ছুরি বার করে নোঙরের দড়ি কেটে ধীরে ধীরে একসঙ্গে টান দিয়ে গোটা 
নৌবহরের সব জাহাজগ্ন্সো লিলিপুটের দিকে নিযে আনতে লাগলাম । 

ইতিমধো কাকে ঝাঁকে অনেক তীর এসে আমার হাতে ও মুখে এসে 
বিধেছে । আমার চোখ দুটোকে বাচাবার জগ্য পকেট থেকে চশমাটা খুলে 
চোখে পরলাম । আগি যখন জাহাজগুলো টানতে টানে লিপিপুটের দিকে 
আনতে লাগলাম তখন তা দেখে ব্রেফুসকুর নৌসেনারা বিস্ময়ে অব! হয়ে 
গেল। তাঁরা ভেবেছিল আমি জাহাজগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে দেব । 

আমি তাদের নাগালের বারে চলে 'এসে আমার মুখ '? হাত থেকে 
তীরগুলো তুলে ফেললাম । তারপর এর আগে লিলিপুটরা াম'কে থে মলম 
দিয়েছিল সেই মলম হাতে মুখে লাগিয়ে দিলাম । 

এদিকে আমাকে শক্রপক্ষের জাহাজগুলোকে টেনে আনতে (দখে 
লিলিপুটের সম্রাট ও মেনারা আমাকে অভিনন্দন জান।বাপ জন দ1$য়ে 
ছিল কুলের উপর। মামি কুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সআরাট আঙিনন্দন জাণিয়ে 
দেশের সবেঃচ্চ সম্মান নারডাক' উপাধিতে ভূষিত করল । 

এরপর সআাটের বাজালিপ্না ও প্রতিহিংনা বেড়ে চলল এবং তা চরিতার্থ 
করার জন্য আমাকে যন্তত্বকূপ বাবহার করতে চাইল । আট বুঝতে পেরেছে 
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আমার শক্তি আর সাহসের জন্য এই যুদ্ধজয় করা সম্ভব হয়েছে। সম্রাট '্তাউ 
আমাকে একদিন বলল, তুমি একদিন ওদের দেশে গিয়ে ওদের সব যুদ্ধ 
জাহাজগ্চলে। নিয়ে এস। তারপর একদিন গোটা ব্রেফুপকু ঘ্বীপটা জয় করে 
আমার করায়ুত্ত করে দাও। তখন ও দ্বীপ আমারই একটা রাজা হবে এবং 
আমার সআাজোর অন্তত হবে। 

আমি সম্রাটের 'এ প্রস্তাবে বাজী হলাম না। বললাম, ওদের 
আক্রমণকে প্রতিহত করেছি, এটাই যথেই্ট। একটা স্বাধীন জাতিকে 
এভাবে পদানত করা ঠিক হবে না। বাজার মন্ত্রনামভাতেও অনেক জ্ঞাবীগুনী 
ব্যক্তি আম।র কথা সমর্থন করে। শবে এ ব্ষযে আমার বিরোধীতা ও 
অনেকে করতে থাকে । 

এ'লীবে তিন সঞ্তাহ কেটে ঘাওয়ার পর একদিন ব্রেফুসকু থেকে ছ'জন 
বরাদ্দ গনেক উপদেষ্টসহ শান্তি এ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এল লিলিপুটের 
সম্রাটের ক!ছে । শাপ্তিচুজ্ি সম্পাদিত হলো আমাদের সমাটের অনুকূলে ' 

ফিবে যাবার আগে বাষ্্রপৃতরা আমার মঙ্গে দেখা করতে এল। ছারা 
আমায় ধন্যবাদ দিয়ে গুদের দেশে ঘাবাপ জন্তা নিমন্ত্রণ করে গেল। তারা 
আমার প্রতি তাদের কুন ভ নিয়ে গেল। কারণ যুদ্ধের দিন তাদ্রে 
জাহ1ভগ্ুলো টেনে নিষে এলেও তাদের মেনাবাহনীর কোন ক্ষতি করিনি । 
অথচ *চ্ছ! করলে আমি ওদের সকলকে হ্যা করতে পারতাম । 

এসদৃন বাত্রিবেশ।য় একদল লিলিপুট এসে চিৎকার করে ঘুম ভাঙ্গাল 
আমার! বলল, ধাজগ্ামাদে আগুন লেগেছে । আমি গিয়ে এখুনি না 
নিভিষে দিলে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে । 

আমি জলন্ত প্রাসাদের কাছে গিয়ে দেখলাম ওরা অনেক দূর থেকে 
বালি করে জল 'এনে মই দিয়ে উঠে আগ্চন নেভাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু 
মোটেই আগুন £নভছে না। আমি আগুন নেভাবার জন্ত কোন উপায় খুজে 
পেলাম না। ওদের বালতিগুলো৷ আমাদের দেশের দজিরা সেলাহ পরার 
সময় আঙ্গুলে যে টুপি পরে তার মত। 

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমি সেদিন অনেকটা 
এক রকমের ভাল মদ খেয়েছিলাম । সেই মদ খেপে প্রক্নাব খুব বেশী হয়। 
আমি অনেকক্ষণ গআাব করিনি। আমি তখন প্রস্রাব করে আগুনটাকে 
নিবিয়ে দিলাম । আগুন নেবানোর অন্ত কোন উপায় না দেখে আমি 
আগুনের উপর মুত্রত্যাগ করলাম । 


-্া 
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তিন মিনিটের মধ্যেই অখগ্রন নিবে গেল এবং বাঁজীর প্রাসাদটি ধ্বংসের 
হাত থেকে বেঁচে গেল । তখন ভোর হয়ে গেছে । 

আমি আবার আমার বাসায় ফিরে এলাম । প্রাসাদের উপর মৃত্রত্যাগ 
অশোভন এবং অশালীন কাজ । আমি বুঝতে পারলাম আমি অন্যায় এবং 
আবিধ কাজ করে ফেলেছি । ভাই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করলাম না। 

পরদিন দূ মারফং খবর পেলাম সম্্উও মনে করেন আমার এই কাজের 
উদ্দেশ্য সং হলেও তা আইনত: দগুনীয়। তবু বিচার বিভাগকে তিনি 
আমাকে ক্ষমা করার জন্য নিদেশ দেবেন । আরো শুনলাম সআরজ্ঞী খুব রেগে 
গেছেন আমার এই কাজের জন্য । গাসাদের মে অংশে অগুন লগে এবং 
আমি যেখানে মৃত্রত্াগ করি সে অংশ মেরামং করা হলেও তিনি আর ফিরে 
যাবেন না সেখানে । 

৬ 


লিলিপুটবাসীদের গড় উন্চতা ছ ইঞ্চির কিছু কম। ও দ্বীপের গাছপালা, 
জীবজন্ত, পাখির আকারও সেই অনুস'বে। ও দেশের ঘোড়া ও বলদগচলোর 
উচ্চতা] চার থেকে পাচ ইঞ্চি। ভেডাগুলো দেড় ইঞ্চি । হাসগুলো চড় 
পাখির মত। 
লিলিপুটবাসীদের শিক্ষাপদ্ধত্তর কথাও একে একে সব জেনে নিলাম। 
ওরা আক!রে ছোট হলেও ওরা বিভিন্ন বিগ্ভায় পারদর্শী । ওদের লেখার 
পদ্ধতিটা অদ্ভুত ধরনের । ওর! ইংলণ্ডের অনেক মহিলার মনত কাগজের 
কোণাকুণি লেখে । ছোট থেকে বড পর্যন্ত দেশের সব ছেলেমেয়েকেই নর্সারি 
স্কুলে থেকে পড়াশুনো করাতে হয়। বাপ মার সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ খুব 
কন হয়। পড়াশুনো, ব্যায়াম ও খেলাধুলা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সব সময় 
কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। সারাদিনের মধো খেলার সময় 
মাত্র দুণণ্টা 
লিলিপুটের আইনকানুন বড় কঠোর। চুরির থেকে জাল জুয়াছুবিকে 
অনেক বেশী অপরাধবূপে গণা করা হয়। জাল, জুগাচুরি ও রাষ্্রত্োহিতার 
জন্য মৃত্াদণ্ড দেওয়া হয় । বে কোন অভিযুক্ত ব্যপ্রি যদি তার নির্দোধিতা 
প্রমাণ করে সব অভিযোগ খণ্ডন করতে পারে তাহলে অভিযোগকারীকে সব 
দেওয়া হত এবং তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে অভিযুক্ু ব্যক্তিকে 
দেওয়া হত। আইন শৃ'খল| ঠিকমত মেনে চলার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। 
এতে দেশের জনসাধারণ আইন মেনে চলতে উৎসাহবোধ করে । 
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রেফুসকু দ্বীপের রাজার আমদ্বণে আমি যখন সেখানে যাবার জঙ্য প্রস্তুত 
হচ্ছিলাম তখন আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত শুরু হয় লিলিপুটের রাজসভায়। 
আমি হিসাব করে দেখলাম এ রাজ্যে আমি মোট হের মাস ন দিন এসেছি । 
কিন্তু এতদিনের মধ্যে এই ধরণের চক্রান্ত কখনো হযুনি। 

একদিন সম্াটের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারি গোপনে আমার বাসায় এল । 
বলল, জক্রী কথ। আছে । আমি তার কথা মন দিয়ে শোনার জন্ত তাকে 
আমার হাতের উপর তুলে নিযে আমার ঘরের ভির টেবিলের উপর নামিয়ে 
রাখলাম । 

এরপর সে বলল, কিছু ক্ষমতাশ।লী ও গ্রভাবশালী লোক আপনার 
বিকদ্ধে এক চক্রান্ত করছে। আপনর বিরুদ্ধে ওদের প্রধান অভিযোগ 
হলো রাজদ্রেহিও।। আপনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযে[গপত্রের একটি নকল 
আমি নিয়ে এসেছি । 

নে.বাহিনীর প্রধান স্কাইরেশ বলগোলাম আর কোষাধাক্ষ ফ্রিনন্তাপ 
সবচেষে বেশী শত্রুতা করছে আপনার । আপনি আমার একদিন উপকার 
করেছেন, আমকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন সাই আপনাকে সতর্ক 
করে দিতে এলাম । এই অভিযোগপত্রে তিনটি ধারা আছে। 

এক নম্বর ধারাযু ভাছে, কুইনবাস ফ্রেস্্রিন অর্থাৎ পীহাড-মানুষ রাণীর 
প্রাসাদে আগুন নেবাবার অঙ্গুহাতে মৃত্রতাগ করে যে অশোভন “ জঘন্য কাজ 
করেছে তা রাষ্টের বিরুদ্ধে এক গহিত অপরাধ । 

দু'নম্বর ধারাযু আছে, পাহাড়-মান্রয যখন ব্লেফুসকু দ্বীপের বণতবীগুলি 
লিলিপুটের বন্দরে নিযে আসে তখন সম্রাট "কে আদেশ দিয়েছিলেন 
ব্রেফুসকু দ্বীপের সব যুদ্ধজাহাজগুলি এখানে নিয়ে আসতে এবং ব্রেফুসকু 
রাজা জয় করে আমাদের আটের হাতে তুলে দিতে । কিন্তু পে বিশ্বাস- 
'ঘ/তক'ত করে সম্রাটের সে অ'দেশ গুত্যাখ্যান করে। 

তিন নম্বর ধারায় আছে, ব্রেফুসকু রাজ্য থেকে বাষ্ট্রদূতরা এলে পাহাড- 
মানুষ তাদের সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করে ' 

এই অভিযোগগুলি আমাকে পড়ে শোনাবার পরু মেই ভদ্রলোক আমাকে 
বলল, ওদের মূল কথা হলো আপনি রাজদ্রোহী এবং আপনাকে মৃহাদ্ 
দেওয়া! হোক। আপনাকে বিষ গুয়োগ করে ও ঘুমন্ত অবস্থায় বিষাক্ত তীর 
মেরে হত্যা কর! হোক। কিন্ত আপনার উপকারের কথা স্মরণ করে, 
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সম্রাট এ দণ্ড দিতে চাননি । তখন অনেক তর্ক বিতর্কের পর মন্ত্রণানভায় ঠিক 
হয়, ক্রমে ক্রমে আপনার খাওয়া কমিয়ে দেওয়া হবে এবং সম্রাটের কুডিজন 
সার্জেন এসে আপনার চোখছুটি অন্ধ করে দেবে একেবারে । 

ভদ্রলোক চলে গেলে আমি ঠিক করলাম আমার উপর অকারণে এই 
নির্যাতন ও অপমান সহা করব না আমি । আমি গোপনে ব্লেফুসক্‌ দ্বীপে 
চলে যাব। 

পরদিন আমি কাউকে কিছু না বলে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জাহাজট? বেছে 
নিয়ে নোঙর খুলে সেটাকে টানতে টানতে সীতার কেটে ব্রেফুলকুর বর্দরে 
শিয়ে হাজির হলাম। আমার সব পোষাক আশাক জাহাজের উপর 
রেখেছিলাম । 

ব্রেফুসকু দ্বীপের অনেক লোক বন্দরে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য । 
আমি সেখানে পৌঁছলে আমাকে সাদর মভ্যর্থনা জানিয়ে রাজধানীতে 
রাজার কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাকে । 

প্রাসাদদ্ধারে আমি যেতেই রাজা তার পবিবারের লোকজন € 
সভাসদদের সঙ্গে আমাকে অভার্থন। করার জন্তা এগিয়ে এল । বাজা ঘোড়া 
থেকে এবং রাণী গাড়ি থেকে নামলে আমি তাদের হত চুম্বন করব জন্ত 
মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি রাজাকে লিলিপুটের রাঁজার সঙ্গে জমার ষে 
মনোমালিন্য চলছিল তার কথা কিছু বললাম না। 

তবে ওখানে আমাকে কোন বাড়ি দেওয়া হলো না থাকার জন্য, শুধু 
আমার খাঁওয়ীর ব্যবস্ত। কর। হলো । হবে আমাকে চাদর বিছিযে মাটিতেই 
খুঁতে হ। চাদরটা আমি এানছিলাম পোশাকের সঙ্গে । 
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ব্রেফুসকু দ্বীপে আসার আমার তিন দিন পর আমি ঘুবতে ঘুরতে 
একসময় উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেলাম । আমি দূরে সমুদ্রের উপর একটা! 
(নৌকো দেখতে পেলাম । আমি তখন ব্রেফুসকুর রাজাকে বলে তার দেশের 
কিছু নাবিক ও নৌবহরের সাহ[য্যে সেই ভাসমান নোকোটাকে টেনে বন্দরে 
নিষে এলাম । রাজাকে বললাম, হয়ত কোন জাহাজ থেকে ঝড়ের সময 
ছিটকে পড়েছে নৌকোটা। 

এবার আমি এই নে'কোটা সাজিয়ে গুছিবে তাতে করে আমার দেশে 
ফিরে যাবার জন্ত অনুমতি চাইলাম আমি । 
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রাজী আমাকে সম্মতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাকে 
সাহাযা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন । 

অনেক লোকের সাহায্যে নৌকোটাকে উল্টিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হলো । 
দেখ! গেল সেটা ঠিক আছে । তারপর তাতে দাড় ও পাল খাটিয়ে সমু 
যাত্রার উপযুক্ত করা হলেো।। আমি রওন। হব।র জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম: 

ইতিমধ্যে আমি লিলিপুট দ্বীপে ফিরে যাচ্ছি না দেখে সেখানকীরু সম্রাট 
রেফুসকুর বাজার কাছে দূত পাঠাল। দূতরা এসে লিলিপুটের সম্রাটের 
নামে আমার হাত পা! বেঁধে আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল । 
ভারা আমার বিরুদ্ধে লেখা অভিযোগপত্রটি দেখাল এবং বলল আমি অল্ঠাষ 
করে পালিয়ে এসেছি । 

কিন্ত ব্রেফুদকুর রাজা বলে পাঠাল আমাকে বেঁধে জোর করে পাঠানো 
সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি নিজে থেকে চলে যাৰ আমার দেশে । একটা 
জলঘান পাওয়া গেছে । পাহাড় মানুষ চলে গেলে ছুই দেশের পক্ষেই মঙ্গল 
হবে। তাকে খাওয়ার জঙ্যা এত বিরাট বায়ভার আর বহন করতে হবে না । 

আমি অনেক খাবার নিলাম সঙ্গে । ওদের দেশের একশো বলদ ও 
তিনশে! ভেডঢার মাংস, অনেক কটি ও মদ নিলাম। এছাডা নিলাম ছয়টি 
জীবন্ত গক, ছুটি ষাঁড়, আর আটটি পুরুব ও খাসী ভেড়া । ভাবলাম দেশে 
ফিরে ওদের দেখাব সকলকে আর সম্ভব হলে ওদের (দিয়ে বাচ্চা উৎপীদন 
কনার। 

রাজা আমাকে পঞ্চাশটি থলে দিল। প্রতিটি থলিতে ছুশো করে স্গ্রাগ 
মুদ্রা ছিল। রাজ। তার একটি পূর্ণাবযুব ছবিও নিলে। 

১৭০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে ছটাষ আমি পাল তুলে 
এওনা হলাম । প্রথমে উত্তর দিকে চার লীগ যাবার পরু উত্তর-পূর্ব দিক 
থেকে বইতে থাকা হাওয়ার প্রভাবে আমি উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে 
লাগলাম । আমার লক্ষ্য কোন এক জাহাজের দিকে। কোথা থেকে 
কোথায় যাশ্িলাম সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না! আমার | 

এইভাবে আরো! কয়েক লীগ যাওয়ার পর আমি একটা দ্বীপে উঠে 
কিছুক্ষণ ঘুমিষে বিশ্রাম করলাম । সে দ্বীপে কোন লোকজন বা জনবসতি 
ছিল না। তারপর আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার দূরে একটা জাহাজ 
দেখতে পেলাম । জাহাঁজটা কাছে এলে দেখলাম বৃটিশ জাহাজ। তখন 
আমার আনন্দের আর সীম। রইল না। 


১৩২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


ক্যাপ্টেনকে আমার অভিচ্গতার কথা সব বললে তিনি ভাবলেন আমার 
মীথা খারাপ হয়ে গেছে । পরে প্রমাণগুলি দেখালে তিনি বিস্ময়ে অবাক 
হয়ে গেলেন। 

১৭০২ সালের ১৩ই এপ্রিল আমরা ইংলগ্ডের ভাউনস্এ পেঁছলাম। 
আমি আমার স্ত্রী 'ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দুমাস থাকলাম । আমার ছেলেটি 
দেখলাম মন দিয়ে পড়াশুনো করছে । তাঁর নাম জনি । মেয়ে বেটি-র বিয়ে 
হয়ে গেছে। 

আমি সঙ্গে করে যে সব ক্ষুদ্রাকৃতি গরু ভেড়া এনেছিলাম ব্রেফুসকু দ্বীপ 
থেকে সেগুলি ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের দেখিয়ে কিছু টাকা 
রোজগার হলো । পরে সেগ্চলে। থেকে ছয়শে। পাউণ্ড পেয়েছিলাম । 

কিন্তু বাড়িতে বসে থাকতে মন চাইল না আমার । আমি আমার স্ত্রীর 
হাতে দেড হাজার পাউণ্ু সংসার খরচের জগ্ঠ দিয়ে আবার এক সমুদ্র যাত্রাম 
রওন। হয়ে পড়লাম । ১৭০২ সালের ২০শে জুন তারিখে আবার ডাউনসএ 
গিয়ে জাহাজে উঠলাম। 


দ্বিতীয় ভাগ 
ব্রকডিংনাগদের দেশে 
ঙ 


জাহাজে করে আমরা প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার তলায় কেপ অফ 
গুডহোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছলাম। সেখানে জাহাজ মের।মতের 
পর মার্চ মাসে আবার রওনা হলাম । আমাদের জাহাজ যাবে মাদাগাঙগার 
হয়ে ভারন্ছের শ্ররাটে। আমাদের জাহাজের নাম এযাডভেঞ্চার ৷ ক্যাপ্টেনের 
নাম জন নিকোলাস। 

১৯শে এপ্রিল থেকে বাতাসের বেগ বাড়ল । ঝড়ের কবলে পড়ল 
আমাদের জাহাজ । পথ থেকে পচিশ লীগ সরে যেদিকে মেদিকে চলতে 
লাগল। এদিকে আমাদের চভুত পানীয় জল ফুরিয়ে এল । কোন একটা 
দ্বীপে জাহাজ ভিডিয়ে জল নিতে হবে। 

সবে ঝড় থামল । সমুদ্র শান্ত হলো। জাহাজখানা মজবুত ছিল বলে 
এ যাত্রা বেচে গেল। ১৭ই জুন দূরে ভাঙ্গা দেখা গেল। কোন দ্বাপ 
বা মহাদেশের অংশ হতে পারে। ক্যাপ্টেন তখন একটা নে'কোয় করে 


গালিভারস্‌ উ্ররভেলস্‌ ১৩৩ 


বারোজন সশস্ত্র নাবিককে জল আনতে পাঠালেন দ্বীপ থেকে । আমিও ছ্বীপট। 
একটু ঘুরে দেখার জন্য কে তৃহলবশে তাদের সঙ্গে যাবার অনুমত চাহল।ম। 

কন্ত দ্বাপে উঠে আমরা কোন নদী বাঝর্ণ। খুঁজে পেল।ম না। আমি 
ঘুরতৈ ঘুপতে দ্বীপের খা!নকচা ভিতরে ঢুকে পড়লাম । কোন মানুষ বা 
উল্লেখঝোগ/ কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে আমি সমুদ্রের খাড়ির 1দকে 
এগোতে লাগলাম । হঠাৎ দেখলাম এক বিরাটকায় দৈত্য আমাদের 
নাবিকদের ধরার জন্ত ছুটছে । নাবিকরা তখন তাদের নেকোটাযু উঠে 

1ণপণ শার্ততে দাড় টেনে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে । দৈত্যকার 

মানুষট। তখন হাটুভের জলে নেমে তাদের [দকে তাকিয়ে দেখতে লাগল । 

ডেকে তাদের ফেরানো সম্ভব নয় জেনেও আমি একবার চিৎকার করে 
তাদের ডাকলাম । কিন্তকোন ফল হলোনা । আমি তখন দৈত্যাকারু 
মানুষটার 'ভয়ে 'এক০। “হাড়ের উপর উঠে লুকিয়ে পড়লাম । 

আমি পাহাড়ের উপর থেকে দেখলাম চারদিকে শুধু কসলভরা মাঠ। 
যবেরু ক্ষেত, কিন্তু যবের চারাগুলো কুড়ি ফুট উচু। এ এক অন্ভুত দেশ। 
এখানকার গাছপালা, জীবজন্ত সব দৈত্যাকার মানুষগুলোর মতই বিরাট 
আকারের । দৈত্যাকার কহ্চকগুলে। চাষী একটা ক্ষেতে কাজ করছে । আমি 
কোথায় যাব কিভাবে বার হব এই দৈত)/-দানবের দেশ তার কিছু খু'জে 
পেলাম না। 

পাহাড় থেকে নেমে আমি একটা যবের দেতে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে 
পড়লাম। কিন্তু ষে সব চ'ষীরা মাঠে কাজ করাছল তাদের মনিব আমাকে 
দেখছে পেয়ে তার হাতে করে তুলে নিল আমায় । আমি ভয়ে চিৎকার করে 
তার কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগল।ম। আমার ভু হতে লাগল সে 
আমাকে আছ্ডে মাটিতে ফেলে দিলে আমার মৃত্যু অনিবার্ধ। 

কিন্ত লোকটা আমায় মারল না। আমাকে সে বাড়ি নিযে গেল। 
আমার মত এক ক্ষুদ্র গ্রাণীকে দেখেই তার স্ত্রী ভয়ে পালিয়ে গেল। পরে 
তার স্বামী তাকে বুঝয়ে বললে সে সব বুঝন। 

বাড়িতে লোক বলতে চাষী, তার জ্ত্রী, তিনটি ছেলেমেষে আর চাষীর 
বুড়ী মা। চাষীর একবছরের এক বাচচা আমাকে দেখে খেলবার পুতুল 
ভেবে হাতে নেবার জন্ত বায়না ধরল । তার মা আমাকে ধরে পুতুলের মত 
বাচ্চাটার হাতে দিতেই মে আমাকে হা করে মুখে ভরতে গেল। আমি 
ভয়ে চিংকার করে উঠতে চাষী আমাকে উদ্ধার করল। 


১৩৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


আবার চাষী আমাকে ধরে তিরিশ ফুট উচু এক খাবারের টবিলের 
উপর আমাকে তুলে দিল। চাষীর বউ এক বিরাট ভিসে রাখ মাংসের স্তূপ 
থেকে খানিকটা মাংস কেটে আমাকে দিল । তারপর ওষুধ খাবার একটা 
গ্রাসে করে মদ দিল। খাবার টেবিলে চাষীর একটি ছেলে আমাকে বিবুক্ত, 
করতে থাকলে তার বাবা তাকে শান্তি দিতে গেল। কিন্তু আমি চাষীকে 
'তার ছেলেকে ছেড়ে দেবার জন্ত অনুরোধ করলাম । চাষী তাতে সত্তষ্ট 
হলো। 


চ 


চাষীর ন'বছরের মেয়ে ছিল । সে আমার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করল 
নিজে তৎপর হযে। দেখলাম আমার প্রতি তার মমতা ও অ.গ্রহের 
সীমা নেই। সে কাউকে আসতে দিত না আমার কাছে। 

কিন্তু সেই চাষী আমাকে নিযে এক ব্যবসা শুরু করল । একদিন আমার 

মনিবের এক প্রতিবেশী বন্ধু এসে তাকে পরামর্শ দিল, আমাকে 
শহরের বাজারে নিযে গিয়ে খেলা দেখালে বেশ কিছু পয়সা পাওয়া যাবে । 
এই দৈত্যের দেশে আমি এক আশ্চর্য ক্ষুদ্র মানুষ। অথচ আকারে এদের 
তুলনায় নিতান্ত ছোট হলেও আমি ওদের মত সব আচরণই করতে পারি। 
আমি আমার নিজের মাতৃভাষা ছাড়া ওদের ভাষাও কিছু শিখেছি । 'তবে 
অবশ্য আমাকে নিয়ে খেলা দেখাবার সময় আমার নার্স অর্থাৎ মনিবের সেই 
মেষেটি আমার কাছে থাকবে । 

আমাকে একদিন সত্যি সত্যিই হাটে নিযে যাওয়া হলো । একটা 
পরের মধ্যে একটা টেবিলের উপর আমাকে তুলে দেওয়া হলো । আমার 
খেল! দেখাবু জন্ত এক একবারে তিরিশ জন করে লোক ঢোকানো হলো 
পযুস। নিযে । আমি টেবিলের উপর চলাফেরা করতে লাগলাম ৷ দর্শকদের 
অভিনন্দন জানালাম । ওদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম ওদের ভাবাতে। 
ভারপর আমার একট] ছোরা আর ওদের একটা ছড্ডি নিয়ে খেলা দেখালাম । 
দর্শকরা] খুশি হলো 

এইভাবে দশ বারো বার খেলা দেখিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। 
কয়েক সপ্তাহ ধরে এই রকম রে'জ চলতে ল।গল খেলা দেখানোর অনুষ্ঠান। 

একটানা ক্লান্তি আর অবসাদে আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল । 
আমার ক্ষিদে কম হতে লাগল । কিছু খেতে ভাল লাগত না। আমার 
শরীর রোগ! হযে যেতে লাগল। 


গালিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১৩: 


এদিকে ত্রুমে আমার এই খেল! দেখানোর কথাটা লোকের মুখে মুখে 
রানীর কানে গিয়ে উঠল। রাজা দূত পাঠাল আমার মনিবের কাছে। 
আমার মনিব ভাবছিল আমি হযুত মারা যাব। তাই সে রাজী হয়ে গেল । 

আমাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো রানীকে আনন্দ দেবার জন্য | 
রানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি সামনের দিকে ঝুঁকে রানীকে 
অভিবাদন জানিয়ে বললাম, আমি মহারানীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে 
ধন্য মনে করব । 

আমাকে দেখে ও আমার কথা শুনে রানী বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। 
আমার যাবার জন্য একট। কাঠের বাকাবর তৈরি করানো হলো । বানী 
আমাকে হাছে তুলে নিষে বাজার কাছে নিষে গেল। মহারাজ একজন 
শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সঙ্গীতশাস্ম ও গণিত বিগ্যায় পারদর্শী । তবু 
আমি যখন টেবিলের উপর হাটতে লাগলাম এবং তাদের ভাষায় কথ 
বলতে লাগলাম তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন তা দেখে । 

একজন কুশলী কারিগর আমার থাকার জন্ বারো ফুট উচু ও ষোল ফুট 
চৌকো। একটা কাঠের চেম্বার তৈরি করে দিল । আমার দেখাশোনার জন্য 
পরিচারিকা নিযুক্ত হলো । 

প্রতি বুধবার রাঁজা, রানী, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা যখন একসঙ্গে 
ডিনার খেত তখন আমাকেও তাদের সঙ্গে পাশের টেবিলে খেতে দেওয়। 
হত। বাজকুমার আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসত। ইউঝোপের 
বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনকর্ম সম্বন্ধে 
অনেক কথ। জানতে চাইত এবং আমিও যথাসাধা তার সব প্রণের উত্তর 
দিতাম । মামার দেশের কথা বলতে বসতে এক এক সময় উস্ফৃসত হয়ে 
উঠভাম আমি । আমার সব কথা শুনে রাজক্তমার আলোচনা! করত কোন 
কোন বিষয়ে । 

রানীকে মাঝে মাঝে আনন্দ দেবার জঙন্ত একটা বামন থাকত রাজ 
- প্রাসাদে । বামনটা আমি আসার পর থেকে আমায় বড় হিংসা করত। 
প্রায় দিন বামনটা আমাকে নিয়ে বিশ্রী রকমের রদিকতা ও ঠাট্রা বিদ্ধেপ 
করত । অনেক সময় ত। অপমানকর হয়ে উঠত। এর জন্ত তাকে শাস্তি- 
ভোগ করতে হত রানীর কাছে। 

একদিন মাখনভপ্তি এক বিরাট বাটিতে আমাকে ফেলে দেয় বামনটা) 

গালিভার--+৯ 
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আমি মাখনের মধ্যে ডুবে যাই । খানিকটা মাখন আমার মুখের মধ্যে চলে 
যায়। এর জন্য রানী রেগে গিয়ে বামনটাকে চাবুক মেরে প্রাসাদ থেকে 
তাড়িয়ে দেয়। 


৯১. 


মহাঁরানী মহারাঁজার সঙ্গে যখন বাইরে বেড়ীতে যেত তখন আমাকেও 
সঙ্গে নিয়ে যেত। এইভাবে তাদের সঙ্গে যাওয়া আসা করতে করতে আমি 
জানতে পারলাম এই রাজ্যটি একটি উপদ্বীপ যার তিন দিকে সমুদ্র। কোন 
সমুদ্র উপকূলে কোন বন্দর নেই। কতকগুলি নদী এসে এখানে সমুপ্রে পড়েছে। 

এরাজো সব কিছুই বড় আকারের । বাঁজপ্রাসাদই সাত মাইল লম্বা 
এবং অনেকগুল বাড়ির সমষ্টি। বড় বড় ঘরগুলি দুশো চন্লিণ ফুট উচু 
এবং সেই অনুপাতে লম্বা চওড়া । আমার নার্সের নাম ছিল গ্লাম। গ্রীমও 
আমার দেখ'শোনার জন্য রাজপ্রীসাদেই রয়ে যায । তার লেখাপড়ার 
জন্য রাজা বানী একজন গভনেস বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করে। আমাদের 
দুজনের বেড়াবার জন্ত একটা ঘোড়ার গাড়ি দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে 
সেই গাড়িতে করে গ্রামের গভনেসও বেড়াতে যেত। 

রাজার আন্তাবলে ছুশো ঘোড়া ছিল। ঘোঁড়াগুলো৷ এক একটা চুয়ানপ 
থেকে ষ:ট ফুট উচু । তিনি যখন কোন শুভদিনে রাজধানীতে বেড়াতেন 
অথবা রাজধ'নী থেকে অন্ত কোথাও যেতেন তখন তার সঙ্গে পাচশ জন 
অশ্বারোহীর এক বিরাট রপ্নীবাহিনী যেত । সে এক অদ্ভুত দৃশ্ট। 

গ্রম আমাকে নিয়ে প্রায়ই বাজার বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেত। সেদিন 
সে আমাকে কাঠের ঘর সমেত নিয়ে যাযুনি। আমার কথামত সে আমাকে 
নির্জন এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে অগ্ঠাত্র চলে গিয়েছিল তার গভনেসের 
সঙ্গে। 

এমন সময় একটা মালীর বিরাটকার 'একট। কুকুর এসে আমাকে মুখে 
করে নিযে গিরে তার মালিকের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে । আলতোভাবে 
আম'কে তার মুখে করে ধরেছিল বলে আমার দেহে কোন আঘাত লাগেনি। 

প্রাসাদের অন্তঃপুরের মাঝে রানীর মান করার জন্তা যে চৌবাচ্চা ছিল 
সেই বিরাট চৌবাচায় আমার চালাবার জন্য একটা নে'কোর ব্যবস্থা কৰে 
দিয়েছিল ওরা । বানী তার সহচরীদের মঙ্গে বসে আমার নৌকো চালানো 
দেখত সেই চৌবাচ্চায়। রার্ণর তা দেখে বেশ কৌতুকবোধ করত। 
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একদিন একটা চরম বিপদে পড়ি এবং কোনরকমে উদ্ধার পাই । রাজাৰ 
এক কর্মীর এক পোষ বাদর ছিল। ওদের দেশের ঝাদর কুকুর সবই বিরাট 
আকারের। 

আমি যখন আমার সেই কাঠের বাকাঘরের মধ্যে ছিলাম তখন সেই 
বাদরট। ছাড়া পেয়ে একট! হাত আমার ঘরের মধ্য ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে 
তুলে নিল হাতে করে। 'ারপর একলাফে আমাকে ভালভাবে ধবে ছাদের 
উপর উঠে গেল । রাজার কর্মচারীরা আমাকে বাদরে নিষে যাচ্ছে দেখে মই 
আনতে গেল। বাস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে লাগল । 

অবশেষে চারদিক থেকে তাড়া খেছে বীদরট। আমাকে এক টালির ছাদের 
উপর নামিষে দিয়ে চলে যায়। পাঁচশো গজ উচু সেই টালির ছাদ্বে ঈপর 
অ।নি ভযে অসহায়ভাবে কাপতে থাকি । অবশেষে এক ছোকরা কর্মচারী 
এসে আমাকে উদ্ধা করে সেখান থেকে । 

নাদরটা আমাকে যেভাবে ধরে আদর করতে থাকে, আমাকে যে সব 
অখাছ গুজে দেয় আমার মুখে তাতে আমি আঘাত পাই। আমার সবাঙ্গে 
ব্যথা লাগে । আমি দিনকরকের জন্য শষ্যাশাযী হয়ে পড়ি। রাজা অবশ্য 
আমার খোজ খবর নেষ নিয়মিত এবং আমার চিকিৎসার বাবস্থা করে । 


৪ 


রাজা সপ্তায় দুবার দাড়ি কামাত। দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা ছিল আমাদেরু 
দেশের তলোয়ারের মত । রাজার দাড়ির চুলগুলোও ছিল শক্ত অর মোটা। 
আমি রাজার সেই দাঁড়ি্াচা চুলগুলো একটা কাঠের মধ্যে ফুটো করে বসিছে 
একটা চুল জাচড়ানোর জঙ্চ ব্রীশ বানালাম । 

রাজ। বানী গান বাজনা শুনতে ভালবাসত। তাদের সঙ্গে আমিও গান 
শুনতাম। ওদের পিয়ানোট] খুব বড় আকারের বলে বাজাতে পারতাম না। 
অথচ আমি ছোটবেলায় কিছু গান বাজনা শিখেছিলাম। আমার বাজাবার 
মত কোন বাজনা না! থাকলেও ম।ঝে মাঝে আমি গান শোনাতাম রাজা- 
'বানীকে। তারা সে গান উপভোগ করত । 

রাজা আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক 
'বস্থা, আইন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার কথ সব বলতাম একে একে । এসব 
কথ! শুনতে ভালবাসত রাজা । 

পরে একদিন রাজা আমাকে বলল, তুমি তোমার দেশের অনেক গুণগান 
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করেছ। কিন্তু তুমি যে সব কথা বলেছ তাতে আমার ধারণ! হয়েছে চতুর 
বাক্তিরা আইনের অপব্যাখ্যা করে লোকদের ঠকায়। তোমাদের দেশের 
প্রচলিত আইন ও বিচারের মধ্যে কিছু ভাল কথা অবশ্য আছে, কিন্তু সেই সব 
কথার অনেক রকম ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। 
তোমাদের দেশের ধামিক ব্যক্তিরা সৎপথে আদর্শ জীবনযাপন করার জঙ্ক, 
পণ্ডিতরা জ্ঞানবিগ্ভার জন্য, সৈনিকরা। শৌর্ধ ও সাহসের জঙ্য, রাজনীতিবিদরা 
দেশের কল্যাণসাধনের জন্ঠ সরকারের কাছ থেকে কি উৎসাহ পায়ু এবং তাবা। 
তাদের বৃত্তির উন্নতির জন্য কিভাবে চেষ্টা করে তা তোমার কথা থেকে জান 
যায়ুনি। তুমি বাইরে বাইরে আছ বলে দেশের অনেক বদ অভ্যাস থেকে 
বেঁচে গেছ। 


৫ 


ওদেশের রাজার অনেক গুণ ও জ্ঞান আছে ঠিক, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন 
দেশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় মনটা হয়ে উঠেছে সংকীর্ণ। যাই হোক, 
আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার জন্য আমি ওদেশের ভাষা 
শিখে বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্র পড়তে লাগলাম । ওদেশের ইতিহাস, নীতি- 
শান্তর, শিক্ষানীতি, কাবা, গণিত সব বিষয়েই কিছু কিছু বই পড়লাম। এই 
কয়টি বিষয় শুধু পড়ানো হয় ওদের ছেলেমেয়েদের । তার মানে দৈনন্দিন 
জীবনযাপনের উপযোগী বিষয় ছাড়া আর কিছু শেখানো হতো না। উস্৮- 
স্তবের কোন ধ্যানধারণা ন৷ থাকায় ওদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রুটযুক্ত হয়ে উঠেছে । 

ওদেশের লোকদের বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের ধারণা প্রকৃতি আগে 
আরো বড় আকারের মানুষের জন্ম দিত। ওদের পূর্বপুরুষের নাকি আরো বড় 
আকারের ছিল। অতীত যুগের ষে সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে মাটির তলায় 
ত। থেকে এট। বোঝা যায়। কিন্তু বর্তমানের মানুষদের ও জীবজন্তদের আকৃতি 
ছোট হযে গেছে আগের থেকে এবং ক্রমশই ছোট হয়ে যাবে আরও। 

রাজার ইচ্ছা আমি ওদেশেই থেকে যাই সারাজীবন । রাজা রলেছিল 
তাদের উপকূলে কোন জাহাজে যদি আমার আকারের নরনারী দেখা যাষ 
তাহলে নামিয়ে এখানে রেখে দেওয়া হবে। তার ইচ্ছা আমাদের মত লোক- 
সংখ্যা বাড়্‌ক ওদেশে। 

রাজ! রানী আমাকে যথেষ্ট ভালবাসলেও আমার এই বন্দীজীবন আর 
ভাল লাগছিল না আমার । তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি মুক্তি একদিন 
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পাবই এবং আবার আমি ফিরে যাৰ আমার দেশে । কিন্তু কিভাবে যে যুক্তি 
সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না আমার। 

দেখতে দেখতে এ বাজ্যে আমার আস! ছুবছর হয়ে গেল। 

একদিন রাজা ও রানী দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ভ্রমণে যাবার জন্য রওনা 
হলো। আমি আর আমার নার্স সঙ্গী হলাম তাদের । আমাকে সেই বাক্স ঘরে 
করেই নিয়ে যাওয়া হলে।। 


বাজা সমুদ্র থেকে আঠারো মাইল দূরে একটা। শহরে নামল। সেখানে রাজার 

একটা প্রাসাদ ছিল । এই ময় আমার নার্স গ্লামের অন্ুখ করল । অথচ আমি 
সমুত্র দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম । কারণ সমুদ্রই আমার মুদ্তির একমাত্র 
উপায়। »মুদ্বপথেই আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে । 

এই সময় আমারও সর্দি করল। আমি খুব বেশী কাতরভাব দেখালাম। 
রাজাকে বললাম সমুদ্রের ধারে আমি গেলে সমুদ্রের তাজ। হাওয়ায় আমার 
দেহ নুস্থ হবে। গ্রামের শরীর খারাপ থাকায় রাজা একজন বালকভূতোর 
সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিল । বালকভূত্য আমাকে সেই বাক্সঘরে করেই নিযে 
গেল। রাজার প্রামাদ থেকে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গাটা আধঘণ্টার পথ । 
বালকভৃক্যটি আমার কাঠের বাকুঘরটা এক জায়গায় নামিয়ে রেখে পাহাড়ের 
খাজে খাজে পাখির ডিম খুঁজতে গেল। 

আমি বাক্সঘরের মধ্যে তক্তীয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । বালকভূত্য ন্মামার 
ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিল । 

সহসা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল । আমি বুঝতে পারলাম, কে যেন উপর 
থেকে আমার ঘরের ছাদের আংটাটা ধরে উপরে উঠছে। একটা জানাল 
খুলে দেখলাম, আকাশ আর মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
বুঝলাম এক বিরাট ঈগল পাখি আমার বাকঘরের আংটাটা মুখে করে 
আকাশে উড়ছে । আমার ভয় হতে লাগল । বাক্সটা ঈগলের মুখ থেকে 
কোনরকমে পড়ে গেলেই আমাকে মৃত্যুববণ করতে হবে । 

এইভাবে অনেকক্ষণ শৃস্তে ওঠার পর হঠাৎ আমার খাক্সঘরটা একটা শক্ত 
জিনিসের উপর আছাড় খেষে পড়ে গেল। আমার ঘরটা নিযে ঈগল ধন 
উড়ছিল তখন তিনটে ঈগল মেই ঈগলটাকে তাড়া করলে সে বাঝসঘরটা ছেড়ে 
দিয়ে উড়ে পালিয়ে যায় । ভয়ে চোখ বন্ধ করি আমি । 

পরে দেখলাম, সে 'ভাগ্যক্রমে একটা চলমান জাহাজের উপর পড়েছে 
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আমার বাজ্সঘরটা। আমি আমার বাক্সঘরের ছাদের জানাল! খুলে মুখ বার 
করে চিৎকার করতে লাগলাম । 

জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে বলল, ভয় নেই । তুমি বেঁচে গেছ । এটা একটা 
জাহাজ। কাঠের মিস্ত্রী ডাকা হয়েছে । সে এসে খাচা থেকে উদ্ধার করবে 
তোমাকে । আমাকে বার কর! হলে জীহাঁজের নাবিকরা ও ক্যাপ্টেন অবাক 
হয়ে গেল বিস্ময়ে । আমি তখন আমার এই বন্দীদশার কারণ সব খুলে 
বললাম ক্যাপ্টেনকে । বললাম, আমি এক ইংরেজ, ঘটনাক্রমে একটা হ্বীপে 
এক দৈত্যপুরীতে বন্দী হয়ে ছিলাম প্রায় তিনবছর। 

ক্যান্টেন বলল, টনকিন থেকে তার জাহাজ ইংলণ্ডে ফিরছিল। আমি 
বললাম, আমিও ইংলগ্ডেই ফিরতে চাঁই। 

ক্যাপ্টেন প্রথমে আমাকে দেখে মন্দেহ করে । বলে, সামনে যে বন্দর 
পাওয়া যাবে সেখানেই নামিয়ে দেবে । পরে আমার সব কথ! শুনে বিশ্বাস 
করল আমার কাহিনী । আমি তখন আমার বাঝঘরে দৈত্যপুরীর যে সব 
চিহ্ন ছিল তা দেখালাম । যেমন রাজার কাটা দাড়ি থেকে বানানো চিরুণী, 
দেড়ফুট লম্বা ছুঁচ ও আলপিন, রানীর দেওয়া তার কড়ে আস্ুলের আংটি ষেট! 
আমার গলায় পর! চলে । আমি ক্যাপ্টেনকে কিছু উপহার দিতে চাইলাম । 
কিন্তু সে তা নিল না। 

অবশেষে ১৭০৬ সালের ওরা জুন ইংলগ্ডের ড।উনস বন্দরে জাহাজ 
পৌঁছল । আমি জাহাজ থেকে নেমে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পাচ শিলিং নিযে 
একটা ঘোড়া ও এক পথপ্রদর্শক ভাড়া করলাম । আমার মালপত্র সব নামিয়ে 
দেওয়া হলো! । 

ঘোড়ায় করে বাড়ি ফেরার পথে ছুধারের বাড়িঘর, মানুষ ও গাছপালা 
দেখে আমার কেবলি মনে হতে লাগল আমি যেন লিলিপুটে এসেছি । মনে 
হচ্ছিল আমি যেন এক দৈত্যাকার মানুষ । 

বাড়ি ফেরার পর এই ভাবট। কাটতে বেশ কিছুদিন সময়.লাগল। 
দীর্ঘদিন পর আমি আবার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিত হলাম। আমার 
স্রী বলল, আর তোমায় সমুদ্রযাত্রায় যেতে হবে না। বারবার তুমি নানা 
বিপদে পড়ছ। 

কিন্তু আমার মন থেকে সমুদ্রযাত্রার নেশ! গেল না। সমুদ্র যেন আমায় 
আবার হাতছানি দিয়ে ডভাকছিন। 


গালিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১৪১ 
ততীষ ভাগ 
লাপুটা, বাননিবারবি, লালনাগ গ্লাবভাবড়িব ও জাপান ভ্রমণ 
ত 


আমি বাড়ি ফেরার পর দশ দিন না! যেতেই আমার এক পরিচিত 
ক্যাপ্টেন আমার বাড়িতে এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে । আগে তিনি 
যখন এক জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন আমি সে জাহ'জে সার্জেন ছিলাম। 
আবার তার একট নিজের জাহাজেবরও সার্জেন ছিলাম আমি । 

এর ছমাস পরে আমার স্থাস্থাট! ভাল হতে তিনি একদিন বললেন, তার 
জাহাজ এবার ইট্টইপ্রিয়া যাচ্ছে । আমি সে জাহাজে সার্জেন পদ গ্রহণ করনে 
রাজী আছি কিনা। এবার আমার অধীনে একজন সার্জেন থাকবে । ফলে 
আমার কাজ কম করতে হবে৷ ভার উপর এবারু ছিগুণ মাইনে দেওয়া হবে 
আমাম়ু। 

আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী মত না করলেও তাকে বাজী 
করালাম। তারপর ১৭০৬ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে আবার সমুদ্রষাত্রায় 
বেরিয়ে পড়লাম আমি। 

১৭০৭ সালের ১১ই এপ্পিল তাবিখে ফোট সেন্ট জর্জ বন্দরে আমাদের 
জাহাজ পেঁ'ছল। নাবিকদের অনুস্থতীর জন্ত সে বন্দরে আমাদের থাকতে হলো 
তিন সপ্তাহ । তারপর সেখান থেকে রওনা হযে আমর1 গেলাম টনকিন 
বন্দরের পথে । 

সেখানে ক্যাপ্টেনকে ব্যবসার মাল কিনে বোঝাই করার জন্ত কয়েক 
মাস থাকতে হবে। তাই তিনি আর একটা ছোট জাহাজ কিনে তাতে 
কিছু পণা পোঝাই করে চোদ্দজন নাবিককে আমার সঙ্গে দিয়ে সেই জাহাজে 
করে আশেপাশের দ্বীপগুলোতে সেই সব পণ্যপ্রব্য বিক্রয় করার জন্য পাঠিয়ে 
দিলেন আমাদের । 

আমরা যাত্রীশুরু করার তিন দিন পর ঝড় উঠল সমুদ্রে। ঝড়ের 
আঘাতে জাহাজ পাঁচ দিন ধরে প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিকে ও পরে পুব দিকে 
ভেসে চলন। এইভাবে আরো পাচ দিন চলার পর ছুটে দন্রজাহাজ 
আমাদের তাড। করল। আমাদের জাহাজ অনেক পণ্যদ্রব্যে ভি থাকায় 
জোরে চলতে পারছিল না । তার উপর আমাদের হাতে অন্ত্রণস্্র বেশী ছিল 
না আত্মরক্ষার জন্য । 
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দস্াজাহাজ দুটো! আমাদের কাছে এদে আমাদের জাহাজটাকে থামতে 
বলল। দস্র! এসে আমাদের বেঁধে ফেলল। ওদের দলের মধ্যে একজন 
গলন্দাজ ছিল। আমি তাকে বললাম, আমি ইংরেজ তুমি হল্যাণ্ডের লোক। 
আমি শ্রশ্চান এবং প্রোটেস্ট্যান্ট । আমি তোমীর প্রতিবেশী। ক্যপ্টেনকে 
বলে আমার প্রাণ বক্ষা করে! । 

কিন্ত সে আমার কথা শুনল না। দুটো দন্যজাহাজের মধে বড় জাহাজের 
ক্যান্টেন ছিল একজন জাপানী । সে কিছু ভাচ ভাষা বলতে ও বুঝতে পাবে। 
আমার অনুনয় বিনয়ে তাবু কিছুটা দয়া! হলো।। সে বলল, তোমাদের মারা 
হবে না। কিন্তু সেই হিংস্রটে ওলন্দাজট। আমর মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে লাগল 
ক্যাপ্টেনের কাছে। 

ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজের সব লোকদের দুভাগে ভাগ কবে দুটো 
দন্যুজাহাজে পাঠিয়ে দিল। 'তারপর আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে একটা 
নৌকোয় করে কিছু খাবার দিয়ে পাঠিয়ে দিল অজানার পথে। 

আমি নে'কোয় করে কিছুদূর যাবার পর দূরবীন দিয়ে দেখলাম দক্ষিণ- 
পূর্ব দিকে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটাতে অনেক পাহাড় আছে। 
নৌকা বেয়ে আমি সেই দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। কোথাও কোন জনমানব 
দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহ! বেছে নিয়ে সেখানে বসে 
কিছু খেলাম । বাকি খাবার গুহায় রেখে দিলাম । 

সেখানে অনেকগুলো গুহা ছিল । পাথরের খাজ থেকে কিছু পাখির ডিম 
যোগাড় করলাম। তারপর কিছু শুকনে৷ শ্যাওলা আর ঘাসপাতা৷ যোগাড় 
করলাম। তাতে শোয়া হবে আর আগুন জ্বালানো ও হবে। 

একটা গুহাতে শুয়ে রাতটা কাটালাম । কিন্তু ঘুম হলো না। যে দ্বীপে 
কোন মানুষ, জীবজন্ত, গাছপালা কিছু নেই, শুধু পাহান্ড আর কিছু ঘাস লতা 
ছাড়া আৰ কিছু পাওয়া যায় না সে দ্বীপে কি করে থাকব % এই ভেবে 
ভয়ে ঘুম হলো না আমার । 

সকালে উঠে আমি বেরিয়ে পড়লাম গুহা! থেকে । এ দ্বীপে স্র্যের তেজটা 
বড় ভয়ঙ্কর । রোদ লাগতেই গা-টা জ্ঞালা জ্বালা করছিল । 

হঠাৎ সূর্ধকে আড়াল করে একটা বিরাট ছায়। ঘন হয়ে হয়ে উঠল মাথার 
উপরে । উপরে চোখ তুলে দেখলাম একটা উড়ন্ত দ্বীপ উপর থেকে নেমে 
আসছে আমার দিকে । দেখলাম ছ্বীপটার মধ্যে মানুষ, ঘরবাড়ি, গাছপালা, 
পাহাড় পঞত, জলাশয় সব রয়েছে । 
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সেই উড়ন্ত দ্বীপের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলাম আমি 
একটা উচু জাযুগ! হতে । 

দ্বীপটা আমার অনেক কাছে এসে থামল। তবু আমার উপরে একশো! 
গজ দূরে ৷ তাতে ওঠা সম্ভব নয়। "খন দ্বীপের লোকগুলো আমাকে ইশারা 
করে পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাড়াতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে 
নেমে গিয়ে সমুদ্রের ধারে গিষে দাড়ালাম । 

উড়ন্ত দ্বীপের শেষ ধাপ থেকে ওরা তখন একটা লোহার শিকল নামিয়ে 
দিল আশার নাগালের মধ্যে । সেই শিকলে বসার মত একটা আসন ছিল। 
আমি তার উপর বসলে ওরা আমাকে টেনে তুলে নিল। 


২ 


$ 


উচন্ত দ্বীপে উঠে গিয়ে দেখলাম ওখানকার মানুষগুলোর আকৃতি প্রকৃতি, 
পোশাক আশাক সবই শন্্ুত। মানুষখলোর আকার আমাদের মত হলেও 
ওদের মাথাগুলে! ডান অথবা বা দিকে হেলানো। একটা চোখ নিচের দিকে 
আর একটা চেখ উপর দিকে চেয়ে আছে । ওদের জামার উপর চাদ, বুধ, 
গ্রহ, নক্ষত্র ও নানারকম বাগ্যযন্ত্রের ছাপ আছে। ওরা ইতালীয় ভাষায় 
কথা বলছিল । 

সম'জের উচ্চস্থরের লোকদের আশেপাশে যে সব চাকর বাকর ছিল 
তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট লাঠির ডগায় বেলুনের মত 
ফোলানে। এবট। ব্লাডার ছিল । সেই ব্লাডার দিয়ে ওরা পরস্পবের মুখে ও 
কানে আঘাত করছিল প্রায়ই । তার কারণ ওরা সকলেই বড় কল্পনা প্রবণ 
আর অগ্যমনস্ক। তাই কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওর! এইভাবে 
ব্লাভার দিয়ে আঘাত করে। গুত্যেকেই বাড়িতে একজন করে এর জঙন্ত ভৃত্য 
রাখে যাদের বলা হয় ক্ল্যাপার বা আঘাতকারী। এই ক্ল্যাপারেরা তাদের 
মনিবদের সঙ্গে সব জায়গায় যায়। 

অবশেষে আমাকে রাজদরবারে নিযে যাওয়া হলো । রাজা সিংহাসনে 
বসে ছিলেন। তার চারপাশে ছিল কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী লোক। 
সামনের টেবিলের উপর ছিল গ্লোব ও বিভিন্ন আকারের যন্ত্রপাতি । পৰে 
জেনেছিলাম এই উদ্ভন্ত দ্বীপের লোকের! শুধু গণিত, জ্যামিতি আর সঙ্গীত 
ছাঁড়া আর কোন বিদ্যা জানে না বা জানার প্রতি কোন আগ্রহও নেই । আমি 
যখন বাজার সামনে গিষে দাড়ালাম রাজা তখন বিছু গণিত বা কোন এক 
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বিষয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান খুঁজছিলেন। তাকে চিন্তামশ্ন 
দেখাচ্ছিল। 

রাজার ছুপাশে দুজন ক্লাপার দাড়িয়েছিল। বাজার সমস্যার সমাধান 
হয়ে গেলে তারা বাজার কনের কাছে মু আঘাত করল রাডার দিষে। 

রাজা আমাকে যে সব প্রশ্ন করলেন আমি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর উত্তর 
দিলাম। কিন্তু রাজার ভাষা আমি যেমন বুঝতে পারিনি তেমনি আমার ভাষাও 
বুঝতে পারেননি রাজা। কিন্তু আমাকে দেখে রাজা বুন্ধতৈ পেরেছিলেন আমি 
বিদেশী, নিরাশ্রয় এবং বিশ্রাম চাই। 

তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঘরে আমার থাকার 
ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্ষে আমার খাওয়ার ব্যবস্থ।ও করে দিলেন। 
খাবারের মধ্যে ছিল ভেড়ার মাংস, রুটি আর পুডিং । 

এর পর রাজা আমাকে ওদেশের ভাষা শেখাবার বাবস্থা করলেন? তিন 
চারজন লোক বই খাতা নিয়ে আমাকে ভাষা শেখাতে লাগল । 

আমি বুঝলাম উড়ন্ত ও শূন্যে ভাসমান দ্বীপটার নম লাপুটা। এইভাবে 
অনেক শব্দ শিখে ফেললাম । আমার পোশাকটা ছ্েঁা আর মযুল। হয়ে 
গিয়েছিল। তাই বাজার দজিরা আমার মাপ নিয়ে পোশাক আশাক 
বানিয়ে দিল। 

রাজা একদিন আদেশ দিলেন, তার রাজধানী লাগাডোর দিকে এট উড়ন্ত 
দ্বীপটি সরে যাবে । আমরা চারদিন ধরে উড়ে চললাম রাজধানী লাগ:ডোর 
দিকে। পথে যে সব গ্রাম ও শহর পাওয়া গেল সেগুলি লাপুটার বরাজারই 
অধিকারতুক্ত ছিল । উড্ডন্ত দ্বীপটি সেষ্ট গ্রাম ও শহরের মাথায় একবার করে 
থামল। এক একটি গ্রামের উপর ছ্বীপটা থমতেই একটা করে বড দডিতে 
ঢেল। বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।। গ্রামের প্রজার তাদের আবেদন নিবেদন- 
গুলি কাগজে লিখে তা সেই ঢেলার সঙ্গে বেঁধে দিতে লাগল । 

রাজ! ও উড়ন্ত দ্বীপের সব লোকেরা গান বাজনা খুব ভালবাসে বাজা 
প্রায়ই গায়কদের ডেকে গান শোনেন । গণিত সঙ্গীতবিগ্ঠা ছাড়া .ওরা 
জ্যোতিবিগ্ভাও শেখে 

দেখলাম থাছ্য বা ম্ুখসমৃদ্ধির কোন অভাবই নেই উত্ভস্ত দ্বীপে । তবু 
ওখানকার মানুষদের মনে কোন' শাস্তি ছিল না। ওদের ধারণা পৃথিবী 
ক্রমশই সুর্যের দিকে সরে যাচ্চে । কালক্রমে নূর্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে 
ফেলবে । তা! ছাড়া আছে ধূমকেতুর ভয়। এর আগের বার যে ধুবকেতু দেখা 
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গিয়েছিল তার হাত থেকে পুথিবী কোনক্রমে বেঁচে গেছে, কিন্ত একত্রিশ বছর 
পরে আবার যে ধূমকেতু দেখা যাবে তার হাত থেকে আর রক্ষা করা যাবে ন1 
পুথিবীকে। একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 

এই ভয়ে তার। রাত্রে ঘুমোতে পারে না ভাল করে । তারা সব সময় 
ভয় করে এই বুঝি বা সব ধ্বংস হয়ে গেল। সকলে উঠেই একজনের সঙ্গে 
একজনের দেখা হলে ওরা সর্ষের অবস্থা আর ধূমকেতুর কথা জিজ্ঞাসা করে। 

লাপুট! দ্বীপের মেয়েরা কিন্তু ওখানে থাকতে ভালবাসে না। তারা চাষ 
নিচের জগতে নেমে যেতে। তাই তারা বিদেশীদের খুব পছন্দ করে। 
একবার তারা এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য কোথাও গেলে আর ফিরে 
আসতে চায় না। 


৯১. 


দ্বীপটা ভাল করে দেখাব জন্য রাজার কাছে অমুমতি নিষে দ্বীপ দেখতে 
বার হলাম। আমার শিক্ষক সঙ্গে রইলেন । 

আমি দেখলাম উড়ন্ত বা ভাসমান দ্বীপ লাপুটা! একেবারে গোলাকার । 
এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাসের মাপ হলো সাড়ে চার মাইল । 
মোট জমির পরিমাণ দশ হাজার একর ৷ এর উচ্চতা তিনশো গজ | এই 
দ্বীপে অনেক খনিজ দ্রবা আছে। দ্বীপের মাটিতে আছে দশ ফুট নরম জম। 
দ্বীপের উপরিভাগটা সমতল নয়, কিনার। থেকে কেন্দ্রের দিকটা ক্রমশ ঢালু 
হয়ে নেমে গেছে। বৃষ্টির জল গড়িয়ে নদী হয়ে কেন্দ্রের কাছে গিয়ে চারটে 
বিরাট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। 

আমি দেখলাম ছ্বীপটির বেন্দ্রস্থলে একটা খাল আছে । সেই খালের 
মধো আছে এক বিরাট গন্ুজ। জ্যোতিধিজঞানীরা সেখানে উঠে যন্ত্রপাতি 
নিষে কাজ করেন। সেই গমুজে ছয় গজ লম্বা আর তিন গজ চওড়া একটি 
চ্ঘক আছে। একটি মজবুত দণ্ডের উপর রাখ! আছে চুম্বকটি। এই চুন্বকটির 
সাহায্যেই রাজার জ্যোত্বিজ্ঞানীরা এই দ্বীপটিকে উপর নিচে চালনা করেন 
এবং এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে নিযে যান। 

বাজার অধিকারতুত্ত কোন দ্বীপ বা গ্র'মের গুজারা যদ বিদ্রোহ করে 
বাজার বিকদ্ধে তাহলে রাজ তার উদ্ডন্ত দ্বীপটি সেই বিক্ষুব্ধ দ্বীপ বা' গ্রামের 
উপর নিয়ে এদে থামিয়ে দেন। রোদ-বৃষ্টি ব্ধ হয়ে যায়। তখন 
চাকাপড়া সেই জায়গায় মহামারী ও মড়ক দেখ! যায়। 
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এতেও যদি সেই বিক্ষুব্ধ প্রজারা জব্দ না হয় তখন সেই দ্বীপের উপর 
উড়ন্ত দ্বীপটা নামিয়ে এনে চেপে বপেন রাজামশাই । ফলে সেখানে বাড়িঘর 
সব ভেঙ্গে যায় এবং বহু মানুষও মারা যায়। 

আমি ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি ওদের ভাষা শিখলেও লাপুটার 

বাজা ও ওখানকার লোকেরা আমাকে কেমন একটা ঘণা আর ওঁদাসিন্তের 
চোখে দেখত। তাই আমি ওদের মধ্যে স্বস্তি অনুভব করতে পারছিলাম না। 
তাই আমি স্থির করলাম, ম্যোগ পেলেই এ দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাব। 

রাজসভায় রাজার এক আত্মীয় ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আম 
একদিন সেই ভদ্রলৌককে বললাম, দয়া করে আপনি রাজামশাইকে হলে 
এখান থেকে আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি আদায় করে দিন। আমি 
এখান থেকে চলে যেতে চাই। 

ভদ্রলোক রাজাকে একথা বলতে রাজা ছুঃখের সঙ্গে অনুমতি দিলেন। 
অনুমতি দেবার আগে তিনি অনেক করে থাকতে বললেন তাদের দ্বীপে । 
কষেকটি লোভনীয় প্রস্তাবও দিলেন আমায় । 

অবশেষে আমি সে সব প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় রাজা আমাকে উন্তু 
দ্বীপ থেকে নামিয়ে দ্বার আদেশ দিলেন । 

উদ্ন্ত দ্বীপ থেকে আমাকে যেখানে নামিয়ে দেওয়া হলো সে দ্বীপের 
নাম বালনিবারবি। তার প্রধান নগরের নাম লাগাডে! যার কথা আগেই 
খল হয়েছে । 

আমি ওদেশের লোকের মতই পোশাক পরেছিলাম। ওদের ভাষাও 
আমি মোটামুটি জানি । উদ্ন্ত দ্বীপ থেকে সেই বালনিবারবি দ্বীপে নেমে 
আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম । 

লীপুটা রাজ্যের সেই সভামদ ভদ্রলোক এদেশের এক ভদ্রলোকের 
নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। তীরই বাড়িতে আমার থাকার 
ব্যবস্থা হলো । 

পরদিন সকালে মুনোভি আমাকে তার রথে চাপিষে শহর দেখাতে 
নিয়ে গেলেন। শহরের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি! পথের 
ছুপাশের বাড়িগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা । মেরামত করা দরকার। পথে যে সব 
লোক হাটছিল তাদের পরনের কাপড় সব ছেঁড়া। সব পথেই শহরের 
মান্ুষগ্চলে। খুব জোরে হাটছিল। যেন তারা খুবই ব্যস্ত। 

শহরের শেষে মাঠে অনেক লোক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছিল, কিন্ত 
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ফনল দেখতে পেলাম না মাঠে । তবে ঘণ্টা তিনেক যাওয়ার পর দৃশ্ঠ বদলে 
গেল। দেখলাম মাঠে মাঠে প্রচুর আঙ্গুর চাষ হচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি 
চাষীদের বাড়ি রয়েছে । 

মুনোভি বললেন, আগে তিনিই ছিলেন এদেশের শাসনকর্তা। কিন্তু 
কয়েকজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি লাপুটার সম্রাটের বিরাগভাজন হন ! 
তবে সম্রাট আমার কোন ক্ষতি কবেননি। আমার বিষয় সম্পত্তি আছে। 
গ্রামে একট। খামার বাড়ি আছে। 

মুনোভি আমার প্রশ্বের উত্তরে বললেন, আগে আমাদের পূর্বপুকষের। 
ঠিকই পথে চলতেন। তাদের চাষ আবাদ ও জনসেচের পদ্ধতি ভাল ছিল। 
কিন্তু এখানকার কিছু লোক একবার লাপুট! গিয়ে দেখানে থেকে_+সেখান- 
কারু সব পদ্ধতি প্রণালী জেনে এসে এদেশে তা প্রবর্তন করতে চায়ু। 
কিন্তু ঘেই সব লন্কুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গেলে সব ব্যর্থ হয়ে 
পড়ে। ফলে ফসল ফলে না। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে যায়। জমিতে জলসেচ 
ও জলের অভাব মেটানে পারে না। ফলে যে সব পুরনো পদ্ধতিতে চাষ 
আবাদের কাজ ও ঘরবাড়ি তৈ:র হস্ছে সেখানে ভাল পাওয়া যাচ্ছে। 
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মুনোভির সঙ্গে আমি ওদের যৌজনা ভবন দেখতে গেলাম । শহরে 
বড় ব্াস্তার ধারে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে যোজনাভবন গড়ে উঠেছে । কযেক- 
জন অধ্যাপক তার মধো নানারকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন । 

একজন অধ্যাপকেবু সঙ্গে দেখা হলো ঘি মাথাযু কখনে। চিরুনি দেন 
না। মাথায় জটা পড়ে গেছে। তিনি শশী নিষে গবেষণা করছেন। 
শশা] যেসব সুরকিরণ শোষণ করে সেই হুর্যকিরণ বার করে একটি শিশিতে 
ভরে রেখে দেন । ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময় অর্থাৎ সূর্যের কিরণ না থাকলে 
সেই শিশির কিরণ বার করে প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন । আট বছর পরু 
তিনি যে কোন বাগানের ফল ও মাঠের ফসলের জন্য সেই সূর্ধকিরণ শ্যাষ্য 
মূলো সরবরাহ করতে পারবেন । 

আর এক অধ্যাপক নানারকম রভীন কীট দেখালেন। তিনি বললেন 
মাকড়সারা মেই বডীন কীট খেয়ে তারা যে জাল বুনবে তাতে অনেক বঙ- 
বৈরডের সুতো পাওয়ু। যাবে । সেই সুতো রেশমের কাজ করবে। 

আর একজন অধ্যাপক এমন এক আশ্চর্ধ মেসিন বা কল আবিষ্কার, 
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করেছেন যার দ্বারা কিছু মুদ্রার বিনিময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে যে কোন মূর্খ 
লৌক কবিতা লিখতে পারবে অথবা দর্শন, রাজনীতি, গণিত, আইন ও 
ধর্মতত্ব বিষয়ে বই লিখতে পারবে । 

মেসিনটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখালেন অধ্যাপক ॥। আমি 
আশ্চর্ধ হয়ে গেলাম এবং তার একটি নকসা একে নিলাম। বললাম, এই 
মেশনটি ইউবোপে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের দেখাব এবং তার কথা বলব । 

কিন্ত ওদের এ্যাকাডেমি বা রা্রবিজ্ঞান বিদ্যালয় দেখে আমি তত সন্ত 
হতে পারিনি) আমীর মনে হলো সেখানকার অধ্যাপকদের মাথা 
গোলমাল আছে । তীর অসন্তবকে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করছেন। 
তীর! বাঁজাকে বাইর সম্পর্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করেন। 
কিভাবে কোন গুকত্বপূর্ণ কাজে লোককে বাছাই করতে হবে, কিভাবে 
মানুষের কাজ ও গুণ বিচার করে তাকে পুরস্কার দিতে হবে, রাজ কুমার 
ও মন্ত্রীদের কি কি শ্শিক্ষা দিতে হবে, প্রজাদের গীড়ন না|! করে কিভাবে 
তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করা যাযু এই সব বিষয় বাজাকে শেখাষু 
তারা। 

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর ও সন্দেহভাজন সে সব লোকদের চিঠি ও কাগজ- 
পত্র আটক করা হয় সেগুলি অভিজ্ঞ লোকদের দিয়ে পরীক্ষা! করা হয়। তারা 
দেখে, সেই সব চিঠি ও কাগজপত্রের মধ্যে সাংকেতিক বা গোপন ভাষাষ 
দেশের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আছে কিনা । যেমন এন মানে রাজনৈতিক 
চক্রান্ত, “বি' মানে একদল অশ্বারোহী এবং এল মানে সামুদ্রিক নৌবহর । 

আবার কয়েকটি প্রতীক চিহ্চও বাবহার করা হয়ু। যেমন টুল মানে 
প্রিভি কাউন্দিল। একবীক হাস মানে সিনেট । 
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ল্রুমে আমি জীনতে পারলাম লাগাডো একটি ভাল বন্দর এবং ৰিশাল 
হ্ীপ। এই দ্বীপের পূর্বদিকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে আমেরিকা 
মহাদেশ আর প্রশান্ত মহাসাগর । উত্তর অঞ্চলের ২৯ ডিগ্রি উত্তর পশ্চিমে 
লাগনাগ নামে একটি দ্বীপ আছে। এই ল।গনাগ দ্বীপ জাপানের দক্ষিণ- 
পূর্বে একশো! লীগ দূরে । জাপান সম্রট ও লাগনাগ দ্বীপের বাজার মধ্যে 
এক চুক্তি আছে। সেই চুক্তি বলে ছুই দেশের মধ্যে ব্যবমা বাণিজ্য চলে 
এবং এক ছ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ আছে । 
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আমি তাই ঠিক করলাম এখান থেকে প্রথমে পাগনাগ যাব এবং পরে 
লাগনাগ থেকে যাব জাপানে । এইভাবে ইউরোপে ফিরবে যাবার সুযোগ 
করে নেব। 

আমার আশ্রয়দাতা মুনোভির কাছ থেকে বিদায় নিলাম । তিনি লাগনাগ 
যাবার জঙ্ সঙ্গে গাইড দিলেন । আমি প্রথমে গিয়ে উঠসাম মালডন!ভা 
বন্দরে । সেখানে আমার পরিচিত ছু একজনের সঙ্গে দেখা হলো। 

একজন ভদ্রলোক বলল, লাগনাগ ফ;বার লাহ!জ মাসখানেক আগে 
ছাড়বে না। এই সময়ের মধ্যে আমি প্লাবডাবাডুৰ নামে একটা ছোট্ট 
দ্বীপ বেড়িয়ে আসতে পারি। 

প্লাথভাবড়ব কথাটির অর্থ হল যাছুকবের দ্বীপ । এক যাতুক্কর গোস্ঠীর 
চর্দার এই দ্বীপ শাসন করে) এই উপভাত লোকেরা |নজেদের মধেই 
বিয়ে করে। এই আখনকতা তাদের মধ্য ধেকে পছন্দ নত একজনকে আহ্বান 
করে চ।ববণ ঘণ্ট| কাজ করিয়ে নেন। 

আমরা দ্বীপে পেঁ.ছে প্রাসাদদ্বরে চলে গেলাম । তখন বেলা এগারোটা । 
প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য অন্ুনতি চাইতে রাজা অনুনতি দিল সঙ্গে সঙ্গে। 
অমর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। পথের ছুধরে সারবন্দী হয়ে দ্বাড়িষে 
পাহারা দিঃ্ছস রক্ষীবাহিনী। সিংহাসনে বেদীর নিচে তিনটি টুলে বসতে 
দেওয়া হলো৷ আমাদের । 

র'জা আমাদের সঙ্গে বসে আহার করে সম্মানিত করলেন। একদল 
ভৃত্য হিসাবে আহার পরিবেশন করল । রাত্রিতে আমি বাজপ্রাসীদের মধ্যে 
থাকতে চাইলাম না। রাজার আদেশ নিয়ে আমি ও আমার ছুই বন্ধু শহরের 
'একট। বেসরকারী বাড়িতে গিয়ে রাত্রিতে থাকলাম । সকালে আবার রাজার 
সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । 

এইভাবে এই য.দুকর দ্বীপে দশদিন রয়ে গেলাম। ভূত দেখতে আমি 
অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। এখানকার রাজা বা শাসনকর্তা আবার ভুঁতদেরও 
রাজা। রাজা তাই ডাকলে ভূঙ্তদের আসতে হয়। রাজার বাড়ির কাজকর্ম 
সব করে দিতে হয় । 

রাজা একদিন আমাকে বললেন, পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত 
থে কোন মৃত থাত্তিকে তুমি স্মরণ করলে সে আসবে তোমার সামনে এবং 
তুমি তাকে যে কোন প্রগ্ন করলে সে উত্তর দেবে। তবে প্রশ্নটা যেন সেই 
মৃতব।ক্তির জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 


১৫০ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


আমি তখন বসে রাজার কথ। ভাবছিলাম । সেই ঘর থেকে রাজার 
বাগানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, আরবেলা যুদ্ধে জয়লাভ করে 
আলেকজাগ্ডার তার সেনাবাহিনীর সামনে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন__-এই দৃশ্যটি 
আমি দেখতে চাই । 

রাজা তার আহ্ুল বিশেষ ভাবে নাড়তেই আমি দেখলাম ঘরের জানালার 
বাইরে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাঁর সেনাবাহিনীর আগে আগে ঘোড়ায় 
চেপে চলেছেন। তাকে ডাকতে তিনি ঘরে এলেন। আমি গ্রীকভাষা 
জানি না। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, জেনে রেখ, কেউ আমাকে বিষ 
খাইয়ে মারেনি। অতিরিক্ত মগ্তপানের জন্য আমার এক ধরনের জ্বর হয় এবং 
সে জ্বেই আমার মৃত্া হয়। 

এর পর আমি ইচ্ছ'মত হ্ানিবলকে দেখলাম । হ্যানিবল তখন আন্দিস 
পর্বত অতিক্রম করছিলেন । তারপর বিজয়গে রবে দৃপ্ত সীজারকেও দেখলাম । 
ক্রটামকেও দেখলাম। ক্রটাম বললেন, তিনি জুলিয়াস, সক্রেটিস, 
এপামিনোডাস, ছোট কাটো এবং টমাগ মুর প্রমুখ এই ছয়জন মহাপুরুষের 
সঙ্গে থাকেন। 

এইভাবে অতীত যুগের কত মহান ব্যক্তি ও এঁতিহাসিক ঘটনা স্বচক্ষে 
দেখে আমার ছুচোখ সার্থক হলো। 

আর একদিন রাজাকে বললাম, আমি গ্রীক মহাকবি হে'মার ও দার্শনিক 
এ রিস্টোটলকে দেখতে চাই । 

হোমার ও এযারিস্টোটল কিছুক্ষণের মধোই আমার ঘরে এসে ঢুকলেন । 
উাদের সঙ্গে তাদের সমালোচকরাও ছিলেন । ঘরের মধ্যে সবার বপার 
জাযুগ! হচ্ছিল না। দেখলাম হোমার ও এারিস্টেটলের মধ্যে হোমারের 
চেহারাটাই বেলী দীর্ঘ ও স্ুদর্শন। গ্যারিস্টোটল বয়সের ভারে নুয়ে 
পড়েছেন। তাকে লাঠি ধরে হাটতে হচ্ছে। 

এইভাবে আমি পাঁচদিন ধরে অতীত যুগের আরও অনেক মনীমীর সঙ্গে 
প্রাণভরে কথাবাত। বলে কাটালাম । ইউরোপের ও ইংলগ্ডের দুশে। বছরের 
মধো মৃত খ্যাতিমান বাকিদের আনালাম। 

এর পর আমরা গ্লাবডাবড্িব দ্বীপের শাসনকর্তার কাছ থেকে বিদায় 
নিযে মালডনাডায় ফিরে এলাম। সেখানে এক পক্ষকাল অপেক্ষা করার 
পব লালনাগের জাহাজ পেয়ে গেলাম। 


গাঁলিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১৫১ 


১৭০৮ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে আমরা! লালনাগ বন্দরে পৌছলাম। 
সেখানকার কাস্টমস এর অফিসারের! আমায় পরীক্ষা করল । 

আমি বালনিবারবি ভাষায় বললাম, আমি হল্যাণ্ডের লোক । আমি 
জাপান যাবার পথে জাহাজডুবি হয়ে লাপুটা দ্বীপে উঠি। এখন লালনাগ 
হয়ে জাপান যেতে চাট । 

আমি টাক দিয়ে একজন দোভাষী নিযুক্ত করলাম । ও দেশের রাজার 
সঙ্গে দেখা করার আগে আদালতের অনুমতি নিতে হলো । 

রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে আমি জ'নতে পারলাম, আমাকে উপুড় হয়ে 
শুয়ে বুকে হেঁটে রাজার সামনে গিয়ে দাড়াতে হবে। এইভাবে বাজার 
কাছে যাওয়া একটা সম্মানের ব্যাপার । 

এইভাবে গিয়ে সিংহাসন হতে চার গঞ্জ দুরে নতজ'নু হয়ে উঠলাম। 
তারপর মাটিতে সাতবার মাথা ঠকে গতরাতে শেখানো একটি জ্তন্তিবাক্য 
উচ্চারণ করলাম। বাক্যটি হলো “ইকপ্রিং প্লফখব স্কুটমেরাস ক্রিয়প 
মাশপনাস্ট জুইন নোবাকণ!ফ স্টিওফার্ড গার্ডলাড এাশট”-_ অর্থাৎ ঈশ্বরের 
আবশীর্ধাদধন্য ঈশ্বরতুনা হে রাজাধিরাজ, আপনি ন্র্ধ এবং এগ!রোটি গ্রহ ও 
অর্ধচন্দ্র অপেক্ষা অধিক দিন জী “বত থাকুন । 

রাজা আমার আচরণে সন্তু হয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন আমার প্রতি । 
রাজা আমাকে উ;র দেশে চিরদিনের জন্য থেকে যাঁবার জন্য সম্মনজনক এক 
প্রস্তাবও দেন। কিন্তু দেশে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে ফিবে 
যাবার জন্ট আমি জাপান যাবার অনুমতি চাইলাম বাজার কাছে। 

ল/লনাগের লোকরা! বিদেশীদের সঙ্গে বড় ভদ্র ব্যবহার করে। তাদের 
সকলের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাই । ও দেশের অনেক 
বিশিষ্ট ও জ্ঞনী গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচযু হলো। 

একদিন এক বিশিঈ ব্যক্তি আমাকে তাদের দেশের অমর মানুষদের কথা 
বলেন। তা শুনে আশ্চর্ধ হয়ে যাই আমি স্বাভ/বিকভাবেই। 

এই অনর মানুষদের ওদের ভাষার বলা হয় ই্উলড ত্রাগ । মাঝে মাঝে 
কোন কোন পরিবারে এমন এক একটি শিশু জন্মায় যার কপালে ডান দিকে 
ভ্রন্ন উপরে বৃত্তাকীর একটি ছাপ দেখা যায়। এই ছ'পের আকার হয় 
তিন পেন্স রৌপামুদ্রার মাপের । এই ছাপ কখনো মুছে যায় না। তবে 
জীবনের বিভিন্ন স্তরে সেই ছাপের বংটা বদলায় । শিশুর বয়ন যখন বারো! 
হয় এই ছাপটার বং থাকে সবুঙ্গ। পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই রং সবুজ থাকে, 

গালিভার--১* 


১৫২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


তারপর এই রং হয় .নীল। আবার পয়তাল্লশ বছর বয়সে এই বং হয় 
কালো। তখন ছাপটা বড় হয়ে শিলিং মাপের মত হয়ে যায়। 

সেই ভদ্রলোক বললেন, তদের সারা রাজের মধ্যে এই অমর মানুষদের 
সংব) হবে পঞ্চাশ জন। এই অমর মান্ুবদের সন্তানরাও অমর হয়। অনেক 
সময় কোন কোন মেয়েও অমরত্ব নিয়ে জম্মায়। এই অমর মানুষেরা কঠোর 
নৈতিক শৃংখলার সঙ্গে সং জীবনযাপনের পক্ষপাতী । তাই রাজসভা্ম তাদের 
স্থান হয় না। বাজসভার লোকের। অমর মানুষদের উপদেশমত জীবন কাটাতে 
পারবে না বলেই রাজা তাদের রাজনভায় ডেকে কোন ব্ষিয়ে পরামর্শ 
করেন না। র 

অমর নারী পুরুষদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিয়ে হয়। তবে রাজ্োর 
নিয়ম তন্ুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ছোট "তার বয়ন অশী হলেই আপনা 
থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 

কোন অমর মানুষের বয়স আহী হলেই এর! আইনের চোখে মৃত হযে 
যায়। তার পরেও এদের মৃত হয় না যাঁদও এদের সব দাত পড়ে যায় 
আর চুল উঠে যায়। অমর মানুষের বয়স আমী বছর হলেই তার সব সম্পন্ত 
তার উত্ত'রাধিকারীদের দিয়ে দেওয়া হয়। তার ভরণপোবণের ভার 
উত্তরাধিকারীর] বহন করে । তারা গরীব হলে সরকার তদের ভরণপোষণের 
খরচ দেয়। তাদের তখন কোন বৈধ অধকারই থাকে না। তারা কোন জমি 
কেনাবেচা করতে পরে না, তারা মামলার সাক্ষী হতে পারে না। 

দুণো বছর বয়ুমের একজন অমর মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া হয় । এই সব ম'নুঘদ্রে স্মুঙ্শক্তি সব লোপ পেয়ে যায়। ভালভাবে 
কারো সঙ্গ কথাবাতা বলতে পাবে না। 

একজন স্রুটঠলড বার্গ বা অমর মানুষ আমার কাছ থেকে সামপকুডাসফ 
বা স্মঃণযোগ। কোন উপহার চায় । এদেশে ভিক্গী চাওয়া আইনত নিবদ্ধ 
বলেই হয়ত মে উপহার চাষু আমার কাছ থেকে । 

আমি বু দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এই ধরণের অমর মানুষ কোথাও দেখিনি 
বা! তার নামও শুনিনি । 
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লালনাগ দ্বীপের রাজা যখন জানলেন, আমি জাপান হয়ে দেশে ফিরে 
যেতে চাই তখন তিনি জাপান সম্রাটের কাছে আমার জন্য এক পরিচয়ুপত্র 
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লিখে দিলেন । তারপর আবার রওনা হবার সময় চারশ চলিশটি বড় আকারের 
্বণমুদ্া এবং একটি লাল হীরে উপহার দিলেন। পরে বাড়ি গিয়ে আমি এ 
হীরেটি এগ।রশে। পাউগ্ডে বিক্রি করি । 

১৭০৯ সালের ৬ই মে তারিখে আমি লালনাগের বাজার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে জাপান যাত্রা করি। 

জাপানে দক্ষিণ পূ দিকে জামোসি নামে একটি ছোট বন্দরে জাহাজ 
থেকে নামলাম আমর।। জাহাজ থেকে নেমে আমি কাণ্চমস্‌ অফনাদের 
লালনাগের রাজার চিঠিখানি দেখলাম । 

তারা তখন আমাকে জাপান সম্রাটের দরবারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা 
করল। আমি হল্যাণ্ডবাসী হিসাবেই নিজের পরিচধ় [দলাম। বললাম, 
জাহাজডুবি হয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে শেষে লালনাগে পেঁছ'ই। পরে দেশে 
ফেরার আশায় জাপানে এসোছ। কারণ আমি জান আমাদের দেশের 
অনেক লোক ব্যবসা! বাঁণজা করতে এখানে আসে। 

দেভাষীর মাধামে আমি আরও বললাম, আমি এখানে ব্যবসা করতে 
চাই না। সম্রাট আমাকে যেন নগাসাকি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 
আর আমার পৃষ্ঠপোষক লালনাগের রাজার খাত্তিনে আমাদের দেশবাসীর 
উপর আরোপিত পবিত্র ক্রুণ পদদলিত করার নিয়ম থেকে আমাকে যেন 
অব্যাহতি দেওয়া হয়ু। 

সস্রাট আমাকে অনুগ্রহ করলেন । কিন্ত বললেন, কথ,ট গোপন বাখতে 
হবে। তা না হলে জাহাজে তোমার দেশবামী তোনার গলা কেটে 'ফলবে। 

এরপর একদল সৈনিকের সঙ্গে আমাকে নাগাসাকি পাঠিথে দিলেন 
সমাট। সেখান থেকে আমস্টারডামগ।মী জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে আমি 
ভাব করল।ম। তারা সবাই হল।াগ্ডের লেক। হলাণের ল।ইডেনে পড়ীশুনো 
করার সময়ু ডাচ ভাষা শিখি । তাই তাদের সঙ্গে কথাবাতা বলতে কোন 
অন্ুবিধা হলে। না আমার । 

জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললাম, আমি হল্যাণ্ড যাব। ব্য'প্টেন তখন 
কিছু ভাড়া চাইল। পরে যখন জানল আমি এক সার্জেন» তখন মোট 
ভাড়ার অর্ধেক চাইলেন । 

জাহাজ ছেড়ে দিল। এযাত্রীয় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটন না। আমর। 
নিরাপদে “কেপ অফ গুড হোপ/-এ পেঁছলাম। তারপর দেখান থেকে পানীঘু 
জল ভবে নিষেে আবার যাত্রা করলাম। ১১ই এপ্রিল তারিখে আমস্টারডাষ 
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পৌঁছলাম। যেখান থেকে ইংলগুগামী একটি জাহাজ পে তাতে উঠে 
বসলাম । 

অবশেষে ১৭১০ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে ভাউনস্এ এবং পরদিন 
বিকালে পুরো সাড়ে পাঁচ বছর পর আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার 
স্ত্রী ও সন্তানদের নুস্ব দেখে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হলাম। 


চতুর্থ ভাগ 
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আমি বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পচ মাস কাটালাম। তারপরু 
আবার সমুদ্র যাত্রার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল । এবার আমি 
'এ্যাডভেঞ্চার' নামে একটি জাহাজে ক্যাপ্টেনের কাজ নিয়ে ১৭১০ সালের 
৭ই সেপ্টেম্বর আবার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। 

এক সপ্তাহ পরে টেনাবিসে “ত্রিস্টল' জাহাজের ক [প্টেন পোককের সঙ্গে 
দেখা হলো। তাঁর জাহাজ কামগীচ উপসাগরে গাছ কেটে গুড়ি বছে 
আনার জন্য যাচ্ছে । কিন্ত দুদিন পরে এক প্রবল ঝছে আমাণ্রে থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল জাহাজটা। পরে শুন্ছিল।ম তীর জাহাজ ডুবে যাষু 
এবং একজন কেবিন বধু ছাড়া আর কেউ বীচেনি। 

এদিকে বোগে অশ্রথে আমার জাহাজের বেশ কিছু নাবিক মার! 
যাওয়ায় বারাডোজ ও লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে কিছু নাবিক নিয়োগ করতে 
হলো। আমায় বাধ্য হয়ে। কিছুদ্দিনের মধ্যে এই সব নতুন নাবিকরা পুরনো 
নাবিকদের সঙ্গে এক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করল। 

একদিন সকালে কয়েকজন বিদ্রোহী নাবিক আমার কেবিনের মধ্যে ঢুকে 
আমাকে বেধে ফেলল । আমি তাদের কাছে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ 
করায় আমার বাধন খুলে শুধু একপায়ে শিকল দিয়ে বন্দী করে বাখল 
কেবিনের মধ্যে। দরজাযু পিস্তল ধরে একজনকে পাহারায় বসিয়ে 
রখল। 

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পর দুরে এক কূল দেখতে পেয়ে 
বিদ্রোহীরা একদিন আমাকে একটি নে কোয়ু চাপিয়ে সেই কূলের বেলাভূমিতে 
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নামিয়ে দিয়ে এল । আমার তলোয়ার আর কিছু দরকারী জিনিসপত্র ছাড়া 
আর কিছু দিলনা সঙ্গে। তবে আমার পকেটে যা! কিছু টাকা পয়দা! 
ছিল তা কেড়ে নিল না তার।। জায়গাটার নাম তার] বলতে পারল না। 

আমি তখন বেলাভূমি থেকে ভাঙ্গায় উঠে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 
চারদিকে তাকিয়ে কোন জনবসতির খোজ করতে লাগলাম। ভাবলাম 
এ দ্বীপে হয়ত কোন আদিবামী উপজাত্তিরা বাস করে। ভাবলাম আমার 
কাছে কিছু নকল গয়না, কাচের আংটি আর খেলন। ছিল, তা দিয়ে তাদের 
সন্ত করব। দেখলাম মাঠে অনেক ঘাস আর ওটের ক্ষেত বয়েছে। 

কিছুদৃত্ন এগিয়ে পায়ে চলার একট পথ দেখতে পেলাম। সে পথে 
শুধু ঘোড়ার ক্ষু্ ছাড়! আর কোন প'য়ের দাগ দেখতে পেলাম না। সেই 
পথ ধরে যেতে যেতে ক্ষেতের মাঝে কয়েকটা অদ্ভুত জীব দেখতে পেলাম । 
তাদের চারটে পা । তবে তার! মানুষের মত বসতে পারে এবং পিছনের 
পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতেও পারে। তাদের মাথা ও বুক চুলে ঢাক! । 
তলপেটের নিচেটাও সব লোমে ঢাকা । তাদের শরীরে আর কোথাও লোম 
নেই। বাকী জন্তগুলো পুরুষগুলোর থেকে আকারে ছোট। তাদের 
মাথায় লম্বা শিথিল চুল। সারা গা ছোট ছোট লোমে ঢাকা । জন্তগুলো 
গাছেও উঠতে পারে। সেই অদ্ভুচ জন্তগুলো আমাকে দেখতে পেল। 
একট। জন্তু আমার কাছে এগিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। 
নানারকম বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল । আমি তখন আমার তলোয়ারটা 
নিয়ে তার গায়ের উপর ঘ1 বপিষে দিতে মে চিৎকার করে উঠন। সঙ্গে 
সঙ্গে অনেকগুলো জন্ত এসে আম!কে ঘিরে ফেলল । আমি একটা গাছের 
গ1 ঘেষে দাড়িয়ে তরোয়ালট1 ঘোরাতে লাগলাম । 

তখন তার। ভয়ে ভয়ে আমার সামনে আর ন৷ দাড়িয়ে গাছটার উপর 
উঠে আমার উপর মলত্যাগ করতে লাগল । কিন্তু আমি গাছের গুড়ির গ! 
ঘেষে দাড়িয়ে থাকায় আমার গায়ে তা লগল না। 

এমন সময় ক্ষেতের মাঝ দিযে একটা ঘোড়াকে ছুটে আমতে দেখে 
জন্গুলে! একযোগে মব ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল । 

ঘোড়াটা কাছে এলে আমি তার গায়ে হাত বোলাতে যেতে ডান পা! 
তুলে আমার হাতট! নাড়িয়ে দিল । ঘোড়াট। চি' হি" হি করে ডাকতে আর 
একটা ঘোড়া এসে হাজির হলে। সেখানে । 

এরপর ঘোড়াছুটি পাশাপাশি দাড়িয়ে মনে হলো! কি আলোচনা করছে। 
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মাঝে মাঝে আমার পানে একবার করে তাকাতে লাগল । আমার পোশাক- 
গুলো, মাথার টুপিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল । 

পরে একট! ঘোড়া চলে গেল আর ধূসর রঙের ঘোড়াটি মাথ! নেড়ে 
“ছুঈন” “ছুইন” শব করে আমাকে ইশারায় তার সঙ্গে যেতে বলল । আমি তার 
পিছু পিছু যেতে লাগলাম । যেতে যেতে একসময় তাকে আকারে ইঙ্গিতে 
বোঝালাম আমি ক্লান্ত, তার মহ দ্রুত হাটছে পারছি না। তখন দে মাঝে 
মাঝে দাড়িয়ে তার সঙ্গে চলার স্রযোগ দিতে লাগল আমায় । 
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ঘোডাটার পিছু পিছু প্রায় তিন মাইল চলার পর কাঠ দিয়ে তৈরি একটা 
লম্বা চালাঘরের সামনে এসে দাড়ালাম । খড়ের ছাউান দেওয়া ঘরের গা 
গুলো বাশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা । 

আমি ভাবলাম এই ঘোড়'গুলো কোন বুদ্ধমান মালিকের। সেই 
মালিক নিশ্চয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের মানুষের মত আচরণ করতে 
শিখিয়েছে । অথবা কোন যাদুকর ঘোড়ার কূপ ধরে আছে। 

আমি যখন এইসব ভাবছিলাম তখন সেই ধৃদর রঙের ঘোন্ডাটি আমাকে 
ইশারায় ডাকতে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম ভিতরে একটি 
মাদী ঘোড়া ও তিনটে বাচ্চা ঘোড়া বনে আছে। একদিকের মাটির 
দেওয়ালের তাকে খড় ও ঘাস রাখ! ছিল । 

সেই ঘরটার সামনে আরো! তিনখানা এ ধরনের চালাঘর ছিল। আব 
একটি ঘরে গিষে দেখলাম একটি খড়ের মাছুরের উপর একটি মাদী ঘোড়া 
আর ছুটি বাচ্চা ঘোড়া বসে আছে। 

বুঝলাম আমাকে যে ঘোড়াটা এখানে পথ দেখিয়ে ডেকে এনেছে সে 
এ বাড়ির মালিক। বাচ্চা বা টাট্ট, ঘোড়াগুলো তার হুকুম মত চলছে। 
মনিব ঘোড়। টাট্র, ঘোড়াদের সামনে য়াদ' এই শব্দটা উচ্চারণ করে 
আমাকে বাড়ির উঠোনে নিয়ে গেল। দেখলাম উঠোনের একপাশে সেই 
অদ্ভুত জন্তগুলোর কয়েকটা গলায় শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা আছে। তারা মরা 
কোন জন্তর মাংস খাচ্ছে । 

নেই জন্তদের মধো সবচেষে বড় দেখে 'একটাকে আমার পাশে নিষে 
এসে পরীক্ষা করতে লাগল ঘোড়াটা। পরে বুঝলাম সেই জন্তুটা অনেকটা 
দেখতে মানুষের মত শুধু চুল আর নখগুলো ছাড়া । আর ওদের পাষের 
নখগুলো লম্বা আর বাকানো। 
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এবার একটি ঘোড়া খাবার জঙন্ত আমাকে একটি কন্দমূল দিল। কিন্তু 
আম সেটা না নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলাম । তখন ইয়াহুদের কাছ থেকে 
খানিকট। কাচা মাংস নিষে আমাকে দিল । আনি তাঁও খেলাম না। আরম 
ভাবলাম এ দেশে কোন মানুষ দেখতে না পেলে আমাকে উপোস করে 
মরুজে হবে। 

এই সময় একট গক দেখতে পেয়ে ইশারা করে মনিব ঘোড়াকে 
বললাম, এর দুধ আমরা খাই । 

তখন আমাকে অনেকটা গকর দুধ এনে দেওয়া হলে তা খেষে আমি সুস্থ 
হলাম। এরপর থেকে আমি এট খেছে চাইলে অনেক ওট এনে দেওয়া 
হলো। আনি সেই ওটগুলেকে আগুনে সেকে খোলা ছাড়িয়ে গুড়ো করে 
দুধ দিয়ে খেতাম রোজ । 

আমি দ্রপুববেলায ঘোড়াদের খাওয়া দেখলাম । দেখলাম ত'রা গোল 
হয়ে ঘরের মধো বসে ঘধে গোলা ওট আর খড ঘাস খাচ্ছে। 

সেদিন রাতে ইয়ানুদের আস্তাবলের ক'ছে আলাদা একটি ঘরে আমারু 
শোবার বাবস্থা করল মনিব ঘোড়া। খডের উপর আগি শুয়ে পড়লাম । 
ঘোড়াগুলো সব ঘুমিয়ে পড়লে আমি পোশাক খুলে ফেলল'ম। আমার 
পোশাকের প্রতি ওদ্রে অসংযত কে তুহল দেখে আমি দিনের বেলায় ওদের 
সামনে কখনো! পোশাক খুলতাম না। ওরা ভাবত আমার পোশাক আমার 
দেহেবুই অঙ্ষ । 


৯১১. 


আমি এবার ওদের ভাষা! শেখায় মন দিলাম। ওরা আমাকে ওদের 
ভাষ! শেখব'র জন্য বাগ্র হয়ে উগল। আমার মালিক ঘোড়া রোজ ছুথস্টা! 
করে আমাকে ওদের ভাষা শেখাতে লাগল । ওদের ভাষার কোন বুপ ব! 
বই নেই। সব মুখে মুখে। 

আমি জানলাম ওদের জাতির নাম ছইনহুম। হছা'ইনহুম শব্দের অর্থ 
'হলো বোড়া। ওরা মানুষকে বলে ইয়াহু। আমাকেও তাই বলত। 
আমি তিন মাসের মধ্যেই ওদের ভাষা শিখে নিলাম । 

আমি দেখলাম ওদের ভাষা হাই ডাচ ও জম ানি ভাষার সমগোত্রীয় । 
ত1 হলেও হু ইনহুমদের ভাষা আরও নুন্দর। আমার একটা কথা মনে পড়ে 
গেল এই প্রসঙ্গে । ইংলগ্ডের রাঁজ। প্রথম চার্লম একবার বলেছিলেন যদি 
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কখনো তার ঘোড়ার সঙ্গে কথ! বলার প্রয়োজনবোধ করেন তাহলে সে কথা 
হবে হাই ডাচ ভাষায়। 

ভষা শেখায় আমার বুদ্ধি ও ওদের শব নিয়ে বাক্য গঠন করার ক্ষমতা 
দেখে অবাক হয়ে গেল আমার মনিব ঘোড়া । ক্রমে সে আমার জীবন 
কাহিনী অর্থাৎ আমার দেশ, কি করে আমি এখানে এসেছি, কি করেছি 
সেই সব জানতে উংস্ুক হয়ে উঠল । 

আমি বললাম, সমুদ্রের ওপারে ইউরোপ নামে এক মহাদেশ আছে । 
সেই মহাদেশের মধে) ইংলগু নামে এক দেশ আছে। আমি সেই দেশের 
মানুষ। গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি এক জলযানে করে আমি এসেছি। 
আমার সঙ্গীর আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। 

তাদের আমি বললাম, আমাদের দেশেও ভাইনহুম আছে। তার! 
সবাই শক্তিশালী ও শান্ত জীব। আমর তাদের ভালবেসে ছোট থেকে 
পোষ মানাই। আমাদের দেশের সন্তাস্ত লেকের তাদের পিঠে চাপে বা 
তাদের দিয়ে গাড়ি টানায়। 

একথা শুনে আমার মনিব ঘোড়া রেগে গেল। সে বলল, কোন সাহসে 
তোমরা হু'ইনহুমদের পিঠে চড়। আমাদের থেকে ইয়াহুর! শত ছুধল হলেও 
আমরা তাদের পিঠে চড়িনা অথবা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলিন]। 

যাই হোক, শেষে আমার মনিব বলল, ইউরোপ নামে ষে ভূখণ্ড ও ইংলগু 
নামে যে দেশের কথা বলেছি সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে চায় সে। 

ওদের ভব শেখার সময় ছু বছর ধরে আমার মনিবের সঙ্গে আমার 
নান] বিষে কথাবার্তা চলতে থাকে । আমাদের দেশ সম্বন্ধ জানতে চাইলে 
আমি ফরাপীদের সঙ্গে আমদের জাতির যুদ্ধের কথা বললাম। কত 
ইয়াহু বাঁ মানুষ মারা গেছে, কা জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাও 
বললাম । 

ত1 শুনে আমার মনিব প্রশ্ন করল, কি কারণে দু দেশের মধো ওই 
ধরনের যুদ্ধ হয়? 

আমি বললাম, নানা কারণে যুদ্ধ বাধে ছু দেশের মধ্যে । হবে সবচেষে 
বড় কারণ হলো! রাজাদের রাজ্/জিপ্না। রাজারা এটা রাজা নিয়ে সন্তুষ্ট 
থাকে না। তারা অনেক রাজ্য. জয় করতে চায়, আরো অনেক সংখাক 
মানুষের উপর প্রভু করতে চায়। 

যুদ্ধে এত লোকক্ষয়ের কথা শুনে মনিব বলল, তোমাদের বুদ্ধি আছে ঠিক, 
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কিন্ত তোমর! কামড়াতে পার না। তাছাড়া আমাদের ইয়ান্ুদের মত অত 
শক্তিও তোমাদের নেই। তবে কি করে এত লোক মারতে পার? 

আমি তখন আমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের অন্ত্রশান্ত্রের কথা সব 
বুঝিয়ে বললাম । 

সব শুনে মনিব বলল, তোমাদের বুদ্ধিই সব বিপত্তির মূলে । নদীর জলে 
প্রত্তিফলিত দেহটা যেমন বড় ও বিকৃত দেখায় তেমনি বুদ্ধির অ'লোতে 
তোমর] নিজেদের বড় ও বিকৃত দেখ । 

আমি যখন আইনের কথা বললাম এবং বললাম আইনের ভয়ে একবার 
একদল বিদ্রোহী নাবিক দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন আমান মনিব 'আইন' 
কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, ঘে আইন মানুষকে রক্ষা করার জন্ত সে 
আইনের ভঙ্ষে মানুষ দেশ ছাড়বে ফেন ? 

আমি বললান্ব, ঈউরোপের প্রায় সব দেশেই ধনী গরীবের ব্যবধান আছে 
এবং ধনীরা গরীবদের শ্রমের ফমল ভোগ করে) প্রতি হাজার গরীবের 
অনুপাতে একজন করে ধনী আছে। গরীব লোকেরা প্রতিদিন কঠোর 
পরিশ্রম করে অল্প মাইনে পায়ু এবং তাতেই তারা জীবিকা নিধাহ করে। 

অ'মার প্রভু বলল, মাটি থেকে যা কিছু ফগল উংপন্ন হয় তাতে সব 
জীবেরই অধিকার মাছে । তাই ধনী গরীবের ব্যবধান থাক উচিত নয়। 

এরপর আমি যে আমদানী রপ্তনি ব্যবস্থার কথা বললাম তাও বুঝতে 
পারল না আমার প্রভূ । আমাকে তাই বলল, যে দেশে তার অধিবাসীদের 
গুয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপন্ন হয় না সে দেশের অবস্থা নিশ্চয় খাগ্াপ। 

আমি তখন বললাম, আমদের দেশ ইংলপ্ডের অধিবামীরা যত খেতে 
পারে তার তিনগুণ ফনল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ধনীদের বিলাসিতা ও 
নারীদের অহ্কারের খোরাক জেট:তে অনেক জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হয় । 

আমি যে সব বেগ ও চিকিৎসা বাবস্থার কথা বললাম তাও বুঝতে পারল 
না! আমার মনিব। 

অন্ন প্রাণীদের তুলনায় মানব জাতির সম্মান বাড়ানোর চেষ্টা করলেও 
আমি বুঝতে পারলাম মানুষের সমাজের মত ছুন্নীতি পশুদের সন্গাজে নেই। 
মানুষের তুলনায় পশুদের চরিত্রগ্ণ অনেক বেশী। আরো দেখলাম মনিব 
পণ্ড হলেও তার বিচারবুদ্ধি তীক্ষ। 


১৬০ কিণোর ক্লাসিকস্‌ 


৪ 

একদিন আমি দেখলাম ছু'ইনহুমদের দেশের মাঠে একটা জায়গায় মাটির 
নিচে অনেক রং বেরঙের পাথর আছে । ইয়াহুর অবসর সময়ে নখ দিয়ে 
মাটি খুঁড়ে দেই পাথরগুলো সরিয়ে অন্য এক জায়গায় গর্ত খুঁড়ে মেগুলো 
লুকিয়ে রাখে । সেই পাথরের অধিকার নিষে একে অন্তের সঙ্গে 
মার/মারিও করে । এইসব পাথরের উপর সব সময় নজর থাকে তাদের । 

আমার মনিব এ বিষয়ে বলল, ওদের এই ধরণের কাজের মূলে আছে 
লোভ আর লালপা। মানবজাতির চরিত্রে এটা হলো সাংঘাতিক দোষ 
আর এই দোষের জন্যই যত সব যুদ্ধ বিগ্রহের উংপত্তি। 

আমার মনিব বলল, ইয়ানুদের আর একটা দোষ হলো চুরির প্রবৃত্তি অর 
হিংশ্রতা। তারা সহজভাবে যা খেতে পায় তা খায়। তা ছাডাও তারা চুরি 
করা জিনিস খেতে বেশী ভালবাসে । তারা অনেক সময় একে অন্যের সঙ্গে 
হিংশ্রভাবে মারামারিও করে। 

আর একদিন অমি দেখলাম ওদেশে এক ধরনের গাছের শেক পাওয়া 
যায়। সেই শেকডগুলে! রসে ভি । ইয়াহুর মাঝে মাঝে সেই সব বস'ল 
শেকড়গুলো খেয়ে নেশায় মন্ত হযে ওঠে । তারা তখন কখনো পরস্পরকে 
জড়িয়ে ধরে, কখনো মারামারি করে, কখনো অকারণে হাসে, বকে। 

আমার মনিব বলল, ইয়াছু বা মানুষদের রে।গের কারণ হলো লোভ আর 
লালসা । সে তুলনায় ছ'ইনহুমদের কোন রোগ নেই । ওরা বৃদ্ধ হলে মরার 
আগে শুধু কিছুটা দুর্বল আর ভারী হয়ে €ঠে। এছাডা অন্যান) পশুদের মত 
ওদেরও রোগ নেই । 

মনিব আরও বলল, মানুষদের সভ্যতা ও সংগঠনশক্তির যতই বড়াই করে। 
না কেন, মানুষের বোধশক্তি কুকুরের থেকে বেশী নয় । কুকুরেরাও তাদের 
নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী কুকুরদের কাছে কাছে থাকে তার প্রভুত্ঘ ও নেতৃত 
মেনে চলে। 

একদিন আমি একটা টাট্টু প্রহরীকে নিয়ে নদীতে স্লান করতে 
গিয়েছিলাম। আমি জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা ইয়াহু ছুটে এসে 
জোর করে জড়িয়ে ধরল আমাকে । ইয়াহুটার দোষ নেই। মে আমাকেও 
তাদের জাত ভেবে জড়িয়ে ধরে রসিকতা করতে এসেছিল । 

আমার চিৎকার গুনে টাট্ট, প্রহরীট। ছুটে আসতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে 
পালিয়ে গেল ইয়াহুট]। 


গালিভারদ্‌ ট্রাভেলস্‌ ১৬১ 


ুইনভুমদের দেশে আমার থাক! তিন বছর হয়ে গেল। আমি দেখলাম 
ছু'ইনহুমদের বিচারবুদ্ধি আমাদের মত সংকীর্ণ নযব। ওরা সব সময় নীতি ও 
বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। আবেগের বশে কোন কাজ করে না। 
পাপ পণ্যের কোন সমস্তাই নেই ওদের কাছে । মতবিরোধ, তর্দবিতর্ক, দর 
কষাকষি এসব ব্যাপার একবুকম অজানা ওদের কাছে। 

একদিন আমি আমার মনিবের কাছে দর্শনততন্বের ব্যাখা করতে গেলে 
ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিল সে। যার নিজের বিচারবৃদ্ধ অ'ছে এমন কোন 
প্রাণী কেন অপরের অন্থমানভি€ত্তক্ক জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে? এইভাবে 
জ্ঞানলভের চে করা মোটেই উচচণ্ত নয়ু। 

পিতামাতারাই সম্তটনদের শিক্ষা দেয়) আঠার বছর পর্যন্ত সম্ভতানর। 
পিতামাতার কথামত কাজ করে। সর কর্তব্কর্ন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে । 
তাদের বিবাহিহ জীবন সখের হয়ু। কোন ঝগড়া, বিবাদ, ঈর্ধা কেন কিছুই 
দেখা যায় না। হু'ইনহুঘরা ছেলেমেয়েদের খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বা 
পাথুরে জমির উপর দিয়ে দেড় করিয়ে তাঁদের দ্রুতগতিসম্পন্ন ও কষ্টসহিছু 
করে ভোলার চেষ্টা কৰে। 

প্রতি চার বছর অন্তর র্ধের দক্ষিণায়নের সময় সারা দেশের প্রতিনিধি 
দের এক সভ! আম'দের বাড়ি গেকে প্রায় কড়ি মাইল দূরে এক জায়গা 
অনুষ্ঠিত হয়। সেখনে পাচ ছ*দিন ধরে দেশের নান! ব্যাপার নিয়ে আলো চন! 
করে। প্রতিটি জেলা ও অঞ্চলের সমস্থা সম্বন্ধে খোজখবর নেওয়া হয় । 

যদি কোন অভাব দেখা যায় কোনখ|নে তাহলে সেখানে সকলেই সমান 
পরিমাণ দান দিয়ে সে অভাব মিটিয়ে দেখু । 


৫ 


আমি হুইনহুমদের দেশ থেকে চলে আসার তিন মাস আগে ওদেশের 
এক সাধারণ সভায় ইয়াহুদের ওদেশে রাখা হবে না নিশ্চিছ্ধ করে ফেলা 
হবে তা নিয়ে প্রবল তর্কবিতর্ক হয় । 
একজন সদস্ ইয়ান্ুদের উচ্ছেদ্রে সপক্ষে যুক্তি দেখায়। বলে তার! 
নোংরা, দেখতে বিকৃত । তার! তাদের গরুর বাট থেকে দুধ চুরি করে খায়। 
তাদের এদেশে রাখা ঠিক হবে না । 
কিন্তু আমার ম'নব আমার দৃষ্টাস্ত দেখিয়ে ইয়াহুদের প্রশংসা! করতে থ'কে। 
ইয়াহুদের রাখার পক্ষে যুক্তি দেখায় । তার যুক্তিই টিকে যায় শেষ পর্যন্ত । 


১৬২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


আমি ভু'ইনছুমদের কাজ করার পদ্ধতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম । 
তারা তাদের সামনের পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে যে ফাক আছে তার জোরে 
ক্ষুরটাকে আমাদের হাতের আন্ুলের মত ব্যবহার করে। একটা বুীকে 
আমি ছুচে সুতো পরতে পর্যন্ত দেখেছিলাম । গরুর ছুধ দোয়া, ফল 
কাটা গুভূতি আমরা হাত দিযে যে সব কাজ করে থাকি সেই সব কাজ তার! 
জোড়া ক্ষুর দিয়ে করে। লোহার পরিবর্তে পাথরের উপর পাথর ঘষে এক 
রকমের ধার[ল অস্ত্র তৈরি করে ওরা । এই অন্ধ দিয়ে তার। মাঠে ফগল কাটে, 
খড় কাটে। 

একদিন আমার মনিৰ আমায় বলল, গত সাধারণ সভায় তোমাকে নিষে 
বিক্ূশ আলোচনা হয়। তোমার উপরে সকলেই চটে গেছে । তারা বলছে 
কেন একজন ইয়।হুকে সাধারণ পশুর মত না রেখে একজন হু ইনছুমের মত 
রেখেছি খাতির করে। 

আমি তখন মনিবকে বললাম, আমার জন্ত আপনি কেন কথা শুনবেন? 
হয়ু আমাকে আপনি ইয়াছদের মত খাটান অথবা আমাকে দেশে ফিরে যাবার 
অনুমতি দিন। 

শেষে ঠিক হলো, আমি আমার মনিবের ভূহ্যদের সাহায্যে গাছ কেটে 
একটা জলযান তৈরি করে নিয়ে তাতে চেপে আমাদের দেশে ফিরে যাব । 

জলযান বানানোর পর একদিন আমি সমুদ্রের বেলাভূমির কাছে গিয়ে 
দূরণীণ দিয়ে তাকিয়ে একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। 

আশমবিদায় নেবার সময়ু আমার মনিবের সামনে শুয়ে পড়ে তার প। 
চুম্বন করতে যাচ্ছলাম। কিন্তু আমার প্রন তার ডান পাটা তুলে ধরুল 
সে জন্তভরে । 

৬ 


১৭১৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকাল নটায় অনুকুল বাতাস পেষে 
নে'কো ছেড়ে দিয়ে দাড় বাইতে লাগলাম। পশ্চিন দিকে বাতাস বইছিল। 
আঠারো ছ্বীপ যাওয়ার পর একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে 
নেকো ভেড়ালাম। নেমে চারদিকে তাকালে কোন মানুষ নজরে পড়ল না। 
তীরের কাছে কিছু মাছ ধরে কীচাই খেলাম। এইভাবে ছু তিন দিন কাটিয়ে 
দিলাম। 

একদিন সকালে হঠাৎ দেখতে পেলাম দূরে গচিশ তিরিশ জন আদিবাসী 


গালিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌ ১৬৩ 


এক অগ্রিকুণ্ডের চারপাশে দাড়িয়ে আছে । তাদের মাঝে পুরুষ নারী শিশু 
সবই ছিল। 

আমাকে দেখতে পেয়েই পাঁচজন পুরুষ তেড়ে এল। আমি ছুটে গিয়ে 
নেঁকোয় উঠে নৌকো ছেড়ে দিলাম। একটা তীর এসে আমার ঝ। পায়ে 
হাটুর নিচে বিধল । আমি জোরে নৌকো চালিয়ে ওদের নাগালের বাইরে 
চলে গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা টিপে খানিকটা রক্ত বার করে দিয়ে বেঁধে 
দিলাম । আমার ভয় হস্ফিল তীরটা বিষ মাখানো । যাই হোক, তাতে কিছু 
হযুনি। শুধু সেই ক্ষতটা আজ আমার আছে। 

কি করব, কোথায় যাব তা আমি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। হঠাং 
দেখলাম উত্তর পূর্ব দিকে একটা পালতোলা জাহাজ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। 
কিন্তু সভ্য মানুষদের প্রতি হঠাৎ আমার ঘৃণাটা এমন গুবল হয়ে উঠল ষে 
আমি জাহাজের দিকে না গিয়ে যে দ্বীপের তীর থেকে সকালে যাত্রা শুরু 
করেছিলাম মেই তবে কাছে একটা খালের পাশে একটা পাথরের আড়ালে 
লুকিয়ে রইল।ম। 

এদিকে সেই জাহাজট। পানীয় জলের জন্য তীর থেকে বিছু দূরে থামল । 
'ারপর একটা নেকো নামিয়ে দিল । কয়েকজন সশক্্ নাবিক নে'কোয 
করে তীরে এল জল নেবার জন্য । আমার নেকোটা দেখতে পেয়ে তারা 
চারদিকে আমার খোজ করতে লাগল । 

আম'কে দেখতে পেয়ে আমার নোংর। অন্তুত পোশাকের দিকে তাকিয়ে 
রুইল। আমার পরনে তখন ছিল চামডার কোট, কাস্বে সোল ওয়াল: জুতো, 
লোমের মোজা । তবু ওর! বুঝতে পারল আমি একজন ইউরোগীয়। ওরা! 
ছিল পরুগীজ নাবিক। আমাকে প্তুগিজ ভাষায় জিজ্ঞঞ:সা করল, আমি 
কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। 

আমিও পতুগীজ ভাষায় উত্তর দিলাম, আমার বাঁড়ি ইংলণ্ডে। পাঁচ 
বছব ছাইনহুমদের দেশে ছিলাম। এখন আমি কোন নির্জন জায়গায় গিষে 
জীবনের বাকি দিনগুলে। কাটিয়ে দিতে চাই । তোমরা আমায় এক! 
থাকতে দাও। 

' কিন্তু তারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল । তারা আমার সমগ্র 
জীবনকাহিনী শুনতে খুবই উৎন্্রক ছিল। তারা তাই জল সংগ্রহ করে তাদের 
ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেল আমায় । 

ক্যাপ্টেন সদাশয় লোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভাল মাংস ও মদ 


১৬৪ কিশোর ক্লাদিকস্‌ 


দিয়ে কেবিনের ভাল বিছানায় শোবার ব্যবস্থ। করে দিলেন। কিন্তু পাচ 
বছর ঘোড়াদের সঙ্গে থাকার পর মমুষের গায়ের গন্ধ সহা করতে পারছিলাম 
না আমি। 

জাহাজের সবাই যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল আমি তখন চুপিসারে জাহাজের 
কিনারায় গিয়ে সেখান থেকে জলে ঝাপ দেবার উপক্রম করতেই একজন 
নাবিক আমায় ধরে ফেলল । 

ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি আমাকে লিসবনে পাঠিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার 
ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি যথাসন্তব আমার উপকার করবেন । 

এরপর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা! করলেন, কেন তুমি মরিয়া হয়ে পালাতে 
যাচ্ছিলে ? 

আমি তখন সমুদ্রযাত্রার প্রথম থেকে যা ঝা ঘটেছিল সব বললাম । 

যাই হোক, আমরা নিবিদ্বে ১৭১৫ সালের ৫ই নভেম্বর লিসবনে 
পে ছলাম । ক্যাপ্টেন ডন পেড্রো আমাকে তার পোশাক পরিয়ে তার বাড়তে 
নিষে গিয়ে কিছুদিন রাখলেন। 

তারপর ২ শে নভেম্বর একটি বুটিশ বাণিজ্য জাহাজে আমাকে তুলে 
দিলেন। আমাকে ২০ পাউওড ধার দিলেন। 

১৭১৫ সালের ৫ই ডিফেম্বর তারিখে মকাল নটায় আমি বাড়ি পেৌছলাম। 
আমার আত্মীয় ্বজনেরা ভেবেছিল আমি বেঁচে নেই। আমাকে পেয়ে তাই 
আনন্দে আত্মহারা! হয়ে উল তারা। কিন্তু এবার আমার মনে বাড়ি ফেরার 
সেই আনন্দ আর ছিল না। তখনো পধন্ত সমগ্র মানবজাতির পুতি আমার 
বিছেষ কাটেনি । 

তাই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অ:জও আমি সহা করতে পাবি ন|। 
আমি হু'ইনহুমদের দেশ থেকে ফেরার পর পাচ বছর কেটে গেছে। এখন 
আমি আমার স্ত্রীকে আমর খাওয়ার টেবিলের তন প্রান্তে বসে খেতে 
অনুমতি দিই। আগে এক ঘরে বসে খেতেই পারতাম না। ছুটি ঘোড়া কিনে 
আমি আস্তাবলে রেখেছি । আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। তারা আমার 
কথা বুঝতে পারে । আমি তাদের ভালবাসি । আর সব মানুষদের. মত 
ঘোড়াদের আমি খাটাই না। হু'ইনহুমদের কাছে শেখা গুণাবলী আমি 
মেনে চলার চেষ্টা করি। 

তবে আমার বিশ্বাস আমার মনুষ্যবিদ্বেষ আর থাকবে না। মানুষের সঙ্গে 
মিলেমিশে থাকাট। আর কঠিন হবে না আমাবু পক্ষে । 





আঙ্কল টমস কেবিন 
হ্যারিয়েট বীঙগার স্স্টা 





আঞ্চল টমস কেবিন ১৬৯ 
খি 


কেন্টাকি প্রদেশের অন্তর্গত কোন এক শহরে ফেব্রুয়ারির এক শীতের 
বিকেলে মিটার শেলবি মিষ্টার হালি নামে এক অতিথির সঙ্গে তার 
বৈঠকখানাঘবে বসে কথা বলছিলেন। ব্যবসার জহ্ত বেশ কিছু টাকা 
ধার করেছিলেন শেলবি হালির কাছে। সেই টাকা তিনি শোধ করতে না 
পারায় সেই টাকার দায়ে শেলবির টম নামে এক নিগ্রো। ক্রীতদ।সকে 
চাইছিল হালি । 

শেল'ব বললেন, আসল কথা, টউমের মত কর্মঠ, সৎ এবং বিশ্বাী চাকর 
পাওয়াই যায় না। খণের দায়ে বাধা হয়ে ওকে বিক্রি করছি আমি 
তোমার কাছে । তানা হলে আমি কখনই ওকে ছাড়তাম না। ও আমার 
খামারের কাজকর্ম সব ঠিক সময়ে করে রাখে । ও মনেপ্রাণে খুষ্টান। একবার 
ও এক জাযুগাযু আনে প্রকট! জমি বিক্রি করে পাঁচশো ছলার আমার হাতে 
তুলে দেয়। 

হালি মদের পাত্রট1 তুলে নিয়ে বলল, নিগ্রোর1 সৎ একথা কেউ বিশ্বাস 
করতেই চাষু না। 

শেলবি বললেন, আজ আমার উপায় নেই, তাই ওকে বিক্রি করছি 
তোমার কাছে । আমার কথা হলো টমকে নিয়েই আমার সব খণ তোমার 
মকুব করে দেওয়া উচিত । 

[লি বলল, এবার আমার ব্যবসার অবস্থা! খুব খারাপ । আপনার 
কাছে কি আর কোন নিগ্রো ছেলে বা মেয়ে নেই যাকে আপনি, টম সঙ্গে 
দিতে পারেন ? 

এমন সময় পচ বছরের একটি কালো! রঙের গোলগাল ছেলে ঘরে ঢুকল । 
তার মাথায় ছিল এক রাশ কালো কৌচকানোচুল আর চোখ ছুটোছিল টানা । 

শেলবি শিব দিযে ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন, জিম ক্রো যে। 

এই সময় ঘরের দরজ। ঠেলে শঁচিশ বছরের এক নিগ্রো মহিলা ঘরে 
ঢুকল। তারমুখ আর দেহের গঠন চমতকার । গায়ের রংট বাদামী, 
ঠিক নিগ্রোদের মত নয়ু। তার মাথাতেও ছিল একরাশ রেশমের মত 
কৌকডানো চুল আর চোখছুটো টানা টানা। 

মহিলাটিকে দেখলেই বোঝা যায় সে জিমের মা । দাস বাবসায়ে অভিজ্ঞ 
হালি বুঝল দাস দাসী কেনাবেচার হাঁটে এই বূপসী মেয়েটির দাম কত হতে 
পাবে। 
আঙ্কল-_-১১ 
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শেলবি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর এলিজা ? 

এলিজ। বলল, আমি জিমকে খু'ঁজছিলাম স্যার । 

শেলবি বললেন, ওকে তুমি নিয়ে যাও। 

এলিজা জিমকে বুকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হ্যালি বলল, 
আপনার ঘরে ত বেশ একট। মূল্যবান বন্ত রযেছে। অলিযান্সের হাটে একে 
বেচতে পারলে মোটা দাম পাবেন। আপনার কপাল ফিরে যাবে। আমি 
অনেক মেয়ে বিক্রি করেছি। কিন্তু এমন বূপদী মেয়ে দেখিনি আগে। 

শেলবি বললেন, ওকে বেচে আমি কপাল ফেরাতে চাই ন1। 

হ্যালি বলল, তাহলে আমিই ওকে কিনতে পারি। কত দাম নেবেন 
বলগুন। 

ওর সমান ওজনের সোনা দিলেও ওকে আমি বিক্রি করব না। একথা 
তুমি মুখ দিয়ে আর উচ্চারণ করবে না। 

ঠিক আছে। তাহলে ছেলেটাকে আমায় টমের সঙ্গে দিন। 

শেলবি বললেন, এই ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি করবে? 

হ্যালি বলল, আমার এক বন্ধু আছে। সেম্ুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের কিনে 
খাইয়ে দাইযে বড় করে বিক্রি করে। তার হোটেলে কাজ করে। আপনার 
এই বাচ্চাটা যেমন সুন্দর তেমনি চটপটে । ওর মাকে কিছুদিনের জন্য অন্য 
কোথাও সরিয়ে দেওয়া যায়না? সেই অবকাশে ছেলেটাকে বিক্রি করে 
দিতে পারবেন । তারপর একটা নতুন পৌশাক আর একজৌড়া মাকড়ি কিনে 
দিলে সব ভুলে যাবে। আমি কিন্ত মেয়েদের মারধোর পছন্দ করি না। 

শেলবি বললেন? শুনে খুশি হলাম আমি। 

হা/লি বলল, আমার প্রস্ত/বের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত ? 

শেলবি বললেন, আমি এখনি কিছু বলতে পারব না। আমার স্ত্রীর 
সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। 

কিন্তু সময় আমার অল্প তা তো জানেন। 

তুমি সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে এস। তখন আমার মতামত 
পেয়ে যাবে। 

হালি চলে গেলে শেলবি ভাবতে লাগলেন, লোকটার কাছে আমার 
ঘরবাড়ি সব দেন।র দায়ে বন্ধক আছে । তা না হলে বাচ্চা জিম কেন, টমকে 
বেচারও কোন প্রশ্নই আসত ন।। এজছ্ স্ত্রীর কাছেও কথ। শুনতে হবে আমায়। 

কেন্টাকি শহরের দাস মালিকদের মধ্যে মিষ্টার শেলবি ছিলেন সবচেষে 


আঙ্কল টমস কেবিন ১৭১ 


ভদ্র আর স্সেহপ্রবণ । দাঁস দাসীদের সুখ সুবিধার দিকে সব সময় নজর বেখে 
চলেন তিনি । 

এদিকে এলিজা একবার ঘুরে ঢুকে এবং ঘর থেকে ছেলেকে নিষে বাইরে 
গিয়ে দরজার কাছ থেকে যা শুনেছিল 'তাতে তার বুঝতে বাকি রইল না 
যে একজন দাস ব্যবসায়ী তার মালিকের কাছ থেকে তার ছেলে জিমকে 
কিনতে এসেছিল । 

এই কথা ভাবতে ভাবতে তার সব কাজে ভূল হতে লাগল । তাঁর আনমনা 
ভাব দেখে তার গ্িন্লীমা বলল, তোর আজ কি হলো বল দেখি? 

এলিজা৷ বলল, বৈঠকখানা ঘরে একটা লোক এসেছিল । কর্তাবাবু বোধহয় 
আমার ছেলে হা।বিকে বেচে দেবে তার কাছে। 

গিন্নী বললেন, তুই কি পাগল হযেছিস নাকি? ওইটুকু বাচ্চাকে কিনে কে 
কি করবে ? 

যাই হোক, তুমি যেন মত দিও না গিনীমা। 


হ্‌ 


মিসেস শেলবির মনটাও ছিল তীর স্বামীর মতই নরম । তিনিও দাস- 
দ[সীদের নিজের ছেলে মেয়ের মত ভালবাসতেন । এলিজাকে তিনি ছোট 
থেকে মানুষ করে জর্জ হ্যারিস নামে এক নিগ্রো যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেন 
তার । 

নিগ্রো যুবক জর্জ হযারিস পাশের এক জমিদারের কাছে নিগ্রো। ক্রীতদাস 
হিসাবে কাজ করনত। জমিদার তাকে একটা পাকলে কাজ করতে 
পাঠাতেন। 

হ্যারিস শুধু বলিষ্ঠ আর কর্মঠ ছিল না, তার একটা উদ্ভাবনী শক্তি 
ছিল। শণ পরিস্কার করার একটা যন্ত্র আবিস্কার করেছিল সে তার নিজের 

তে । কারখানার লোকেরা! তাকে খুব ভালবাসত আর তার বাবহারের জন্য 

'*াকে শ্রদ্ধা করত।। 

হারিসের মনিব কিন্তু ছিল বড় নীচ আব দুষ্ট প্রকৃতির। সে বড় 
ঈর্ষাকাতর। জর্জ হারিস যে যন্বটি আবিস্কার কে ঈর্ধার বশে তা একবার 
চেয়ে দেখেননি । 

যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য হ্যারিসকে অভ্যর্থনা জানালেন কারখানার 
মালিক। তা দেখে ঈর্ধার আথনে জ্বলতে লাগল হ্যারিসের জমিদার মনিব। 


১৭২ কিশোর ক্লাসিক 


সে হ্যারিসের দর্পচুর্ণ করার জন্য তার মাইনেপত্র মিটিয়ে কারখানা থেকে 
আবার খামারে কাজ করার জন্য পাঠাতে চাইল। বলল,আমি আর ওকে ভাড়! 
খাটাব না। ও আমার ক্রীতদাস। 

হ্যারিস ক্ষুন্ন হলো।। কিন্তু কোন উপায় নেই । 

কারখানার মালিক চুপি চুপি হ্যারিসকে বললেন, তুমি কিছুদিনের 
জন্য খামারে গিয়ে কাজ করো । পরে আমি আবার তোমাকে কারখানাষ 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব । 

কারখানায় যতদিন ছিল ততদিন বেশ সুখেই ছিল জন্ত্র হারিস। 
সেখানকার কমমীরা তাকে ভালবাসত। মালিক ছিলেন উদা।র। সে ইচ্ছামত তার 
স্ত্রী এলিজীর সঙ্গে দেখা করতে পারুত। মিসেস শেলবি দেখেশুনে এলিজার 
বিষে দিয়েছিলেন জর্জ হারিসের সঙ্গে । জর্জ ছিল প্রতিভাবান প্রিযুদর্শন ও 
কর্মঠ এক যুবক । এ বিষেতে সুখী হয় তারা ছুজনে । 

কিন্তু কারখান৷ থেকে জর্জকে সরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে শ্বখের 
অবশীন ঘটল । আবার তার সেই অত্যাচারী মনিবের হ'তে পডল হ্যারিস । 

কারখানার মালিক জর্জকে ফিরিয়ে আনার জন্থা অনেক চেষ্ট! করলেন । 
কিন্ত কিছুতেই বাজী করাতে পারলেন না হ্যারিসের মনিবকে । তার মন 
গলাতে পারলেন না, জমিদার হ্যারিসকে খামারে এনে আগাছা পরিস্কারের 
কাজ দিল। 

হযারিসের মনিব স্পষ্ট জানিয়ে দিল, লোকটা আমাব, আমি আর ভাড়। 
খাবো না। 

সেইদিন জর্জ হ্যারি বুঝতে পারল এক ছুংখের দিন ঘনিয়ে আসছে তার 
জীবনে । 

৩ 


সেদিন বিকালে মিসেস শেলবি প্রমাধনের পরে বেড়াতে গেলে বারান্দার 
এককোণে দাড়িয়ে ছিল এলিজা। 

এমন সময় জর্জ হ্যারিস এসে তার কাধে হাত বাখল 1 এলিজ। চমকে উঠে 
মুখ ঘুরিয়ে দেখল তার স্বামী জর্জ। বলল, ও তমি? আমি ভয় পোষে 
গিয়েছিলাম । 

বারান্দার সামনে এলিজ! তার ঘরে জঙ্জকে নিয়ে গিয়ে বসাল | তাদের 
ছেলে জিম তার মাকে ধরে ছিল। এলিজ! জর্জকে বলল, দেখ জিম কত বড় 
হয়েছে এবং দেখতে কেমন সুন্দর হয়েছে। 


আঙ্কল টমস কেবিন ১৭৩ 


জর্জ হ/ারিস বলল, ও না জন্মালেই ভাল হত। 

এলিজা তার স্বামীর কাধে মাথা রেখে বলল, একথা কেন বলছ জজ? 

আমি ঠিকই বলছি এলিজ।। তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখ! না হলেই 
ভাল হত। তোমার মত মেয়েকে স্ুণী করতে পারলাম না আমি । আমার 
জীবনে উন্নতির আর কোন আশা নেই । আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই । 

এলিজা বলল, একথা বলো না। জানি কারখানা থেকে তোমায় 
সরিয়ে আনাম তোমার হয়ত কষ্ট হচ্ছে । কিন্তু ধৈর্য ধর। 

ধৈর্য আমি অনেক ধরেছি এলিজা। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীবে এর 
চাইতে আর বেশী সহা করা যায় না। একটা ঘোড়ার চাইতেও আমি বেশী 
খাটি, বেশী কাজ করি। তা সন্বেও উনি অকারণে আমায় অপমান ও 
নির্যাতন করেন। গতকাল ঘোড়ায় টানা একট গাড়িতে করে পাথর 
তুলছিলাম। এমন স্মস্স মনিবের ছেলেটা ঘোড়াটার সামনে এসে চাবুক 
ঘেরাতে লাগল বন বন করে। ঘোড়াটা ভয় পাবে বলে তাকে চাবুক 
ঘোরাতে গিষেধ করলাম । কিন্কু ছেলেটা তথন আমাকেই চংবুক মারতে 
গুরু করল। আমি তার হাতছুটেো৷ ধরতেই সে আমাকে লাথি মারতে 
লাগল। "তারপর নিজেই "তার বাবার কাছে গিয়ে আমি তাকে মেরেছি 
বলে নালিশ করল । তার বাবা তখন আমাকে একটা গাছের গুড়ির 
সঙ্গে বেঁধে ছেলের হাতে চাবুক দিয়ে বলল, যতক্ষণ পার শুয়োরটাকে চাবুক 
মেরে যাও। ছেলেটা ও তাই করল । এর প্রতিশোধ আমি নেবই ॥ 

এলিজা বলল, আমি কিন্তু মনিবকে অমান্য করার কথা ভাবতে* পারি 
না জর্জ। 

তোমার মনিবের কথ। আলাদা এলিজী। ওরা তোমাকে খাইযে পরিষে 
মানুষ করেছেন । ওরা তোমায় নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। তুমি 
আমায় কার্লো নামে একটা কুকুর দিয়েছিলে । একদিন আমি রান্নাঘর 
থেকে মাংস্রে ছাট কুড়িয়ে কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছিলীম। তখন তা দেখে 
মনিব হুকুম দিল কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে । আমি তা 
না করায় আমাকে চাবুক মারল আর ছেলেটা সকরটাকে জলে ডুবিষে 
মারল । 

তার স্বামীর মনের অবস্থা দেখে তার ছেলে বিক্রির কথাটা তাকে বলতে 
পারল না এলিজা। 

জর্জ আবার বলতে লাগল, আমাব মনিব চান না আমি এখানে আদি । 


১৭৪ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


উনি শেলবিদের ঘ্বণা করেন। উনি চান ওর ক্রৌতদাসী মিনার সঙ্গে আমার 
আবার বিয়ে দেন। 

সেকি, তোমার বিষে ত হয়ে গেছে। 

ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। মনিবর। ইচ্ছা করলে 
তাদের যে কোন বিষে বাতিল করে দিযে নতুন করে বিষে দিতে পারে । 
এই সব ঝামেল। এডাবার জন্তই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি । 

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল এলিজা, তুমি কোথায় যাচ্ড জজ? 

কানাভাষু। ইচ্ছা আছে আমি সেখানে গিয়ে তোমায় কিনে নিষে ষাব। 
আশা করি তোমার মনিব তাতে অমত করবে না। 

কিন্তু পালাতে গিয়ে যদি ধর পড় । 

আমি কিছুতেই ধর পড়ব না। দাসত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না 
পারলে মরব। কিন্ত ধরা আমি দেব না। 

কাতর কণ্ঠে অন্ুরৌধ করল এলিজা, অন্তত: আমাদের মুখ চেয়ে সাবধানে 
থেকো জর্জ । 

তোমার কোন ভয় নেই এলিজা। ছু'সপ্তার মধ্যেই আমি চলে যাৰ 
এখান থেকে । আমার জন্ত প্রার্থনা করো তুমি ঈশ্বরের কাছে। 

দুজনেরই চোখে জল এল । চোখের জলে বিদায় নিল দুজনে দুজনের 
কাছ থেকে । 


কেপ্টাকি শহরে শেলবি পরিবারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সবদিক দিযে 
স্থযোগা ক্রীতদাস ছিল টম। তারকস্ত্রী ক্লো রান্না করত শেলবি পরিবারে । 
চওড়া বুক, পায়ের রঙ কালো । দীর্ঘ দেহ। পাথরে খোদাই করা বলিষ্ঠ 
চেহারা । 

বাড়ির ছেলেরা টমকে টিমকাকা” বলে ডাকত। শেলবিদের বাড়ির 
উঠোনের একধারে চাঁকরদের ঘরগুলোর কাছে একটা কাঠের কুঠরিতে 
সপরিবারে বাস করত টম। টমের ছিল তিনটি ছেলে। ছোট ছেলেটির 
বয়স মাত্র এক । সেদিন সন্ধ্যার সময় মিষ্টার শেলবির তের বছরের ছেলে 
জজ টমকে ইংরিজি বর্ণমালা শেখাচ্ছিল। 

ঠিক এই সময় শেলবিদের বৈঠকখানায় টম আর জিমকে বেচার দলিলে 
সই করছিলেন মিস্টার শেলবি । হালি তার সামনে বসে ছিল। 


অন্কল টমস কেবিন ১৭৫ 


টেবিলের উপর রাখ কাগজপত্রগুচলে ভাল করে পড়ে দেখলেন শেলবি। 
হালি বলল, এবার সই দিয়ে দিন । 

বিক্রয় দলিলগুলোতে স্বাক্ষর করার পর সেগুলো হ্ালির হাতে ফিরিয়ে 
দিলেন শেলবি। হালি ই।ক ছেড়ে যেন বাঁচল । বলল, কীজট। তাহলে মিটল। 

শেলবি অন্যমনে কি ভাবছিলেন। একট গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি 
বললেন । তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে বাখবে হালি । টমকে কোথাও বিক্রি 
করার আগে দেখবে লোকটা! কেমন । 

হালি বলল, নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি নিগ্রোদের সঙ্গে কোন খারাপ 
ব্যবহার করি না। যখন কথা দিয়েছি তখন টমকে যদি বেচতে হয় তাহলে 
কোন ভাল লোকের কাছে বেচব । 

হালি চলে যাওয়ার পর বিষঞ্ন মনে নীরবে চুকট থেতে লাগলেন শেলবি। 
হালির অশ্বাসেব কণ*গু কোন স্বস্তি অনুভব করতে পারলেন না। 


€ 


সেদিন রাতে মিসেন শেলবি তার স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার 
সামনে দীডিয়ে চুলের বিনুনীটা ঠিক করতে করতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আজ যে লোকট তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে এক দাস 
ব্যবসাধী না? 

মিস্টার শেলবি বললেন, তুমি কিকরে বুঝলে ? 

আজ বিকালে এলিজা৷ কাদতে কাদতে আমাকে বলছিল বৈচ্খানায় 
তূমি এক দাস ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছিলে ৷ তুমি নাকি ওর ছেলেটাকে 
তার কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছু । 

মিস্টার শেলবি চিঠি পড়ার ভান করতে লাগলেন । মিসেস শেলবি 
বললেন, আমি এলিজাকে বলেছি,ও বিষয়ে ভাবতে হবে না । তুমি সাধারণতঃ 
চাকর বাকরদের বিক্রি করো না। বিশেষ করে অমন একটা অসভ্য লোকের 
কাছে ত নযুই। 

মিস্টার শেলবি বললেন, আগে আমি এ কাজ করিনি। কিস্তু এখন 
আমার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ এবং এমনভাবে দেনায় জড়িয়ে পড়েছি 
যে দু একটা চাকর বিক্রি না করে উপায় নেই। 

তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। টমৈর মত বিশ্বাসী 
চাকরকে তুমি বিক্রি করে দেবে । অথথ তুমি কথা দিয়েছিলে তুমি তাকে 
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মুক্তি দেবে। তুমি তাহলে এলিজার একমাত্র সন্তান জিমকে বিক্রি করে 
দেবে। 

তূমি যখন জানতে পেবেছ তখন লুকিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তুমি আমাকে 
অপরাধী ভাবছ কেন? 

বিক্রি যদি করতে হয় তাহলে বেছে বেছে অন্ত তুজনকে বিক্রি করতে 
পারবে । 

কিন্তু অন্য দুজনকে বিক্রি করলে অত দাম পাওয়া যাবে না। লোকটা 
এলিজার জন্যও অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল । কিন্তু তোমার কথা ভেবেই 
রাজী হইনি । 

লোকটা আচ্ছা শয়তান ত। 

ধগ্থবাদ। কিন্তু মের কথা ভেবে সত্যিই আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের 
জন্য ও নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে পারে । 

আম তা জানি এমিলি। কিন্তু এ ছাড়া আর কৌন উপায় ছিল না 
আমার। 

কিন্তু আমি কি বলব ওদের কাছে? তাহলে আমি এতদিন ওদের যে 
শিক্ষা দিয়েছি তা সব ভুল। ভালবাসা আর মানবতার কোন মূল্য নেই 
টাকার কাছে। টাকার চেয়ে মানুষ বড় একথা তাহলে ভুল বলে প্রমাণিত 
হবে ওদের কাছে। ওর ছুধের বাচ্চাকে যদি এলিজার বুক থেকে ছিনিষে 
নেওয়া হযু তাহলে অন্য চাকর বাকরেরা কি ভাববে ? নাদের কাছে কি করে 
মুখ দেখাব ? 

মিস্টাবু শেলবি বললেন, হ্যালি দেনার দায়ে আমার বাড়ি ও সব বন্ধকী 
সম্পত্তি অধিকার করতে এসেছিল । এই বাড়ি ঘরের সঙ্গে সব চাকর 
বাকরদেরও হারাতে হত। তাই ওর প্রস্তাবে রাজী না হযে পারিনি । 
হ্যালি শুধু ওদের দুজনকেই কিনতে চায় । 

ব্থাহত কণ্ঠে মিসেস শেলবি বললেন, এমন জানলে কোন ক্রীতদাসই 
রাখতাম না আমি । অন্ততঃ এলিজার ছেলেটাকেও যাঁদ বাচানো ষেত। 

আর কোন উপায় নেই এমিলি। আমার সই করা দলিল এখন হ্যালির 
হাতে। এখন হা ভতাশ করে লাভ নেই। কাল সকালে হালি এসে 
ওদের তুজনকেই নিয়ে যাবে । কাল সকালে আমি কোথাও চলে যাব। 
তুমিও এলিজাকে নিযে কোথাও বেড়াতে যাবে । 

না না, এই বর্বরতার মধ্যে আমাকে টেনো না। আম বরং টমের সঙ্গে 
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দেখা করে ওকে জানাব আমি ওদের সঙ্গে আছি। আমি ওদের ব্যথা 
অনুভব করি। এলিজার কথা ভাবতে গিয়ে আমার অন্তুরটা কেঁপে উঠছে। 
আজ আমর। ষে অমানুষিক অপরাধ করলাম তার জন্য ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা 
করবেন না। 

ওর] যখন এই অব কথাবার্তা বলছিলেন তখন ঘরের বাইরে বারান্দা 
দাড়িয়ে এলিজা সব কথা শুনছিল। সেদিন রাতে এলিজাকে তাডাতাড়ি 
বিদায় দিলেও তার নিজের ঘরে না গিয়ে বারান্দায় দাড়িয়ে ওদের সব 
কথা শুনছিল সে। 

গুদের কথ। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিজার নয্রনরম চেহারাটা শক্ত 
হয়ে উঠল সহসাঁ। এক দু সংকল্প ফুটে উঠল তার চাপা ঠোটে। বারান্দা 
থেকে মে সোজা চলে গেল তার ঘরে। তারপর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা 
ছেলেটার উদ্দোশ; ছু গলায় বলল, ওরা তোকে বেচে দিয়েছে । তবু তোর 
মা তোকে যেমন করে হোক বাচাবেই । 

ক্ষিগ্র হাতে কাগজ কলম নিযে তার কর্রীকে একটা চিঠি লিখল 
এলিজা। লিখল, আামাকে আপনি অকৃত্জ্ঞ ভাববেন না বা কোনরূপ ভুল 
বুঝবেন না। আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি। আমার ছেলেকে 
বাচাবার জন্যই এখান থেকে চলে যাশ্চি আমি। আপনার উদারতা ও 
ও মহামুভব্তার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই আশীবাদ করবেন আপনাকে । 

চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে তাদের পোশাকগুলে। বার করে একটা 
পু'টলিতে ভরে নিল। 'হারপর জিমকে জাগিয়ে তার হাতে একট খেলনা 
দিয়ে তাকে পোশাক পরিষে দিলি । শেষে নিজের গায়ে একটা শাল 
জড়িয়ে ছেলেকে বুকে নিয়ে আর এক হানে পু্টলিটা নিয়ে ঘর থেকে 
নিঃশব্দ বেরিয়ে গেল। মা ছেলেকে সাবধান করে দিল কোন শব্দ করবে 
না। জাহলে ওর। আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। 

বাইরে শীতের কনকনে রাত। আকাশের তারাগুলে। মিটমিট করে 
জ্বলছিল। 

ক্রনো নামে কুকুরটা এলিজীর পিছু নিলে এলিজী তাকে চুপ করতে 
বলল। এলিজা সোজা উঠোন পার হয়ে টমকাকার কুটিরের জানলায় 
টোক। দিল। 

টমের স্ত্রী ক্লে! জানাল! খুলে এলিজাকে অসময়ে দেখে টন্ম্ে উঠল । 
তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। টম তখন প্রার্থনা করছিল । 
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এলিজা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকেই বলল, আমি আমার ছেলেকে নিষে 
পালিষে যাচ্ছি টমকীকা ৷ মনিব ওকে ও তোমাকে বেচে দিয়েছে । সকালেই 
নতুন মনিব তোমাদের নিতে আসবে । 

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল টম । মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পডল 
যেন। ফ্রো বলল, ওরা ত কোন দোষ করেনি । 

এলিজ। তখন বলল, দোষের জস্থ নয়। মনিব হ্ভালি নামে একট' 
লোকের কাছে অনেক টাকা ধার করেছে । দেনার দায়ে ঘরবাড়ি বিষয় 
সম্পত্তি সব বন্ধক আছে । তাই বাধ্য হয়ে ছুজনকে বেছে দিয়ে খণমুক্ত হচ্ছে। 
গিন্নীমা আমাদের জন্য অনেক বলেছে মালিককে । কিন্তু এছ।ড়। কোন উপায় 
ছিল না। ন1 বেচলে ঘরবাড়ি, বিষযু সম্পত্তির সঙ্গে সব চাকর-বাকরও চলে 
যেত। 

টম একবার ঘুমন্ত ছেলেগুলোর পানে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস 
ছাড়ল । তার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল নিবিড় ছুঃখে। 

টমের জ্রী ক্লো টমকে বলল, তুমিও এলিজার সঙ্গে চলে যাও । 

টম বলল, তা হয় না ক্লৌ। তাহলে মনিব খুব বিপদে পড়বে । সব 
যাবে। তোমরাও রেহাই পাবে না। 

এলিজা বলল, না, আমিই চলে যাহ । তোমরা রখং আমার স্বামী 
জর্জকে খবরটা দিও। মেআজ বিকালে এসেছিল। কিন্তু তখন এসব 
জানতে পারিনি বলে তাকে কিছু বলিনি । সে দিনকতকের মধ্যে কানাডায় 
চলে যাবে । তাকে বলবে পারি ত আমিও কানাডায় চলে যাব। 

এই বলে টমদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বরাতের অন্ধকরে অজানার 
পথে বেরিয়ে পড়ল এলিজা । 

৬ 


সেদিন সকালে একটু বেলা করে ঘুম ভাঙ্গল মিস্টার শেলবির। উঠেই 
শুনলেন, এলিজা তার ছেলেকে নিযে পালিয়েছে । কথাট। শুনে স্তম্ভিত 
হয়ে পড়লেন তিনি। 

মিস্টার শেলবি তীর স্ত্রীকে বললেন, ব্যাপারট। ও আগে থেকে বুঝতে 
পেরে পালিয়েছে । কিন্ত একটু পরেই হ্যালি এলে কি বলব তাকে ? 

কথাটা শুনে শেলবি খুশি না হয়ে পারলেন না। উনি যেন এটাই 
চাইছিল্পঞ্জগ্মীনে মনে ৷ তাই বললেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, উনি যেন তাকে 
তাকে সাহাধ্য করেন। 
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কিছুক্ষণ পর হ্যালি ঘোড়ায় চেপে এসে পড়ল । ঘোড়া থেকে নেমে 
কথাটা শুনেই রাগে জলে উঠল সে। মিস্টার শেলবিকে সে জিজ্ঞাসা করল, 
কথাট। কি সত্যি? 

মিস্টার শেলবিও চাকর বাকরের। আশেপাশে অনেক খোজাখুঁজি করেও 
তাকে পায়নি । ওর ছেলেকে বিক্রি করা হবে এটা সে জানতে পেরে 
পালিয়েছে ৷ যাই হোক, তাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে সব দিক থেকে 
আমি সাহাষা করব আপনাকে ॥ 

এই বলে সাম আর আক্তি নামে দুজন চাকরকে বার কবে হ্যালির সঙ্গে 
যেতে বললেন মি: শেলবি। এলিজাকে খুঁজে বার করার দাযিত পড়ল 
স্যামের উপর | 

মিসেস শেলবি স্যামকে আড়ালে ডেকে সাবধান করে দিলেন, সে ষেন 
খুঁজতে গিয়ে পে'ড়াওডলাকে বেশী না ছোটাখ। স্যাম বুঝল তার গিন্ীমা 
চান তাঁরা যেন পথে দেরী করবে আর সেই অবসরে এলিজা যেন তাদের 
নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে । 

সাম তাই তার ঘোড়াটা বার করে জিন লাগাবার সময় একট বীচফল 
জিনের তলায় ঘোড়াটার পিঠে এমনভাবে রেখে দিল যাতে সে অন্বস্কিবোধ 
করে। 

হ্যালি সেই ঘোড়াটার উপর বসতেই ঘোড়াটা! ক্ষেপে গিয়ে তীর বেগে 
সামনের মাইলখানেক লম্বা মাঠটায় ছুটতে লাগল । স্যাম তাকে ধরার জন্য 
ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু । কতকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে 
ঘোডাটার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। 

মাঠটার ওপারে একট! বন ছিল। ঘোড়াটা ছুটছিল সেই দিকে। 
অবশেষে বেল! যখন বারোটা তখন স্যাম জেরি নামে একটা ঘোড়ার উপর 
চড়ে হ্যালির ঘোড়াটাকে ফিবিষে নিয়ে এল । তখন দেখা গেল ঘামে ভিজে 
উঠেছে তার সারা! দেহ । ঘন ঘন গরম শ্বাস পড়ছে। 

এমন সমযু মিসেস শেলবি বারান্দা! থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের ন্ট আমন্ত্রণ 
জানালেন হ্যালিকে। নিতান্ত অনিচ্ছা! সত্বেও সে আমন্বণ গ্রহণ না করে পারল 
ন! হ্যালি। 

৭ 


তুষারঢাকা পথে ত্রস্ত পায়ে সারারাত ধরে ক্রমাগত এশিষে চলল 
এলিজা। তার কীধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল জিম । ক্রেমে মনিবের, খামার- 
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বাড়ি, জমির সীমানা, জঙ্গল, মাঠ প্রভৃতি একের পর এক পার হযে মাইলের 
পর মাইল ধরে হেঁটে চলল । 

অবশেষে পূব আকাশে ভোরের আলো। ফুটে উঠলে একটা পাকা রাস্তা 
ধরল এলিজা। আগে তার শিন্নীমার সঙ্গে একবার ওহিও নর্দীর ধারে একট! 
গায়ে এসেছিল সে। নদীর ধারে সেই গীটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। 
ক্রমে নূর্ধ উঠল । রাস্তা দিযে দু'একটা! গাড়ি ও লোকজন যেতে শুরু করুল। 
এলিজা তখন তার ছেলে জিমকে কোল থেকে নামিয়ে নিজে পোশাকটা ঠিক 
করে নিষে জিমের হাত ধরে হাটতে লাগল। | 

তার পু'টলিতে কয়েকটা আপেল ছিল। একটা আপেল রাস্তায় গড়িয়ে 
দিল । জিম সেটা ধরার জন্য ছুটতে লাগল । এইভাবে অনায়াসে আবো এক 
মাইল পথ পার হলো । এর পর পথটা একট] জঙ্গলের মধ্যে গুবেশ করল । 
অদূরে একট! পাহাড়ে নদী কৃলকুল শব্দে বয়ে চলেছিল । পুটলি থেকে 
একটা কেক বার করে জিমের হাতে দিল 'এলিজা। জিম তাকে থেতে 
বললে সে বলল নদীর ওপারে একটা নিরাপদ জায়গায় না পৌছানো পর্যন্ত 
আমি কিছু খাব না। 

হুপুরে একটা চাষীর খামার বাড়িতে কিছুক্ষণ খাওয়ার জন্বা আশ্রয় 
নেবার প্র আবার পথ চলতে শুর করল ওরা । 

সুর্য অস্ত যাবার ঘণ্টাখানেক আগে ওহিও নদীর ধারে গিয়ে পৌছল। 
দেখল তুষারের বড় টাইযে নদীটা এমনভাবে ঢেকে রয়েছে যে 'তার জলধারা 
দেখাই যাচ্ছে চোখে । এ অবস্তায় খেযীপারের নেকো পাওয়া সম্ভব নয়। 

কিভাবে নদীটা পার হবে স্টার খোঁজখবর নেবার জঙ্য নদীর ধারে 'একটা 
সরাইখানায় গিয়ে উঠল এলিজা। সরাইখানার মালিক ছিলেন এক 
ভদ্রমহিলা । 

এলিজা তার কাছে গিয়ে বলল, নদীর ওপারে একটা গায়ে আমার বড় 
ছেলে আছে । তার মম্বখ ৷ অবস্থা খারাপ শুনে সারারাত হেঁটে এত পথ 
এসেছি । কি করে নদী পার হব তাই ভাবছি । 

ভদ্রমহিলা বললেন, আজ রাতে একটা লোক আসবে এখানে । তার 
নদী পার হবার কথা! আছে । সে গেলে তার সঙ্গে তুমি যেও। আপাতত: 
ভুমি এখানে থেকে বিশ্রাম করো। 

এই বলে তিনি একটা কেক দিলেন জিমের হাতে । তারপর পাশের 
একটা ঘরের দরজা খুলে বললেন, এই ঘরে ছেলেটাকে শুইয়ে দাও। ওকে 
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ক্লাস্ত দেখাচ্ছে । অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল জিম। এলিজার মনে 
কিন্তু স্বস্তি নেই। সে ওহিও নদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল । ধর! 
পড়ার আগে নদীটা কিভাবে পার হয়ে ওপারে যাবে সেইকথাই ভাবতে 
লাগল । 

এদিকে মিস্টার শেলধি হ্যালির সঙ্গে মধ।াহ, ভোজনের পর টমকে ডেকে 
পাঠালেন । টম কাছে এলে বললেনঃ আমি তোমাকে এই ভদ্রলোকের কাছে 
বিক্রি করেছি । আমি একট] খৎ লিখে দিয়েছি উনি যখন তোমাকে চাইবেন 
তোমাকে হাজির হতে হবে। তা না হলে এক হাজার ডলার আমাকে ক্ষতি- 
পূরণ দিতে হবে। আজ উনি একটা কাজে যাতেন। কাল তোমাকে ওর 
সঙ্গে যেতে হবে। 

হালি বলল, অন্য নিগ্লোদের মত তুমিও যদি চালাকি করো তাহলে 
ন্চামার মালিককে নামি ছাড়ব না। আমি নিগ্রোদের বিশ্বাস করি ন!। 
ভারা একটু আলগা পেলেই পালাধু। 

টম বলল, আমি যখন এ বাড়িতে আসি তখন আমার বয়ুস ছিল আট 
আগ্ন আপনার বয় ছিল এক। সেই থেকে আপনার আদেশ কখনো অমান্য 
করেছি ? 

মস্টার শেলবির চোখে জল এল । ধরা গলায় তিনি কোনরকমে বললেন, 
না তুমি তা কখনো করনি । ঈশ্বর জানেন কেন তোমায় বিক্রি করছি। 

মিসেদ শেলবি বললেন, আমরা আব।র যত অ'ডাতাড়ি পার তোমায় 
ফিরিয়ে আনব টম। মিস্টার হালি, ওকে কোথায় কার কাছে বিত্রি করলেন 
তা দয়া করে জানাবেন আমাদের। 

হ্যালি উৎসাহভরে বলল, নিশ্চয়, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেন মা।ডাম। 

বেল! দুটোর সময় হ্যালি, স্তাম আর আসন্তি তিনটে ঘোড়ায় করে রওনা 
হলে! এলিজার খোজে । গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে হ্যালি বলল ওহিও নদী 
যাবার পথট। ধরতে হবে আমাদের । 
স্যাম বলল, কিন্তু স্যার, নদীতে যাবার দুটো! পথ আছে । একট ক্বীচ। 
নির্জন পথ আর একট বড় পাকা বাস্তা । আমার মনে হয় এলিজা নির্জন কাচ। 
রাস্তা দিয়েই গেছে । 

হ্যালি বলল, তোদের কথা আমার বিশ্বাস হয় না। 

স্যাম বলল, তাহলে বড় রাস্তা ধরেই চলুন ! 


২৮২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


কিস্তু শেষ পর্যন্ত খারাপ কীচ৷ পথটা দিযে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হ্যালি। 
কাচ। খারাপ পথে ঘোড়াগুলো। ছুটতে পারছিল না। জোরে ছোটাতে না 
পারাষ হ্যালির মেজীজটা বিগড়ে গিয়েছিল । 

অবশেষে হ্যালিরা যখন নদীর ধারে সেই সরইখানাটায়ু পৌঁছল তখন 
সুর্ধ অস্ত যাচ্ছিল। এলিজ। তখন সরাইখানার ঘরের একটা জানলার ধারে 
দাড়িয়ে ছিল। তাকে বাইরে থেকে স্যাম প্রথমে দেখতে পেয়ে চীৎকার 
করে ওঠে। 

এদিকে স্যামকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিজ! ঘুমস্ত জিমকে 
তুলে নিয়ে নদীর দিকে সরাইথানার খোল। দরজাটা দিয়ে বিছুৎ বেগে বেরিয়ে 
গিয়ে উধ্বশ্বীসে ছুটে পালাতে লাগল । 

হ্যালিরা ততক্ষণে সরাইখানার ভিতরে এসে পড়েছে । সরাইখানার 
ভিতরে এলিজাকে না৷ পেয়ে বাইরে এসে হ্যালি দেখতে পেল এলিজ তখন 
ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে পৌছে গেছে । 

সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে জুতো খুলে ফেলে মরিয়া হয়ে নদীতে নেমে পড়ল 
এলিজা। একটার পর একটা তুষারের টাই-এর উপর পা ফেলে এগোতে 
গিয়ে ওপারে উঠল সে। সাধারণ অবস্থায় কোন মানুষ একাজ করতে পারত 
না। কিন্তু হ্যালির হাতে ধরা পড়ার ভয়ে কাগুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। 
একটা তুষারের চাইএর উপর পা দিতেই সেটা সরে যাচ্ছিল। তাই বেশীক্ষণ 
'ভাঁর উপর পা না রেখে মুহুর্তমধো অন্থ একটা ঠাইএর উপব পা! ফেলেছিল । 

ওপারে দাড়িয়ে এক ভদ্রলোক এলিজার এই ছু'সাহসিক কাজটা 
দেখছিল ৷ এলিজা! নদীর কিনারে গিয়ে পেঁ'ছতেই ভদ্রলোক তার হাত ধরে 
উপরে উঠিষে নিযে বলল, তৃমি যেই হও । খুব সাহসী মেয়ে । 

এলিজা ভদ্রলোককে চিনতে পেরে বিস্ময়ে বলে উঠল, মিস্টার সাইমন ? 

সে ভদ্রলোককে আগে দেখেছে । শেলবির বাড়ির কাছে গর কিছু জমি 
গম! ছিল । আগে উনি সেখানে যেতেন মাঝে মাঝে। 

সাইমস বললেন, তুমি ত মিস্টার শেলবির বাড়িতে কাজ করতে না? 

এলিজা৷ কাতর কণ্ঠে বলল, মিস্টার শেলবি আমার ছেলেকে শুপারে 
দাঁড়িয়ে থাক লোকটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে আমি পালিয়ে এসেছি। 
ওরা! আমাকে ধরতে আসছে । আপনি আমায় বাচান ৷ কোন নিরাপদ জায়গায় 
লুকিয়ে বাখুন দয়! করে । 

সাইমস বললেন, তোমাকে সাহাধ্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি 


আঙ্কল টমস কেবিন ১৮৩ 


হতাম। কিন্তু তোমায় রাখবার মত এমন কোন জায়গা আমার নেই। তুমি 
বরং এ গাঁয়ে সাদ! রঙের যে বাড়িটা রয়েছে এ বাড়িতে যাও। গঁকেই বলবে 
আমি পাঠিয়েছি তোমায় । ওরা ভাল লোক । তোমায় সাহায্য করবেন। 

এদিকে এলিজার কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল হ্যালি। কোন 
মানুষ এভাবে ভাসমান বরফের উপর দিযে নদী পার হতে পাবে তা ষে 
ধরণাই করতে পারেনি । সে তাই বেশ কিছুক্ষণ বিহ্ুল হয়ে দাড়িয়ে রইল 
নদীর পাড়ে। 

স্যাম ও ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। স্যাম বলে গেল, গিন্নীম। 
আমাদের জন্য ভাববেন । আমরা যাই । আশা করি আমাদের প্রয়োজন 
হবে না। আপনি পালিষে যাওয়া মেষেটিকে দেখতে পেষেছেন। 

এই বলে সে অস্তিকে নিযে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। 


৮ 


মিস্টার সাইমস যে বাড়িতে এলিজাকে যেতে বলেছিলেন সে বাড়িটা 
মামেবিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটার মিস্টার বার্ডের। দিনকতক অনুপস্থিত থাকার 
পর তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছেন মিস্টার বার্ড । 

মিস্টার বার্ড 'ার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটা যখন 
দেখছিলেন কখন বাড়ির পুরনো চাকর কুজো মিসেস বার্ডকে ডেকে নিযে 
গেল । কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেম বার্ড এসে তীর স্বামীকে ডেকে নিখে গেলেন 
বামাঘবে। 

মিস্টার বার্ড গিয়ে দেখলেন রান্নাঘরের দাওয়ায় একটি যুবতী মেয়ে 
মুস্ষিত হয়ে পড়ে আছে । মেযেটির পায়ে জুতো নেই, ছেঁড়া খেঁড়া পোষাক, 
পায়ের গোড়ালি বেয়ে রক্ত ঝরছে। তার স্ত্রী ও বাড়ির মেয়ে ভূত্য ডিন 
মেয়েটির জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে । কুজে। একটি শিশুকে তার কোলের 
উপর বসিয়ে তার হিম হয়ে যাওয়া পাগুলো ঘষছে। 

ডিনা বলল, মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে ছেলেকোলে এসে আগুন পোহাতে 
ঠায়। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। 

কিছুক্ষণ শুশ্রীধার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল এলিজা | জ্ঞান ফিরে 
পেয়েই সে তার ছেলের জিমের খোজ করল । জিম তার কোলে ছুটে এলে 
'সে মিসেস বার্ডের দিকে তাকিষে করুণ ক্টে বলল, আপনি আমাদের বীচান। 
এই শিশুটিকে কিছুতেই ওদের ছিনিষে নিতে দেবেন না। 


১৮৪ কিশোর প্লাসিকস্‌ 


মিসেস বার্ড তাকে আশ্বীস দিয়ে বললেন, তোমীর কোন ভয় নেই। 
এখানে তোমাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ 
নিরাপদ । 

এলিজ। কাদতে কাদতে বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন৷ 

রান্নাঘরের আগুনের কাছে একটা বিছানা পেতে দেওয়। হলে তাতে 
শুঁয়েই ঘুমিয়ে পড়ল এলিজা । 

এব পরে মিস্টার এ মিসেস বার্ড ভিতরে বসার ঘরে ফিরে এলেন। 
মিসেস বার্ড তার বোনার কাজে মন দিলেন । মিস্টার বার্ড জিজ্ঞাপা করলেন, 
মেয়েটি কে কিছু জানতে পেরেছ ? 

মিসেস বার্ড বললেন, ওর ঘুম ভাঙ্গলে জানতে পারব । 

ওর বোধ হয়ু কিছু গরমের পোশাক লাগবে । 

যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 

কিছুক্ষণের মধো ডিনা এসে খবর দিল মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গেছে! সে 
গিন্নীমাকে ডাকছে। 

মিস্টার আর মিসেস বার্ড জনেই বান্নাখরে গেলেন । দেখলেন, একটা 
ট্রলের উপর এলিজা আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে । 

মিস্টার বার্ড এলিজাকে জিজ্ঞ'না করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ ? 
কি চাও? 

এলিজা বলল, আমি আসছি কেন্টাকি থেকে ৷ কাল রাত্রিতে বেবিষেছি 
সেখান থেকে । বরফের চাঁইএর উপর পা ফেলে কোনরকমে নদী পার 
হয়েছি। 

এলিজার নদী পার হওয়ার কথায়ু সকলেই বিশ্ময় স্তম্ভিত হয়ে গেল। 
লিজা আবার বলল, ঈশ্বর আমায় সাহায্য করেছেন৷ আমি আমার ছেলেকে 
বীচাবার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম । 

তুমি কি ক্রীতদাসী? তোমার মনিব কি অত্যাচার করতেন তোমার 
উপর ? 

এলিজ। বলল, আমি ছিলাম কেন্টাকির এক ভদ্রলোকের ক্রীতদাসী । 
তিনি খুবই ভাল লোক । কিন্তু দেনার দায়ে আমার ছেলেকে এক নিষ্ঠ,র 
দাস ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দিল। আমি তা জানতে পেরে পালিয়ে 
এসেছি । সেই লোকটা আমায় ধরতে আসছিল বলেই আমি বিপদের ঝুঁকি 
নিষে এইভাবে নদী পার হই। 
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তোমার স্বামী নেই ? 

আমার স্বামী অন্ত এক নিষ্ঠ,র প্রকৃতির লোকের ক্রীতদাস। তিনি তাকে 
দক্ষিণ দেশে বিক্রয় করে দেবেন বলেছেন। 

এখন কোথায় তুমি যেতে চাও ? 

কানাডায় । আমি জানি না জায়গাটা কোথায় । 

মিস্টার বার্ড বললেন, জায়গাটা অনেক দূরে । তবে আমি যতদূর পারব 
সাহায্য করব। আজ রাতের মত এখানেই থাক। কাল সকালে দেখব কি 
ব্যবস্থা করা যায়। 

মিস্টার ও মিসেস বার্ড দুজনে আবার তাদের ঘরে এলেন । পায়চারি 
করতে করতে মিস্টার বার্ড বললেন, আজ রাতের মধো্ট একটা ব্যবস্থা করতে 
হবে। কারণ কাল সকালেই মনে হয বাবসাফীটা দলবল নিযে এখানে 
এসে হাজির হবে মেয়েটির খোজে । মেয়েটিকে হয়ত লুকিয়ে রাখা যেত। 
কিন্তু বাচ্চা ছেলেটিকে নিষেেই ভাবন|। 

মিসেস বার্ড উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "তাহলে কি করবে ভেবেছ । 

মিস্টার বার্ড বললেন, এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে পাহাড়ের 
ওপারে ভান ট্রম্প নামে আমার এক পুরনো মক্কেল আছেন । একদিন তার 
অনেক ক্রীতদাস ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে ওখানে 
একটা জায়গা কিনে বাস করছেন । তিনি যেমন শক্তিমান তেমনি দয়ালু। 
মেয়েটিকে একবার তার কাছে নিযে যেতে পারলে তিনি ওকে রক্ষা করবেন । 
আমি মনে করছি আজ রাতেই ওকে নিয়ে যাব। 

মিসেস বার্ড বুঝলেন একবার কোন বিষষে তীর স্বামী মনস্থির করে নিলে 
বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাই তিনি বললেন, কুজোকে নিযে যাও। 

মিস্টার বার্ড বললেন, পথট। খুব খারাপ। তবে আমি ঘোড়ার চড়ে 
যাওয়া! আসা করেছি বলে আমার জানা আছে । আমি নিজে গাঁড়ি চালাব । 
তবে কুজো আমার সঙ্গে যাবে । মেয়েটিকে বুঝিষে তুমি নিয়ে এস। কিছু 
গরম কাপড় দিও ওর সঙ্গে । 

. মিসেস বার্ড এলিজার গায়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে এলেন সঙ্গে 

করে। কুজে। শাড়ি বার করল। মিসেস বার্ড ওদের বিদায় দিলেন। 

কৃতজ্ঞতার আবেগে চোখে জল এল এলিজার। 

পিচ্ছিল পাহাড়ী পথে অতি কষ্টে এগৌতে লাগল গাড়িটা । এইভাবে 
আঙ্কল--১২ 


১৮৬ কিশোর কল সিকস্‌ 


কয়েক ঘণ্ট। চলার পর শেষ রাতের দিকে একটা বিরাট খামার বাড়ির সদর 
দরজার সামনে দাড়াল গাড়িটা । 

লগ্ঠীনের 'আলো হাতে ভ্যান উ্রম্প নিজে দরজা খুলে দিলেন। তার 
চেহারাটা যেমন দেত্যের মত বিশাল তেমনি হৃদয়ুটাও মহৎ । 

মিস্টার বাড তাকে এলিজার সব কথা খুলে বলতে ভ্যান ট্রম্প অভয় 
দিয়ে বললেন কোন চিন্তা নেই। আমি ওকে রক্ষা করব? আমার সাতটি 
ছেলে আছে । এখানে আমার অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পায় না। 

একটি ঘরে এলজার জন্য বিছানা পেতে দেবার আদেশ দিষে তাকে 
বললেন. ভয় করবে না মা । এটা তোমার নিজের বাড়ি মনে করে থাকবে । 

ভ্যান ট্রম্প মিস্টার বার্ডকে রাতটা কাটিয়ে যেতে বললেন তার বাড়িতে 
কিন্তু বার্ড থাকলেন না। বললেন রাতের মধেঃই বাড়ি ফিরে যেতে হবে 
তাকে । 

৯ 


সেদিন তখনো ভাল করে ভোর হযুনি। কিন্তু টমকাকী ও ভাব স্ত্রী করো 
ছুজনেই উঠে পড়েছিল সক'লে। উম বাইবেলটা খুলে বসেছিল । কিন্ত 
পড়ায় মন বসাতে পারছিল না সে শুধু বারবার ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে 
তাকাচ্ছিল আর একটা করে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল তার বুকের 
ভেতর থেকে । ক্লো একট! জাম! ইস্ত্রী করছিল । 

কে! প্রথমে কথা বলল । ক্লো৷ বলল, ওরা এমন একট লোকের হাতে 
তোমায় বিভ্রি করল যে আবার তোমায়ু কোথায় কার কাছে বিক্রি করবে 
তার কিছু বুঝতে পারছি না । তাহলেও একটা সাস্তবনা ছিল। অবণ্য গিন্নীমা 
বলছেন, অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল হলে আবার ওরা তোমায় ফিবিষে আনবেন । 
কিন্তু তার আগে ওরা হয়ত তোমায় খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে। 

টম বলল, তুমি ভেবো না ক্লো। এখানে যেমন ঈশ্বর আছেন তেমনি 
যেখানেই আমায় বিক্রি করুক সেখানেও ঈশ্বর আছেন । ঈশ্বর যা করেন 
ভালই করেন । এখন আমার উপর দিয়েই গেল । তবু তুমি আর ছেলেমেয়ের 
নিরাপদে থাকবে । 

ক্লো৷ বলল, মনিব কিন্তু এটা ভাল কাজ করলেন না। তোমার মত সং ও 
বিশ্বস্ত চাকরকে অনেক আগেই মুক্তি দেওয়৷ উচিত ছিল। 

এমন সময় মিসেস শেলবি এসে ঘরেঢু কলেন। টমকে দেখা দিতে এসে 
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চোখে জল এল ঠার। মিস্টার শেলবি কি একটা কাজে কোথায় বেরিয়ে 
গেছেন। হয়ুত টমের বিদায় দৃশ্যটা দেখার মত সহ্যশক্তি ছিল না তাবু। 

মিসেস শেলবি জলভরা৷ চোখে বললেন, আমি কথা দিচ্ছি টম। আমি 
তোমার খবরাখবর ঠিক নেব । অবস্থাটা একটু ভাল হলেই ফিরিয়ে আনব 
তোমায় । 

সহসা হালি এসে দরজায় বুটের লাথি মারল । টম দরজা খুলে দিল । 
টমকে গাড়িতে ভোলার আগে তার পায়ে একটা লোহার বেড়ী পরিষে দিল 
হালি। 

মিসেস শেলবি বললেন, ওটার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

হালি বলল, আসল কথা কি জানেন ম্যাডাম? একবার এখান থেকে 
পাঁচশো ডলার খুইয়েছি। আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই ন1। 

গাড়ি ছেড়ে দিল । টম শেষবারের মত চারদিকে একবার তাকাল । 
পরিচিতি দৃগ্য:বল। পাত হয়ে ছুটে চলল গাড়িটা । মাইলখানেক যাবার 
পর 'একটা কামারশালের সামনে গাড়িটা থামাল হ্ালি। সেখানে লোহ'র 
একটা হাতকড়া গাড়য়ে মের হাতে পরিয়ে দিল । 

হানতকডাঢা তরি হবার সময় টম বখন কামারশ'লের সামনে একটা 
বেঞধিিতে বসেছিল খন শেলবির ছেলে জর্জ ঘোড়ায় করে একজায়গা থেকে 
আসছিল । গে টমকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে টমের গলাটা জড়িয়ে 
ধরল । 

সে ফুঁপিষে কাদতে কাদতে বলল, আমি বড় হলে এই জঘন্য অপরাধ 
ওদের করতে দতাম না। 

এই বলে নে গ্রচণ্ড রাগে ঘু'ঁবি পাকিয়ে হ্যালিকে তেড়ে যেতে টম তার 
হাতটা ধরে ফেলল । টম তাকে বলল, শান্ত হও লক্ষ্মীটি। তুমি লোকটাকে 
এইভাবে বাগিয়ে দিলে আমার তাতে উপকার 'ত হবেই না, বরং ক্ষতি হতে 
পরবে। 

জর্জ বলল, আমি লিঙ্কনদের সঙ্গে বেড়াতে না গেলে এমনটা কখনই 
ঘটতে দিতাম না। সমস্ত বাড়ি লগ্ুভণ্ড করে ছাড়তাম। 

টম বলল, যাক, ভালই হলো।। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমার 
সঙ্গে আর হয়ুত আমার কোনদিন দেখাই হবে ন1। 

জর্জ বলল, ও কথা বলো না টমকাকা। তোমাকে ফিরিয়ে না আন! 
পর্যন্ত আমি বাবাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ব । 
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এই বলে এক ভলার একটা মুদ্রার ফুটোতে একটা সুতো পরিয়ে টমের 
গলায় বেঁধে দিয়ে বলল, এইটা দেখলেই তোমার মনে পড়বে আমি তোমাকে 
ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম । 

টম বলল, তুমি একদিন বড় হবে। ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি । 
তোমার বাবা মা একদিন যেন গৰবোধ করতে পারেন তোমার জন্য । 

জর্জ বলল, তুমি দেখো টমকাকাঃ আমি বড় হবই। 

টম বলল, হ্থ্যা, গুরুজনদের যেন কোনদিন অমান্ত ব! অশ্রদ্ধা করো না। 

কিন্তু তীর যদি কোন অন্যায় করেন? 

তা হলেও তাদের অশ্রদ্ধ। কর। উচিত নয়। 

এমন সময় হালি কামারশাল থেকে হাতকড়া নিয়ে এল । জর্জ হালিকে 
বলল, আমি বাবা মাকে সব বলে দেখ । 

হালি হ:স্থিল্যভরে বলল, স্বচ্ছন্দে বলতে পার । 

জন্ত জানোযারদের মত মানুষ কেনাবেচা করতে তোম।র লজ্জা! করে না? 

তোমার পুরবপুরুষেরা যখন মানুষ কেনাবেচা করত তখন আমারই ব1 লজ্জা 
করবে কেন ? 

বড় হলে আমি কখনো একাজ করব না। বিদায়ু টমকাকা। 

টম বলল, বিদাযু মাস্টার জর্জ । ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন । 

গাড়িতে উঠে টমের হাতে হাতকড়াট! পরিয়ে দিল হ্যালি। তারপর 
বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে ' কোন চালাকি বা খারাপ ব্যবহার না করো 
তাহলে আমিও কখনো খারাপ ব্যবহার করব না। 


৭০ 


সেদিন আবহাওয়'টা ছিল বড় বিশ্ী। হোটেলের ভিতর পানকক্ষে বেশ 
ভিড় জমে উঠেছে । ঘরের দেওয়ালে একটা বিজ্ঞাপন অনেকে দেখছিল । 
এমন সময় মিস্টার উইলসন নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বিজ্ঞীপনট। 
পড়তে লাগলেন । 

একজন বলল, পালিয়ে যাওয়া এক নিগ্রোর বিজ্ঞাপন । 

মিস্টার উইলসন তার হাতের ব্যাগ আর ছাতাট! একটা চেয়ারের উপর 
রেখে বিজ্ঞাপনটা মন দিয়ে পড়তে লাগলেন । বিজ্ঞাপনে লেখ! ছিল £ 

“জর্জ হ্যারিস নামে আবার একজন মূলাটো ভৃত্য পালিয়ে গেছে। বয়স 
পঁচিশ ছাবি্বিশ । ছ ফুট লম্বাঃ মাথায় হালক। বাদামী রঙের ঘন কৌকডানে। 
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চুল। অসম্ভব বুদ্ধিমান । ইংরাজি লিখতে ও বলতে পারে । যে কোন শ্বেতাঙ্গ 
পুরুষের ছদ্মবেশে পালাতে পারে। তার পিঠে ও কাধে গভীর ক্ষতচিহ্ন 
আছে এবং ডান হাতে উল্িতে এই অক্ষর খোদাই করা আছে। 

তাকে জীবিত ধরে দিতে পারলে চারশো ডলার পুরস্কার দেব। তাকে 
হত্যা করা হয়েছে, এ প্রমাণ দিলেও এ একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে 1” 

উইলসনের পাশে একজন বোগা পশুপালক ধরনের লোক বলল, দেখে 
মনে হয় পালিয়ে যায় ত্ৃত্যটি খুবই বুদ্ধিমান আর মনিবটি নিষ্ঠ,র ব্যবহার 
করত তার সঙ্গে । তা না হলে পিঠে ও কাধে গভীর ক্ষতচিহ্ হবে কি করে ? 

মিস্টার উইলসন বললেন, বিজ্ঞাপনে যার কথা বলা হয়েছে সে বদি জর্জ 
হ্যরিস হয় তাহলে মামি তাকে চিনি । সে আমার কারখানায় ছ বছর কাজ 
করেছে। সে শুধু বুদ্ধিমান নয, প্রতিভাবান । ও একটা যন্ত্র আবি্ষার করে 
আমার কারখানায় । গে ঘগ্্র আজকাল অনেক কারখানাতেই ব্যবহৃত হচ্ছে। 
কিন্ত ওর মনিব জোর করে ছেলেটাকে আমার কারখানা থেকে সরিয়ে নিযে 
গিষে চাষের কাজ করাচ্ছিল । 

ঘরের ভিতরে যখন এই কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সরইখানার বরে 
একাগাড়িতে করে এক যুবক একজন নিগ্রো চালককে সঙ্গে করে নামল 
গাড়ি থেকে । 

আগন্তকের চেহারাটা বেশ লম্বা । গায়ের রং স্পেনদেশীয়দের মত। 
মাথায় ঘন কালো একরাশ চুল। চোখ ছুটো অস্বাভীবিক রকমের জ্জল। 
সরাইখানার মালিকের কাছে সে বলল তার নাম হেনরি বাটলার একলাগুস্‌ 
শেলবি কাউন্টি। 

আগন্তক উপরতলায় একটা ঘর ঠিক করে তার নিগ্রো ভূত্যকে বলল, 
আমার মালপত্র উপরে নিষে যাও । আমায় কতকগুলো দরকারী চিঠি লিখতে 
হবে। 

আগন্তককে দেখার পর থেকে মিস্টার উইলসনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন 
তাকে এর আগে কোথায় দেখেছেন। 

আগন্তকও মিস্টার উইলসনের চোখ মুখ ভাল ক: লক্ষ্য করে বলল এক 
সময়, আশা করি, আপনিই মিস্টার উইলসন? আমি প্রথমটায় অংপনাকে 
ঠিক চিনতে পারিনি । আমার নাম হেনরি বাটলার । 

আগন্তককে ভালভাবে খু'টিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একসময় উইলসন 
বলে উঠলেন, জর্জ তুমি? 
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মুখে একটুখানি ম্লান হাসি ফুটিয়ে আগন্তক বলল, হ্যা আমি জর্জ। 
ছল্পবেশে আত্মগোপন করে আছি আমি । বাদামগাছের ছাল দিযে গায়ের রং 
হলুদ করেছি, কলপ দিয়ে চুলের রং কালো করেছি। ফলে বিজ্ঞাপনে দেওয়া! 
চেহারার বর্ণনার সঙ্গে আমার তেমন কোন মিল নেই। 

উইলসন বললেন, তুমি কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ । 
আমি তোমাকে এ পরামর্শ কখনই দিতাম না। 

জঞ্জের বাবা ছিল এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক আব মা ছিল এক নিগ্রো 
ক্রীতদাসী। তাদের মিলনের ফলে জর্জের জম্ম হয়। তার না ছিল রূপসী । 
মার কাছ থেকেই সে পেয়েছে উজ্জ্বল একজোড়। সুন্দর চোখ আব বাদামী রং । 
দেহের গঠন ও বুদ্ধি পেয়েছে তার অপাত পরিচয় বাবার কাছ থেকে। 

উইলসন বললেন, তোমার জন্ত আমি স্কাই ছুঃখিত জর্জ । আমি সব 
জানি। তবু বলব, নিজের দেশের আইন শংখলা ভেঙ্গে এভ'বে পালিয়ে 
যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। 

জর্জ হারিদ স্ষোভেন সঙ্গে বলল, একমাত্র কবরখানা ছাড়া আইন আর 
কোথায় আছে স্যার * আমি সব জেনেই বিপদ্রে ঝুঁকি নিয়েছি । 

তাহলেও বলব দেশের আইন ভাঙ্গতে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। 

জন্ত বলল, আমার বাবা মারা যাওয়ার পর যখন "ওরা আমাদের সব কিছু 
নিলাম করে নিয়ে আমার চোখের সামনে আমার সব ভাই বোনকে মার কোল 
থেকে ছিনিয়ে বিক্রি করে দেয়,যখন আমাকেও মার কাঞ্ছ থেকে বিশ্ছিন্ন করে 
_ তখন দেশের আইন কোথায় ছিল £ আইন, ঈশ্বর সব আপনাদের জন্ক, 
আমাদের জন্থ নয়। আমি আর আমার পড়দি একই মনিব হ্যারিসের 
বাড়িতে ছিলাম । কিন্ত আমার বড হ্যারিপের অন্থায় প্রস্তাবে রাজী না 
হওয়ায় দে তাকে প্রায়ই একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে চাবুক মারত। দিদির 
কারা শুনেও আমি কিছুই করতে পারতাম না বাইরে থেকে । তারপর বিষে 
করে শ্রন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে কিছুট! শান্তি পেয়েছিলাম জীবনে । 
কিন্ত সে শান্তিও রইল শা। আমাকে আপনার কারখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে 
হ্যারিস অত্যাচার শুরু করে দিল আমার উপর । ওদিকে দেনার দায়ে আমার 
স্ত্রীর মনিব আমাদের শিশুপুত্রকে বিক্রি করে দেওয়ায় তাকে নিযে অজানার 
পথে পালিয়ে গেল আমার স্ত্রী । 

অবশেষে উইলসন বললেন, ঠিক আছে জর্জ, আমি তোমার পথে আর 
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কোন বাঁধা সৃষ্টি করতে চাই না। তবে আগার অনুরোধ সাবধানে চলবে | 
আর এই টাকাগুলো তুমি রেখে দাও । 

পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে সেগুলো জর্জের হাতে তুলে 
দিতে গেলেন উঠলসন। কিন্তু জর্ভ বগল, আপনার কাছে আমি এমনিতেই 
কৃতজ্ঞ । আপনার টানা নিতে পারব না। আমার কাছে যা টাকা আছে 

[তেই চলে যাবে। 

উইলমন ধললেন, তুমি না নিলে আমি খুবই ছুখ পাব। এগুলো দেব 
বলে ঠিক করেই রেখেছিলাম, সুযোগ পাইনি । এগুলো ভোমারই ওাপ্য। 

অবশেষে টাক!টা নিল জর্জ । উষ্লসন বললেন, তোমার সঙ্গে ছেলেটি 
৫? 

ও কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল । আমিও কানাডায় যেতে চাই। 
সেখানে সবাই ম্বাদীন | ছেলেটির মা এখানে মনিবের খুব অত্যাচার ভোগ 
রছে জাশছে পেরে ও মাকে মুক্ত করে নিতে এসেছে । এখনো ওর মা 
খোজ পায়নি । 

উইলসন জর্ভকে ভাল করে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সত্যিই তোমাকে 
দেখে এখন চেনা যায় না জজ । কিন্তু সরাইখানায়ু এলে কেন ? 

জন্জ বলল, আমি দিনের বেলায় পথ চলি, আর রাত্রিতে যে কৌন একটা 
ভাল সবাইখানায় খাকি। কাল সকালেই আমি ওহিও চলে যাব। আর 
দেখা হবে না কখনো । 

জর্জ তার পোশাকের ভিতর ছুটো পিস্তল আর একটা ছে, দেখিয়ে 
বলল, যদি কোনদিন ধরা পড়ি শাহলে এ জীবন আর রাখব না। ক্রীতদাস 
জীবন আর যাপন করব না কোনদিন । 

এর পর বিদাু নেবার সময় উঠলসনের হাতে একটা পিন দিষে জঞ্ত 
বলল, যদি কোনদিন আমার ক্ত্রীর দেখা পান তাহলে এই পিন্টা তাকে দিয়ে 
বলবেন, জীবনের শেষদন পর্যন্ত আমি তাকে ভালবেসে গেছি । এই পিনটা 
সে আমাকে বড়দিনে উপহার দিয়েছিল । যদি ও পারে তাহলে ও যেন 
'শীনাভায় চলে যায়। 

উইলসন বললেন হ্যা ই, নিশ্চয়ই বলব। &ে।মার মত নিভীক নির্দোষ 
ছেলেকে ঈশ্বর নিশ্চয় সাহায্য করবেন । বিশ্বীন করো- ঈশ্বর আছে। 

জর্জ বলল, হয়ত আছেন আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য নয । 

উইলসন বললেন, ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলেরই । আলো অন্ধকার 
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জড়ানো মেঘের মধে গ্তাষের সিংহাসনে তিনি প্রতিচিত। ঈশ্বরের উপর 
বিশ্বাস রেখো । তিনি অবশ্যই তোমায় সাহাষ্য করবেন । সব ঠিক হয়ে যাবে। 
এ জীবনে না হযু পরবর্তী জীবনেও দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে । 


১১ 


টম আর হ্যালিকে নিয়ে ছুটে চলেছিল গাড়িটা । হ্যালি ভাবছিল 
টমকে হাটে নিয়ে গিষে বেচে কত লাভ করবে আর টম ভাবছিল তার 
জরাজীর্ণ বাইবেল থেকে পড়া যীশুর বাণীগুলো কিভাবে কাজে পরিণত করে 
চলবে । কিভাবে হতাশার গভীর অন্ধকার থেকে তার আত্মাটাকে টেনৈ 
তুলতে পারবে । 

হঠাৎ কি মনে হতে পকেট থেকে একটা বিজ্ঞাপন বার করে পড়তে 
লাগল হ্যালি, কেপ্টাকির ওয়াশিংটন শহরে কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে 
নিলামে বিক্রি করা হবে । 

ওদের গাড়িটা ওয়াশিংটন শহরে পে!ছল সন্ধ্যাবেলায়। টমকে জেল- 
খানায় রেখে হ্যালি রাত কাটাবার জন্য চলে গেল সরাইখানায়। 

পরদিন অদালত প্রাঙ্গনে গিয়ে হ্যালি দেখল মোট পাঁচজন নিগ্রো দাস- 
দাসীকে বিক্রি করা হবে । তাদের মধ্যে একজন ষাট বছরের অথব বুড়ী ছাড়া 
আর সবাই কমবধুসী ক্রীতদাস ।.সব চেয়ে হ্যালির পছন্দ হলো আলবাট' 
নামে চোদ্দ বছরেবু একট! ছেলেকে । হ্যানার নামে বুড়ীট। ছিল তার মা। 

হালি এ্যালবটকে নিলামে কিনে নিলে বুড়ী হ্যানার ক্তার পায়ে পড়ে 
কাদতে লাগল । বলল, তুমি আমাকেও নাও। আমরা একসঙ্গে থাকব। 
আমিও কাজ করতে পারি। 

কিন্তু হ্যালি তাকে লাখি মেরে সরিয়ে দিল । বুীকে কিছু বলল না। পরে 
অন্য একটা ভাল লৌক কম দামে কিনে নিল বুড়ীকে। 

এরপর দিনকুতক ধরে আরে! কয়েকজন ক্রীতদাস কিনল হ্যালি। তারপর 
টমের সঙ্গে সবাইকে একট। স্টামারে চাপিয়ে ওরা অলিয়ান্সের দিকে চলল। 
সেখানে হাটে বিক্রি করবে এদের । 

স্ীমারটার নাম ছিল লা বেল রিভিযের ৷ যেমন বড় তেমনি পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন স্টামারের নিচে ডেকে মলিপত্রের সঙ্গে ব্রীতদাসদের রাখা হলো। 
উপরতলায় বদল শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা । 

মাথার উপর নীল আকাশ রোদে ঝলমল করছিল। ত্পাশে মনোরম 
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প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো পাণ্টে যাচ্ছিল প্রতি মুহুর্তে । উপরতল। থেকে শ্বেতাজ- 
যাত্রীদের আনন্দোচ্ছল কলহাম্ত ভেসে আসছিল । নিচের ডেকে আত্মীযুন্ষজন 
থেকে বিচ্ছিন্ন ক্রীতদাস ক্রীতদামীদের তখন বিষাদ অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসে 
বাতাসট] ভারী হয়ে উঠছিল । 
পরদিন একটা ছোট শহরে স্টামারটা কিছুক্ষণের জন্য থামল। হ্যালি 
একবার নেমে শিয়ে একটু পরে আবার স্্রীমারে এসে উঠল। হ্যালি ফিরে 
আসার আগে একটি সুন্দরী যুবতী একটা শিশুপুত্র কোলে স্থীমারে ছিল৷ 
হালি এসে তার ক!ছে গিষে তার কানে কানে কি বলতে মেয়েটির মুখ 
কালো হয়ে উঠল। 
মেয়েটি বলল, আমি আপনার কচ বিশ্বাস করি না। আপনি আমাকে 
বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন । 
হালি বলল, অ'ঙারু কথা বিশ্বাস না হযু এই কাগজটা দেখ । কোন ভদ্র 
লোককে দিয়ে এইটা পন়্াও। 
এই বলে হ্যালি তার পকেট থেকে একটা কাগজ বাবু করে বলল, আমি 
যে তোমাকে কিনেছি এইটা তার দলিল । তোমীর মনিব এতে সই করেছেন 
এবং আমি তাকে নগদ টাক মিটিয়ে দিয়েছি। 
মেয়েটি বলল, আমার মনিব বলেছেন উনি আমাকে লুসিডিনে পাঠাচ্ছেন। 
সেখানে যে সরাইথানায় আমার স্বামী কাজ করেন সেখানে আমায় বণাধুনির 
কাজ করতে হবে। 
হ্টালি একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে ডেকে দলিলট দেখাল । 
ভদ্রলোক দলিলটা পড়ে শুনিয়ে দিল মেষেটিকে। বলল, এটা জন 
কসাডিকের সই করা৷ এক বিক্রয় দলিল। উনি লুসি নামে একটি বি আর 
তার বাচ্চাটিকে হালি নামে এক ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়েছেন । 
লুকিয়ে তার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল লুসি। তার চোখ থেকে 
জলের ধারা পডতে লাগল । 
একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তার ক্রীতদাসদের তদারক করার জন্য ডেকে 
এসে লুমির ছেলেটাকে দেখে বলল, বাচ্চাট। দেখতে “বশ সুন্দর ত। 
তারপর হ্যালিকে ভদ্রলোক বলল, আপনার সংগ্রহ ত বেশ ভাল দেখছি। 
এ মেয়েটিকে কি দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছেন ? খামারের কাজে ওকে বিক্রি করলে 
ভালই দাম পাওয়। যাবে। 
হ্যালি বলল, তা। বটে কিন্তু অতটুকু বাচ্চাকে নিযে ও কি করে খামারে কাজ 
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করবে? অবশ্য স্বযোগ পেলে আমি বাচ্চাটাকে অন্ত কোথাও খিক্রি করে 
দেব । ইচ্ছা করলে আপনিও কিনে নিতে পারেন । 

ভদ্রলোক বলল, স্বচ্ছন্দে কিনতে পারি । 

এরপর শুরু দরাদরির পালা । অবশেষে ছেলেটাকে পঁয়তালিশ ডলারে 
বিক্রি করতে বাজী হলো হ্যালি। এ সম্বন্ধে লুসি কিছু জানতে পারল ন]। 

হ্যালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় নামবেন £ 

লুসিডিনে । 

ভালই হবে । তখন সন্ধো হয়ে যাবে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়বে । সেই 
ফাকে গোপনে মারতে হবে কাজট]। 

হ্যালি বিক্রয় দলিলে মই করলে ভদ্রলোক টাকা মিটিয়ে দিল। 

মার ছুটে চলল । লুসডিনের স্টাারধাটে যখন গ্লামারটি ভিডল তখন 
সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে | বাচ্গটা ঘুমিষে পড়লে লুসি তাকে ছুটো 
প্যাকিং বাল্সের মাঝখানে নামিয়ে রেখে রেলিংএর ধারে গিষে দাড়িয়ে ঘাটের 
দিকে তাকিয়ে দেখতে লগল তার স্বামী এসেছে কিনা । এই সময় পাকিং 
বাকের সামনে যাত্রীদের ভিড় জমে উঠতে এক ফাকে ভদ্রলে!ক লুসির ঘুমস্থ 
বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে নেমে গেল স্টামার থেকে । 

্রীমারটা আবার ধোয়া ছেড়ে চলতে লাগল | জেটিটা দূরে সবে গেল। 
লুসি তার ন্বামীনে দেখতে না পেয়ে বেলিং থেকে ফিরে এসে হার ছেলেকে 
দেখতে পেল না। আতনাদ করে উঠল লুসি । 

হ্যালি তখন বলল, তোমার বাচ্চাকে আমি একজন সদাশয় ভদ্রলোককে 
বিক্রি করে দিয়েছি ৷ তুমি যান্ড দক্ষিণ দেশে । তোমার বাচ্চা তোমার কাছে 
থাকার চেয়ে ভাল থাকবে । ছুঃখ করো না। 

অবসন্ন দেহে বসে পড়ল লুসি । একটা কথাও বলল না । কোন চিৎকার 
চেঁচামেচি করল ন!। হ্যালি ভাপ ছেড়ে বাচল। সে লুসিকে সান্তনা দেবার 
চেষ্টা করলে লুদি বলল, আপনি আমার সঙ্গে আবু একটা! কথাও বলবেন ন।। 

হ্যালি নীরবে অন্যত্র চলে গেল । 

ক্রমে রাত্রি নেমে এল। টম সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল প্রথম থেকে। 
সে এক সময় উঠে গিয়ে ছেলের পরিহ্যঞ জামায় মুখ ঢেকে বসে থাকা 
লুসিকে সাস্থবনা দেবার চেষ্টা করল | লুসি ডুকরে কেঁদে উঠল । 

রাত বাড়লে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একে একে | টমও একটা প্যাকিং বাক্সের 

উপর টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল 1 একা শুধু লুসির চোখেই ঘুম নেই। সে 
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তারাভর! আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল | শুধু স্টামাবরের জল কাটার 
শব্। ছাড়া আর সব কিছু নিঝুম নিস্তব্ধ । 

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল টমের 1 দেখল মেয়েটি যেখানে বসে 
ছিল সেই জাযুগাট। খালি । হঠাৎ জলে ভারী একটা জিনিস পড়ার শব্দ 
হলো । মনে হলো কে যেন সামার থেকে ঝাপ দিল জলে । 

টম বেশ বুঝতে পারল সব জালা ঘন্তণার হাত থেকে নিজের মুক্তি নিজেই 
বুচন! করে নিল লুসি । তার বাইবেলের কথা ব্যর্থ হলো ্‌ 

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জেগে উঠল হ্যালি। তার ভ্রীতদাসদের 
দেখতে এসে মেখেটিকে দেখছে না পেয়ে উমকে আর কথা জিজনা করুল। 

যা যা ঘটেছিল তা সব বলল টম । হার বেশি কিছু জানে নাসে। 

সাবা স্মারের মব জায়গাগুলো তন তল করে খুঁজল হ্যালি। কিন্ত 
কোথাও মেয়েটিকে এ। পেয়ে একটা খাহা খুলে লুসের জায়গাযু লিখে রাখল 
দ্কতি | 

লুসির মৃত্র থেকে এই ক্ষকিটাত বড হয়ে টিচল হরি কাছে। 


১২. 


মিসিসিপি নদীন্চে যেখানে গহিএ নদী এসে পড়েছে সে জায়গাটা এত 

চওড়া যে এপার এপার দেখাই যায় না!) ত্রুমে টামারটা এসে পড়ল সেইখানে। 
অলিয়ান্দ এখনে একশো মাইলেরও বেশি পথ । 

নদীটা একটা উচু মালভমির উপর দিয়ে বযে যাওয়ায় স্টার থেকে 
দুধারের ক্ষেত খামার সব দেখা যাস্সিল। তা দেখে টমের মনে পড়ল জার 
ফেলে আসা জীবনের কথা । তার ছেলেমেয়ের কথা। মনের ছুঃখে সে তার 
জীর্ণ বাউবেলটা খুলে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বাইবেলের 
কথাগচলো মনে ভেবে সাস্বনা পাবার চেষ্টা করে সে। 

বাইবেলে এক জাষুগয় আছে, অকারণে তোমার মনকে কষ্ট দিও না। 
আমার পিতার ভবনে অনেক কক্ষ আছে । আমি তারই একটিতে তোমার জন্য 
জায়গা করে দেব । 

স্টামারের যাত্রীদের মাঝে সেন্ট ব্লেষার নামে এক অল্প বয়ুমী ভদ্রলোক 
আছেন । তীর পাচ ছ বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আছে আর আছে 
এক মহিল11 মহিলাটি তাদের এক নিকট আত্মীয়! । 

মেফেটিকে বড় ভাল লাগে টমের। সে শ্রীয়ই ডেকে শৃখলিত ক্রীত- 
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দাসদের কাছে আসে । মাঝে মাঝে তাদের শিকলগ্ুলোকে ছোয়। তার টফি, 
বাদ।ম আর কমলা এনে তাদের ভাগ করে দেয়ু। 
টম চেরীফলের বীজ, বুনো বাদাম দিয়ে সুন্দর সুন্বর ঝুঁড়ি. অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ 
বাশি প্রভৃতি খেলনা তৈরি করতে পারত। এ বিষয়ে তার একটা দক্ষতা ছিল৷ 
একদিন টম যখন একটা কাঠের বাকের উপর বসে খেলনা বানাস্ছিল তখন 
মেষেটি তার কাছে এসে বসে নীরবে তা দেখতে থাকে । এইভাবে তাদের 
মধো আলাপ পরিচয় হযু এবং ভাব জমে ওঠে । 
টম তাঁকে জিজ্ঞীস! করে, তোমার নাম কি মেয়ে ? 
মেয়েটি উত্তর দেযু, ইভানজেলিন সেন্ট ব্রেয়ার । আমাকে সবাই ইভা বলে 
ডাকে । তোমার নাম কি? 
টম বলে, আমার নাম টম। কেন্টাকিতে আমি যখন থাকতাম তখন 
ছোটর। আমায় টমকাকা বলে ডাকত । 
আমিও তাহলে তোমায় টমকাক। বলে ডাকব। তুমি কোথায় থাক ? 
আমি তা জানি না ইভা । ওরা আমায় কার কাছে বিক্রি করার জন্য 
নিষে যাচ্ছে আমি তা জানি না। 
আমার বাবা তোমায় কিনতে পারেন তুমি আমাদের বাড়িতে খুব 
ভাল থাকবে । 
ধন্যবাদ খুকুমণি। 
্রীমারটা এবার একটা জাহাজঘাটে এসে থামল । এখানে কাঠ তোলা! 
হবে। টম খালাসীদেরু সাহায্য করল কাঠ তুলতে । ইভা তার বাবার সঙ্গে 
রেলিংএব ধারে দ্রাডিয়ে কাঠ তোলা দেখতে লাগল । 
কিছুক্ষণের মধ্য কাঠ তোলা হয়ে গেলে সিড়িটা গুটিয়ে নেওয়া হলো 
আর সঙ্গে সঙ্গে স্টামারটা ছেড়ে দিল । টম নিচের ডেকে সামনের দিকে ছিল। 
এদিকে রেলিংএর উপর ঝুঁকে থাকার সময় টাল সামলাতে না পেরে 
ইত্ভা হঠাৎ নদীতে পড়ে গেল । ত। দেখতে পেয়ে উমও সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ দিল 
নদীতে । ইভার বাবাও ঝাঁপ দিতে যাচ্িলেন। কিন্তু যাত্রীরা তাকে ধরে 
রাখল। | 
টম ভাল সাতার জানত। সে ইভার মুখটা একবার ভেসে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে ধরে স্টীমারের কাছে নিষে এল । ্টীমারটা তখন ধাড়িয়েছিল। 
সবাই ওদের ধরে ফেলল । ইভা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল । কিন্ত সকলের 
মিলিত চেষ্টায় তার জ্ঞান ফিরে এল । সে সুস্থ হয়ে উঠল। 
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পরদিন নিউ অলিয়ান্সের কাছাকাছি এসে পড়ল স্টামার । যাত্রীরা তাদের 
মালপত্র গুছিয়ে নামার জন্য তৈরি হতে লাগল। চুপচাপ ডেকের উপর 
দীড়িযেছিল টম। 

এমন সময় সেন্ট ব্রেয়ার হালিকে জিজ্ঞাস! করলেন, টমকে যদি আমি 
কিনি কত টাকায় আপনি বিক্রি করবেন ওকে ? 

সুযোগ বুঝে হালি বলল, খুব একটা লাভ না করে তেরশে। ডলারে ওকে 
ছেড়ে দিতে পারি। 

সেন্ট ব্রেয়ার বললেন, দামট। বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার হালি? 

হালি বলল, আপনার মেয়ে বাধুনা ধরেছে বলেই এই দামে দিতে রাজী 
হচ্ছি। ত| না হলে ওর মত বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ চেহারার ও নমর ক্রীতদাসকে 
দেড় হাজারের কম করতাম না। 

ইভা তখন তার বাবার গল। জড়িয়ে ধরে তাকে বলল, টমকে কিনে 
নাওন! বাপি । তোমার ত অনেক টাকা আছে। 

মিস্টার সেন্ট ব্রেয়ার হাসতে হাসতে বললেন ন্তাকে, তুমি ওকে নিয়ে 
কি করবে পুসিসোনা ? গল্প শুনবে না ওর পিঠে ঘোডাষু চড়বে ? 

আমি ওকে শুথা করতে চাই বাপি । 

মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন সেন্ট ব্রেয়ার। বললেন, আচ্ছা 
তাই হবে পুসিসোনা। 

সেন্ট ব্রেয়ার রাজী হয়ে যেতেই হালি দলিল করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে । 
কেনার কাজ সব হযে গেলে ইভ] টমের হাত ধরে তার বাবাকে দেখিষে বলল, 
দেখ ত টমকাকা, তোমার নতুন মন্বকে পছন্দ হয়ু ত? 

টম মুখ তুলে সেপ্ট ব্লেয়ারের সুন্দর হাস্তোস্ল মুখখানার দিকে তাকাল । 
মেয়ের ইচ্ছা পুরণ করতে পেরে উনি যেন খুশি হয়েছেন। কোন অহঙ্কার 
নেই। টম বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন হুজুর । 

সেন্ট ব্লেয়ার বললেন, আমিও তাই আশা করি । তোমার নাম কি? 

টম। 

তুমি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পার ? 

পারি হুজুর । আগের মনিবের কাছে বহুদিন দোড়ার গাড়ি চালিয়েছি। 

আমি তোমাকে এঁ কাজই দেব। তবে সাবধান মদ খেয়ে ষেন কোনদিন 
মাতলামি করে৷ না। 

আমি মদ খাই না হুজুর । 

বা গুনে খুশি হলাম । 
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ইভা বলল, আমাদের বাড়িতে তোমার কোন অন্তবিধা হবে না টমকাকা। 
বাবা খুব ভাল লৌক। কাউকে বকে না । 

ইভাদের গাড়িটা এসে থামল প্রাসাদের মনু বিরাট একট! বাড়ির 
সামনে । মুর আর ফরাসী স্থাপত্য রীতিতে তৈরি কারুকার্ষখচিত বাড়িটা 
পুরনো আমলের হলেও বেশ সুন্দর । 

ভিতরে প্রকাণ্ড উঠোন । উঠোনের মাঝখান দিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে 
গাঁড়িবারান্দার তলাষ গাড়িটা থামল। অনেক দাসদাসী বাড়ি থেকে 
বেরিষে এসে দাড়াল বাড়ির সামনে । তাদের মধো এ্যাভল্ফ নামে একজন 
বধুক্ক চাকরকে অগন্টিন সেন্ট ব্রেয়ার বললেন, আমর! ভিতরে যাচ্চি। তুমি 
মালপত্র গুছিষে রাখ । আস্তাবলের উপরকার ঘরটাতে টমের থাকার ব্যবস্থা 
করে দাও । 

অগান্টিন ইভা ও ওফেলিয়াকে নিয়ে বাড়ির ভিত্তরে চলে গেলেন । 
কুমারী ওফেলিয়া তার খুডতুতো। বোৌন। ক্ত্রী দীর্ঘকাল অন্ুস্থ থাকার জন্য 
ওফেলিয়াকে নিউ ইংল্যাণ্ডের ডায়ুমণ্ড থেকে নিয়ে এসেছেন অগ্াস্িন বাড়ির 
কাজকর্ম দেখাশোনা করতে। 

অগ'স্টিন লুসিয়ানার এক ধনী জমিদার পরিবারের সম্ভান। তারা ছুই 
ভাই। তার ভাইও ভারমস্তের এক জমিদার । অগাস্টিন লুসিয়ানায় পৈতৃক 
বাসভবনে থেকে জমিদারী দেখাশোনা করেন। মেরী নামে এক বূপসী 
মেয়ের সঙ্গে বিষে হয় তার । মেরীও তার অগাধ পৈতৃক ধনসম্পত্তির একমাত্র 
উত্তরাধিকরিণী ৷ 

অগাষ্টিন একসময় টমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি টম, আমাদের বাড়িটা 
তোমার পছন্দ হয়েছে তি? 

টম বলল, হ্যা হুজুর। 

সেদিন রবিবার সকালে টম পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে ঘোড়ার 
গাড়িতে করে ওদের শীর্জায় নিয়ে গেল । ইভা, তার মা মেরী আর ওফেলিয়া 
গেল। অগাস্িন বাড়িতেই রয়ে গেলেন। 

যাবার সময় অগ:ঠিন ইভাকে বললেন, ভাল না লাগলে তোমারও যাবার 
দরকার নেই। 

ঈভা বলল, আমি গির্জায় যাব বাব-। আমি সেখীনে যাব সবার জন 
প্রার্থনা করতে । টমকাকাও খুব ভাল প্রার্থনা করে । 

অগাহ্িন মেয়েকে চুহ্ধন বরে বললেন, আমার জন্যও '্কাহলে প্রার্থনা করে৷ । 
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এদিকে একদিন ছল্াবেনী জঙ্জ হারিস তার সহচর জিমকে সঙ্গে করে 
ওহিও নদীর ধারে সেই সরাইখানাটাযু এসে এলিজার খবর পায়। সেই 
খবরের সুত্র ধরে গীঁষে গিয়ে বার্ডের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে ভার ক্্রী এ 
ছেলের খোঁজ করতে থাকে । সেখান থেকে সে অবশেষে ভ্যান ট্রম্পের 
খামারবাড়িহে গিয়ে হাজির হয়। 

জিম তার আগেই 'ত।র মাকে খুজে পায়। জর্জ খন সেদিন সকালের 
দিকে ভ্যান ট্রম্পের খামারে আসে হখন ভিমের সঙ্গে তার মাও ছিল । 

স্বামীকে ছল্মবেশে দেখে খুশী হওয়ার চেয়ে ভযু পেয়ে গিয়েছিল এলিজা | 
কিন্তু খুব বেশী ক্লান্থ হয়ে পড়ার জন্য তখন বেশী কৃথা বলতে পীরেনি জর্জ | 
কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। 

ঘুম ভাঙ্গলে তর্ত শর পাশে বসে থাকা এলিজাকে বলল, আমরা যেভাবে 
হোক কানাডায় চলে যাব। 

এলিজা বলল, কিন্তু ওর! যদি আমাদের ধরে ফেলে + 

জও বলল, এখন আমি স্বাধ্‌ন মানুষ । এখন ওরা আর তোমকে বা 
তোমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না আমার কাছ থেকে। 

ওহিওর সরাইখানায় কার] পলাতক নিগ্সোদের খোজ করছে এই মে 
এক খবর পেষে সেদিন বাত্রিতেই বৃদ্ধ ভ্যান উ্রম্প ওদ্রে অন্ত এক নিরাপদ 
জাযুগায় সবিযে দিনে চাইলেন । 

জর্জ, এলিজা' ছেলে ও জিম আর 'তার মা সবাই বাতের খাওয়া শেষ 
করেই গাঞ্ডিতে চাপল | ফিন্য়াস নামে ভ্যান উ্ম্পের এক ভৃত্য গাড়ি চালিয়ে 
নিয়ে যাবে। গাড়ির পিছনে পিছনে হার হেজী ঘোড়াটাযু চড়ে যাবে 
মাইকেল ৷ বিপদ বুঝলে, বন্দুকের ফাক আওয়াজ করে জানাবে । দরকার বুঝলে 
ভ্যান ট্রম্পকে জানাবে। 

ভ্যান ট্রম্প একটা পু'ট।লতে করে এলিজার ছেলে জিন হারির জচ্য কিছু 
পোশাক আর কিছু খাবার দিল। 

পাহাড়ী চড়াইএর পথ বেয়ে গাড়ি এগিয়ে চলতে লাগল । সহসা পছনে 
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ওবা। ফিনিয়াস পিছন দিকে তাকিয়ে 
বলল ও হচ্ছে আমাদের মাইকেল। আমি ওর ঘোড়ার চলার শব্দ চিনি। 

কিন্ত একটু পরে মাইকেল হাপাতে হাপাতে জোর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে 
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খবর দিল আট দশ জন লোক ঘোড়ায় করে এই দিকেই আসছে । ওরা নিশ্চয় 
পলাতকদের সন্ধান পেয়েছে। 

ফিনিয়াস গাঁড়ি থামিষে আরোহীদের বলল, ভয়ের কিছু নেই। আগে 
তোমাদের একট নিরাপদ জায়গা নিয়ে যাব, তারপর যুদ্ধ করব ওদের সঙ্গে । 

এই বলে খুব জোরে গাড়িট। চালাতে লাগল । খুব জোরে ঘোড়াগুলোকে 
ছোটাতে লাগল । জর্জ আর জিম দুজনে ছুটো! পিস্তল ধরে বসে বইল চুপ 
করে। এলিজা ছেলে জিম হরিকে বুকে চেপে রইল । জিমের মা' প্রার্থন। 
করতে লাগল । 

অবশেষে একটা গিরিখাতের সামনে এসে গাড়ি থামাল ফিনিয়াস। 
তিরিশ ফুট গভীর গিরিখাতটা পার হয়ে ওদের যেতে বলল ওদিকের 
পাহাড়টায়। এ জায়গাটার সব ফিনিয়াসের চেনা । এর আগে কতবার 
শিকার করতে এসেছে সে। 

ফিনিয়াম এলিজার ছেলে জিম হ্যারিকে আর জিম তার বুড়ী মাকে কাধে 
তুলেনিল। তারপর থাদে নেমে খাদটা পার হয়ে একটা সরুপথ দিয়ে ওদিকের 
পাহাড়টায় চলে গেল। এক জায়গায় হুহাত একটা ফাটল পাহাডটাকে 
ছুভাগে ভাগ করে দিয়েছিল । ফিনিযাস প্রথমে একটা লাফ দিয়ে ওপারে 
একটা চাতালে গিয়ে উঠল। পরে একে একে সকলে লাফ দিয়ে ওপারে গেল। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাদের ওপারে অন্ুদরণকারী অশ্বারোহীদের দেখা 
গেল। দলের মধ্যে টম লকার আর মার্কস নামে ছুজন পুলিস ছিল। ছুজন 
পুলিস ছাড়া আর বাঁকি সব ছিল ভাড়াটে লোক। 

টম লকার খাদের ওধার থেকে টেচিয়ে বলে উঠল, আমরা পলাতক নিগ্রে। 
ক্রীতদাসদের ধরতে এসেছি। আমাদের সঙ্গেপুলিস আর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও 
আছে। ওদের মধ্য আছে জর্জ হ্যারিস, এলিজা হ্যারিস, তাদের শিশুপুত্র 
জিম হ্যারিঃ ও জিম শেলভম আর একটা বুড়ী আছে। 

এই জর্জের দিকে তাকিয়ে টম লকার বলল, তুমি কেন্টাকির মিস্টার 
হ্যাবিসের ক্রীতদ।স জর্জ হ্যারিস না? 

জর্জ ঘৃণাভরে বলল, আমিই জর্জ হ্যারিস আগে ক্রীতদাস ছিলাম, এখন 
আমি মুক্ত, একেবারে স্বাধীন । আমার স্ত্রী আর ছেলেকে এখন আমি নিজের 
বলে দাবি করি। আত্মরক্ষা করার মত যথেষ্ট অস্ত্র আমাদেরও আছে। 
আপনার! বদি আসতে চান আসতে পারেন। তবে যে আমাদের গুলির 
আওতায় এসে পড়বে তাকেই আমরা! খতম করে দেব । 
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জর্জের কথা শেষ হতে ন! হতেই মার্কস পিস্তল থেকে গুলি করল তাকে 
লক্ষ্য করে। 

চকিতে জর্জ এক লাফে সরে গেল। এলিজা চিৎকার করে উঠল ভয়ে। 
গুলিট৷ জর্জের চল আর এলিজার চিবুকের পাশ দিয়ে চলে গেল । 

জর্জ বলল, ভয় নেই এলিজ।, আমার কোন ক্ষতি হয়নি। জিম, পিস্তল 
দুটো ঠিক আছে ত? আমাকে একটা দাও। আমার সঙ্গে এ পথটার দিকে 
নজর রাখ । 

মার্কস গুলি করার পর ওরা ভাবল, নিগ্রোদের একজন হয়ত মরেছে। 
তারপর টম লকার বলল, আমিও একজনকে মারতে যাচ্ছি । 

একটু পরেই টম তার মোটা চেহারাট! নিয়ে খাদ পার হয়ে পাহান্ী 
পথটায় উঠে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল জর্জ। গুলিটা 
টমের একটা পঁজরে লাগলেও সে গর্জন করতে করতে এক লাফে ফাটল পার 
হয়ে চাতালটাবরু সাএনে 'এসে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে ফিনিয়াস তাকে ধরে খাদের 
মধ্যে ফেলে দিল । 

টম ভিরিশ ফুট খাদটার নিচে পড়ে গেল । একটা গাছে তার পোশাকটা 
আটকে ন৷ গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যেত সে। টম খাদের মধ্যে আর্তনাদ 
করতে লাগল । 

ওর দলের লোকরা টমকে উপরে তুলে একট! ফাকা জায়গায় শুইয়ে দিল । 
তারপর ওরা ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল আহত টমকে এক! ফেলে রেখে । 

এরপর ফিনিয়াস বলল, এখান থেকে মাইল দুই পথ যেতে পারলে 
আমরা একেবারে নিরাপদ । পথে আবার হয়ত দেখা হতে পারে ওদের। 
মাইকেল লোক নিয়ে ফিরে এলে ভাল হত এই সময । 

এবার ওরা চাহাল থেকে ঢালু পাহাড়ী পথ বেষে নামতে লাগল। 
কিছুক্ষণ নামার পর ওর! মাইকেলকে দেখতে পেল । মাইকেলের পিছনে 
কয়েকজন অশ্বারোহী ছিল। ফিনিয়াস বলল? আমারিয়া। আর স্িফেনকেও 
দেখ। যাচ্ছে । যাক, আর আমাদের কোন ভয় নেই। 

ওব। সবাই গাড়িতে উঠলে ফিনিয়াস গাড়ি ছেড়ে দিল। মাইকেল তার 
দলবল নিষে ঘোড়াযু করে গাড়ির পিছু পিছু যেতে লাগল । ওরা দয়া! করে 
আহত টম লকারকে তুলে নিযে এল । 

ঘণ্টাখানেক পরে একটা খামার বাড়িতে গিয়ে উঠল ওরা। সেখানে 
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খাওয়। সেরে বিশ্রাম করতে লাগল । টম লকারের সেবার ব্যবস্থা করল । 
তারপর আবার বওনা হযে পড়ল দূরের পথে। 


১৫ 


প্রথম প্রথম টমকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হত না। সে শুধু গাড়ি 
চালাত । ক্রমে টম তার মনিবের বিশ্বাস অর্জন করল । মনিব অগান্ঠিন বুঝতে 
পারলেন টম শুধু সৎ এবং বিশ্বাসী নয়, সে হিসাবী এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। 
তাই একে একে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা এবং সংসারের 
বেশ কিছুটা দায়িত তার হাতে ছেড়ে দিলেন অগান্ঠিন। 

নিজের হাত থেকে ক্ষমতা টমের হাতে চলে যাওয়ায় বাড়ির পুরনো 
চাকর এ্যাডল্ফ প্রায়ই মনিবের কাছে নালিশ করত টমের নামে। কিন্তু 
অগাস্টিন তাতে কান দিতেন না। 

ক্রমে তার মনিবকে ভাল লেগে গেল টমের। প্রথম প্রথম সে তার 
মালিককে বুঝতে পারত না ঠিকমত । সে দেখত তার মনিব কখনো বাইবেল 
পড়েন না গির্জায় যান ন!। কিন্তু পরে দেখল প্রথাগত ধর্মে তার মন না 
থাকলেও সব মানুষকে সমান জ্ঞান করেন তিনি । সবাইকে ভালবাসেন । 
ক্রীতদাসদের ভালবাসেন । সকলের সঙ্গে হাজিঠাট্রা করেন এবং ভাল ব্যবহার 
করেন। সন্ধ্যের দিকে কোন গানবাজনার জলসায় বা পার্টিতে ও ক্লাবে 
গেলেও বাড়ি ফিরবে অনেক-রাত পর্যন্ত পড়াশুনে! করেন তার গ্রন্থাগারে । 

একদিন খুব ভোরে কফি নিযে গিয়ে টম দেখে মনিব তখনো৷ জেগে 
জেগে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনে। করছেন । 

কফি দিযে কিন্তু চলে গেল না৷ টম । দরজীর কাছে দাড়িয়ে রইল স্থির 
হয়ে । 

অগান্টিন তা দেখে তাকে বললেন, কি ব্যাপার, কিছু বলবে টম ? 

টম কোন জবাব দিল না দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় 
কেউ কিছু বলেছে ? 

না হুজুর। 

তবে কি হিসাব মিলছে না? 

হিসাবে কোন ভুল হয়নি হুজুর । 

কফি খেতে খেতে পেয়ালাট। নামিয়ে রেখে বললেন অগাস্ঠিন, তবে কি 
তোমার শরীর ভাল নেই? 
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আমার শরীর বেশ ভালই আছে হুজুরু। 

তাহলে কি হয়েছে টম ? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ? 

টম শীস্তভাবে বলল, আমার ধারণা ছিল মনিব সব সময় সকলের সঙ্গে 
ভাল ব্যবহার করেন। 

তবে কি আমি তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেছি £? 

না, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন । হুজুর শুধু একজনের সঙ্গে খারাপ 
বাবহার করেন। 

আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না টম। 

গত কষেক রাত্রি ধরে লক্ষ্য করছি হুজুর নিজের প্রতি মোটেই ভীল 
ব্যবহার করছেন না। 

টমের কথা শুনে হো হো৷ শব্দে হেসে উঠলেন অগাস্ঠিন, এই ব্যাপার । 

ব্যাপারট! কিন্তু হেসে উড়িষে দেবার মত নয় হুজুর । 

চোখে জল এসেছিল টমের। মাথাটা ধরে আসছিল । স্তব্ধ বিন্ময়ে 
ছাকিয়ে রঈলেন অগান্িন। তারপর বললেন, ঠিক আছে টম, আমি কথা 
দিচ্ছি আর আমি রাত জেগে পড়াশুনো করব না। 

আর কোন কথ৷ না বলে টম খুশি হয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে গেল । 

সেদিন টম তার ঘরে বসে তার স্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা 
করছিল । তার ঘরখানা ছোট হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন । সে ঘরে একটা 
বিছানা, একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। 

কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে অন্ুুবিধায় পড়ল টম । লেখার অভ্যাস ন৷ 
থাকায় জর্জের কাছে অনেক দিন আগে শেখা অনেকগুলো অক্ষর ভুলে 
শিষেছিল সে। সে তাই বুঝল কারো একটু সাহায্য দরকীর । 

এমন সময় ইভা ঘরেটুকে তাকে সাহায্য করতে চাইল এ বিষষে। তারপর 
দুজনে মিলে অনেক আলোচনার পর চিঠিথানা। খাড়। কবল কৌনরকমে । ইভ! 
বলল, তোমার বউ আর ছেলেমেয়ের! চিঠিটা দেখলে ভালই বলবে । 

টম বলল, আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম, আমি নতুন মনিবের কাছে 
ভালই আছি । চিন্তার কোন কারণ নেই। 

এরপর টম বলল, আমার আগের মনিব, তার স্ত্রী আর ছেলে আমায় 
কথা দিয়েছিলেন ওরা টাকা যোগাড় করতে পারলেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবেন। 
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এমন সময় অগান্টিন দবুজার কাছে এসে বললেন, কি হচ্ছে তোমাদের ? 

ইভা বলল, টমকাকার চিঠি লিখছিলাম আমবা। 

অগাষ্টিন বললেন, আমার মনে হয় চিঠিটা আমি লিখে দিলে ভাল হত। 

টমকে নিযে গাড়িতে করে সন্ধ্যের দিকে একটু বেড়িয়ে এসে উমের 
চিঠিটা অগান্ট্িনই লিখে দিলেন । 

একদিন টপসি নামে নয় দশ বছরের একটি নিগ্রো মেয়েকে এনে 
ওফেলিয়ার হাতে তুলে দিলেন অগান্টিন । 

ওফেলিয়া বলল, তোমার বাড়িতে চাকর বাকর ত অনেক আছে। 
আবার কেন ওকে নিযে এলে ? 

অগান্টিন বললেন, আসল কথা কি জান ? মেয়েটি আগে একটা হোটেলে 
থাল! বাসন ধোয়ার কাজ করত । ওব মালিক মাতাল অবস্থায় প্রাযুই ওকে, 
মীরধোর করত । ও কিন্তু ভাল নাচগান করতে পারে । আমি দেখলাম ওকে 
এখানে নিয়ে আসা ছাড়া ওকে বাঁচানর কোন উপায় নেই। 

টপসি ছিল দারুণ ছুষ্ট, মেয়ে । ওর গায়ের রঙের মত চুলগুলোও ছিল 
খুব কাল। দ্রাতগুলো ছিল ঝকঝকে সাদা । কৌকড়ানো চুলগুলো ছিল 
বিন্ুনী বাঁধা । 

ওর বেশভূষা খুব নোংরা থাকায় ওফেলিয়া! তাকে অন্ররমহলে নিয়ে গিয়ে 
স্নান করিয়ে ভাল পোশাক পরিয়ে দিল। 

টপসি নাচগান ও মুকার্ভিনয়ে বেশ পটু হলেও সে সুযোগ পেলেই ছুরি 
করত। অথবা এক জাযুগার জিনিস অন্ত জায়গায় রেখে দিয়ে লোককে 
খুঁজিয়ে মজা পেত । সে ছিল বড় খেয়ালী । এক একসময় ইচ্ছা হলে খুব 
ভাল কাজ করত। জিনিসপত্র ঠিকমত গুছিয়ে রাখত ৷ আবার এক একসময় 
কোন কাজ না৷ করে গান করত আপন মনে। সব জিনিসপত্র অগোছালো 
অবস্থায় ফেলে রাখত। 

ওফেলিয়া মাঝে মাঝে বলত, এমন মেয়ে নিযে কি যে করি তা বুঝতে 
পারছি না। 

টপমি বলত, আমাকে চাবুক মারা উচিত মিসিস ৷ আগেকার মনিব 
আমাঁকে চাবুক মারত। চাবুক না মারলে আমি ভাল কাজ করতে পাবি না । 

টপসি অনেক তুল ক্রি করলেও তার এই অকপট সরলতার জন্য তাকে 
ভাল না বেসে পারত না ওফেলিয়া । 
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তখন গ্রীষ্মকীল ৷ একদিন জন্ধ্যার কিছু আগে মিস্টার শেলবি রাতের 
খাওয়ার পর তীর বৈঠকখানায় বসে একটা চেয়ারের উপর পা! তুলে দিয়ে 
চুরুট পাঁকাচ্ছিলেন আরাম করে । দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে মিসেস 
শেলবি সেলাই করছিলেন । 

এমন সময় মিসেস শেলবি বললেন, শোন আর্থার, টম ক্লোকে একটা 
চিঠি দিয়েছে। 

মিস্টার শেলবি বললেন, তাই নাকি? তাহলে ওখানে চিঠি লিখে 
দেওয়ার নিশ্চয় কেউ আছে । ও কেমন আছে ? 

একজন ভদ্রলোক ওকে কিনেছেন । ওর নতুন মনিব ভাল লোক । খুব 
ভাল ব্যবহার করেন ওর সঙ্গে । 

শুনে খুশি হলাম । আমীর মনে হয় দক্ষিণ দেশটা টমের ভালই 
লেগেছে । আর হযুত এখানে ও ফিরে আসতে চাইবে না। 

নানা। ও জানতে চেয়েছে কবে নাগাদ ওকে ফিরিষে আনার টাকাটা 
যোগাড় হবে। 

তা ত বলা কঠিন। ব্যবসা একবার খারাপ হতে শুরু করলে তাকে ভাল 
করা খুব কঠিন ব্যাপার । 

কিস্তু আর্থার, আমার মনে হয় এ বিষয়ে কিছু একটা করা উচিত। 
আমরা যদি সব ঘোড়াগুলে। অথবা একটা খামারবাড়ি বেচে দিই। 

সেটা ঠিক হবে না। তুমি বুদ্ধিমতি হলেও ব্যবসার কিছু বোঝ ন!। 

তুমি যদি তোমার দেনার একটা তালিক৷ দাও ত আমি একবার চেষ্টা 
করে দেখতে পারি । 

ব্যাপারটা তত সহজ হলে আমি অনেক আগেই চেষ্টা করে দেখতাম। 

স্বামীর সঙ্গে এনিয়ে তর্ক করার কোন ইচ্ছা ছিল না মিসেস শেলবির ৷ 
কিন্তু কাউকে প্রতিশ্রুতি দিযে তা রাখতে না পারাটা সত্যিই বেদনাদাযুক 
ওর পক্ষে । 
মিস্টার শেলবি বললেন, আমি দুঃখিত এমিলি। আমার মনে হয় 
প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা ঠিক হয়নি আমাদের । এখন থেকে বরং ফ্লোকে শক্ত 
হতে বলা উচিত যাতে ও টমের আশাটা ত্যাগ করতে পারে । 

না না আর্থার, তা হয় না। টমকে ফিরিয়ে আনার টাকাটা যদি কোন 
ভাবে সংগ্রহ করতে না পার তাহলে আমি গান শিখিয়ে তা সংগ্রহ করব। 
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নানা এমিলি, নিজেকে এভাবে ছোট করার অনুমতি আমি দিতে 
পাবি ন|। 

কিন্ত অসহায় মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটা রাখতে না পারাটাকে 
তার চাইতে বেশী ছোট কাজ বলে ভাবি। 

তবু আশ করব কাজটা করার আগে ভাল করে ভেবে দেখবে । 

ঘর থেকে কফির কাপগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে ক্লো ওদের কথা 
বাত্তীর শেষ অংশটা শুনেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল আলোচনা তাদের সম্পর্কেই 
হচ্চে তাই কাজ হয়ে গেলেও ঘবের মধ্যে চুপ করে দাড়িয়ে রইল ক্লো। 

ওকে দাড়াতে দেখে মিসেস শেলবি বললেন, তুমি কিছু বলবে ফলো? 

ক্রো বলল, আমি বলছিলাম অনেকেই ত তাদের দাঁসদাসীদের ভাড়া 
খাটিয়ে বাড়তি পয়সা রোজগার করে। 

মিসেস শেলবি জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তুমি ভাড়া খাটানোর কথা 
বলছ ক্লো? 

আমি অন্বা কাউকে ভাড়া খাটানোর কথা বলছি না। তবে স্যাম বলছিল, 
লু্সিভিনের একজন লোক "হার মিষ্টির দোকানে ভাল কেক আর প্যাষ্টি, 
তৈরির জন্তা একজন দক্ষ লোক চাইছে । সপ্তাহে চার ডলার করে দেবে এই 
কাজের জন্য । 

তাতে তোমার কি প্রো? 

আমি বলছিলাম, আমাকে যদি ব্রকাতকের জন্য এ কাজ করার অন্ুমতি 
দেন ত টাকা যোগাডের ব্যাপারে কিছুটা সাহাযা হয। স্যালি ত আমার 
কাজকর্ম সব শিখে নিয়েছে । তাছাডা আমার ছোট ছেলেটাকে ও দেখতে 
পারবে । বাকি ছেলেরা ত ঝড় হয়ে গেছে, ওরা নিজেরাই থাকতে পারবে । 

কিন্ত লুসিভিন ত এখান থেকে অনেক দূর | 

বে টম যেখানে আছে সেখান থেকে জায়গাটা কাছে । 

জাযুগাট! কাছে না হলেও তুমি যেনে পার। তোমার মাইনের এটি 
কপর্দক তোমার স্বামীকে কিনে নেবার জন্য সঞ্চয় করে বাখা হবে | 

ক্লে! খুশি হয়ে বলণ, আমাকে তাহলে কত বছর কাজ করতে হবে ? 

এই চার পাচ বছর । তবে তোমাকে অতদিন হয়ত কাজ করতে হবে 
না। আমরাও তার সঙ্গে কিছু টাকা যোগান দিতে পারব । 

না নামিসিস। আমি চাউ না আপনি গান শিখিয়ে টাকা রোজগার 
করুন। তাতে পরিবারের অসম্মান হবে । 
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মিসেস শেলবি হেসে বললেন, তোমাকে ভাবতে হবে না। পরিবারের 
সম্মানের দিকে নিশ্চয় নজর রাখব । 

সাম বলছিল কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে ও কাল নদী পর্যন্ত যাবে। যদি 
অনুমতি দেন ত কালই ওর সঙ্গে রওনা হতে পারি। সঙ্গে নেবার জিনিস- 
পত্র তেমন কিছু নেই । আপনি দয়। করে একটা ছাড়পত্র লিখে দেবেন । 

ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। 
পরে আমি নিজে গিষে তোমায় জানিয়ে আসব । 
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দেখতে দেখতে ইভাদের বাড়িতে দুবছর কেটে গেল টমের। একদিন 
তার আগেকার মনিবের ছেলে জঙ্চ শেলবির একটা! চিঠি পেয়ে খুশিতে ফেটে 
পডল টম । জর্গ জানিয়েছে, ক্লে। লুমিডিনের একটা খাবারের দোকানে কাজ 
করছে, এবং তাকে কিনে নেবার জন্য মাইনের টাঁকাটা জমিয়ে রাখছে। 
টমে? ছুটি ছেলে মম আর পিট বড় হয়েছে । স্যালি ঘর সংসারের কাজকর্ম 
আর ছোটদের দেখাশে।না করছে । আর একটা স্খবর দিয়েছে জর্ত। স্বামীর 
সঙ্গে 'মলন হয়েছে এলিজার। পলাতক অবস্থতেই এলিজার খোজ পেয়ে 
যায় জর্জ হ্যারিস। দুজনে কানাডা চলে যায়। 

এদিকে ইভার সক্ষে টমের বন্ধুটা গাট হয়ে ওঠে ক্রমশঃ ইভার নিষ্পাপ 
মমনময়ী মুখখানাকে দেখলেই উমের মনে হত ও যেন স্বর্গের কোন দেবী। 
রোড সকালে বাজারে গিয়ে ইভার জন্ত ফুলের তোড়া কিনে আনত টম। 

এট ফুলের বিনিময়ে ইভা মিষ্টি স্বরে বাইবেল পড়ে শোনাবে তাকে। 

এই সময় সেপ্ট ব্রেয়ার পরিবারের সবাই সমুদ্রের ধারে তাদের লেক 
ভিলার বাড়ীতে গ্রীষ্মকালে চলে আসে । সেই বাড়ির বাগানের এক ধারে 
লতা-চিতানের নিচে শাওলা টাকা পাথরের বেদীর উপর বসে টম আজকাল 
প্রায়ই বাইবেল পড়ে আর ইভা তা শোনে । 

আজকাল ইভার শরীরটা ভাল যাস্চে না। তার গলার ব্যাথা আরকাশিটা 
একেবারে যাচ্ছে না। একটু একটু করে জর হচ্ছে। শরীটা ক্রমশই ক্ষীণ হজে 
যাচ্ছে। গায়ের রংটা হয়ে যাচ্ছে ফ্যাকাশে । 

ওফেলিয়া অগান্তিনকে এটা জানাল । কিন্তু অগাষ্টিন মেয়েকে দারুণ ভাল- 
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বাসলেও কথাটা তেমন গ্রাহ্া করলেন না। বললেন, এমনি ঠাণ্ডা লেগে 
হয়েছে । ছু একদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে । 

কিন্তু ইভার জ্বর যখন খুব বেড়ে গেল, যখন সে বিছান। থেকে উঠতে 
পারল না তখন অগাস্টিনের টনক নড়ল। তিনি বড় ডাক্তার ডাকলেন। 
কিন্ত ইভার অবস্থ। ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগল। 

একদিন ইভার মা একটা গয়নার বাক্স দেখিয়ে ইভাকে বলল, তু বড় 
হলে এই সব গয়ুনাগুলো তোকে দেব। তার মধ্যে ছিল একজোড়া হীরের হার 
এবং আরো অনেক দামী গয়না । 

ইভা গম্ভীরভাবে বলল, এগুলোর দাম কি অনেক? 

নিশ্চযুই । 

এগুলো খন আমার তখন আশা করি এগুলো দিয়ে আমি যা খুশি 
করতে পারব । 

তুমি কি করতে চাও ইভা? 

আমি এগুলো বিক্রি করে ফ্রি স্টেটে একটা জায়গা! কিনব। তারপর 
আমাদের বাড়িতে যত দাসদাসী আছে তাদের সবাইকে নিযে গিয়ে তাঁদের 
লেখাপড়া শেখাব। তাদের পড়াশুনার জন্য মাস্টার রাখব। ওরা যাতে 
নিজেরাই চিঠি লিখতে বা পড়তে পারে তার জন্য লেখাপড়া শেখাত্র বিশেষ 
দরকার । 

ইভার কথাগুলো আর সহ্য করতে পারল ন]1 মা মেরি । বলল, চুপ করো 
ইভা । আমার মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে । 

এর মধ্যে অগাস্থিনের ভাই আলফ্রেড তার ছেলে হেনরিককে নিয়ে ইভাদের 

লেকভিলার বাড়িতে বেড়িয়ে গেল দিনকতকের জন্য । কিন্তু আলফেড ও তার 
ছেলে হেনরিক সম্পূর্ণ অন্থ ধরনের মানুষ ৷ দয়া, মায়া, মানবতা, চিত্তের 
উদারতা এসব দিক দিয়ে তাদের কোন মিল নেই অগান্তিন আর ইভার সঙ্গে । 

আলফ্রডবা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ইভার অস্তুখটা আরো! বেড়ে 
গেল। 

এই অস্থখের মাঝেই টমের কাছে মাঝে মাঝে যেত ইভা । হয় সে টমকে 
বাইবেল পড়ে শোনাত নযুত টম পড়ত আর সে শুনত। 

একদিন বাইবেল পড়তে পড়তে ইভা হঠাৎ টমকে জিজ্ঞাসা! করল, যীশু 
কেন আমাদের জন্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমি তা বুঝতে পারছি টমকাকা ! 

কেন মিস ইভা? 


আঙ্কল টমস কেবিন ২০৯ 


কেন আমি তা! তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আমি তা৷ স্পষ্ট 
অনুভব করতে পারছি । সেদিন স্টীমারে করে আসার সময় তোমার সঙ্গে 
হতভাগ্য দাসদাসীদের যে দলটাকে দেখেছিলাম তাদের কথা ভুলতে পারিনি 
আমি । আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের মধ্যে কেউ মাকে হারিষে, 
কেউ তার ছেলেকে হারিযে, কেউ তার ম্বামীকে আবার কেউ তার স্ত্রীকে 
হারিয়ে কীদছে। আর যারা নির্যাতনের ফলে মারা গেছে তাদের যন্তণা কী 
ভয়ঙ্কর! আমার জীবন দিলে যদি এদের ছুঃখের শেষ হয় তাহলে আমি 
আনন্দের সঙ্গে আমার জীবন ত্যাগ করব। 

এই বলে সে তার শীর্ণ হাতখানা টমের হাতের উপর রাখল। 

এইট সময় অগ্াস্টিন ইভাকে ডাকতেই সে চলে গেল। টমের চোখে জল 
এল । সে আপন মনে বলে উঠল, আমি বেশ বুঝতে পারছি ওকে আর এ 
জগতে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। ওর কপালে আমি দেখতে পাচ্ছি 
ঈশরের ভালবাসার চিহ্ন। 

একদিন ইভা তার বাপকে স্পষ্ট ভাষায় বলল, তোমাকে ছেড়ে আমার 
চলে যাবার সময় হয়েছে বাপি। আমি চলে যাব, আর কোনদিন ফিরে 
আসব না । 

মেয়েকে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে চেপে ধরলেন সেণ্ট ব্রেয়ার । 
কাপ কাপ। গল।য় বললেন, ওকথা বলতে নেই মা। 

একদিন ইভা তার মাথার কিছু চুল কেটে ফেলল । তারপর বাড়ীর সব 
দাসদসীদের ওফেলিয়াকে দিয়ে তার ঘরে ডাকিষে সবাইকে এক গোছ। 
করে চুল দিল। বলল, আমি শ্ীগ গির যাব স্বর্গে। আর দেখা হবে না। 
তোমরা সবাই আমাকে ভালবাস। তাই আমার এই চুলগুলে। রেখে দেবে । 
এগুলো! দেখলে আমার কথ! মনে পড়বে ভোমাদের । 

টম কাদতে কাদতে বলল, তুমি ব্বর্গে গেলে আমি কিকরে বীচব খুকুমণি ? 

রাত্রিবেলায় ইভার কাছে থাকত ওফেলিয়া। টম ঘরের বাইরে বারান্দায় 

ুত যদি হঠাৎ কোন দরকার হয়। 

_.. একদিন মাঝরাতে ঘুমস্ত ইভার মুখখান! দেখে ভয় পেয়ে গেল ওফেলিয়া। 
তার ফ্যাকাশে বক্তহীন মুখখানায় এক ব্বর্গীয় জ্যোতির অস্বাভাবিক দীপ্তি 
ফুটে উঠল সহসা । বাড়ির সবাইকে জাগাল ওফেলিয়া। টম ডাক্তার ডাকতে 
গেল । 


২১৩ কিশোর ক্লাসিকঙ্‌ 


কিন্তু ভাক্তার আসতে না আসতেই সব শেষ হয়ে গেল। বাড়ির 
সবাইকে কাঁদিয়ে স্বগে চলে গেল ইভা । 

সমুদ্রের ধারে সেই লেক ভিলার বাগানের একধারে ইভাকে কবর দেওয়া 
হলো। 


৮ 


ইভার মৃত্যুর পর আবার নিউ অলিয়ান্সের বাড়িতে সপবিবারে ফিরে 
এলেন সেন্ট ব্রেযার । আবার যথারীতি কাজকর্মে মন দিলেন । অন্তরের 
মধ্যে সমস্ত শোকের আবেগকে স্তব্ধ করে রেখে বাইরে স্বাভাবিক হয়ে 
উঠলেন তিনি । 

একদিন মেরি ওফেলিয়াকে বলল, যেলোক মেয়েকে এত ভালবাসত, 
ধার মেয়ে-অন্ত প্রাণছিল সে এত তাড়াতাড়িকি করে ভূলে গেল সেই মেয়েকে 
তা বুঝতে পারছি না মিস ওফেলিয়া। 

ওফেলিয়া বলল, ওর অন্তরের মধ্যে শোক ঠিকই আছে । শুধু বাইরে তা! 
বোঝা যায় না। 

ইভার কাছে একদিন প্রতিশ্রুত্তি দিয়েছিলেন সেন্ট (ব্রেষার, টমকে 
অবিলম্বে মুক্তি দেবেন তিনি । তাই নিউ অলিযান্সে ফিরে এসেই টমের 
মুক্তির জন্য আইনমত ব্যবস্টা গ্রহণ করলেন । আদালতে আবেদন কবলেন । 

আদালতে আবেদন জানানোর পরবে একদিন টমকে ডেকে বললেন 
সেন্ট ব্রেযার, তুমি তোমার মালপত্র গুছিয়ে নাও। কেন্টাকি যাবার জন্থা 
গ্রস্ত হ5। 

মুক্তির আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল টমের মুখখানা । খুশির আবেগে বলে 
উঠল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রভু । 

টমের আনন্দ দেখে মনে মনে কিছুটা কুঞ্জ হলেন সেন্ট ব্রেযার । বললেন 
তুমি ত কোন ছুরাবস্থার মধ্যে ছিলে না । তবে চলে যাবার জন্য এত উন্মুখ 
হয়ে উঠেছ কেন বুঝতে পারছি না। 

টম বলল, ঠিক তা নয়। তবে স্বাধীন মানুষ হবার আনন্দ চেপে রাখতে 
পারিনি । 

কিন্তু তৃমি ত স্বাধীন মানুষের মতই ছিলে । তোমার পোশীক পরিচ্ছদ, 
থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার ত কোন ক্রটি ছিল না। যাই হোক মাসখানেকের 
মধ্যেই ভূমি যেতে পারবে । 


আঙ্কল টমস কেবিন ২১১ 


আপনি দয়ালু। আপনি আমায় স্খেই রেখেছিলেন । কোন জিনিসের 
অভাব ছিল ন1। কিন্তু পরের শত ভাল জিনিসের থেকে নিজের জিনিস ভোগ 
করতেই আছে প্রকৃত সুখ । 

তা৷ অবশ্য ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে তুমি মুক্তি পেয়ে চলে যাবে । 

কিন্তু আপনি এখন মানসিক অশান্তিতে ভূগছেন। আপনি যতদিন 
চাইবেন আমি এখানেই থাকব । 

না না, আমার জন্য তোমাকে ধরে রেখে দিতে চাই না। হুমি বরং তোমার 
ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের আমার ভালবাসা জানাবে । 

ইভার মুত্ুতে ওফেলিয়া আর সবার মত্ত দুঃখ পেলেও একটা শিক্ষা 
পেয়েছে ইভার কাছ থেকে । যে টপসিকে 'ও কোনমত্তে ভাল করে তুলতে 
পারেনি, সেই টপসিকে শুধু অন্তরের ভলবাসা দিয়ে ভাল করে তোলে ইভা । 
তার মন জয় করে শুধু ভালবাসা দিয়ে। 

ফেলিয়া একীদন অগাস্টিনকে বলঈ, আচ্ছা, ঈ।করবাক্রদের সম্বন্ধে কিছু 
ভেবেছ ? 

অগান্তিন বললেন, ভেবেছি একে একে ওদের মুক্তি দেব। শুধু মুক্তি 
দিলেই হবে না। দর শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে । শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনন্তা ছাড়া শুধ মুক্তি নিয়ে ওরা কি করবে? টপপির কথাই ধরো । ও 
মূক্ত হয়ে কি করবে? কিভাবে জীবিকী অন করবে ? 

আমি শুধু এতদিন ওদের ভালবেসেই এসেছি | কিন্তু ওদের ভবিষ্যতের 
নথা ভাবিনি। 

খুশি হয়ে 'ওফেলিযা বলল, সতাই অগাষ্টিন, তুমি এখন অনেক বদলে 
গেছ আগের থেকে । 

সেদিন সন্ধার সময় বারান্দায় টাদের আলোয় বসে ছিল টম। সেতার 
বাড়ির কথা, ইভার কথা ভাবছিল । এমন সময সে দেখল অগাষ্থিন ছড়ি 
হাতে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। 

টম গিয়ে তার মনিবকে বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব মনিব? 

অগাস্ট্রিন বললেন, না, তোমার যাওয়ার দরকার হবে না । ঘণ্টাখানেকের 
মধোই ফিরে আসব আমি । 

ঘণ্টাখানেক পর বাঁড়ির বাইরে অনেকগুলে। লোকের পায়ের শব্দ আব 
কথাবাত্তা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল টম। দেখল একট তক্তার: 
উপর শৌয়। চাদর ঢাকা একটি লৌককে কারা বয়ে আনছে। 


২১২ টিশে।ব ক্লাসিকস্‌ 


তক্তাটা নামাতেই মুখখানা! দেখে আর্তনাদ করে উঠল টম। এ কি হলে! 
'তার মনিবের ? 

সেদিন সন্ধ্যায় ঘুরতে ঘুরতে সেন্ট ব্রে়ার সান্ধ্যপত্রিকা পড়ার জন্য একটা! 
কাফেতে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ ছুটো মাতাল মারামারি লেগে যায় । একজনের 
হাতে একটা বড় ধারাল ছোর। ছিল৷ 

সেন্ট ব্লেয়ার ও কয়েকজন ভদ্রলৌক লোকটার হাত থেকে ছোরাটা 
কাড়তে যান । তখন সেই লোকটা তার প্রতিপক্ষকে মারতে না পেরে ছোরাটা 
আমূল বসিষে দেয় সেন্ট ব্লেয়ারের পাজরে । 

গুরূুতরভাবে আহত সেণ্ট ব্রেয়ারকে বাড়িতে আনার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার 
রোল পড়ে যায়-সারা বাড়িতে । টম ডাক্তার ডেকে আনে ছুটে গিয়ে । 

কিন্ত ভাক্তার এসে কিছুই করতে পারেন না। ভীক্তাবের মুখ দেখে 
বোঝা গেল কোন আশা নেই। ওফেলিয়া ও টম ক্ষতস্থান পরিক্ষার করে ওষুধ 
দিয়ে বেধে দিল। 

সেন্ট ব্রেয়ারের তখনো জ্ঞান ছিল। তিনি টমের হাতে একটা! হাত রেখে 
বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। প্রার্থনা করো টউম। তুমি নিজে প্রার্থনা করো । 
তোমাদের জন্য কিছুই করে যেতে পারলাম ন।। 

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সেন্ট ব্রেয়ারের চেতনা । ঘুমন্ত শিশুর মত 
স্রন্দর মনে হতে লাগল তীর মুখখানা । আর সে চেতনা ফিরল না। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেন্ট ব্রেয়ার । 

সেপ্ট ব্রেযারের মৃত্যুতে সবচেষে অসহায় হয়ে পড়ল বাঁড়র দাসদাসীরা । 
স্বামীর মৃত্যুর পর মেরী হলো বাড়ির মালিক, সর্বময় কত্রী। সেঠিক করল, 
সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে সে তার বাবার কাছে চলে যাবে । সব কিছু 
ব্যবস্থা করার জন্ঠ সে তার স্বামীর ভাই আলফ্রেডকে চিঠি দিল। 

আলফ্রেড তার উত্তরে জানাল, উকিলের পরামর্শমত বাড়ির সব আসবাব- 
পত্র আর ক্রীতদাসদের নীলামে বিক্রি করতে পারবে । বাড়িটা আপাতত; 
থাকবে উকিলের জিম্মাযু । 

মেরি চিরদিনই বাড়ির দাসদাসীদের প্রতি নির্দয় নির্মম ব্যবহার করত। 
সে কাউকে দেখতে পারত না। কিস্তু স্বামীর জন্য কাউকে বিশেষ কিছু 
বলতে বা করতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার নিষ্টংরতা চরমে 
উঠল। সে কোন দাসদাসীর কাছে কিছুমাত্র ক্রটি বিচ্যুতি দেখলেই চাবুকঘরে 
পাঠিয়ে দিত তাকে । যাকে যত ঘ চাবুক মারার নির্দেশ কাগজে লিখে দিত 
তাকে তত ঘ! চাবুক মারা, হত । 
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ওফেলিয়া অন্বস্তিবোধ করতে লাগল । তার কথাও টিকত না। সে চলে 
ষাবে ঠিক করল। 

সবচেয়ে মুক্কিলে পড়ল টম। তার মুক্তির জন্য মালিক নিজে আবেদন 
করেছিলেন । এখন মালিকের অবর্তমানে যা করার একমাত্র তার স্ত্রীই করতে 
পারে । 

টম 'একদিন ওফেলিয়াকে ধরল । ওফেলিয়া মেরিকে টমের কথা 
বলল । কিন্তু মেরি নির্মম। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সব দাসদাসীর মধ্যে সব 
চাইতে যোগ্য ও বিশ্বাসী টমের দাম সব চাইতে বেশি । ওকে আমি কিছুতেই 
ছাড়তে পারব না। 

অবশেষে একদিন সেন্ট ব্রেয়ারের বাড়ির সব ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদেক 
নিলামে তোলা হলো! । দাসদাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এ্যাডন্ষ, 
টম, সমান আর এমিলিন। মেয়েদের মধ্যে জুমান আর এমিলি ছিল মবচেয়ে 
ভদ্র, দেখতে সুন্দৰ । একটি পরিবার থেকে এক সঙ্গে দুজনকে কেন] হয়েছিল 
তাদের । 

সাইমন লেগ্রি নামে বেঁটে কদাকার একটা লোক টমকে কিনে নিল। 
অন্ত এক ভদ্রলোক কিনল স্ুমানকে । 

স্ুমান কাদতে কাদতে সেই ভগ্রলোককে বলল, হুজুর, আপনি আমার 
মেয়েকেও কিনে নিন । ও খুব কাজের। 

ভদ্রলোক তার কথা শুনে চেষ্টা করলেন । কিন্তু নিলামে এমিলিনের যা 
দাম উঠল তা দেবার সাধা ভদ্রলোকের ছিল না। ফলে সাইমন লেগ্রি নামে 
সেই অভদ্র লোকটাই এমিলিনকে কিনে নিল। 

মা ও মেয়ে ছুজনেই কাদতে লাগল । 


১৪) 


রেড নদীর ধারে তূলো। চাষের অনেক জমি ছিল সাইমন লেগ্রির। সে 
টমকে আর দুজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কিনে নেয় নিলামে । কেনা দাসদাসীদের 
নিয়ে জাহাজঘাটে গিয়ে স্টীমার ধরল সাইমন লেগ্রি। 

এই চারজন ছাড়া তার সঙ্গে ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে কেনা আরও 
চারজন ক্রীতদাস। এক একটা হাতকড়। দুজন করে ক্রীতদাসের হাতে 
পরানে। ছিল। 

হ্টমারে উঠেই সব দাসদাসীদের পানে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে, 
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লাগল লেগ্রি। দেখল সব ক্রীতদাসদের মধ্যে মের পরনেই ছিল দামী আর 
পরিচ্ছন্ন পোশীক। তার পরনে ছিল ভাল প্যান্ট, ইঙ্তজ্রি করা লিনেনের 
শার্ট। প্যান্টের রঙের কোট । পায়ে পালিশকর। বুট জুতো । 

অন্ত সব ক্রীতদাসদের হাতে ছিল একটা করে পু'টলি, কিন্তু মের কাছে 
ছিল একট! বাক্স । লেগ্রি বাঝসটা খুলে দেখল তার মধ্যে পুরনো একটা 
পায়জামা আর একটা ছেঁড়া কোট । আস্তাবলে কাজ করার সময এই 
পোশাকটা পরত সে। 

টমের পৌশাক দেখে লেগ্রি বুঝতে পারল এর আগে টম ছিল এক ধনী 
অভিজাত পরিবারে । 

লেগ্রি টমকে তার ভাল পোশাক আর জুতো ছেড়ে সেই পুরনো 
পায়জামা, ছেঁড়া কোট আর পায়ে ছেঁড়া জুতো পরতে বলল । পোশাক 
'পাল্টানোৌর জন্য তাঁর হাতকড়াটা খুলে দিয়ে তাকে আড়ালে এক জায়গায় 
যেতে বলল । 

পোশাক পাশ্টাবার সময় তার জীর্ণ বাইবেলখানা পকেটে ভবে নিষেছিল 
টম। কিন্তু টমের ছেড়ে দেওয়া পোশাকের পকেট থেকে একটা নিগ্রোর 
রুমাল আর একট! প্রার্থনা সঙ্গীতের বই পেল। রুমালটা লেগ্রি নিজের 
পকেটে করে নিল। 

প্রার্থনার বইটা! দেখে টমের হাতে হাতকড়াটা পরিষে দিয়ে লেগ্রি বলল । 
তুই দেখছি খুব ধামিক, গির্জায় ধাস। কিন্তু আমার ওখানে গানটান চলবে 
না। এবার থেকে আমিই তোর গির্জা আমিই তোর ঈশ্বর ভাববি। 

এরপর টমের ভাল পোশাক আর বাক্সট। লেগ্রি নাবিকদের কাছে নিষে 
শিষে নিলামে বিক্রি করে এল । বিক্রির পয়সাটা নিজের পকেটে রেখে 
দিল। পরে টমকে বলল, আমার কাছে একটা পোশাকে এক বছর চালাতে 
হবে। 

টমের অদূরে এমিলিন মুখ ভার করে বসে ছিল। লেগ্রি তা দেখে 
রেগে গিয়ে বলল, কি তুই মুখ গোমণ্ডা করে বসে আছিস কেন ? 

এমিলিন কোন উত্তর ন। দেওয়া লেগ্রি আবার বলল, কিরে কথা কানে 
যাচ্ছে না? 

এরপর চোখ বড় বড় সব ক্রীতদাসদের লক্ষা করে বলতে লাগল সে, 
তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তোরা আমার সঙ্গে ব্দমায়েসি 
করিস ত ঘু'ষি মেরে তোদের মুখ ভেঙ্গে দেব। আমি কোন কথা৷ বললেই সঙ্গে 
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সঙ্গে উঠে দ্াড়াবি, কিছু করতে বললেই করবি । তাহলেই বুঝব মানিয়ে 
চলতে পারবি আমার সঙ্গে । 

রেড নদীর উপর দিয়ে স্্রীমারটা ছুটে চলল । 

অবশেষে একটা শহরের ঘাটে স্রামারট। থামতেই মালপত্র নিযে নেমে 
পড়ল লেগ্রি। 

স্টামার থেকে মালপত্র ও তার দাসদাসীদের নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে 
চেপে বসল লেগ্রি। 

নিঞ্জন পাইনের বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল গাড়িটা । পথটা 
যেমন নির্জন তেমনি বিপদসঙ্কুল। সমস্ত বনভূমি জুড়ে গাছের মর্মরধ্বনি শোনা 
যাঁচ্ছিল। পাশের জলার উপব হেলেপড়া প্রকাণ্ড সাইপ্রাস গাছের ডালপালায় 
মোকাসিন সাপগুলে। জড়িয়ে ছিল । টাকা দিলেও এ পথে গাঁড়ি নিষে কেউ 
আসতে চায় না। 

প্রায় অন্ধকার বনভূমির মধ্য দিয়ে গাড়িটা যাবার সময় ক্রীতদাপদের 
ভারাক্রান্ত মনগুলো৷ আরো ভারী হয়ে উঠেছিল এক অজানা ভয়ে। 

লেগ্রি মাঝে মাঝে তার পকেট থেকে একটা মদের পাত্র বার করে ছু এক 
চুমুক করে মদ খাচ্ছিল আর ক্রীতদাসদের হীক দিয়ে বলছিল, কিরে তোর! 
পেঁচার মত মুখ করে বসে আছিস কেন? গান গা। 

কিন্ত গান গাওয়ার মত ম।নসিকতা। কারো ছিল না। 

লেগ্রি একসময় এমিলিনের কানটা ধরে বলল, কিরে তুই কানে কিছু 
পাঁরস না? 

এমিলিন ভয়ে ভয়ে বলল, না হুজুর । 

তুই যদি ভালভাবে থাকিম আর আমার কথা শুনে চলিস ত একজোড়া 
ম!কড়ি কিনে দেব তোকে। 

এমিলিন ভয়ে তার পাশের মহিলাকে জড়িয়ে ধরলে সবাই হেসে উঠল। 
লেগ্রি বলল, আমাকে ভয় পাবার (কিছু নেই ! আমি কাউকে কিছু বলি না। 
তু্ট ভালভাবে থাকলে তোকে শত্ত কাজ কিছু দেব না। আমার কাছে 
ন।ছেই বেশীক্ষণ থাকবি । 

এরপর বেনী মদ খেয়ে মাতাল হযে লেগ্রি নিজেই গান গাইতে লাগল । 

অবশেষে চাষের মাটি সংলগ্ন একটা বিশাল পুরনো বাড়ির সামনে 
গাড়িটা এসে থামল । বাড়িটার জীর্ণ দশা দেখলে মনে হয় ভুতুড়ে পরিত্যক্ত 
ধাড়ি। বাড়িটার চারদিকেই বারান্দী। অনেক জায়গায় চুন সুরকি খসে 
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গেছে। জানালার খড় দড়ি নেই, কোনটার আবার পাল্লা নেই। বাড়িটার 
উঠোনে চারুদিকে ভাঙ্গা তক্তা, খড়ের টুকরো, কাঠের পিপো, টিনের বাক 
প্রভৃতি পড়েছিল । 

গাঁড়িটা বাড়ির সামনে রাখতেই তিন চারটে বড় বড় কুকুর ভয়ঙ্করভাবে 
গর্জন করতে করতে ছুটে এল । ছেঁড়া পোশাকপর1 কয়েকজন নিগ্রো৷ সামলে 
রাখল কুকুরগুলোকে। 

লেগ্রি টমদের দিকে তাকিয়ে বলল, পালিয়ে যাওয়া নিগ্রোদের খুঁজে 
বার করার জন্ত শিক্ষা! দেওয়া আছে কুকুরগুলোকে ৷ এদের চেহারা গুলো। 
দেখছিস? পালাবার চেষ্টা করবি ত তোদের ট্রকরে। টুকরো কবে ছি'ড়ে খাবে 
এরা । 

তারপর কানাহীন টুপি পরা একটা নিগ্রোরকে লেগ্রি জিজ্ঞাসা করল, কি 
খবর সাম্বো, এদিককার খবর সব ভাল ত? 

সান্বে বলল? ভাল হুজুর । 

আর একজন নিগ্রোকে বলল, কিরে কুইন্থো, তোকে যা যা বলেছিলাম 
করেছিস ত? 

হ্যা লুজুর। 

সাম্বো আর কুইন্ধো নামে এই ছুজন নিগ্রো! লেশ্ভির তুলো চাষের সব কাজ 
দেখাশোনা করে । লেশ্রির সব দুক্ষম্ের শরিক তারা। কিভাবে ববর আর 
নিষ্ঠর হয়ে উঠতে হয় লেগ্রি জদের দীর্ঘদিন ধরে শিখিয়ে এসেছে । 

লেগ্রি সাম্বোকে তার কিনে আনা ক্রীতদাসীকে দেখিয়ে বলল, একে তুই 
নিযে যা আর এমিলিন নামে এই মেয়েটা থাকবে আমার কাছে। 

ক্রীতদাসী মহিলাটি করুণ কন্টে বলল, কিন্তু হুজুর নিউ অলিয়ান্দে 
আমার স্বামী আর ছেলেমেয়ে আছে। 

লেগ্রি চাবুক উচিয়ে বলল, কোন কিন্তু নেই । তুই ওর জঙ্গে থাকবি । 

টম লক্ষা করল, বারান্নীর উপর থেকে একজন কুষ্ণাঙ্গ মহিলা লেগ্রিকে 
কি বলতে লেগ্রি বলল, তুমি চুপ করে থাক ৷ আমার যা খুশি তাই করব । 

দুধারে সারবন্দী চালাওয়াল। ক্রীতদাসদের আস্তানাটা বাড়ি থেকে একটু 
দূরে চাষের জমিগুলোর কাছে। চালার ভিতরে কোন আসবাব নেই, 
মাটির উপর খড় পাতা। ক্রীতদীসদের তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম বলে এক 
একটা ঘরে কয়েকজনকে থাকতে হয়। 

টম ভেবেছিল একটা ঘরে সে একা থাকতে পাবে। কিন্তু তা হলো না। 
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সে ভেবেছিল সারাদিনের খাটুনির পর সে অন্ততঃ নির্জনে বসে তার 
বাইবেলট! খুলে একটু পড়তে পারবে । 

সাম্বো একটা থলেতে করে কিছু গম দিয়ে টমকে বলল, এতে এক সপ্তাহ 

চালাতে হবে। 

কিন্তু গম ভাঙ্গার জাতা! একটা বলে সন্ধ্যে থেকে সব ক্রীতদাস-দাসীর! 
একে একে গম ভাঙ্গত। গম ভাঙ্গতে অনেক রাত হত। তারপর রুটি করত। 
তাও পেট ভরে সবাই খেতে পেত ন1। প্রয়োজনের তুননাষু ঘথেইট গম 
ছিল না। 

সেদিন রাতে গম ভাঙ্গতে গিষে উম দেখল দুজন বৃদ্ধার তখনো গম ভাঙ্গ। 
হয়নি । টম নিজে তাদের গম ভেঙ্গে দিয়ে নিজের গম ভাঙ্গল। কৃতজ্ঞ 
বৃদ্ধা ছুজন টমের রুটি করে দিল । 

বৃদ্ধার যখন রুট তৈরি করছিল টম তখন রান্নাঘরে বাইবেলখথানা নিযে 
পড়তে বসল । 

একজন বৃদ্ধা তাকে জিজ্ভ্রাসা করল, ওটা কি? 

টম বলল, বাইবেল । 

কেণ্টাকিতে থাকাকালে বইটার কথা শুনেছি । কিন্তু এই জবন্য পরিবেশে 
ও নাম আর শোনাযায় না। 

আমি তোমাদের পড়ে শোনাতে পারি তোমরা যদি চাও । 

হ্যা পড়। 

টম পড়তে লাগল, তোমরা যারা শ্রমের ভারে ক্লান্ত পরিশ্রীস্ত, আমার 
কাছে এস। আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব । 

আর একজন বৃদ্ধা বলল, কথাগ্ুলে৷ বেশ । কে বলেছে ? 

প্রভু যীশু । 

তিনি কোথায় থাকেন ? 

তিনি সব জায়গাতে, সব মানুষের মধ্যে আছেন, এমন কি এখানেও 
আছেন। 

বৃদ্ধা বলল, এখানে তিনি নেই। থাকলে আমাদের বিশ্রামের কথা 
বলতেন না। 

উম দেখল, আত্মবিশ্বীসহীন অনিশ্চিত এই সব মানুষগুলো শুধু সারাজীবন 
পণ্ডর মত খেটে চলেছে আর সব অত্যাচার, অবিচার মুখ বুজে সহা করে 
চলেছে। এদের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো কঠিন। 

আহ্কল-_-১৪ 
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খাওয়ার পর তারা রান্নাঘরে গিয়ে খড়ের উপর কম্বল মুণ্ড় দিয়ে শুলে 
পড়ল । সমস্ত ঘরখানা লোকে ভবা। 


৩ 


তুলো তোলার কাজ এমন কঠিন না হলেও সাবাদিন দ্রাড়িয়ে দাড়িয়ে 
কাজ করতে হয়৷ রোদে পুড়ে জলে ভিজে । লেগ্রি লক্ষ্য করল, টম লোকটা 
যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বস্ত । সব কাজেই ও দক্ষ । নিজে কৌথাও গেলে টমের 
উপর চাষ আবাদের কাঁজ দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চন্ত হতে পারবে। 

কিন্তু টমের মনটা উদার আর মহৎ । সে পরের দুখ দেখতে পারে না। 
কাউকে ছুঃখ কষ্ট দেওয়া ত দূরের কথা । তাই লেগ্রি সংকল্প করল মনে মনে 
যেমন করে হোক নিষ্ঠুর করে তুলতে হবে টমের মনটাকে । 

একদিন টম দেখল লুসি নামে যে নিগ্রো। মহিলাটিকে সাম্বোর হাতে তুলে 
দিয়েছিল সেই মহিল।টি তুলো তুলছে তার পাশে লেগ্রি। সেদিন তাকে খুব 
দুর্বল অনুস্থ দেখাচ্ছিল । তাকে দেখে মমতা হলো টমের। টম কিছু তুলো 
নিজের থলি থেকে লুসির থলেতে ভরে দিল । 

লুসি ভয়ে ভয়ে বলল, না না দিও না, ওর! দেখতে পেলে আমাদের 
দুজনকেই মারধর করবে । 

এমন সময় চাবুক দোলাতে দোলাতে সান্বো এসে তা দেখতে পেয়ে 
লুসিকে আর টমকে হাতেনার্তে ধরতে পেরে লুসির পেটে লাথি মারল আর 
টমের মুখে চাবুকের একটা! ঘা বসিয়ে দিল । 

লু্স সাম্োর কথা শুনত না এবং তাকে দেখতে পারত না বলে সান্ো 
তার দোষ ধরার জন্য সব সময় সজাগ থাকত । প্রথম থেকে বাগ ছিল তার 
উপর। 

সান্বোর লাখি খেয়ে মৃচ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লুসি । নিষ্ট্‌র সান্থো 
তখন তার গায়ে একটা পিন ফুটিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ বলছি, শয়হানি করে 
পার পাবি না আমার কাছে। 

যন্ণায় চিৎকার করে উচে পড়ল লুপি। দেহের সব শক্তি প্রয়োগ করে 
কাজ করতে লাগল । সান্বে চলে ঘেতে টম আবার সাবধানে কিছু তুলো 
লুসির থলেতে ভবে দিল। 

সেদিন বিকালে দাস-দাসীরা! সবাই আপন আপন তুলোর গীটটি জন! 
দিল। সকলের তুলো ওজন করে প্রতিটা! নামের পাশে তুলোর পরিমাণগুলো। 
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লিখে রাখ। হলো।। সব শেষে লেগ্রি টম আর লুসিকে পাশে দাড়াতে বলল। 
বাকি সবাইকে যেতে বলল । দেখা গেল টম আর লুসির তোলা! তুলোর ওজন 
অন্ত দিনকার মত ঠিকই আছে। তবু লেগ্রি লুসিকে বলল, তুই আবার কম 
তুলে তুলেছি ? 

এবার লেগ্রি টমকে বলল, এদিকে আয়ু, সাধারণ কাজকর্মের জন্ত তোকে 
কিনিনি এত টাকা দিয়ে। তোকে আমি সর্দার করব। আমি চাই আজ 
থেকেই কাজ শুরু করে দে। প্রথমে আমার কথামত লুসিকে চাবুক মার। 
আশা করি এত দিন দেখে দেখে কাজট। শিখে ফেলেছিস। 

টম কিন্তু বিনীতভাবে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন হুজুর । ও কাজ আমি 
কখনো করিনি । কখনো করতে পারব না। 

টমের গায়ে সজোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিযে লেগ্রি বলল, এখন 
তোকে এ কাজ করংশ হুবে। 

টম বলল, আমি খাটতে পারি, আপনি যা কাজ দেবেন আমি ঠিক করে 
দেব। সারা দিনরাত পরিশ্রম করব । কিন্তু কারো উপর নিষ্ঠর ও অন্যায় 
আচরণ করতে পারব না। 

লেগ্রি রেগে গিয়ে কিল চড় ঘুধি মারতে লাগল টমকে ৷ তারপর হাঁপাতে 
হাপাতে বলল, তুই কি বলিস এ মেয়েটাকে চাবুক মার অন্যায়? 

টন বলল, হ্যা হুজুর, ও অন্ুস্থ তুধল । আমাকে মেরে ফেললেও ওর গায়ে 
হাত তুলতে পারব না। 

লেগ্রি বুট দিয়ে টমকে আবার একট। জোর লাথি মেরে বলল, তোকে 
আমি বারোশো ডলার গুনে দিযে কিনিনি ? তুই দেহ মনে আমার নস? 

টন তেমনি শান্তুকণ্ে বলল, আমার দেহটা আপনি কিনেছেন ঠিক, কিন্তু 
আমার আত্ম। কোনদিন কিনতে পারবেন না। সে আত্মা আমি রেখে দিয়েছি 
ঈশ্ববের জন্য | 

লেগ্রি তখন সাম্বো আর কুইন্বেকে ডেকে বলল, এই কুকুরটাকে নিয়ে 
গিয়ে এমন চাবুক মারবি যাতে এক মাস ও উঠতে না পারে। 

সান্বে। আর কুইম্থো৷ টমকে নির্মমভাবে চাবুক মারার পর গুদাম ঘরের এক 
কোণে ফেলে রাখল । অসম যন্ত্রণায় অন্ধকারে আর্তনাদ করতে লাগল টম। 
ক্ষতবিক্ষত দেহে ঝাকে ঝাকে মশা এসে বদসায় যন্ত্রণা বেড়ে গেল আরো । 
তাঁর উপর তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। 
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এমন সময় ল্টনের আলো! হাতে কেসি নামে এক মূলাটো। মহিল। এসে 
টমকে জল দিল। 

আক জলপান করে তৃষগ মিটিয়ে টম বলল, ধম্তবাদ মিসিস। 

কেসি বলল, আমাকে মিসিস বলে। না, আমিও তোমার মত একজন 
হতভাগ্য ক্রীতদাসী ৷ 

কেসির টান। টান! চোখওয়ীলা সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে 
স্তব্ধ হয়ে গেল টম। মনে হলো কোথায় যেন দেখেছে সে মুখ। লম্ব৷ ছিপছিপে 
চেহারা । বছর চল্লিশ বযুস। 

কেসি বলল, আমার নাম কেসি । বৈঠকখানার জানালার ফাক দিয়ে আমি 
সব দেখেছি। মনে হলো! এখানে মানুষ বলতে একমাত্র তুমিই আছ। 

একটা তুলোর গীটকে খুলে সেটা গদির মত পেতে কেসি বলল, এইখানে 
গড়িষে শুয়ে পড় টমকাকা। 

চমকে উঠল টম। মাস্টার জর্জ আর ইভা ছাড়া এ নামে আর কেউ 
ডাকেনি তাকে। 

কেসি বলল, তুমি ওদের চেন না টমকাকা। আমি পাঁচ বছর আছি 
এখানে । ওই শযুতান লোকটাকে আমার দেহ মন সব বিলিয়ে দিয়েছি । তবু 
আমি সব থেকে দ্বণা করি । তুমি বরং ওর কথা! মেনে চল। তা না হলে ও 
তোমাকে ছাড়বে না । দরকার হলে হত পর্ষন্ত করবে | এমিলিও তোমার মন্ত 
প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কি লাভ তাতে? 

টম বলল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব ? হা ভগবান ! 

মিছিমিছি ভগবানকে ডেকে লাভ নেই। তিনি আমাদের কথা শুনতে 
পান না। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর নেই । থাকলেও তিনি আমাদের বিরুদ্ধে । 
আমাদের কেউ নন তিনি । 

টম বলল, একদিন আমারও সব ছিল। ক্র, ছেলেমেয়ে, ঘরবাড়ি, 
দয়ালু মনিব । পরে আমাকে যেখানে বিক্রি করা হয় মে মনিবও খুব দয়ালু 
ছিলেন। তিনি আর মাত্র দিনকতক বেঁচে থাকলে আমি মুক্তি পেতাম। 
তিনি নিজে থেকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব আশা! নির্মূল 
হয়ে গেল। তবু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইনি | 

কেসি নীরবে তাকিয়ে রইল টমের মুখপানে । 

টম বলল, জেনে রাঁখো মিসিস, ঈশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে নন। ঈশ্বরের 
আপন সন্তানের জীবনে কি ঘটেছিল তা একবার ভেবে দেখ। ভ্াকে 
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কি কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আস্তাবলে জন্মাতে হয়নি? তিনি কি সারাজীবন 
গরীব ছিলেন না আমাদের মত তাকে ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতে 
হ্যুনি সারাজীবন ? তাকেও কি আমাদের মত নির্যাতন সহা করে মরতে 
হয়নি? আমরা যদি চাই তাহলে উনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন। 

কেসি বলল, কিন্তু কেন আমাদের এমন জায়গায় এনে ফেললেন, যেখানে 
পাপ করতে বাধ্য হতে হয় আমাদের ? 

আমরা বাধ্য নও হতে পারি । মরতে হয় মরব তবু আমি পাপ করব না। 
ঈশ্বর আমাকে শক্তি দেবেন । 

কেসি টমের মাথাযু হাত বোলাতে বোলাতে বলল, একদিন তোমার মত 
আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম। আমার বাব। ছিল শ্বেতাঙ্গ, মা ব্রীতদাসী । 
জন্মের পর শ্থচ্ছলতা আর প্রাচুর্ষের মধ্যে মানুষ হই । একটু বড় হলে আমাকে 
কনভেন্টে ভঠি করে দেওয়া হয়। পড়াশুনোয় আমি ছিলাম ক্লাসের সবার 
উপরে । আমাদের এডি ছিল নিউ অলিষ়ান্সে। কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ 
কলেরায়ু মার! যাওয়াষু একমাত্র আমাকে ছাড়া সব চাকর বাকরদের ও বিষয়- 
সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয় । হেনরি নামে এক সুদর্শন 'তরুণবযুস্ক উকিল 
প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি আমি তাকে ভালবাসি । সেও আমাকে 
ভালবেসে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল আমায়ু। কিন্ত সে আমাকে বিষে 
করেনি । আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হযু। হেনরি আমাকে বলল, 
আমি নাকি লু'সিযানার সবচেষে বূপসী মহিলা । 

বেশ কিছুকাল সুখেই কাটল আমার ৷ পরে হেনবি একটি ।শতাঙ্গ 
মেয়েকে বিষে করার জন্য তার এক খুড়তুতো। ভাইয়ের কাছে বিক্রি কে দেয়ু 
আমায়। ছেলেমেষেছুটি আমার সঙ্গেই গেল। আমি সেই লোকট:কে ঘৃণ। 
করতাম। 'তবু তার বিরোধিতা করার সাহস পেতাম না। কারণ ভয় দেখাত 
তার কথ। ন। শুনলে আমীর ছেলেমেযেকে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু এড 
করেও কিছু হলো না । আমাকে ন। জানিয়েই ছেলেমেয়েছবটোকে বিক্রি করে 
দিল লোকটা। আমি তখন বাঘিনীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলাম। তখন সে 
আমাকে ক্যাপ্টেনস্ট,যাট “নামে একটি লোকের কাছেবিক্রি করেদেয়। স্ট,যা্ট 
আমাকে অবশ্য সহানুভূতির চোখে দেখত । সে আমার ছেলেমেয়ের খোজ করে । 
তারই কাছে জানতে পারি আমার মেয়ে এলিজাকে কেন্টাকির এক ভদ্র 
পরিবারে বিক্রি কর! হয়েছে এবং সে ভালই আছে। কিন্ত স্ট্‌য়াটের কাছে 
থাকলেও সে সুখ আমার সইল না। এক মডকে স্ট,স্ার্ট মারা যেতেই লেগ্রি 
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নামে এই জঘন্ঠ লোকটা স্ট,যার্টেরে সব সম্পত্তির সঙ্গে আমাকেও কিনে 
নেয় । স্টুর্ট আমাকে কেনার আগে আমার আর একটি সন্তান হয়েছিল 
হেনরির ভাই-এর কাছে থাকার সময়। কিন্তু আমি তাকে দাসত্ব থেকে 
চিরতরে মুক্তি দেবার জন্য নদীর জলে ভাসিয়ে দিই। 

এর পরেও কে বলবে টমকাকা ঈশ্বর আছেন ? 

হ্যাকেসি, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন। 

তবে কেন এই সব অত্যাচারীদের শাস্তি দেন ন। তিনি? 

উম শাস্তক্টে বলল, শেষ বিচারের দিন উনি সব অপরাধীদেরই শাস্তি 
দেবেন । 

কেসির চোখছুটো আগ্তনের মত জ্বলতে লাগল। সে বলল, একদিন 
আমিও প্রার্থনা করতাম। আমার হৃদ্য়টাকে পাষাণ করে দিয়েছে এই 
শয়তানটা। এক এক সময় মনে হয় গলা টিপে খুন করে ফেলি লোকটাকে । 

টম বলল, একথা বলো! না। তুমি শুধু একটিবার ক্ষমা চাও ঈশ্বরের 
কাছে। 

কেসি বলল, আর কথা! বলতে হবে না তোমায় টমকাকা। তুমি ঘুমোও । 

এই বলে সব জল্টুকু খাইয়ে ল্টনট1 নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কেসি ঘর 
থেকে। 


২৯ 


সেদিন সাইমন লেগ্রি তার বৈঠকখানা ঘরে একট চেয়ারে বসে আর 
একটা! চেয়ারে পা? তুলে দিয়ে চুরুট টানছিল। কেসি তার পাশে দাড়িয়েছিল 
মুখ ভার করে । 

কেসির উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার করলেও তাকে ভয় করত লেগ্রি। 
একমাত্র কেসিই তার মুখের উপর প্রতিবাদ করতে পারত কোন বিষয়ে। 

সেদিন কেসি লেগ্রির কাছে আবেদন জানাতে এসেছিল টমের জঙ্ ৷ 

কেসির কথা শুনে লেগ্রি বলল, তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ। 

কেসি বলল, টম ছিল তোমার সবচেষে ভাল কর্মী। কিন্তু তুমি ওকে মেরে 
শব্যাশায়ী করে ফেলে দিলে । বলত এই তুলোর মরশুমে কত ক্ষতি হলো 
তোমার । তা যদি করবে তবে বারোশো! ডলার দিয়ে কিনে আনলে কেন? 

সেটা অবণ্ঠ ঠিক। কিন্তু ও যদি মিথ্যা গে বজায় রাখার চেষ্টা করে 
তাহলে আমি সে গো ভেঙ্গে দেবই। 
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ওর গে তুমি ভাঙতে পারবে ? 

না পারি ওর সব হাড় গু'ডিয়ে দেব। 

এমন সময় সান্বে। টমের গলাধু যে ফুটো কর1 ডলারটা বাঁধা ছিল এবং 
যার মধ্যে ইভার একগাছি লম্বা চুল ছিল সেইটা এনে লেগ্রিকে দিল। 

লেগ্রি তা হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠে সাম্বেোকে বলল, ওটা ফেলে দে। 
চুলটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দে । এই কুকুর, আর কোনদিন এসব জিনিস 
আনবি না আমার কাছে। 

চুলের গাছিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আতকে ওঠে লেগ্রি। কারণ অন্তীতের 
একট। ছুঃসহ স্মৃতি ছবিতে ভেসে ওঠে তার মনের সামনে । ছেলেবেলা 
থেকেই সাইমন লেগ্রি ছিল তার বাবার মত দুর্বার ও দুরন্ত প্রকৃতির । তার 
স্বভাবট! ছিল বরাবরই নিষ্ঠর। বড় হয়ে সে মদ ধরে। সে প্রায়ই মাতাল 
হয়ে উঠত মদ খেয়ে। মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না বলে সমুদ্রযাত্রায 
বেরিয়ে পড়ত । অবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসত । তার মা তার স্বভাবের 
পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত ঈশ্বরের কাছে । কিন্তু কোন ফল হযুনি তাতে। 
একদিন বাড়ি থেকে চলে যাবার অনেক দিন পরে হঠাৎ ফিরে আসে লেগ্রি। 
খন সে মাতাল অবস্থায় ছিল। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে কান্নাকাটি 
করতে থাকে৷ একদিন আবার সমুত্রে যেতে চায় লেগ্রি। তার মা তাকে 
নিষেধ করে, তার হাত ধরে অনুনয় বিনযু করে। কিন্তু লেগ্রি মাকে লাথি 
মেরে সরিয়ে দিযে জাহাজে গিষে ওঠে । দিন কতক পর জাহাজে একটা 
খামের চিঠি পায় লেগ্রি। খাম খুলে দেখে ছোট কাগজের সঙ্গে একগাছি 
সোনালি চুল। কাগজে লেখা ছিল তার মা মারা গেছে। মৃত্যুকালে তার মা 
ভাকে ক্ষমা করে গেছে। 

এতদিন পরে একগাছি মেযেমানুষের মাথার চুল দেখে হঠাৎ লেগ্রির 
মনে হলে মা তাহলে হয়ত তাকে ক্ষমা করেনি । তাই সেই চুলটা আবার 
ফিরে এসেছে তার কাছে। 

সেদিন তখনো ভাল করে ভোর হয়নি। শুকতারাটা তখনো! জলজ্ল 
করছিল মাথার উপরে । জানালা দিযে আকাশের দিকে অপলক চোখে 
তাকিয়ে ছিল টম। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল লেগ্রি। 

টমকে একটা লাি মেরে লেগ্রি বলল, কিরে, তোর শিক্ষা হয়েছে? 
তোর সাধ মিটেছে না আমাকে আবার জ্ঞান দিতে আসবি ? 

টম কোন জবাব দিল না। 
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লেগ্রি আবার একট! লাথি মেরে বলল উঠে দীড়া। 

টম তখনো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছিল । তার উঠে দাড়াবার শক্তি ছিল 
না। সে ওঠবার চেষ্টা করছিল । কিন্তু পারছিল না। 

লেগ্রি তা দেখে হেসে বলল, কিরে উঠতে পারছিস না? 

টম কোনরকমে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাড়ায় তার মনিবের সামনে । 

লেগ্রি এবার খুশি হয়ে বলল, এবার হাটু মুড়ে বসে গতকালের সকালের 
জন্য) ক্ষমা চা। 

টম একটুও নল ন1। তেমনি দাড়িয়ে রইল। 

লেগ্রি বলল, এই কুকুর বস। 

টম শীস্তভাবে বলল, ক্ষমা চাইতে আমি পারি না হুজুর । যা ন্যায় বলে 
আমার মনে হয়েছে তাই করেছি আমি । ভবিষাতেও তাই করব । যাই 
ঘটুক, আমি কোন অন্ঠায় কাজ করতে পারব না। 

কিন্ত এর ফল কি হবে ভাবতে পারছিস না । তুই ভেবেছিস এই শান্তি 
যথেষ্ট । কিন্তু এ কিছুই নয়। ধর, তোকে যদি গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে 
চারপাশে আগুন লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে ? 

টম তেমনি শান্ত ও নিবিকারভাবে বলল, আপনি এর থেকে ভযুঙ্কর 
কিছু করতেও পারেন। কিন্তু আপনি শুধু আমার দেহটাকে খুন করবেন। 
কিন্তু তার বেশী কিছু নযু। আমি মিশে যাব অনন্তের সঙ্গে । 

“অনন্ত কথাটা শুনে লেগ্রির পাথরের মত শক্ত বুকটাও একটু কেপে 
উঠল। মে কোনরকমে নিজেকে সামলে রাখল দাতে দাত চেপে। 

টম বলল, হুজুর, আপনি আমায় কিনেছেন। আমি চিরকাল আপনার 
কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চাই। আপনি আমায় যা কাজ দেবেন যথাশক্তি 
করব। কিন্তু আমার হৃদয় আমার আত্ম! পৃথিবীর কোন মানুষকে দিতে পাবি 
না। আমি তা তুলে রেখেছি ঈশ্বরের কাছে। আমি তা ঈশ্বরের কাছেই 
উৎসর্গ করব । হুজুর, আপনি আমায় যত খুশি চাবুক মারতে পারেন, জীবন্ত 
পুড়িয়ে মারতে পারেন, কিন্তু কোন কিছুতেই ভয় পাই না। আপনি আমাকে 
যত তাড়াতাড়ি মেবে ফেলবেন তত তাড়াতাড়ি আমি ইশ্বরের কাছে পেতে 
পারব । | 

প্রচণ্ড রাগে কাপতে কীপতে লেগ্রি বলল, আমি তোকে হার মানাবই। 

আপনি তা কোনদিন পারবেন না হুজুর । ঈশ্বর আমায় সাহাযা করবেন । 

আমি দেখিয়ে দেব ঈশ্বর তোকে কি করে সাহায্য করে। এই কুকুর বল। 


আঞ্কল টমস কেবিন ২২৫ 


এই বলে ঘুঁষি মেরে টমকে ফেলে দিল লেগ্রি। 

ঠিক এমন সময কার একটা হাতের স্পর্শে চমকে উঠল লেগ্রি। মুখ 
ঘুরিয়ে দেখল কেসি। 

কেসি বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ? মাঠে এখন তৃলে! তোলার সময়। 
আর তুমি কাজের লোকটাকে আধমরা করে রাখতে চাইছ। 

কথাট। যুক্তিসঙ্গত বুঝতে পারল লেগ্রি। তাই সে কেসিকে বলল, আজ 
তুমি ছিলে তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেল ও। তানা হলে আজ আমি মেরে 
ফেলতাম ওকে। 

এর পর টমকে বলল, এখন কাঁজের চাপ। লোক দরকার । তাই ছেড়ে 
দিলাম। কিন্ত আমি পরে দেখব তুই আমার কথ। মেনে চলিস কিনা। 

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেগ্রি। 

কেগি বলল, আমি বলিনি টমকাঁকা, ও আবার আসবে । কিছুতেই 
ছাড়বে না। 

উম বলল" স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে সিংহের মুখ বন্ধ করে দিল। 

কিন্ত সে শুধু এ খারের জন্তা। শিকারী কুকুরের মত ও তোমার টৃ'টি 
কামড়ে ধরে তোমার দেহের বক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নেবে। 

টম বলল, ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন। 

টম যতই বুঝতে পারছিল তার অস্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে ততই সে 
ছু:সাহমী হয়ে উঠছিল । ততই মনে হস্ছিল সে সব অত্যাচার বুক পেতে হাসি 
মুখে সহা করতে পারবে। 

টমের দেহের ক্ষতস্থানগুলি ভাল শুকোতে না শুকোতে তাকে তুলো 
তোলার কাজে পাঠিয়ে দিল লেগ্রি। এখন হাতের কাজের চাপ এত বেশী যে 
রাত্রিতে ফিরে বাইবেলটা নিয়ে একবার বসতেও পারে না। সমস্ত দেহ এক 
নিবিড় অবসাদে ভরে যায়। কোনরকমে রুটিটা তৈরি করেই খেয়ে শুয়ে 
পড়ে। 
আঘাতে আঘাতে টমের ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিটা কেঁপে কেপে উঠতে 
থাকে । চোখের সামনে কত অক্যাচার কত নির্যাতন নিপীড়ন সে দেখেছে । 
কিন্তু ঈশ্বর ত অত্যাচারীকে কোন শান্তি দিচ্ছেন না। তিনি ত নিগীড়িত 
নির্যাতিত মানুষকে কোন সাহায্য করছেন না। 

দিনের পর দিন, মাসের পর মান কেটে যেতে লাগল সেই একই ভাবে। 
মেট ব্রেয়ারের বাড়ি থেকে ওফেলিয়াকে দিয়ে মিসেস শেলবির কাছে একটা 
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চিঠি পাঠিয়েছিল সে। তার ধারণা ছিল ঈশর অবশ্যই তাকে উদ্ধার করার 
জন্থ কাউকে পাঠাবেনই। 

কিন্ত তার পরও ত কতদিন কেটে গেল। মাপের পর মাস ব্যাকুল 
প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করতে লাগল । কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে এল ন1। 

সেদিন রাত্রিতে কাজ থেকে ফিরে রুটি তৈরি করার পর উনোনের 
আগুনের স্বল্প আলোয় বাইবেলটা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল টম। কিন্ত 
ভাল দেখতে পাচ্ছিল না । এমন সময় লেগ্রি এসে বলল, বইখান। কেন ধরে 
রেখেছিল ? দেখলি ত ওতে কোন কাজ হবে না। জঞ্জালের মত ওটাকে 
আগলে না রেখে ফেলে দে। 

টম বলল, না হুজুর, ওটা আমি ফেলতে পারব না। জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত আমি বিশ্বীস হারাব না। 

আমিও দেখব তুই হারাস কি না। 

এই বলে টমের গায়ে থুতু ফেলে চলে গেল লোগ্র। 

সেদিন গভীর বরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন টম জানালা 
দিষে চাদের আলোভর। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল স্তব্ধ হয়ে । 

এমন সময় হঠাৎ কেসি এসে সরাসরি তাকে বলল, তুমি মুক্তি চাও ত 
টমকাকা ? 

চাই বৈকি কেসি। কিন্তু ঈশ্বরের কবে যে সময় হবে তা তিনিই জানেন । 

কেসি বলল, তুমি চাইলে আজ রাতেই মুক্তি পেতে পার। এস আমার 
সঙ্গে । 

টম কিছু বুঝতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগল । 

কেসি বলল, কি, দাড়িয়ে রইলে কেন? এস এখন নাড়ির ভিতরটা ঘুমে 
অচেতন হয়ে আছে । আজ ওর মদে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি । ঘরের দরজী 
খোলা। খিড়কির দরজাও খোলা আছে । ঘরে আছে একটা ধারাল কুড়,ল। 
আমার হাতদ্ুটো ছুধল বলে পারব না। তুমি এস টমকাকা ৷ 

পাথরের প্রতিমৃতির মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে টম। বলল, না, তা৷ 
আমি পারব না। 

কেসি বলল, শুধু তুমি আমি নই, সব দাসাদাসীই মুক্তি পাবে। এই 
জলাভূমির ওপারে ছোট ছোট নির্জন কতকগুলী দ্বীপ আছে । আমরা সেখানে 
শিষে বাস করতে পারি। 

টম বলল,না এই ধরনের রক্তক্ষযী কোন অশুভ উপায়ে কোন ভাল কাজ 
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শুভ কাজ হতে পাবে না। ঈশ্বরের কোন সন্তানের রক্তপাত আমি করতে 
পারব না। 

আমি তাহলে একাই করব। 

এই বলে কেসি যাবার জঙ্যা উদ্যত হতেই টম তার হাত ছুটে! ধরল. 
বলল, ন। মিসিস, একাজ করো! না । যাতে তার সন্তানদের গায়ে রক্ত না ঝরে, 
তার জন্য প্রস্ত নিজের গা হতে রক্ত ঝরিয়েছেন। তীর প্রাণ দিয়েছেন । 
আমরা তার মত শক্রকে ভালবাসব । 

হেসে উঠল কেসি। 

টম বলল, তার থেকে এক কাজ করো । রক্তপাত ন! ঘটিয়ে তুমি বরং 
এমিলিনকে নিয়ে চলে যাও । 

কেসি বলল, কিন্তু তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে ? 

টম বলল, ঈশ্বর আমাকে এই সব হতভাগা মানুষদের মাঝে পাঠিয়েছেন । 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই থাকব । 'এদেরই সঙ্গে আমি যন্ত্রণার 
ক্রুশকাঠটাকে তুলে বেডাব ৷ তোমাদের কথা আলাদা। তোমর। যেতে পার। 

টম একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, তোমার মেয়ে এলিজা যখন 
জানতে পারে মনিব তার ছেলেটাকে বিক্রি করে দিয়েছে তখন সে কোন এক 
রাতে পালিয়ে যায়। 

কেসি আশ্চর্য হয়ে বলল, এলিজাকে তুমি চিনতে ? 

চিনতাম মানে? সে ছিল আমার সন্তানের থেকে বড । আমি ছিলাম 
ভাঁর আদরের টমকাঁক1। অবশ্য আমাদের মনিব দেনার দায়ে আমাদের 
বিক্রি করতে বাধ্য হন। এলিজা তাব স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কানাডায় 
চলে যায়। সে এখন স্থখেই আছে । 

অবশেষে কেসি টমের হাতছুটো। ধরে বলল, তাহলে কি আমি সত্যিই 
চলে যাব টমকাকা ? 

টম জৌর দিয়ে বলল, হ্যা নিশ্চযুই ৷ ঈশ্বর তৌমাদের সাহায্য করুন৷ 
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কেসি আর এমিলিনের পালিয়ে যাবার খবরট। জানাজানি হয়ে ঘেতে সব 
ক্রীতদাসর! খোজার্থজি করতে লাগল | যে সব ক্রীতদাস নিজে থেকে লেগ্রির 
হয়ে পলাতকদের খোঁজ করতে লাগল, লেগ্রি দেখল টম তাদের দলে নেই ॥' 
সে আরো! লক্ষ্য করল খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টমের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল 
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-হয়ে উঠল। সে দুহাত উপরে তুলে ঈশ্বরের কাছে যেন করুণা! ভিক্ষা 
করল । 
সন্ধ্যায় ক্লুম্ত হয়ে ফিরে আসার পর হতাশার থেকে টমের প্রতি ঘৃণায় 
অস্তরটা ভরে উঠল তার । 
পরদিন সকালে আশপাশের অঞ্চলের অনেক মালিক তাদের চাকরবাকর 
নিয়ে লেগ্রিকে সাহায্য করতে এল । অনুসন্ধান কারীদের একটা দল বন্দুক 
আর সেই ভয়ঙ্কর কুকুরগুলে। নিযে পলাতকদের খোজে বেরিয়ে পড়ল। 
লেগ্রিও তাদের সঙ্গে গেল। 
কিন্ত সারাদিন খু'ঁজেও কোথাও পাওয়া! গেল না তাদের । সন্ধায় ক্লাস 
ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে লেশ্রি সোজা বৈঠকখানায়ু চলে গেল । ক্রুদ্ধন্বরে 
বলল, টমকে এখানে নিয়ে আয় ॥ এই ঘটনার মূলে আছে শযুতানটা। আমি 
ওবু কাছ থেকে জানতে চাই আসল ব্যাপারটা কি। 
সান্বো আর কুইন্বো পরস্পরকে ঘণা করত। কিন্তু টমকে ওরা হিংসা 
করত ছুজনেই। তাই বিপুল উৎসাহের সঙ্গে টমকে ধরে নিয়ে এল ওরা। 
ব্যাপারটা আগে হতেই অনুমান করতে পেরেছিল টম। সে ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করতে লাগল । কে যেন তার ভিতর থেকে বলে দিল, ওদের তুমি ভয় 
করো না টম। ওরা শুধু তোমার দেহটা খুন করতে পারে। তার (বশী কিছু 
করতে পারবে না। 
টম বুঝতে পারল তার অস্তিম"সময় ঘনিয়ে এসেছে। 
টম কাছে আসতেই তার জামার কলারট] ধরে লেগ্রি দাতে দাত চেপে 
বলল, এই কুকুর। যদি না বলিস ওরা কোথায় পালিয়েছে তাহলে তোকে 
আজ খুন করে ফেলব। 
টম কোন জবাব দিল ন1। 
কিরে কুকুর, শুনতে পাচ্ছিস না ? 
আমার বলার কিছু নেই হুজুর । 
টম শান্ত ও নিম্পৃহ কণ্ঠে কথাটা বলায় আরো রেগে গেল লেগ্রি। বলল, 
বল তুই কিছু জানিস না? 
হযুত কিছু জানি হুজুর । কিন্তু বলব ন]। 
টমকে একটা ঝাঁকুনি দিসে লেগ্রি বলল, সেবার ছেড়ে দিয়েছি, আজ 
ছাড়ব না। হয় আমি জিতব না হয় তোকে খুন করব । 
টম শান্ত কষ্টে বলল, হুজুর, আপনি অনুস্থ হলে আপনাকে বীচাবার 
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জন্য আমি আমার দেহের সব রুক্ত দান করতাম। কিন্তু আপনি এই জঘন্য পাপ 
কাজটা করাবেন না । তাতে আপনার কষ্টই বেশী হবে । অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 
মুক্তি পাবেন না আপনি । 

টমের কথা বলার ভঙ্গিতে প্রথমে বিন্ময়ে ক্তম্তিত হয়ে যায়ু লেগ্রি। কিন্ত 
পরক্ষণেই ক্ষিপ্ত হযে উঠল সে। এর পর লেগ্রি, সান্বো আর কুইম্বো পালা 
করে তিনজনে সমানে চাবুক মেরে যেতে লাগল টমকে। 

একসময় সাম্বো বিচলিত হয়ে লেগ্রিকে বলল, শেষ হয়ে এসেছে, এবার 
ওকে ছেড়ে দিন হুজুর । 

লেগ্রি বগল, যতক্ষণ না ও নিজের মুখে স্বীকার করছে ওকে চাবুক 
মেরে যা। 

মাটিতে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে একবার চোখ মেলে টম বলল, সত্যিই 
হতভাগ্য হুজুরু। মংপনি আর আমার কিছুই করতে পারবেন না। আমি 
সমস্ত অন্তর দিয়ে ক্ষমা করে গেলাম আপনাকে । 

এই কথাটা বলেই অচৈতন্য হযে পড়ল টম । 

লেগ্রি টমের মুখের উপর ঝুঁকে বলল, ঘাক আপদটা এতক্ষণে বিদায় 
হয়েছে বলে মনে হচ্ছে । ওর মুখটা অন্তত বন্ধ হলো । 

মুখে একথাটা বললেও জীবনে আজ প্রথম পরাজয়ের একট! ছুবিসহ গ্লানি 
অন্থুভব করল লেগ্রি। 

টমের কথাগুলো সাম্বো আর কুইন্োর মত বর্ধর নিষ্ঠর মান্ষছুটোকে 
গভীরভ:বে নাড়া দিল। লেগ্রি উপরে উঠে গেলে তারা টমের অচেতন 
দেহটার কাছে নতজানু হযে বলল, আমরা সত্যিই অন্যায় করেছি । ওর কাছে 
আমাদের ক্ষমা চাওয়। উচিত । 

এর পর ওরা দুজনে টমের ক্ষতস্থানগুলো পরিস্কার করে তুলোর বস্তা 
আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একট। বিছান। পেতে শুইয়ে দিল টমকে । তারপর 
ত্রাণ্ডির বোতল থেকে কিছুটা ত্রাণ্ডি নিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে টমের মুখটা! 
খুলে ঢেলে দিল তার মধ্যে । 
. টমকে ডাকাডাকি করতে ধীরে ধীরে চোখ মেলল টম। ওরা বলল, 
আমরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি টম। আমাদের ক্ষম! 
করো । 

টম বলল, আমি তোমাদের ক্ষমা করে গেলাম । ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল 
করুন। 
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সান্বো বলল আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্ত এখন বিশ্বাস করি তুমি 
বললে আমাদের ক্ষম! করবেন ঈশ্বর । 
ওদের চোখে জল এল । 
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এই ঘটনার ছুদিন পর তরুণ যুবক জর্জ শেলবি একটা একা গাড়িতে করে 
বাড়ির সামনে এসে বাড়ির মালিকের খোজ করতে লাগল। 

ওফেলিয়ার চিঠিট। দেরিতে পান মিসেম শেলবি। মিস্টার শেলবি তখন 
মৃত্যুশয্যাযু। জর্জ তখন বড় হয়ে সব কীজ কারবার দেখাশোন! করছে । ক্লে 
কাজ করে যা টাকা পেয়েছিল সব এনে স্বামীর মুক্তির জন্ তুলে দেয় মিসেস 
শেলবির হাতে । তার সঙ্গে আরো কিছু টাকা দিয়ে জর্জকে তিনি পাঠিয়ে 
দেন টমকে মুক্ত করে আনার জঙ্ক। টমের খোঁজ পেতে দেবি হয়ে যাযু। 
জর্জ প্রথমে নিউ অলিয়ান্দে যায় । সেখানে শুনতে পায়ু হাটে জর্জকে বিক্রি 
করা হয়েছিল । তারপর তার নতুন মনিব রেড নদীর উপর দিযে স্টামারে করে 
কোথায় নিযে যায় তা জানতে পারল না। অবশেষে টাকা দিয়ে লোক 
লাগিয়ে অনেক চেষ্টার পর সাইমন লেগ্রির বাড়িতে আসে জর্জ । 

লেগ্রি তখন মা'গাল অবস্থায় বৈঠকখানায় বসেছিল। জর্জ এসে তাকে 
বলল, টম নামে এক ক্রীতদাসকে আপনি কিনেছিলেন। সে আগে আমাদের 
বাড়িতে কাজ করত । আমি তাকে কিনে নিয়ে যেতে এসেছি । 

লেগ্রি মৌজ। হযে বসে বলল, হ্যা, আমি তাকে কিনেছিলাম ঠিক, কিন্তু 
'পাঁজী কুকুরটার জন্য আমার ছুজন ব্রীতদাসীকে হারাতে হয়েছে যার দাম 
হাজার ডলার । ও সব জীনত। কিন্তু শয়ুতানটা বলল, জানি, কিন্তু বলৰ 
না। তখন রাগের মাথায় ওকে এমন চাবুক মারলাম যে ও এখন নড়তেই 
পারছে না। 

জর্জ বলল, ও কোথায় ? আমি কি একবার দেখা করতে পারি ওর সঙ্গে ? 

একটি ছেলে বলল, এঁ চাঁলাঘরটায়। 

লেগ্রি ছেলেটাকে লাথ মেরে তাড়িয়ে দিল। জর্জ সোজা সেই চালাঘরে 
চলে গেল । 

জর্জ দেখল টমের তখন শেষ অবস্থা । সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। নড়বারু 
শক্তি নেই। কোনরকমে প্রাণটা টিকে আছে দেহের মধ্যে । চোখ বন্ধ করে 
অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে । 
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টমের পাশে বসে জর্জ ডাকল, টমকাকা ! প্রিয় টমকাকা আমার ! 
একবার চোখ মেলে দেখ তোমার মেই আদরের মাস্টার জর্জ এসেছে । 

ধীরে ধীরে চোখ মেলে ক্ষীণ ক্টে বলল টম, মাস্টার জর্জ | 

তারপর বিহবলতা কাটিয়ে বলল, ঈশ্বর আমায় করুণা করেছেন। আমি 
জানতাম ওর। আমায় ভোলেনি। আজ আমার খুব ভাল লাগছে । এবার 
আমি শান্তিতে মরতে পারব । 

জর্জ বলল, তুমি মরবে না টমকাকা ৷ আমি তোমায় নিযে যেতে এসেছি । 

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে মাস্টার জর্ভ। ঈশ্বর আমায় কিনে নিয়েছেন । 

জর্জের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল । কাদ কীদ গলায় সে বলল, 
না না, তৃমি মরো না টমকাকা। তাহলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। 

টম বলল, ক্লোকে এই সব কথা বলো না। ও বড় ক্টপাবে। তাকে 
বলবে ম্বর্গ আমাযু নিতে এসেছে । ঈশ্বর সবসময় আমার পাশে ছিলেন । 
মাস্টার, মিসিস, ওখানকার সবাইকে আমার ভালবাসা দিও । ওদের বলবে 
পৃথিবীর সব মানুষকে আমি ভালবাসি । 

জর্ভ বলল, ওঠ শয়তান লেগ্রিটাকে আমি যদি গলা টিপে মারতে 
পারতাম । 

জর্জের হাত দুটো অতি কষ্টে ধরে টম বলল, ওকথা! বলো না মাস্টার জর্জ। 
ও আমার উপকার করেছে। স্বর্গের দুয়ারটাকে তাড়াতাড়ি খুলে দিয়েছে 
আমার সামনে । 

এবার টমৈর শ্বাসকষ্ট হতে লাগল । মুখের সব দীর্চিটুকু মুছে গিয়ে মৃত্যুর 
ছায়া নেমে এল । টম শুধু একবার অক্ষ স্বরে বলল, হা ঈশ্বর ! 

তারপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বরে গভীর অন্তহীন ঘুমে ঢলে পড়ল। 

প্রচণ্ড ঘণা আর রাগে কাপতে কাপতে লেগ্রির কাছে ফিরে গেল জর্জ । 
পে বলল, টমের মৃতদেহটার জন্ত কত দিতে হবে? আমি ওকে ভদ্রভাবে 
কর দিতে চাই। লেগ্ি বলল, মর! মানুষকে আমি বেচি না। আপনি ঘা 
খুশি করতে পারেন। 

এই পরল নিস্পাপ মানুষকে খুন করার জন্য আদালতে আমি মামলা করব 
আপনার নামে । 

লেগ্রি তখন দাড়িয়ে চুকট টানছিল। সে তাচ্চিলাভরে বলল, আদালতে 
কছু হবে না। কারণ এ অঞ্চলের কোন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী দেবে না। নিগ্রোদের 
-সাক্ষীতে কিছু হবে না। 


২৩২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


জর্জ এবার লেগ্রির মুখে জোর একটা ঘু'ষি মারতেই সে ঘুরে পড়ে গেল । 
সে উঠতে পারল না মাটি থেকে । ওর নিগ্রো ক্রীতদাসরা কেউ এগিয়ে এল 
না তার সাহায্যে । তারা বরং জর্জকে খাতির করতে লাগল । টমের দেহটা! 
গাড়িতে চাপাতে সাহায্য করল। জর্জ তার কোটটা খুলে চাপিয়ে দিল টমের 
উপরু। 

এক গাড়িতে করে টমের মুতদেহটা নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। 
কয়েকজন ক্রীতদাস তার সঙ্গে কবর দেওয়ার কাজে সাহায্য করতে গেল। 

শহরের বাইরে চাষের জমিগুলোর শেষ প্রান্তে ছায়াঘেরা বালির একটা 
টিল। দেখতে পেল জর্জ। জায়গাটা বেশ শান্ত এবং নির্জন। জায়গা পছন্দ 
হলে। জর্জের ৷ নিশ্রোরা টমের মুতদেহটা নামাল । জর্জ কোদাল নিয়ে নিজে 
খু'ড়তে লাগল । কবরের মধ্যে মৃতদেহট! শুইয়ে দিয়ে তার উপর কোটটা 
চাঁপ! দিয়ে দিল । 

কবর দেওয়ার কাজ হয়ে গেলে জর্জ নিগ্রোদের প্রত্যেককে কিছু কিছু 
করে টাকা দিয়ে বলল, তোমাদের বিশ্বস্ততা পুরস্কার ৷ 

এরপর টমের কবরের সামনে নতজানু হয়ে বসে জর্জ বলল, তোমার জন্য 
প্রতিজ্ঞা করছি, দেশ থেকে অভিশপ্ত দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্তা একটা 
মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব আমি তা করব। 

জর্জ সব কাজ সেরে বাড়িতে তার মাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল 
কোন তারিখে কখন সে বাড়ি পৌছবে। শুধু একটা লাইন ছাড়া আর কিছুই 
লেখেনি। 

মিমেস শেলবি ভাবলেন জর্জ বোধহয় টমকে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। 
কিন্তু উমের কথা চিঠিতে কিছু লেখ! ছিল না বলে ফ্লোর মনে সন্দেহ হলো। 
মিসেস শেলবি বাইরে প্রকাশ না করলেও তার মনেও সন্দেহ হয়েছিল, 
নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে । 

ফ্লে। একবার জিজ্ঞাসা করল, মাস্টার জর্জ টাকা নিয়ে গেছে ত? 

মিসেস শেলবি বললেন, তোমার জমানো টাকা ছাড়াও আমি আরো' 
বেশী টাকা দিয়েছিলাম । 

এমন সময় জর্জ ফিরে এসে সব টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিল। 
তারপর ফ্লোর হাত ধরে জর্জ কাদতে কাদতে বলল, তৃমি আমাকে ক্ষমা করো 
ফ্রোকাকি, টমকাকাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাদের ছেড়ে, 
স্বর্গে চলে গেছে। 


আঙ্কল টমস কেবিন ২৩৩ 


ফ্রে। বলল, এমনট। হবে আমি জানতাম । 

মিসেস শেলবি সান্তনা দিতে লাগলেন ক্লোকে । 

মিস্টার শেলবির মৃত্যুর পর জর্জই কাজ কারবারের অনেক উন্নতি 
করেছে। দাসদ।সীর। তার অধীনে ভালই আছে। 

একদিন জর্জ তার খামারের কাজে নিযুক্ত সব দাসদাসীদের ভাকিয়ে 
তাদের হাতে এক একটি মুক্তিপত্র তুলে দিল । 

কিন্ত দাসদাসীরা! নিজে থেকে বলল, আমরা! স্বাধীনতার থেকে অনেক 
ভাল আছি হুজুর। এত ভাল মনিবকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। 

জর্জ বলল, তোমরা যেমন কাজ করছ তেমনিই করবে, শুধু কাজের 
বিনিময়ে মজুরী পাবে এখন থেকে । আমি তোমাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করব | চ্তোমর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে । 

দাঁসদাসীরা একবাক্যে বলল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন হুজুর । 

জর্জ বলল, হে আমার বন্ধুগণ, টমকাকার কবরের সামনে নতজানু হয়ে 
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার অধীনে আর কোন ক্রীতদাস রাখব না। সবাইকে 
মুক্তি দেব । আমার জন্ত আর যেন তোমাদের কাউকে পুত্রপবিবার থেকে 
বিচ্ছিন্ন হতে না হয় । তোমরা! যেন কোনদিন টমকাকাকে ভুলো না। যখনি 
টমকাকার কবরটার দিকে তোমাদের চোখ পড়বে তখনি তার কথা মনে করে 
সেই মানুষটার মত সৎ ও বিশ্বাসী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে, তার মত সুন্দর 
হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে । 


আঙ্কল--১৫ 
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ব্রবিনসন জুতো 
ভনানিয্েল ভিিক্ফো। 


আমার আসল নাম হলো রবিনসন ক্রুংজেনার | কিন্তু ত্রুংজেনার নামট। 
উচ্চারণ করা সুবিধা হবে না বলে সবাই বলত জ্রুসো। তাই লোকের মুখে 
মুখে আমার নামটা দীড়ায় রবিনসন ক্রুসো । আমার জম্ম হয় ১৬৩০ সালে 
ইয়র্কের এক বনেদী পরিবারে । 

আমার বাবা আগে থাকতেন ব্রিটেনে । পরে ইয়কে এসে বিয়ে করে 
বসবাস করতে থাকেন । আমার বাব ছিলেন প্রাচীনপন্থী মানুষ৷ বাল্যশিক্ষা 
শেষ করে আমি আইন নিষে পড়াশুনে! করতে থাকি। কিন্তু পড়াশুনায় আমার 
মন বসল না কিছুতেই । সমুদ্র আমাকে সব সময় ডাকতে লাগল ছুধার বেগে। 
আমি ঠিক করে ফেললাম কোন এক জাহাজের নাবিক হয়ে পুথিবীর বিভিন্ন 
দেশ ঘুরে বেড়াব। সীমাবদ্ধ বতমান জীবন বড়ই একঘেয়ে লাগছিল আমার। 

অবশেষে কথাটা বাবা মাব কানে তুলতে দুজনেই বাধা দিলেন। বাধা 
দেওয়ার কারণও ছিল। আমার আগে ছুটি ছেলেকে হারিয়েছেন তাবা। 
আমার বড় দাদা ইংরেজ পদাতিক বাহিনীর কর্ণেল ছিল । স্পেনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে গিয়ে ডানকার্কের কাছে এক জায়গায় মারা যায়। মেজ ভাইও 
বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাযু গেছে তা কেউ জানে না। কোন যোগাযোগ 
নেই। বর্তমানে পরিবারের একমাত্র ছেলে আমি। আমাকে তাই ছাড়তে 
চাইছিলেন না বাবা মা। 

আমিও কোনও সুযোগ -পাচ্ছিলাম না। দেখতে দেখতে একটা বছর 
কেটে গেল। অবশেষে একটা সুযোগ জুটে গেল । হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা 
হয়ে গেল। মে বলল, আমাদের জাহাজ লণ্ডন যাবে । যাবি আমার সঙ্গে? 
ভাড়া লাগবে না। 

সেদিন ছিল ১৩৬৫১ সালের ১ল৷ সেপ্টেম্বর । বাবা মাকে না! বলেই 
বেরিষে পড়লাম বাড়ি থেকে । দারুণ উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে জাহাজে 
উঠে বসলাম । পরে বাবা মাকে খবরটা জানিষে দিলাম । 

জাহাজ ছেড়ে দিল। জীবনে সমুদ্রঘাত্রা এই প্রথম বলে ভয় করতে 
লাগল । ঢেউএবু দোলাযু জাহাজট। দুলতে থাকাযু আমার শরীরটা খারাপ 
খারাপ মনে হতে লাগল । মনে হতে লাগল বাবা মার নিষেধ শুনিনি বলে 
হয়ত বিপদে পড়ব। 

হাম্বার পার হতেই ঝড় উঠল সমুদ্রে। অসংখ্য উত্বীল ঢেউ আমাদের 
গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছিল । ক্রমে ঝড় আরো বাড়তে লাগল । প্রায় 
সার! রাত এইভাবে চলল । ভোরের দিকে শান্ত হলো সমুদ্র । 
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সকালে রোদ উঠল । আমার মনের সব ভু কেটে গেল। আমার বন্ধু 
এসে বলল, আমরা এমন ঝড় বহু দেখেছি । তুই প্রথম দেখছিস বলে ভন্ব 
পেষে গিষেছিলি। 

এরপর কয়দিন জাহাজট1 ভালই চলল । ছযদিনের দিন ইস্বারমাউথে 
পৌঁছলাম আমরা । আবহাওয়াটা ছিল চমৎকার । সমুদ্র ছিল শীস্ত। তবে 
বাত।সট1 বিপরীত দিক থেকে বইতে থাকায় বন্দর থেকে রওনা হতে পারল 
না কোন জাহাজ । ছ'সাতদিন অপেক্ষা করতে হলে। আমাদের । আমাদের 
হাতে কোন কাজ ছিল না। চুপচাপ বসে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম । 

কিন্ত পাচ দিনের দিন আবার ঝড় উঠল । আট দিনের দিন প্রচণ্ড হযে 
উঠল ঝড়ের বেগ ৷ ঢেউগ্ুলো উচু হয়ে উঠল পাহাড়ের মত। মনে হলো 
আমাদের জাহাজের নোঙর ছি'ড়ে জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অকুল 
সমুজে । ক্যাপ্টেন ৭৬ নোঙর নামাতে বলল । ক্যাপ্টেন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে 
ডাকতে লাগল । সারেংরা পাল আর মান্ত্বল নামিয়ে দিল। ঝড়ের আঘাতে 
দুটো জাহাজ আমাদের জাহাজের কাছে এসে পড়েছে । 

বাত গভীর হলে একদল নাবিক আবার চিৎকার করে বললঃ আমাদের 
জাহাজট1 ফুটে হয়ে গেছে। খোলের মধ্যে চারফুট জল । জল পাম্প কবে 
বার করে দিতে হবে । ক্যাপ্টেন কামান দেগে বিপদের কথা সবাইকে জীনাতে 
বলল। আমি নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলাম। ঝড় একটু 
কমলেও খোলের মধ্যে জল বেডে যেতে লাগল । 

কামান দেগে সাহায্যের আবেদন জানাতে একটা নৌকো। নিষে কষেক- 
জন নাবিক আমাদের জাহাজটার কাছে এসে ভিডল। আমব। নৌকোটাতে 
উঠে পড়লাম । ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে করতে নৌকোটা উত্বারমাউথ 
বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল । 

আমরা জাহাজডুবি নাবিক বলে ইয়াবুমাউথে পৌছতে সবাই খাতির করে 
আমাদের থাকতে জায়গ! দিল । খাবার দিল । টাকা দিয়ে বলল, এই টাকা 
নিয়ে তোমরা স্থলপথে লগ্ন চলে যাঁও। 
আমি লগ্নে গিষে বাবা মার কাছে ফিরে গেনে ভাল করতাম । নুখে 
থাকতাম । কিন্ত ফিরে যেতে পারলাম না। 


আমার ষে বন্ধু প্রথমে আমাকে ডেকে জাহাজে করে নিষে যায়, আমাকে 
প্রথম ঘরছাড়া করে, ইয়ারমাউথে আসার পর তার সঙ্গে আমার দেখ! হে 
গেল। মাঝখানে ছাড়াছ।ড়ি হয়ে গিয়েছিল । মে হলে! ক্যাপ্টেনের ছেলে । 
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সে তার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিষে দিল। বলল, আমার এই বন্ধুর 
সমুদ্রযাত্রার বড় সথ। 

তার বাবা ক্যাপ্টেন আমাকে বলল, সমুদ্রযাত্রা তোমার ঠিক হবে না। 
প্রথমেই বিপদ দেখা দিল। তৃমি বড় অপয়া, অলুক্ষণে। তুমি ষে জাহাজে 
চাপবে সে জাহাজে আমাকে হাজার পাঁউণ্ড দিলেও তাতে কাজ করব না। 

আমার মনট। দমে গেল। আমি বাধ্য হয়ে স্থলপথে লগ্ডনের পথে রওনা 
হলাম। ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাব? বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব 
আমার পক্ষে । আমি সমুদ্রধাত্রাযু গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে 
পারিনি । জাহাজডুবি হয়ে ফিরে এসেছি । এইভাবে দেশে ফিরে গেলে 
আমার ও আমার বাবার পক্ষে সেটা! হবে দারুণ লজ্জার বিষয় । 

এই সব ভাবতে ভাবতে জমুদ্রধাত্রার ইস্ছাটা আবার প্রবল হযে উঠল 
আমার মনে । আবার সমুদ্রধাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশাটা 
কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলাম না আমি । তাই লণ্ডন থেকে একটা আফ্রিকা 
গারমী জাহাজে আবার চড়ে বসলাম জাহাজের কাজ নিষে। কিন্তু আমি 
শুধু মান্লের কাজ ছাড়া আর কিছু শিখতে পারিনি । নাবিক হওয়া আমার 
দ্বার হবে না। 

ইতিমধ্যে লগ্ডনে থাকাকালে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমারু 
আলাপ পরিচয় হয়। আমি যখন তাকে বলি সমুদ্রপথে পুথিকীটাকে ঘুরে 
দেখার আমার খুব সখ, তখন তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দ্দিতেন। বলতেন, 
চলো আমার সঙ্গে। কোন খরুচ তোমার লাগবে না। বরং ছু একটা 
জিনিসও সঙ্গে নিষে যেতে পার । আফ্রিকায় শিষে স্রযোগ পেলে ব্যবসা! 
করে কিছু পাবে। 

এর আগে ইয়ারমাউথে জাহাজ ডুবি নাবিক হয়ে যে টাকা পেয়েছিলাম 
তাতে কিছু খেলনা কিনে বিক্রি করে চল্লিশ পাউণ্ড পেয়েছিলাম। তার 
উপর আত্মীয় স্বজনদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠানোয় কিছু টাকা 
পাঠিয়েছিল । আমি খেলন। বেচা টাকা ও বাড়ি থেকে পাঠানো টাকা থেকে 
পৌনে ছ পাউওড ওজনের সোন| কিনলাম । 

ঠিক করলাম আফিকাষু গিয়ে ব্যবসা করব। হঠাৎ একদিন সেই সদাশষু 
ক্যাপ্টেন মারা গেলেন । আমার মনে হলো আমি আমার একজন পরম 
বন্ধুকে হারালাম । 

ক্যাপ্টেনের স্ত্রীও আমাকে স্নেহ করতেন। সব মিলিয়ে আমার কাছে 
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ছিল তিনশো পাউগড। তার মধ্যে নিজের কাছে একশো! পাউগ্ড রেখে ছুশো 
পাউণ্ড ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কাছে রেখে এলাম। 

কিন্তু আমার ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ । আবার এক দুর্ঘটন। ঘটল । যার 
ফলে আফ্রিকা যাওয়। আমার আর হলো না। আমাদের জাহাজটা তখন 
চলছিল ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের দিকে। তার একদিকে ছিল আফ্রিকা আর 
একদিকে ছিল কতকগুলো! দ্বীপ । অনুকুল বাতাসে জাহাজট! আমাদের ভালই 
চলছিল । কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সালের দিক থেকে তুর্কাদের একটা দন্ত্ু- 
জাহাজ তীর বেগে এগিয়ে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে। 

জাহাজটা কাছাকাছি এলে দেখলাম তৃকীদন্ুদের হাতে আছে আঠারোট! 
বন্দুক, অথচ আমাদের কাছে আছে মাত্র বারোটা বন্দুক । তাদের জাহাজে 
ছিল দুশে। জন লোক । 

তুপক্ষেই গল বিনিময় হলো । আমাদের তিন জন লোক মারা গেল। 
আটজন জখম হলো ॥ এমন সময় আট জন তুকাঁদম্া আমাদের জাহাজে ঢুকে 
পড়ল । জীবিতদের সবাইকে বন্দী করে নিষে গেল তাদের জাহাজে । 
বন্দীদের সঙ্গে আমিও ছিলাম । 

তুকীদের জাহাজট। যেতে লাগল মুরদের আস্তানা সালের দিকে ৷ তবে 
তুকীদন্ত্যুদের সর্দার কোন অত্যাচার করেনি আমাদের । আমাদের জাহাজের 
বন্দী বণিকদের সকলকে ক্রীতদাস হিসাবে নিষে গেল। সর্দার আমাদের 
তার বাড়িতে কাজ করার জন্য নিযে গেল। 

সেখানে গিয়ে মনে আশা হলো! ভাবলাম সর্দার হয়ত দশ্টাদল নিষে 
আবার জাহাজে করে যাবে স্পেন অথবা পতুণগালে। হয়ত আমাকেও নিষে 
যাবে আর আমি সুযোগ বুঝে পালিষে যাৰ একসময় । 

কিন্তু সর্দার সত্যি সত্যিই একদিন সমুদ্রধাত্রায় গেলেও আমাকে নিষে 
শেল না। রেখে গেল তার বাড়িতে । আমার প্রধান কাজ ছিল বাগান 
দেখাশোনা করা । তাছাড়। কিছু বাড়ির কাজও করতে হত। 

সর্দার ফিরে এসে বন্দরে ভেড়ানেো তার একট। জাহাজ দেখাশোনার কাজ 
দিল আমায় । বলল, এখন থেকে তোকে আর আমার বাড়ির কাজ করতে 
হবে ন1। তুই জাহাজেই থাকবি । 

গৃহবন্বীর দশা আমার ঘুচল। এখন আমার শুধু একটা চিন্তা কিভাবে 
আমি পালাতে পারি। তখন একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল । 

সর্দার সপ্তাহে তিন দিন আমাকে নিযে একটা! ডিঙ্গিতে করে মাছ ধরতে 
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যেত সমুদ্রে । আমাদের সঙ্গে থাকত মারেস্কো নামে কমবয়সী এক ব্রীতদাস। 
আমার হাতে ভাল মাছ উঠত বলে সর্দার সব সময় আমাকেই নিয়ে যেত 
সঙ্গে । মাঝে মাঝে সর্দার নিজে না গিষে আমাকে ও মারেস্কোকে পাঠাত 
মাছ ধরতে । 

একদিন আমি, মারেক্কো আর একজন নিশ্রো মাছ ধরতে গিয়ে কুষাশার 
কবলে পড়ি। ঝৌষ্বায কুগুলির মত কুয়াশায় পথ ভুলে চার ক্রোশ দূরে গিয়ে 
পড়ি। সারারাত সমুদ্রেই ঘুরে বেড়ীলাম। সকাল হুতে দেখি আমরা আমাদের 
কূল থেকে চারক্রোশ দূরে গিয়ে পড়েছি। 

অবশেষে অনেক কষ্টে কুলে গিয়ে পৌহুলাম। সর্দারকে সব কথা বলতে 
সে কাঠের মিন্ত্রী ডেকে ডিঙ্গিটার উপর একটা ঘর বানাতে বলল । সেই ঘরের 
মধ্যে একটা কম্পাস থাকবে । তাহলে আর দিকভুল হবে না। উপরে সারেং 
বসারও ঘর থাকবে । যাকে বলে একটা বজরা। 

সর্দারের কথামত বজরা তৈরি হয়ে গেল। উপরের কেবিন ঘরে ঘুমানোর 
ব্যবস্থাও হলো । রসদ হিসাবে অনেক পরিমানে চাল, রুটি, কফি মজুত 
করারও ব্যবস্থা হলো । 

একদিন সর্দার বলল, কষেকজন গণ্যমান্ত অতিথি তার সঙ্গে বজরায় 
করে মাছ ধরতে যাবে সমুদ্রে । তাদের জন্য অনেক ভাল খাবার ও মদ যোগাড় 
করা হলো । কিন্তু শেষ মূহুর্তে খবর এল অতিথিরা মাছ ধরতে যাবে না রাত্রিতে 
সর্দারের বাড়িতে যাবে তারা । সর্দীর তখন এক ভোজসভার আয়োজন করতে 
লাগল । সর্দার আমাকে একসময় বলল, তুই মারেক্কো আর নিগ্রোকে নিয়ে 
মাছ ধরতে যা। ভাল মাছ নিষে আসবি । মাছ পেলেই তাড়াতাড়ি চলে 
আসবি। 

আমি তখন সেই বজরা, জুরি ও একজন নিগ্রো আর তিনটি বন্দুক নিয়ে 
মাছ ধরতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বজরাতে অনেক রসদ মজুত করা 
ছিল। ভাবলাম, এই স্থযোগেই পালাতে হবে আমাকে । তবে আরো কিছু 
রসদ চাই । | 

আমি নিগ্রোকে বললাম, বজরাষু যা খাবার আছে তা মালিকদের খাবার । 
আমরা তা খাব না। আমাদের জন্য অন্ত কিছু খাবার নিয়ে এস। 

নিগ্রো তখন একঝুড়ি বিস্কুট, আরো কিছু ফল ও খাবার নিষে এল । 
তারপর কয়েক বোতল মণ আর কয়েক বোতল জল আনানো হলো । তাছাড়া 
৮০১০৫ মোমবাতি, স্বুতো, হাতুড়ি, কুড়ুলঃ করাত যোগাড় করে বজরায 
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এরপর নিগ্রো৷ ইসমাইলকে বললাম, বন্দুক আছে, কিন্তু গুলি তেমন 
'নেই। তুমি বরং জাহাজ থেকে এক বাক্স গুলি নিয়ে এস। 

সরল বিশ্বাসে তাই নিযে এল ইসমাইল । 

অবশেষে বজরা ভাসিয়ে দিলাম নোঙর তুলে । প্রথমে ভাবলাম সোজা 
চলে যাব স্পেনে বা কাদিজের কাছাকাছি। কিন্তু আবার ভাবলাম, ষত 
তাড়াতাড়ি সম্তব এখান থেকে পালাব, তারপর যেখানে হোক চলে যাব। 
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব নিজেকে । 

তার আগে আমার সঙ্গীদের ধেকা দেবার জন্ত মাছ ধরতে শুরু 
করলাম কিন্তু ছিপ ফেলার পর ইচ্ছে করে ছিপ তুললাম না । বললাম, আজ 
আমাদের ভাগ্য খারাপ । মাছ উঠছে না। আরে! কিছু দূরে যেতে হবে । 

এইভাবে দাড় বাইতে বাইতে কুল থেকে অনেক দুরে সরে গিয়ে আমি 
একসময় আচমকা শিগ্রো ইসমাঈলকে বজরা থেকে ফেলে দিলাম জলে । সে 
বজরায় উঠতে চেষ্টা করলে আমি বন্দুকটা তার বুকের উপর লক্ষ্য করে 
বললাম, ওঠার চেষ্টা করলেই তোর জান নিয়ে নেব। 

নিগ্রোটি তখন সীতার কাটতে কাটতে কুলের দিকে চলে গেল। তার 
পর জুরিকে বললাম, তুই আল্লার নামে শপথ করে বল, আমার কথা শুনবি 
কিনা? তা না হলে তোরও ওই দশা! হবে। 

জুরি শপথ করে ব্লল,মে আমার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে । 

সন্ধোর দিকে বজরার মুখ ঘোরালাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে । এবা তাহলে 
ভাববে আমি গেছি অন্য দিকে । আমি ঠিক করলাম মরক্কো সম্রাটের 
অধিকৃত এলাকার বাইরে চলে যাব ৷ কুলের কাছাকাছি থাকায় পালে প্রচুর 
বাতাস পেষে তীরবেগে ভেসে চলল আমাদের বজবা ৷ 

এইভাবে একটানা পাঁচদিন যাবার পর একটা ছোটনদীর যুখে এক 
জায়গায় নোঙর করলাম । এখান থেকে কিছু খাঁবার ও জল ভরে শিতে হবে । 
নদীর পাড়েই বিরাট বিস্তীর্ণ জঙ্গল ৷ জঙ্গলে হিংস্র জন্ত জানোয়ারের গর্জন 
স্তনে বজরা থেকে নামতে সাহস হচ্ছিল না আমাদের । 

সারারাত জেগে বজরাতেই বসে রইলাম | ঘুম হলো না ভয়ে । এক সময় 
দেখি ভয়ঙ্কর আকৃতির একটা জন্ত সীতার কেটে আমাদের বজরার দিকে 
এগিয়ে আসছে । আমি তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। জন্তটা ভথে 
পালিয়ে গেল। গুলির শবে জঙ্গলের মধ্যে সব জন্তু জানোয়ারগুলো ভযুঙ্কর 
'গর্জন কবুতে লাগল । 
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সকাল হতেই সব গর্জন থেমে যেতে জুরি একটা বন্দুক নিয়ে জল 
আনতে গেল ডাঙ্গায়। আমি মাঠটার ধারে বন্দুক হাতে দাড়িয়ে রইলাম । 

কিছুক্ষণের মধ্যে জুরি একটিন জল আর খরগোসের মত একটা জন্ত. 
শিকার করে নিয়ে এল । সে বলল, মাঠের ওপ্রাস্তে কুয়ার মতত একটা গর্ত 
থেকে জল উঠছে আপনা থেকে । 

জায়গাটা চিনতে পীরলাম না আমি । তবে মনে হলো এর পাশেই 
আছে ক্যানারী দ্বীপমালা। এই দ্বীপপুঞ্জ বাণিজ্যকেন্্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ।। 
ইংলগ্ড থেকে অনেক জাহাজ আসে । তার একটাতে উঠে পড়ব । মনে হলো 
এই জীয়গাটা মরকোর সম্রাটের রাজ্য আর নিগ্রোদের রাজ্য-এই ছুইএব' 
মধ্যবর্তী কোন এলাকা । এই জঙ্গলে চিতা, নেকড়ে, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি অনেক 
হিং জন্তু আছে। এখানে মানুষের কোন বসতি নেই । নিগ্রোরা মাঝে মাঝে 
শিকার করতে আসে এই জঙ্গলে । 

আমাদের কূলের কাছেই একটা খাড়াই পাহাড় ছিল। এত খাড়াই যে 
চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম ন| তার চূড়াযু। চুড়ায় উঠতে পারলে চারদিকে 
কি আছে তা দেখতে পেতাম । 

একদিন সকাল নটার সময় জুরি পাহাড়ের চুড়ার উপর একটা সিংহ 
দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে তা দেখাল । আমি আমার হাতের বন্দুক 
ছাড়া আরো ছুটে বন্দুক বার করে তাতে গুলি ভবে কাছে রেখে দিলাম । 
সিংহটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করলাম । তাতে তাঁর ড'ন পাটা ভেঙ্গে 
গেল৷ সে উঠতে পারল না। ভীবণভাবে গর্জন করতে লাগল ৷ এর পর তার: 
কপাল লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করলাম । তখন পিংহট! উল্টে ভাঙ্গার 
উপর পড়ে গেল । তখনো ছটফট করছিল । 

জুরি একহাতে বন্দুক আর এক হাতে জল নিয়ে পাতরে ভাঙ্গায় গিষে 
সিংহটার কপালের কাছে একটা গুলি করতে সব শেষ হয়ে গেল । পরে 
আমি অন্থুশোচনা করতে লাগলাম। শুধু শুধু ছটা! গুলি খরচ করে মাবলাম 
সিংহটাকে। অথচ তার মাংস খাওয়া যাবে না। কোন কাজ হবে না। জুবি 
তখন আমার কাছে কুড়ল চেয়ে তা দিয়ে সিংহটার একটা পা আব তার. 
চামড়াট। ছাড়িয়ে নিযে এল । চামড়াটা শুকিয়ে বিছানায় পেতে দিলাম। 
শুয়ে খুব আরাম বোধ হতে লাগল । 

আবার বজরা ভাসিয়ে দিয়ে একটান। চল শুরু হলো । আমর। চললাম, 
দক্ষিণ মুখে । আমার উদ্দেশ্ট ছিল গান্টিযা! বা সেনেগাল নদীর নাগাল, 
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পাওয়া । যে কোন একটা নদ্দী ধরে ভার্দ, অস্তরীপে যাওয়া যাবে । সেখানে 
ইউরোপের যে কোন একটা বাণিজ্য জাহাজ পেয়ে গেলে বুবিষে বললে 
আমাদের তুলে নেবে । আমাদের সঙ্গে রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল । 

বারো দিন পর এমন একটা অঞ্চলে পৌঁছলাম যেখানে ছিল মাধুষের 
বসতি। কুলের কাছে এক জায়গায় নোঙর ফেললাম । ডাঙ্গার উপর অনেক 
কালে উলঙ্গ মানুষ এসে ভিড করে দ্রীড়িযে আমাদের দেখতে লাগল । তাদের 
হাতে ছিল বর্শ।। আমি নামতে যাচ্ছিলাম ৷ কিন্তু জুরি বলল, ওদের বর্শারঃ 
ফলকে ভীষণ ধার আর অবার্থ ওদের লক্ষ্য । যাবেন না। 

আমরা ঈশারা করে কিছু খাবার চাইতে তাদের মধ্যে একজন কিছু মাংস 
আর যব নিয়ে এল। আমরা বজরাট। এগিয়ে দিলাম ৷ ওরা তাতেই মাংস 
আর যব দিল। 

আমরা মাংস খেয়ে ওদের হাত বাড়িয়ে ধস্তবাদ দিলাম । দুপুরের দিকে 
বজরার পাটাতনের উপর শুয়ে ছিলাম । হঠাৎ কোলাহল শুনে উঠে পড়লাম। 
সেখানে কূলের উপর দাভিযে থাকা লোকগুলো ভয়ে পালাস্ডে চিৎকার 
করতে করতে । দেখলাম বিরাট আকারের ছুটো চিতাবাঘ কূল থেকে তাড়া 
খেষে জলে লাফিয়ে পড়ল । একটা চিতা আমাদের বজরার দিকে সাতার 
কেটে আসতে লাগল । আমি চিতা বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুল করুলাম। গুলি 
খেয়ে চিতাবাঘটা রক্তাক্ত মাথ। নিষে ডুবে গেল। 

বন্দুক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না ওদের । গুলির শব্দ পেয়ে আদিবাসীরা 
ভয় পেয়ে গেল। তারপর চিতাবাঘট]! যেখানে ডুবে গিয়েছিল সেই 
জায়গাটা আমি ইশীরা করে দেখাতে কয়েকজন লোক ডুবে মরা চিতাবাঘটাকে 
টেনে তুলে নিষে গেল। তীবপর কাঠের খোস্তার মত একটা জিনিস নিষে 
ছালটা ছাড়িয়ে বাঘটার কীচা মাংস চিবিয়ে চিবিযে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে 
লাগনে। 

ছালটা ওর! আমাদের বজরায় দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে ওদের হাতে 
গড়া কত খাবার দিয়ে গেল। আমি তখন খালি টিনটা দেখিয়ে খাবার জলের 
জন্য ইশীরা! করতে ওদের মেষেরা কলসীতে করে জল এনে আমাদের টিনগুলো 
ভরে দিয়ে গেল। 

এইভাবে দিনকতক সেখানে থাকার পর আমাদের নিগ্রো বন্ধুদের কাছ 
থেকে বিদায় নিযে আবার রওনা! হয়ে পড়লাম আমবা। তখন আমাদের সঙ্গে 
ছিল প্রচুর রসদ আর ছুটিন জল । 
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তখন সমুদ্রের বুকটা ছিল শাস্ত। আবহাওয়।৷ ছিল ভাল। কুল ঘেঁষে 
জরা চালাতে লাগল।ম আমরা । এগার দিন যাওয়ার পর কতকণ্ুলো দ্বীপের 
কাছাকাছি এসে পড়লাম। আমাদের ডানদিকে ছিল মালার মত ছড়ানে৷ 
কতকগুলো দ্বীপ। এঞ্লোই হয়ত ভার্দ, দ্বীপপুঞ্জ । 

একটা দ্বীপে যাওয়ার বড় ইচ্ছা হলো।। কিন্তু চারক্রোশ দূর । হাওয়া 
অন্য দিকে বইতে থাকা সাহস পেলাম না। আমি খন এইসব ভাবছিলাম 
তখন হাল ধরে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জুরি । বলল? এ 
দেখ জাহাজ । 

জুরি ভাবছিল সর্দার হত জীহাজে করে ধরতে আসছে আগাদের | কিন্তু 
'আমি দেখলাম ওটা এক পতুীজ জাহাজ । আমাদের কাছ থেকে অনেক দর 
দিয়ে ষাস্ছিল। আমি তখন বজরার উপরে উঠে নানারকম ইশারা করছে 
লাগলাম হাত নেড়ে। জাহাজের কাপ্টেন তখন দৃরবীণ দিয়ে আমাকে 
দেখতে পেয়ে জাহাজের গতি কমিয়ে দিল একেবারে । 

আমরা তখন মরীয়। হয়ে জৌর দাড় বেয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে 
চললাম। দারুণ কষ্ট করে সেই জাহাজের কাছে পৌছতে প্রায় তিন ঘণ্ট। 
সময় লাগল। ওরা আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল । কিন্তু আমার ইংরিজি 
ভাষা বুঝতে পারছিল না। ওর পত্তগীজ। পতুগীজ ছাড়া ওরা জানে শুধু 
ফরামী আর স্পেন দেশের ভাষা । তখন ওদের জাহাজে স্কটল্যাণ্ডের যে এক 
নাবিক ছিল তাকে ডেকে আনা হলো আমার কাছে। আমি তাবু কাছে 
ইংরেজিতে আমাদের দুরবস্থার কথা সব বুঝিয়ে বললাম। তখন ক্যাপ্টেন 
'আমাদের জাহাজে তুলে নিল। 

আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, আমাদের বজরায় যা যা আছে সব নিয়ে 
নিন। আমরা শুধু মুক্তি চাই। 

ক্যাপ্টেন খুব ভাল লোক। তিনি বললেন, তার কোন প্রম্বোজন নেই । 
বজরা জাহাজের সঙ্গে বাধা থাকবে । ব্রাজিলে গিয়ে তোমাদের যা আছে 
সব পেয়ে যাবে । জানবে, আমরা তোমাদের শুধু মানবন্তার খাতিরেই উদ্ধার 
করেছি, অন্ত কোন স্বার্থের বশে ন্য। আমরা তোমাদের বাজিলে নামিয়ে 
দিলে দেশে ফিরে যেতে প্রচুর পথধরচ লাগবে । তখন জিনিসগুলো! বিক্রি 
করে বরং কিছু টীকা পাবে । 

পরে ক্যাপ্টেন দেখলেন বজরা থেকে আমার জিনিসপত্র চুরি হয়ে যেতে 
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পারে। তাই তিনি সব জিনিস জাহাজে তুলে তার একটা তালিক' আমার 
হাতে আর একট! নিজের কাছে রেখে দিলেন । 

এরপর বজরার ব্যাপারে আমাকে বললেন, তোমাদের যদি এটা আর 
কোন কাজে না লাগে তাহলে এটা আমাকে বিক্রি করে দিতে পার। 
জাহাজের কাজে লাগবে । আমি দাম নিতে চাইছিলাম না। বললাম, ওটা 
নিয়ে নিন এমনি । কিন্তু উনি ছাড়লেন না। ছশো চল্লিশ তঙ্কার একট! 
হুণ্ত লিখে দিলেন। ত্রাজিলের জাহাজ অফিসে এটা দেখালেই আমাকে 
টাকা দিয়ে দেবে। জুরিকেও উনি কিনে নিতে চাইলেন চারশো আলী তঙ্ক! 
দিয়ে। 

কিন্তু তাকে বিক্রি করতে চাইলাম না। নিজে মুক্তিলাভ করে ওকে আমি 
ক্রীতদাস বানাতে পারব না কিছুতেই । কিন্তু ক্যাপ্টেন বললেন, তার জন্য 
ভেবে। না তুম । ও জাহাজে কাজ করে মাইনে পাবে । জাহাজে ওর দাসত্ব 
কেবনে মাত্র দশ বছরের জন্য । এর মধো যদি সে খুষ্টধর্্ গ্রহণ করে তাহলে 
যে কোন সময়েই ও মুক্তি পাবে 

জুরিকে সব বুঝিয়ে বলতে ও বাজী হয়ে গেল। 

অবশেষে আমরা নিরাপদে ব্রাজিলের অন্তর্গত সালভাদোরে পৌছলাম। 
আমাদের কোন জাহ।জ ভাড়া নিলেন না ক্যাপ্টেন। আমাদের জিনিসপত্র 
টাকাকড়ি সব বুঝিয়ে দিলেন । এমনকি চিতাবাঘ ও সিংহের চামড়া ছটোর 
জন্য আরো ষাট তঙ্কা দিলেন । 

আমি তখন দুটো বন্দুক? মোম আর শিশিবোতলগুলো বেচতে চাইলে 
উনি তা সতেরোশ যাট তঙ্কা দিয়ে কিনে নিলেন । 

বিদায় নেবার সময় একটা পরিচয়পত্র লিখে দিলেন ক্যাপ্টেন । 

সালভাদোর শহরে কি করব অথবা সেখান থেকে কোথায় ষাব এইসব 
যখন ভাবছিলাম তখন হঠাৎ সেখানকার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে 
গেল। তিনি আমাকে ভার বাড়িতে থাকার জায়গা! দিলেন । তীর ছিল 
আখেবু চাষ আর চিনির কাবার । 

তখন আমি ঠিক করলাম এই ব্যবসা আমিও করব । 

সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে ঘা টাকা ছিল তাই দিষে জমি কিনে দিলেন 
ভদ্রলোক । আমি প্রথমে আখ আব তামাক চাষ শুরু করলাম। চিনির 
কল করতে আবে টাকা লাগবে । 

এমন সময় আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুটি এসে বললেন তিনি সমুদ্রপথে লগ্ডন 
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বাবেন। যার কাছে আমি ছুশেো। পাউণ্ড জম রেখেছি তার কাছে একশো 
পাউণ্ু চেয়ে চিঠি লিখে দিলে তিনি সেই টাকাটা নিয়ে এসে আমাকে 
দেবেন। কিন্তু নগদ টাকা না এনে তিনি কিছু ব্যবসার মালপত্র নিষ্বে 
আসবেন । সেগুলে। বিক্রি করলে কিছু লাভ হবে । 

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিলাম । টাকার কেন দরকার তাও লিখে 
দিলাম। সেই সঙ্গে আমার সমুদ্রঘাত্রার বিবরণ, দম্যুদলের আক্রমণ, আবার 
বন্দীদশা, পলাঘন, সদাশয় পতৃণগ্পীজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয়ু সব 
লিখলাম । 

যথাসময়ে ক্যাপ্টেন ব্যবসার মালপত্র নিয়ে এসে দিলেন আমাকে । চাষের 
সরঞ্জাম ছাড়ীও তিনি এনেছেন কাপড়, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, বাসন প্রভৃতি 
ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসগুলো । এখানকার বাজারে বিক্রি করে বেশ দাম 
পেলাম । কিছু নগদ টাকাও দিলেন । চাষের কাজে মজুর দরকার । মামি 
একজন নিগ্রো ও ইউরোপীয় ভৃত্য রাখলাম । 

সেবার চাষ খুব ভাল হলো । জমিতে প্রচুর আখ ও তামাক ফলল। 
তামাক বিক্রি করে অনেক টাকা পেলাম। ব্রাজিলে এইভাবে চার বছর 
আমার কাটল। তারপর আবার সমুদ্রযাত্রার জঙ্য মনটা! উন্মুখ হয়ে উঠল 
আমার। এক জাধুগাযু বেশীদিন মন আমার টিকতে চাইল না। পুথিবীকে 
ঘুরে বেড়িয়ে দেখার অদম্য বাসনা জাগল আবার আমার মনে। 

একদিন তিনজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তীরা 
এসে এক প্রস্তাব দিলেন আমার বিবেচনার জন্য । তারা আফ্রিকা যাবেন 
নিগ্রো লোক আনতে । চাষের কাজে অনেক লোক দরকার। আমি তদের 
সঙ্গে যাব কিনা । ফলে আমিও কিছু নিগ্রো। পাব আমার চাষের কাজের জন্য । 
নিগ্রো কেনাকাটার সব দায়িত্ব তাদের । 

আমি বললাম, একশো পাউগ্ু নিষে কাজ কারবার করে আমার সম্পত্তির 
মূল্য দাড়িয়েছে এখন চার হাজার পাউণ্ড। আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে 
হলে আমার বিষয় সম্পন্তির বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে । আমার ফিরতে 
দেরী হতে পারে । আবার নাও ফিরতে পারি । অথবা আমার মৃত্া হাতেও 
শ্পারে ঘটনাক্রমে । এমত অবস্থায় আমাকে এক দলিল করে যেতে হবে। 

আমি একটি দলিল করে আমীর সব বিষ্য়সম্পত্তির ভার আমার ক্যাপ্টেন 
বন্ধুকে দিয়ে গেলাম । তিনি আমার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির আয় উপন্থত্ 
ভোগ কম্পবেন। দরকার বুঝলে তিনি সব সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্ধেক 
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টাকা নিজে রেখে বাকি অর্ধেক আমার বাব। মাকে পাঠিয়ে দেবেন। দলিলে 
আমার বাব। মার ঠিকানা দিলাম। 

সব ব্যবস্থা করার পর ১৬1৯ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর জাহাজে উঠলাম। 
আজ হতে আট বছর আগে এই দিনই প্রথম সমুদ্রঘাত্র। শুরু করেছিলাম 
আমি। দিনটা ভাল নয় । সেবার অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম । 

জীহাজ আগে হতেই তৈরি হয়েছিল। একশো কুড়ি জনের মালবাহী 
জীহাজ। চোদ্দজন নাবিকঃ ছট1 বন্দুক, সাবেং আর তার ছেলে । আমাদের 
সঙ্গে মালপত্র তেমন ছিল না। শুধু নিগ্রোদের কেনার মত পু'তির মালা, 
ছুরি, কাচি প্রভৃতি কিছু জিনিস। 

প্রথম দিনেই পাল তুলে জাহাজ ছাড়া হলো । জাহাজ চলল উত্তরমুখে । 
আমাদের সামনে আফ্রিকার ম্যাপ খোলা। আমরা চলেছি দশ ডিগ্রী দ্রাঘিমা 
ধরে। 

এরপর আমাদের যেতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে। বারো দিন যাবার পর 
হঠাৎ ঝড় ও তুফান উঠল সমুদ্রে। দিনকতক পরে ঝড় তুফান কমলে 
আমাদের জাহাজ চলতে লাগল উত্তর-পশ্চিম দিকে। ইংল্যাণ্ড দ্বীপপু্ের 
মুখে । আমাদের বিশ্বাস ষে কোন একটা দ্বীপে পৌঁছতে পারলে সংকট থেকে 
মুক্তি পাব আমরা 

কিন্তু কিছুদূর ষেতেই আবার শুরু হলো! তেমনি ঝড় তুফান। কুলে 
জনবসতি দেখা যাচ্ছিল । আমাদের জাহাজটা ঘুরপাক খাচ্ছিল অনবরত । 
ঝড়ের আঘাতে ঢেউ এর গতিতে জাহাজট। কোন অজানা দ্বীপে গিয়ে ভিড়বে 
কেজানে। সেখানে যদি বৰর নরখাদক মানুষ থাকে তাহলে আমাদের ধরে 
জ্যান্ত কেটে খাবে । 

হঠাৎ এক বালিয়াড়ির মধ্যে আটকে গেল জাহাজটা। দূরে ডাঙ্গ। দেখ! 
যাচ্ছিল। ঝড়ের বেগ একটু কমলেও বিরাট এক একটা ঢেউ এসে জাহাজের 
উপর দিযে চলে যাচ্ছিল । আমাদের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় হয়ে 
উঠেছিল যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। জাহাজের সঙ্গে ছুটো নে,কো 
'বাধা ছিল। একট! নৌকো ঢেউএ ভেসে যায়। আর একটা নৌকে। ছিল 
মান্তলের সঙ্গে বাধা । 

সারেং মীস্লে উঠে দড়ি কেটে দিতে নেঁকোটা ধরাধরি করে সবাই 
নামাল। আমরা মোট এগারো জন তখন জাহাজ ছেড়ে নে'কোষ চাপলাম। 
কুলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নৌকোটা ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে 
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করতে। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড এক একটা ঢেউ। টঢেউএর তালে তালে 
ওঠানামা করছিল নৌকোটা । 

এইভাবে প্রায় তিন মাইল যাবার পর প্রকাণ্ড একটা ঢেউএর আঘাতে 
উল্টে গেল নৌকোটা। কে কোথায় ছিটকে পড়ল কিছুই দেখতে পেলাম 
না। জলের নিচে ডুবে গেলাম আমি । তারপর আবার উঠে পড়লাম । 
সাঁতারে আমি ভাল হলেও ঢেউএর সঙ্গে কি করে লড়াই করব ? 

একসমযু একট! প্রকাণ্ড ঢেউ এসে ভাঙ্গায় নিযে গিয়ে ফেলে দিল 
আমায়। কিন্ত আমার শরীর এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমি উঠে 
ডাঙ্গার দিকে ছুটে পালাতে পারলাম না। পরমুহুর্তেই আর একটা ঢেউ এসে 
আবার সমুদ্রে নিযে গিয়ে ফেলে দিল আমায় । তারপর আর একটা ঢেউএর 
আঘাতে আমি ডাঙ্গায় গিয়ে পড়লাম । এবার আমি কোনরকমে উঠে ছুটতে 
লাগলাম ডাঙ্গার দিকে । মাঝখানে একট। বড় পাথর পেষে সেটাকে ধরে 
ফেললাম । আবার একটা ঢেউ এল । কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে পারল না। 

তারপর আবার ছুটতে লাগলাম ভাঙ্গার দিকে । অবশেষে ঢেউদের 
নাগালের বাইরে চলে গিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লাম আমি । এবার আমি 
বিপদ থেকে একেবারে মুক্ত। 

সেখান থেকে ডাঙ্গার দিকে আরও এগিয়ে গেলাম। মনে হলো একটা 
দ্বীপে এসে উঠেছি আমি । সেখানে পাহাড় আছে, বন আছে। কিন্তু যতদূর 
দৃষ্টি যায় কোন মানুষ বা প্রাণী চোখে পড়ল না। পিছন ফিরে তাকিয়ে 
দেখলাম আমাদের জাহাজট। তেমনি কাত হয়ে পড়ে আছে । কিন্তু আমাদের 
এগাবো জন লোকের মধ্যে একা আমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম 
না। হয়ত সবাই ডুবে গেছে। তলিয়ে গেছে জলের তলায় । 

আমার পোশাক ভিজে | কিন্তু ছাড়ার উপায় নেই। আমার তখন দারুণ 
ক্ষিদে পেয়েছিল । কিন্তু কোন খাবার নেই । এমনকি পিপাসা মেটাবার একটু 
জল পর্যন্ত নেই । 

একা একা! ভীষণ ভয় করছিল আমার । মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে 
কোন হিংস্র জন্ত অথবা কোন বন্য ব্বর নরখাদক মানুষ ঝাপিষে পড়বে আমার 
উপর। আত্মরক্ষা করব কাছে একটা অস্ত্র নেই। শুধু পকেটে ছিল একটা 
ছুরি। 

তখন ক্রমেই দিনের আলো! নিভে আসছিল । রাতটা কাটাবার জন্ত একট! 
বড় গাছে উঠে একটা ডালের সঙ্গে মামার জামা খুলে তাই দিষ়ে বেঁধে 
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ফেললাম নিজেকে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম গাছের উপর । এক 
ঘুমেহ সকাল হয়ে গেল। 

উঠে দেখলাম আকাশ পরিবার । উজ্জল রোদ উঠেছে । আমাদের 
জাহাজটা ঢেউএর আঘাচ্ে কুলের দিকে মরে এসেছে আরো কিছুঢা। তা 
হলেও ডাঙ্গ। থেকে অনেকখানি জলে জশে যেন্তে হবে । প্রা মাইলখানেক । 
আমাদের নে।কোটা আছে আবও দূরে । চরের উপর পড়ে আছে । জল সবে 
গেছে । 

এখন বুঝলাম, তখন নেকে।য়ু না নেমে জাহাজে থাকলেই ভালি করুহামা। 
সবাই বেঁচে যেতাম। কারণ জহাজটা এথানেই আটকে আছে বরাধর। 
জাহাজে হযুত এখনো প্রশর্দ আহে, আস্ত্রশন্ আঙ্ে। পোশাক আছে। 
হ সব ভেবে আম জহাজের দেকে এগিষে চললাম জল ভেঙ্গে । 
জর কাছে গিয়ে দেখলাম পাটাতন অনেক উঁচুতে । গাঁটা মঙ্গণ। ওঠা 
| এবণেবে একটা «।ড ঝুলতে দেখে সেটা ধরে উঠে পড়লাম জাহাজে । 

উদ্ে দেখি পপ ঠিক আছে । ভাড়ার থরে অনেক কুটি ও বিস্কুট ছিপ। 
খাবার জলে ভত অনেক বোহল ছল বেশ কিছু মদও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটো। ররগট ছিড়ে খেছে ফেললাম । জাহাজ্টা কাত হথে থাকলেও কেবিন ও 
পাটতনে জল ঢুকতে পারোন। 

কিন্ত এত জিনিস নিয়ে যাৰ কি করে ? ভাড়ার ঘরে অনেক দড়ি, কাছি, 
চেরাকাঠ, আর ছুটো মানস্তুল ছিল । তাই নিয়ে বুদ্ধি করে একটা ভেলার মত 
করলাম। তার উপর যতটা সম্ভব জিনিসগুলো চাপিয়ে সেটা ভাসিদে নিযে 
যাব। একবারে হবে না। কষেকবার আসতে হবে আমার সব দরকারী 
(জনিসগুলে। নিয়ে যেতে । 

ভেলার উপর প্রথমে চেরাকাঠগুলো তুললাম । তিনটে কাঠের খালি 
পেটিতে রুটি, চাল, শুকানো! মাংস, বিস্কুট, যন্ত্রপাতি আর জলের বোল ভর্তি 
করে গাকন। দিযে পেরেক মেরে আটকে দিলাম। এবার কিছু অস্ত্রশক্স চাই । 

কেবিনে গিষে দেখলাম ছুটো পিস্তল আবু ছুটে বন্ফুক টাঙীনো বযষেছে। 
তাছাড়। আছে অনেকটা বারুদ আর একবস্তা টোট!। বারুদের আর একটা 
পাত্র জলে ভিজে গেছে । সেগুলোও ভেলার উপর ৮।।পয়ে নিলাম । তখন 
দেখলাম জল একটু বেড়েছে। তবে সমুদ্রের বুকট। ছিল শান্ত । বাতাস তখন 
বইছিল কৃূলের দিকে । জাহাজের ডেকে একটা ভাঙ্গ। দাড় ছিল । সেটা নিলাম 
ভেলাটা চালিয়ে নিয়ে যাবার জগ্ভ। 
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সব ঠিক করে দড়ি দিয়ে ভেলাটা নামিয়ে দিলাম জলে। তারপর দড়ি 
বেষে নামলাম জাহাজ থেকে । অনুকুল বাতাসে তীরবেগে ভাঙ্গার দিকে যেতে 
লাগল আমার ভেলাটা। তারপর সমুদ্রের জল যেখানে একটা নদীর মুখে 
ঢুকছিল সেইখানে গিয়ে আোতের টানে নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল ভেলাটা। 
তীরবেগে ছুটে চলল । নর্দীর ওপারেই সেই ডাঙ্গা আর জঙ্গল। 

আমি দাড় বেষে তীরের কাছে নিয়ে গেলাম ভেলাটা। কাদায় লগি 
পুঁতে থামালাম ভেলাটাকে। তারপর জোয়ারের জল বাড়লে আম আগে 
ভাঙ্গায় নেমে ভেলাটাকে টেনে ভাঙ্গায় তুললাম । 

কিন্তু কোথায় গিয়ে উঠব। থাকার ও মালপত্র রাখার একট আস্তানা 
চাই। মাইল খানেক দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্চিল। পাশে ছিল 
গোটাকতক টিলা । দূরে ঘর বাড়ি ছিল। কিন্ত আসলে জাযুগাটা কোন মূল 
মহাদেশের অংশ না বিচ্ছিন্ন কোন এক দ্বীপ তা বুঝতে পারলাম না কিছুতেই । 
ভাবলাম এঁ পাহাড়ের চুড়ায় উঠলে চারদিক দেখা যাবে। 

যাই হোক, অতি কষ্টে গিয়ে সেই পাহাড়ের চুড়ায় উঠলাম। চারদিকে 
ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে শুধু জল আর জল । নদী আর সমুদ্র। 
এটা একটা দ্বীপ । দূরে সার দেওয়া! কতকগুলো পাহাড় দেখা যাচ্ছে! মাঝে 
মাঝে জঙ্গল। দ্বীপটা' মোটেই বড় না। লোকবসন্তি একেবারেই দেখ গেল ন1। 

শুধু বনমোরগ, কিছু পাখি আর এক আধটা বনবেড়াল ছাড়া আর কেন 
জীবজন্তু নজরে পড়ল না আমার যাওষার পথে । পাহাড় থেকে ফেরার পথে 
আমার হাতের বন্দুক দিয়ে মস্ত বড় একটা পাখি মারলাম । পাখিটা দেখতে 
অনেকটা বাজপাখির মত। 

ডাঙ্গার উপর যেখানে মালপত্র রেখে গিয়েছিলাম সেখানে আবার 
ফিরে এলাম আমি। একা থাকার জন্য একটা জাযুগ' বাছা করে আক্কান। 
গড়তে হবে । আপাততঃ মাল বোঝাই পেটি তিনটে তিনদিকে সাজিয়ে রেখে 
শোবার মত একটুখানি জায়গা করে নিলাম মাঝখানে । ত্রিপল না থাকায় 
তাবু খাটাতে পারলাম না। ভাবলাম পরদিন জাহাজ থেকে পালের 
কাপড়গুলো এনে তাবু খাটানো! হবে । 

পরদিন আবার জাহাজে গেলাম। ভেলাটা আর নিয়ে গেলাম না। গিয়ে 
আবার একট ভেল1 বানিয়ে তাতে নিলাম পেরেক আর আংটার তিনটে 
পলি, একটা ধাতা, অনেকগুলো কুড়ল, স্্ ড্রাইভার, পাখি মারা একটা বন্দুক 
সীসার একট! বিরাট পারত আর সান্তবাক্স টোটা। মালগুলো! টানতে টানছে, 
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জাহাজের কিনারে এসে ভেলায় তুললাম অতি কষ্টে। কয়েকট! বাড়তি পাল 
আর একবাকস পোশাকও নিলাম । ভাজকরা একটা খাটও নিলাম । খাটের 
সঙ্গে একপ্রস্থ তভোষক বালিশও নিলাম । সব নিষে ভেলা ভাসিয়ে নদী বেছে 
ডাঙ্গায় এসে উঠলাম । 
এসে দেখলাম আমার মালপত্র ষ। রেখে গিয়েছিলাম তা সব ঠিক আছে । 
কেউ হাত দেয়নি । শুধু দেখলাম বুনো বেড়ালের মত একটা জীব বসে 
আছে । বন্দুকটা তার দিকে এগিযে দিলেও সে ভয় পেল না। "তখন একট! 
বিস্কুট দিলাম । সেটা চিবিয়ে খেয়ে আবার একট! পাবার লোভে আমার 
দিকে তাকাল। কিন্তু আর না পেয়ে ধীরে ধীরে বনের দিকে চলে গেল । 
খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা জায়গায় পেলাম। পাহাড়ের ঢলে 
অনেক উঁচুতে মমতল মত একটা জায়গা ছিল। পিছনের পাহাড়ট!ও বেশ 
খাড়া। অর্থাৎ পিছন থেকে হঠাৎ বিপদ আসার কোন সম্ভাবনা নেই । পাহাড়ের 
গায়ে একটা গুহাও ছিল । গুহার মুখে একটা দরজা বসাতে পারলে একটা 
নিরাপদ আস্তানা গড়ে উঠতে পারে। 
সেই গুহার সামনেই তাবু খাট'লাম খুটি তাব দিয়ে আর পালের মোটা 
কাপড় দিয়ে। তারপর গুহার ভেক্তরটা ঝেড়ে পরিক্ষার করে গুহার মুখে ছুটো 
খুটি গেড়ে চওড়া চেরা কাঠ দিয়ে পাচ ফুট উচু একটা দরজা বানালাম। 
আসলে তাবুর চারদিকে অর্ধ বৃত্তাকারে তার দিযে খানিকটা জাযুগা ঘিরে 
দিলাম । তারপর একটা মই তোঁর করল।ম | নিচে থেকে মই দিয়ে গুহায় উঠে 
মইটা তুলে নেব । তাহলেই আমি একেবারে নিরাপদ । তাবুর ভিওর তারের 
বেড়ার মধ্যে মালপত্র সব গুছিয়ে রাখলাম। 
এর পর মাটি কেটে ভিজযে কাদা করে তাল তাল কাদ। দিয়ে 'তাবের 
বেড়া বরাবর একটা উচু পাচিল তৈরি করলাম । পীচিলট। দেড়ফুট চওড়া 
হলো । বাইরে থেকে আমার গুহাটা বা মালপত্র কিছু দেখতে পাওয়া ষাবে 
না। শক্ত মাটির দেওয়াল ভেদ করে কেউ ঢুকতে পারবে না তা'বুর ভিতর। 
একদিন হঠাৎ বুষ্টি এসে আমার খানিকটা বারুদ ভিজিয়ে দল । তবে 
আরো অনেক বারুদ অবশ্য আমার অবাশষ্ট ছিল। 
এরপর এখনো ছুটো। কাজ আমায় করতে হবে । খীপটাকে ঘুরে ভাল করে 
দেখতে হবে। আর ছোটখাটো জীবজন্ত মেরে খাছ্ছের সংস্থান করতে হবে । 
তবে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি জঙ্গলে অনেক ছাগল আছে। আর আছে 
বনমুরুগী । ছাগলগুলো। ভীষণ দ্রুতগতি। চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়। 
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আর একবার জাহাজে গিয়ে আরো কিছু দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে 
এলাম। যেমন কালি, কলম, কাগজ, বই, একখানা বাইবেল, কম্পাস, নকসা 
ও জাহাজ চালানো সংক্রান্ত কয়েকটি বই। 

জাহাজ থেকে যে নকসা বা মানচিত্র এনেছিলাম তা মিলিয়ে দেখলাম 
এ দ্বীপের কোন নাম নেই। নয়ু ডিগ্রী উত্তর অক্গবেখায় ভার অবস্থান | 
আমি এখানে এসেছি ৩০শে সেপ্টেম্বর । অজ বারে! দিন হলো । একটা 
বড় গাছের উপর ছুরি দিয়ে লিখলাম ১৬৫৯ সালের ৩০শে সেপ্ম্বর । 

এখন আমি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি অনেক" 
খানি। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি কোন জাহাজ 
আসছে কি না। ভযুঙ্কর নির্জন দ্বীপে আটকে আছি অমি । জীবনে কেনদিন 
উদ্ধার পাব এ আশ! আমি করিনি । আমার সহযতত্রীদের নধো আমিই 
একমাত্র জীবিত আছি এইটাই হল বড় কথা । এভছ্া ঈশ্বরকে ধ্্াবাদ । সঙ্গে 
এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলছে পাবি বা কোন সমহ্ত। নিয়ে 
আলে'ছনা করন্তে পাবি । সারা জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন একেবারে । 

আমার কালি, কলম আর কাগজ থাকায় মামার দৈনশ্রিন ভীবনের 
বিবরণী লেখা শুক করলাম আমি | 

রোজ সকাল হলেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পণ্ড জঙ্গলেব দিলে । শুধ 
বৃষ্টির দিন যাই ন1। ফেরার সমন্ঘ কিছু না কিছু শিকার আনি সঙ্গে । একদিন 
জঙ্গলে মস্তবড় একট। গাছ দেখলাম । লোহার মত শক্ত গছেটা। এ? জলে 
এই গাছের কাঠকে লোহা কাঠ বলে । কুড়ল দিযে কেটে দর়ি বেধে টানতে 
টানতে নিষে এলাম আমার বাসায় । সেই গাছের কাগ থেকে অনেক ঘন্থপান্টি 
সাজ সরঞ্জাম তৈরি করলাম । তাতে কাজ করার স্বিধা হবে । 

গুহার ভিতরট1 বাড়িয়ে মেঝের মধ্যে খুঁটি পুতে তার মাথায় চেরা 
কাঠের পাড়ন দিয়ে ছাদটাকে মজবুত করলাম । গুহার ভিতর খু'টির সঙ্গে কাঠ 
দিয়ে পার্টিশান করে গুহাট।কেছুভাগ করে রান্নাঘর আর ভাড়ার ঘর করল।ম। 
তার একটা কারণও ছিল। একদিন হঠাৎ পাহাড় থেকে একটা ধম নেমে 
গুহার মধো পড়ল । একটা পাথর পড়ল মেঝেতে । আমি ভয় পেয়ে গেলাম। 
সে রাতে ঘুম হলো না। এর পরই কাঠ? আর খু'টি দিয়ে ছাদটাকে মেরামত 
করি। 

রোজ সকালে আর বিকালে ছুবার করে বাইরে বেরোতাম | ছুপুরটা শুষে 
কিছুক্ষণ ঘুমোততাম। বাকি সময়ে কোন না কোন কাজ নিযে থাকতাম । 
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একদিন বাইরে মই নিয়ে উঠে পাচিল থেকে তাবুর ভিতরে নামতে ন! 
নামতে দেখি একটা বিরাট পাথর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে 
আমার গুহার সামনে ভীবুর উপর পড়ল। তাবুর একদিকের কাপড় ছি'ড়ে 
গেল এবং ছুটো খুঁটি ভেঙে গেল। অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম আমি। আমি 
বাইরে গিষে মাটির উপর দাড়াতে দেখি মাটিটা ছুলছে। সমুদ্রের দিকে 
তাকিয়ে দেখি ভীবণ তোলপাড় চলছে সমুদ্রে । ঢেউগুলে। ফুলে ফুলে উঠে 
কূলে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে প্রচণ্ড বেগে। বুঝলাম জোর ভূমিকম্প 
হচ্ছে । আমি মাটি ধরে বসে রইলাম । 

ভূমিকম্প শেষ হতেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে!) গুহাতে ঢুকতে ভয় হস্টিল 
আমার । আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম । তবু বৃষ্টির ভয়ে গুহাতেই গেয়ে 
ঢুকতে হলো । আমি বুঝলাম ভুমিকম্পের ফলেই এই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে । 

একদিন হঠৎ আমার নজরে পড়ল উঠোনে কতকগুলো গমের চার! 
বেরিষেছে। ঠখন আমার মনে পড়ল ওগুলো একদিন আমার থলের মধ্যে 
কতকগুলো ইছুরে খাওয়া গম বের মধ্যে ছিল । সেগুলো আমি ফেলে দযে- 
ছিলাম উঠোনে । কা দেখে আমি ঠিক করলাম কিছু গম যবের দান! জমিয়ে 
রেখে ব্ধাকাল এলে ছড়িয়ে দেব ঘাটি খুঁড়ে। তার সঙ্গে কিছু ধানের বীজ 
ছড়াব। তাহলে যা ফসল হবে তাতে আমার জারা বছরের খোরাক হয়ে 
যাবে। 

িস্ত ভূমিকম্পের পর থেকে আমার মনে যে আতঙ্ক ঢুকল সে আতঙ্ক গেল 
না কিছুতেই । আমর কেবলি মনে হতে লাগল আবার যে 'কান দিন 
ভূমিকম্প হচ্ছে পারে, আবার ধম নামতে পারে। তাহলে জীবন্ত সমাধি হবে 
আমার । ভয়ে সারারাত ঘুম হত না আমার। বাত্রধ্লোয় বিছানায় চপ- 
চাপ শুয়ে থংনতাম আমি । 

মনে মনে ঠিক করে ফেললীম এ জীযুগ। ছেড়ে অন্য কোন ফাকা একটা 
জায়গায় নতুন করে এক আস্তানা গড়ব। 

অনেক খুঁজে পাহাড় থেকে দুরে চারধার ঘেরা একটা জাযুগ! নিরাচন 
'করলাম। ঠিক করলাম আগে জায়গাটাকে চারদিকে কাঠের খুঁটি পুতে 
মাথায় পালের কাগপড়গুলো ত্রিপলের মত চাপিজে দিয়ে তাবুর মত করব। 
তারপর সেই কাঠের বেড়ার উপর কাদা চাপিয়ে চওড়া দেওয়াল দেব । কিন্ত 
মাটি কেটে কাদ। ভিজিযে দেওয়াল দিতে সময় লাগবে । আপাততঃ তীবুর 
মধ্যেই থাকব ঠিক করলাম । 
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কিন্তু তাবুটা ঠিক করে সেখানে থাকার উদ্যোগ করতেই খুব জোর বৃষ্টি 
এল । পালের কাপড় বৃষ্টির বেগ সামলাতে পারুল না । তখন বাধা হয়ে গুহার 
মধোই ফিরে গেলাম । 

বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পরদিন থেকেই জ্বরে পড়লাম । পরদিন সকালেও 
জ্বর ছাডল না। দারুণ একটা ছূর্বলত। অনুভব করতে লাগলাম সারা দেহে । 
বাইবে থেকে জল আনা, বান! করার বা শিকার করার কোন কাজই করতে 
পারলাম ন1। দেহট। ক্রমশই তুর্বল হয়ে পড়ল । সারাদিন কিছু খেতে পারলাম 
না। রাত্রে কটা কাছিমের ডিম আগ্তনে ঝলসে খেলাম । রাত্রে ঘুম না আসায় 
বাইবেলটা নিষে পড়তে লাগলাম । মনে প্রশ্ন জাগল অনেক । ভয়ও করছিল। 
জ্বর যদি না সারে, তাহলে এই নির্জন দ্বীপে কোথায় ওষুধ পাব, কে আমার 
সেবা করবে? 

হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো পেষে গেলাম । বাইবেল পড়তে 
পড়তে বুঝলাম ঈশ্বর সর্বশক্তিমান । এই বিশ্ব ব্রন্গাণ্ডের সব কিছুর তিনিই 
অধিকারী, তিনিই সব কিছু নিয্ত্রণ করেন। তিনি মঙ্গলময় । তিনি য 
কিছু করেন জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন । 

তা বদি হযু তাহলে কোন কিছুই অজানা থাকতে পারে না তার । আমার 
এই অসহায় নির্বাসিত অবস্থার কথা ন্চিনি নিশ্চয় জানেন। আমার এই 
নির্ধাসনের পিছনেও কোন মঙ্গলের সম্তাবন। আছে কি না কে জানে! কিন্তু 
কাল বদি আবার জ্বর বাড়ে, ষদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি "তাহলে কে আমাষ 
দেখবে ? 

হঠাৎ ব্রাজিলের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে অন্ুখ করলে 
লোকে তামাক খায় । তাতেই নাকি রোগ সেবে যাযু। বোগযন্্ণার উপশম 
হয় 

আমার কাছেও তামাক ছিল। জাহাজ থেকে এনেছিলাম । কিছু 
শুকনো, কিছু কাচা। পেটি থেকে বার করে একটা কাচা তামাক পাতা 
চুবতে লাগলাম । মাথ। ঘুরতে লাগল ৷ এর আগে কখনো তামাক ব্যবহার 
করিনি আমি । খানিকটা তামাক বোতলের জলে ভিজিষে রাখলাম । 

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি আমি পুরোপুরি সুস্থ। বন্দুক নিষে 
যথারীতি বেরিষে পড়লাম । শরীরে আর কোন ক্লান্তি নেই। পথে একটা 
মুরগী পেয়ে মেরে নিষে এলাম । কিন্তু তাঁর মাংল রান্না করে খেতে গিছে 
ভাল লাগল না। আবার কাছিমের ডিম খেলাম। 
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এর পর তামাকের জল আর মদ মিশিয়ে একটা ওুধ করেছিলাম । রোজ 
একটু করে খেতাম। আমার ভষুটা অনেক কেটে গেল । বাইবেল পড়ে 
আমার কাজ হয়েছিল । বাইবেলের একট! লাইন আমার প্রায়ই মনে পড়ত 
_-আ'মিই তোমার পৰিত্রাতা। এই লাইনটা মনে হতেই একদিকে আমার 
মনের ভয় যেমন দূর হত, অন্যদিকে তেমনি আশা জাগত মনে। আমি সব 
সংকট হতে একদিন উদ্ধার পাঁবই | ঈশ্বর আমাকে ত বারবার সাক্ষাৎ 
মৃতার হাত হতে উদ্ধার করেছেন । 

শরীরটা আমার সম্পূর্ণ ম্বস্থ না হলেও মনের দিক থেকে মুক্ত হলাম 
আমি । শরীরটা সম্পূর্ণ শ্স্থ না হলেও আগের থেকে একটু বল পেষ়েছি। 
নিযমত শিকারে বার হতে লাগলাম । তবে বৃষ্টির জলে ভেজা! আমার সহ 
হত না। বুষ্টিটা এডিয়ে যেতাম । 

দশ মাস হলে। অমি এই দ্বীপে এসেছি । আমার আগে কোন মানুষ 
আসেন এখানে । আমিই প্রথম মানুষ যার ছাপ পড়ল এ দ্বীপের মাটিতে। 
চিল কুরল'ম গোটা দ্বীপট! ঘুরে ঘুরে দেখব কোথায় কি আছে। 

জুল মাসের প্রথম থেকেই মাইলের পর মাইল হাটতে লাগলাম । গেলাম 
সমুদ্রের খাডির দিকে । নদীট| এখানে সংকীর্ণ এবং স্রোতও কম। হাট্সমান 
জল। মাঠের ধারে ঘ[সেঢাকা উন্ুক্ত এক বিশাল প্রান্তর । মাঝে মাঝে 
বিচিত্র রকমের গাছ। এক এক জায়গায় আখ আর তামাক গাছ গজিষে 
উঠেছে আপনা থেকে । কেউ চাষ করেনি । 

পরদিন আরও এগিয়ে গেলাম ৷ দেখলাম সেখানে গাছ কম, কিন্তু ফলের 
গাছ প্রচুর । আঙ্গুর, বাতাপী আর মৌসুমি লেবুর গাছই বেশী। প্রচুর ফল 
ধরে আছে গাছে । 

আর একদিন চলে গেলাম দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে । এদিকটাযু পাহাড় 
বেশী। মাঝে মাঝে নির্মল জলের ঝরণা। শুধু পাহাড় আব উপত্যকা । মাঝে 
ম।ঝে গাছ । মনে হয় গাছগুলো কারা সাজিয়ে বসিয়েছে । এ দিককার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ৷ যত পারুলাম থলে ভরে ফল নিয়ে এলাম । 

মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করলাম । কেবলি মনে হতে লাগল এই সব 
পাহাড উপত্যকা, নদীঝরণা, মাঠ বনসমদ্বিত গোটা দ্বীপটার আমি এক ক্ষুদ্র 
অধিপতি। ইংলগ্ডের যে কোন সামন্ত বা জমিদারের থেকে আমার এশ্বরের 
পরিমাণ কম নয়। 

আমার সাম্রাজ্য আবিস্কারের কাঞ্জ শেষ হয়ে গেলে আমার নতুন 
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আস্তানা গড়ার কাজে মন দিলাম । কাঠের বেড়ী আগেই দেওয়া ছিল। 
এবার পুরু করে চওড়া দেওয়াল দিতে লাগলাম । রোদে. শুকিয়ে বেশ শক্ত 
ও মজবুত হলে! মাটির দেওয়াল। 
ইতিমধ্যে কোন রাতে এক ছুংস্বপ্প দেখলাম আমি । দেখলাম এক বিরাট 
আকারের ভঙুঙ্করদর্শন লোক হাতে একটা বর্শা নিযে আমাকে মারতে 
উদ্ভত হয়েছে, এমন সময় ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্গর 
ছুংস্বপ্লের ভয়ঙ্কর আবেশটা গেল না আমার মন থেকে । 
ঘর তৈরির জন্য আরো! অনেক জিনিসপত্র লাগবে । আমি তাই আবার 
জাহাজে গেলাম। জাহাজ থেকে করাত, কাঠের খুটি লোহার পাত নিয়ে 
এলাম ভেলায় করে । তাই দিয়ে ঘরট1 গড়ে তুললাম । 
তবে এই দ্বীপের প্রকৃত অবস্থানটা কোথায় তা আমি অনুমান করছে 
পারিনি। একবার মনে হলো! এটা আমেরিকার অংশবিশেষ এবং স্পেনের 
কাছাকাছি । আমার এ অনুমান যদি সতা হয় তাহলে যে সব মানুষ এর 
নিকটবর্তী স্থনেভাগে কাস করে তারা হবে আদিম প্রকৃন্তির। সভ্যতার অ:লো 
হারা পায়নি । 
তবে এটা যদি স্পেনের উপকুলভাগের কোন দ্বীপ হয় তাহলে জাহাজ 
আমি একদিন না একদিন দেখতে পাবই । স্পেনের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের 
বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য জাহাজ আনাগোনা করে । কিন্তু একটা জাতাজও 
নজরে পড়েনি এ পর্যন্ত । 
আবার ভাবলাম এটা হয়ত স্পেন আর ব্রাজিলের মধাব্ধী কোন দ্বীন! 
কিন্তু শুনেছি এই ধরনের দ্বীপে বাস করে যত সব নরখাদক বর্বর মনু । 
ভীষণভাবে নৃশংস । "ভবে এ দ্বীপটা সেই জান্তীয় দীপ নয় বলেই মনে হয়। 
এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিন আমি এগিয়ে চলেছি পশ্চিম থেকে পুবে। 
জায়গাটা বড় মনোরম এখানে রাশি বাশি বিচিত্র রকমের ফুলের গাছ । 
ক'ত পাখি উডে বেডাচ্ছে। একটা কালা তুযার ছানা নিলাম সঙ্গে । তার মাম 
দিলাম পোল । গে আমার পো মানল | কত খরগোস ও শেয়াল দেখলাম । 
কদিন আমি আর বাসায় ফিরে গেলাম না। দ্বীপের প্রতিটি অংণ, 
প্রতিটি এলাকা ঘুরে দেখার জন্য আমি রোজ ছ মাইল কৰে পথ হটে 
লাগলাম । ধীরে ধীরে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে থাকি যেখানেই যাই। জন্ধা 
হলে কোন একট! গাছের উপর উঠে রাত কাটাক্ট। আবার সকাল হলেই 
হাটতে শুক করি । 
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হাটতে হাটতে একদিন সমুদ্রের ধারে পৌছলাম। এদিকটার দৃশ্য এত 
সুন্দর যে আমার মনে হলে। এত ভাল জাযুগা! থাকতে আমি একট] শুকনো 
পাহাড়ী এলাকায় বাস করছি কেন। তথাপি আমার আস্তানা ছেড়ে এখানে 
উঠে আসতে মন চাইল না। যতই হোক আমার বাসা, কত কষ্ট করে গড়ে 
তুলেছি সে বাসা। 

এবার বাসায় ফেরার জন্য মন আমার উদগ্রীব হয়ে উঠল । কিন্তু ভাবল:ম 
অন্ত পথে ফিরব । যে পথে এসেছি সে পথে নয়। এই ভেবে অন্ত একটা পথ 
ধরে এগোতেই একট! পাহাড়ী উপত্যক পেলাম । সেখানে বনও আছে । 

কিন্তু সেই উপত্যকায় এসে পথ ভুল করলাম আমি। কোন পথে এখান 
থেকে বার হব তা ঠিক করতে না পেরে ঘুরপাক খেতে লাগলাম সার! 
উপত্যকা জুড়ে । আকাশে মেঘ থাকায় সূর্য দেখে দিক ঠিক করতে পারলাম 
না। পর পর তিন দিন আকাশ মেঘলা রষঈল। ফলে তিনদিনই সেই 
উপত্যকায় কেটে গেল আমার । 

তারপর আবার পিছিয়ে গিয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরে ফিরে 
এলাম আনার বাসায়। ক্লানগ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায় । খুব আবম 
পেলাম। পর পর সহ দিন আর বার হলাম না। শুয়ে বসে বিশ্রাম কৰে 
কাটালাম । 

বর্ধাকাল এগিয়ে আসছে । আগামী “শে দেস্টেম্বর এই দ্বীপে আমার 
দুবছর পুর্ণ হবে৷ এখন আমার এই নিবাপন জীবনটা কেমন গাওয়া হয়ে 
গেছে । এখান থেকে সভা জগতে ফিরে যাওয়া বা দেশে ফিরে যাওয়ার আর 
কোন তাগিদ নে আমার । আমার জীবনের উদ্দেশ্টাটাই পাণ্টে গেছে 
একেবারে । এখন আর ভবিব্যের কথা ভ!বি ন।। 

আমি মনকে বোঝালাম, এই দ্বীপেই হয়ত সারাজীবন কেটে যাবে 
আমার। এই গোটা দ্বীপটাই যেন এক বিশাল কার!গার। এর চারদিক 
সমুদ্রের পাচিল দিযে ঘেরা। 

দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর গষে নভেম্বর এল। ভিনেহ্বর মাস এলেই 
ফসল তোলার সময় হবে। এবার বধীয় সার 1দষে ভাল করে চষ কবে- 


সমস্থ । 
যাই হোক, অতিশয় ষ়ের ফসল রক্ষা কবে চলি আমি । কত বনমোরগ 
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আর খরুগোস আমার ফসল খেতে এলে তাদের তাড়িযেছি, মেরেছি । একদিন 
দেখি অসংখ্য পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ফললের গন্ধ পেষে উড়ে আসছে তা 
খাবার জন্ত। আমি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক দিয়ে গুলি ছু ডলাম 
বাকের মধ্যে । অনেক পাখি মরল তার ফলে। একটা মর! পাখিকে খু'টিতে 
বেধে টাঙ্গিয়ে দিলাম অন্ত পাখিদের ভয় দেখাবার জন্য । 

অবশেষে ফসল পাকল । কিন্তু কাস্তে নেই, কি করে কাটব তা বুঝতে 
পারলাম না। পরে জাহাজ থেকে আনা একটা তরোয়।ল দিয়ে ফসল 
কাটলাম। আন্দাজ করে দেখলাম দশ সের মত গম যব আর দশ সের মত 
ধান পেলাম । কিন্তু ধান পেষাই করার জন্য যন্ত্র নেই, "তার থেকে কি করে 
খাবার রুটি বা ভাত তৈরি করব তা খুঁজে পেলাম না। 

খন ভাবলাম এ বছর যব, ধান কিছুই খাব না। সব বীজ হিসাবে 
রেখে দেব। এই বীজ দিয়ে পরের বছর বড় করে চাব করব । ততদিনে 
যব ধান পেষাবার ও রুটি ভরি করার যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় খুঁজে 
পাব । 

অবশেষে কাঠের একটা হামালদিস্তার মত বানালাম তাতে দেখলাম 
যব ও ধান পেষাই হলো । তারপর বানালাম মাটির একটা ত[ওয়।। রুটি 
বেলার জন্য চাকা বেলনা না থাকলেও ময়দার খণ্ডট। হান্ছে ন্ট চাপড়িষে 
তাওয়ায় দিয়ে তার উপর একটা কিছু ঢাকা দিতাম । ভাপে রুটি সেঁকা হযে 
যেত এবং খেতেও বেশ মিষ্টি লাগত । 

এরপর চাষের জন্ঠ একটা বড় জাযুগ! দেখল।ম । তিন একর মত। সেই 
জাযুগাটাকে কোদাল দিয়ে জমি করলাম । 

ক্রমে এখানে আমার তিন বছর হযে গেল। একদিন কি মনে হলে! 
আমাদের যে নৌকোটি চড়ায়ু আটকে গিয়েছিল সেই নৌকোটি দেখতে 
গেলাম । কিন্তু সেটা বালিতে আধখানা পৌতা থাকায় বালি সবিষে কোন- 
মতেই তুলতে পারলাম না আমি । 

তখন সে আশ ত্যাগ করে একটা ভাল বড় সেগুন গাছ কেটে তার থেকে 
বড় ভোঙ্গা বানালাম । তাতে প্রায় ছাব্বিশ জন লোক বসতে পারে। কিন্ত 
ভোঙ্গাটাকে কিভাবে নদী বা সমুদ্রে নিষে যাব সেটাই হলো সমস্যা | 

অবশেষে যেখানে আমার ডোঙ্গ৷ ছিল সেখান থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যস্ত 
ছষ ফুট চওড়া আর চার ফুট গভীর একট খাল কাটলাম। একটা নালার 
মত। এই নাল! কাটতে লাগল আমার পুরে! পাঁচটি বছর । তার মাঝে চাষের 
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কাজ ও আমার ঘর সংসারের কাজও করেছি । নালাটা হলো কয়েক মাইল 
লম্বা । 

এরপর ঠিক করলাম এই ভোঙ্গাটা নিয়ে জলপথে ছ্বীপটার চারদিকে ঘুরে 
দেখব। তাই ডোঙ্গার উপরে একটা মাস্ত্ুল খাট[লাম। একটা বড় কাঠের 
বাকা বানিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে একদিন ভোঙ্গাটা নিযে 
বেরিষে পড়লাম । সেটা ছিল নভেম্বর মাসের ছ তারিখ । দ্বীপে আসার ছয় 
বছর পর। 

ঈশ্বরের নাম করে পৃব দিক ধরে এগিয়ে ষেতে লাগলাম । কিছুদূর গিয়ে 
দেখি দ্বীপের পাহাডটা সোজা নেমে এসেছে সমুছে । তার কিছুটা জলে ডুবে 
আছে আর কিছুটা ভেসে আছে । দ্বীপট ঘুরে দেখতে বেশীদিন লাগল ন]। 
ঘুরে এসে একদিন সেই পাহাড়ের তলায় নোঙর করে ভোঙ্গাটা রেখে পাহাড়ে 
উঠে ফততদূর দেখা যায় দেখতে লাগলাম ৷ পাহাড়ের কাছে আত প্রবল । 
শ্রোত চলেছে পুব [দিকে । 

তারপর আস্তানায় ফিরে যাঁবার জন্য সমুদ্রে ভোক্গা ভাসালাম। সমুদ্র 
তখন শান্ত থাকলেও আমার ডোঙ্গাট! অনেক দূর চলে গেল। আমার ভয় 
হলে! ভোঙ্গাটা আমার নিষুন্্ণের বাইরে চলে যাবে । তখন ছুপুর বেলা। 
আমি যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ অন্থৃকুল বাতাস এসে 
লাগতেই আমি পাল খাটিয়ে দিলাম । আমার ভোঙ্গাটা তখন তর তর করে 
এগিষে যেতে লাগল কুলের দিকে । 

আমি আস্তানাযু ফিরে আসতেই আমার পোষ কাঁকাতুয়াটা আমার নাম 
ধরে ডাকতে লাগল । আমি বিশ্রীম করতে লাগলাম নিশ্চিন্ত মনে । 

তবে একটা চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়লাম আমি । বারুদ কমতে শুরু 
করেছে। বারুদ একবার ফুরিয়ে গেলে মাথ। খু'ড়লেও পাব না এই দ্বীপের 
মধো। শিকার আর খাগ্য সংগ্রহের জন্য বারুদ আমার দরকার ৷ খাছ্য সংগ্রহের 
বিকল্প হিসাবে আমার এখন পশুপালন দরকার । একটা খামারের মধ্যে 
অনেক ছাগল থাকবে । তাদের হবে অসংখ্য বাচ্চা! তাহলে আমার আর 
খাবারের অভাব হবে না। তখন ভেবে ঠিক করলাম বারুদ ফুরিয়ে গেলে ফাদ 
পেতে শিকার ধরব । এরপব ধরলাম তিনটে ছাগল । 

ছ বছরের মধ্যে তিনটে ছাগল থেকে বাচ্চ। কাচ্চা নিষে তাদের সখ্য! 
দাড়াল মোট তেতাল্লিশ । মাঝে মাঝে তাদের মেরে খাই। ছুধ ছৃইযে 
অনেক ছুধ পাই। ছাগলের চামড়া দিযে একটা টুপি তৈরি করেছি। এক- 
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ফালি চামড়া দিয়ে আমার পিঠটা৷ ঢেকে রেখে রোদের তাপ আর বৃষ্টি থেকে 
রক্ষা করি নিজেকে । চামড়া দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেটও পরি জামার মত। 

সমুদ্রের কুলে যেখানে ভোঙ্গাট। রেখে এসেছিলাম সেইখানে মাঝে মাঝে 
দেখতে যেতাম। একদিন কুলের কাছে বালিয়াঁড়ির উপর মানুষের পায়ের 
ছাপ দেখে স্তস্তিত হয়ে গেলাম আমি । একট] ছুটে নয়, অনেকগুলো ছাপ । 
ভয়ে চমকে উঠলাম আমি । চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কোন মানুষ 
নেই। এতদিন দ্বীপে আছি, কোনদিন কোথাও মানুষের পায়ের ছাপ 
দেখিনি । 

'ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার । কেবলি মনে হতে লাগল কোথাও 
হয়ত ওৎ পেতে বসে আছে মানুষ । হয়ত লক্ষ্য করেছে আমাকে । হয়া 
আমার উপর ঝাপিয়ে পড়বে যে কোন মুহুতে । 

তখন আমি উধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম বাসার দিকে । মাঝে মাঝে পিছন 
ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কেউ আমায় অনুসরণ করছে কিন] । 

এসেই মই বেয়ে আমীর আস্তানার ভিতর ঢুকে পন্ডলাম। কিন্তু ভিতরে 
গিয়েও ভযু গেল না আমার । ভাবলাম আমার ভোঙ্গাটা হযুত দেখতে 
পেয়েছে । এবার আমাকে এসে ঠিক ধরবে । আমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট 
করবে । সব ছাগলগুলোকে ধরে নিষে যাবে । আব ওরা নিশ্চয় দল বেধে 
আসবে । ওরা যদি নরখাদক হয়ু তাহলে আমাকে ধরে খাবে । চারদিকে 
সমুদ্রের অগাধ জলরাশি আয় গহন অরণা দিয়ে ঘেরা এই নির্জন দ্বীপে আমি 
একা।। তার উপর অচেন। মানুবের পায়ের ছপ। এই চিন্তা আর আহঙ্ক 
সব সম অশাস্ত ও বিচলিত করে তুলল আমায়। 

এই দুশ্চিন্তার মাঝে হঠাৎ একদিন বাইবেলের কথাটা মনে পড়ে গেল 
আমার। তাতে নির্দেশ আছে- বিপদের দিনে স্মরণ করো আমায় । আমি 
তোমার পরিত্রাচী। তুমি গৌরবাধ্িত করবে আমায়। 

একথ। মনে করে নতুন আশা জাগল আমার মনে । আমার হৃদযু জুডিয়ে 
গেল । আমার ঈশ্বারে বিশ্বাস বেডে গেল । সব অশান্তির জালা দূর হয়ে গেল। 
মনে শাস্তি আর সান্তনা পেলাম। আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে জীবনর্যাত্রা শুরু 
করলাম। | 

তিন দিন তিন রাত ঘরে বসে কাটাবার পর 'আবার আমার বাড়ীর 
সীমানা ছেড়ে একটু একটু করে বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। খাগ্ের টান 
আছে। তার উপর দুধ দোয়।নো হয়নি এ কদিন। 


রবিনসন ক্রেসো ২৬৩ 


সাহম করে একদিন সেইখানে আবার গেলাম। জমুদ্রের কুলে মেই 
বালিয়াড়ির ছাপগুলে। দেখলাম । আমার পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিষে 
দেখলাম । দেখলাম ছাপগ্ধলে। আরো! বড মাপের । 

দীর্ঘ পনের বছরের মাধো কোন মানুষ 'এ দ্বীপে দেখিনি । কিন্তু পায়ের 
ভ'প কাদের দ্তা বুঝতে পারলাম না কিছুতেই । এছাপ যদি নরখাদকের 
পায়ের না হয় তাহলে হযুত সভা ভগতের মানুষের হবে । হয়ত সমুদ্রের 
কবলে পড়ে কুলে জাহাজ ভিন্ডিয়ে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্ সন্ভয 
জগতের মানুঘ হলেও আমাকে দেখে তাদের শু ভাবতে পারে । আমাক এই 
সব সম্পত্তি কেডে নিতে পারে । সেখানে আমার ভযু। আছে বিপদের 
সম্তাবনা। 

আমি তাই ভাবলাম আমার আনশ্তানার চারদিকে যে দেওয়াল আছে 
পাশে পাশে গাছ বদালে তাতে আডাল হয়ে যাবে আন্তানাটা। বাইবে 
থেকে কেউ এটা দেখন্ছে পাকে না) 

এই ভেবে দেওয়ালের চারদিকে গাছ বসাল'ম। বছর ছুয়েকের মধ্যে 
ব্ড হয়ে উঠল সেই সব গাছ। আমার আক্তানার মধোই ছাগলের পাল 
থকার জন্য একটা খোঁয়াড করেছি । 

একদিন ঘুরতে ঘুরক্ছে পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়ে হঠাৎ সমুদ্রের দিকে 
হাঁকাতেই একটা নৌকো দেখতে পেলাম । কিন্তু কাছে দূরবীণ না থাকায় 
ভাল করে দেখতে পেলাম না। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা ছুটো দূরবীণ 
ছিল আমর কাছে। 

যাই হোক, কাছে একট| ছোট পাহাড় ছিল। তার মাথার উপর আবার 
লক্ষ্য করলাম । দেখলাম অনেক দূরে ছুটো নৌকো! মনে হলো, তাতে জংলী 
নরখাদক রয়েছে । সঙ্গে কিছু বন্দী । এই দ্বীপে হযুত বন্দীদের ধরে এনে 
দের হত্যা করে তাদের মাংস খায় । 

পাহাড় থেকে কলের দিকে কিছুটা এগৌতেই এক জায়গায় দেখলাম 
এক গাদা মাথার খুলি আর কাটা হাত পা আর ধড়ের কঙ্কাল । মানুষের 
মাংস আগুনে ঝলসে খেয়ে কঙ্কালগুলো ফেলে রেখে গেছে নরখাদকেবা। 
আবার দারুণ ভয়ে শিউরে উঠল আমার সারা শরীঃ । এই নরখাদক কারা, 
কোথা থেকে এসেছিল তা নিয়ে আবার অনেক জন্ননা কল্পন! শুরু হলে 
আমার মনে। 


যাই হোক, অদৃশ্য মান্থুষদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্ঠ আমি আমার 


২৬৪ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


আস্তানার কাছের পাহাড়ের উপর উঠে দুরবীণ দিয়ে দূরে লক্ষ্য করি রোজ 
একবার করে | মনে মনে ঠিক করে রাখলাম আবার যখনি দেখতে পাৰ নৌকো 
করে নরখাদকের দল বন্দীদের খাবার জন্ত ্বীপে এসে আগুন জ্বালবে তখনি 
অতকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের উপর । আমার সঙ্গে থাকবে টোটা। ঝাঁকে 
বাঁকে গুলি করে ওদের যতগুলোকে পারব ঘায়েল করব। 

কোনখানে লুকিয়ে থাকব তাও ঠিক করে ফেললাম । পাহাডের ঢালে 
মস্তবড় একটা গাছের কোটরে বসে থেকে লক্ষ্য করব ওদের গতিবিধি 
তারপর সুযোগ বুঝে নরখাদকদের বতদূর সম্ভব নিহত ও আহত করে বন্দীদের 
উদ্ধার করব। সেই বন্দীদের পরে দলে টেনে তাদের দ্বারা অনেক উপকার 
পাঁব। ওরা সমুদ্রের গতিগকৃতি সব বোঝে। তাদের দ্বারা হয়ত ভবিষ্যতে এই 
দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজে পাব। 

এইভাবে রণকেশল সব ঠিক করে ভয়ে ভদ্ধে দিন কাটাতে লাগালাম । 
পাছে দূর থেকে ধোয়ার কুগুলী দেখতে পাওয়া যাযু এজন্য আগুন জ্বাল না 
বাইরে । দরকার হলে গুহার ভিতরে জবালাই ৷ এইরকম আতঙ্ক আর উৎকগার 
মধ্য দিয়ে কেটে গেল পুরো একটি বছর । 

একদিন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য কাঠ কাটতে গেছি পাহড়সংলগ্ন 
বনে। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলাম একটা গুহা । ভাবলাম ভ!লই 
হলো, এই গুহার ভিতরে আগুন জ্ঞালালে বাইরে কেড ধোয়া বা আগ্চন 
দেখতে পাবে না? 

ভিতরে ঢুকে দেখলাম গুহার মুখটা সাত ফুট উচু এবং ছুটো মানুষ ঢোকার 
মত চওড়া । তবে ভিতরটা বেশী লম্বা নয়। ভিতরে অন্ধকার জমে থ.কায়ু 
দেখা যাচ্ছিল না। 

ছাগলের চবি দিয়ে একরকম মোমবাতি তৈরি করতাম । এইরকম বাতি 
জ্বেলে জ্বেলে একদিন সেই নতুন আবিচ্চার করা! গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম । 
দেখলাম গুহাট! বেশ বড় এবং ভিতরে অনেক পাথবু রয়েছে । সোনা নর হীরে 
তা জানি না। বাতির আলোর ছটা পড়াযু জ্বলজ্গল করছিল পারবগুলো ৷ 

তখন ডিসেম্বর মাস। দ্বীপে আমার তেইশ বছর পূর্ণ হয়েছে! তখন 
সবেমাত্র শুরু হয়েছে শ্ষের দক্গিণাফন । মাঠে এখন ফসল কাটার কাজ। 
রোজ সকালে উঠে মাঠে কাঞ্জ করতে যেতে হয় আমাকে । 

একদিন ভোরে উঠে মাঠে গেছি ফসল কাটতে । হঠাৎ দূরে তাকাতেই 
দেখলাম সমুদ্রের কলের কাছে একজাম্গায় আগুন জলছে, ধোঁয়ার কুগুলি 


বৃবিনসন ক্রুসো ২৬৫ 


উঠছে। দূরবীণ কাছেই ছিল। দেখল।ম নরখাদক, একেবারে বর্বর । কিন্ত 
এদিকটাযু ওর! আসে না । যেখানে ওরা এখন রয়েছে সেখানটা আমার 
আস্তানা থেকে প্রায় মাইল ছুষেক দূর । তবু ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। 
ঘুরতে ঘুরতে যদি গর চলে আসে এদিকে, যদি দেখতে পেষে যায় আমার 
'আত্ব'না "তাহলে মামার বন্দীত্ব এবং মুত্যু অনিবার্ধ। 

শাত্রক্ষার জন্য তাই আমি আমার ঘরে চলে গেলাম মই দিয়ে উঠে । 
বন্দুক তিনটে ও পিস্তল ছুটো নামিয়ে হাতের কাছে বাখলাম। তরোয়ালটাও 
হাতের কাছে রাখলাম । 

কেউ এল না দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পাচিলের উপর উঠে সটান শুয়ে 
পড়ে দূরবীণ নিয়ে দেখলাম মোট নজন উলঙ্গদেহ নরখাদক আগুনের 
চারপাশে বসে শিকারের মাংস কাটাকুটি করছে । ছুটো ডিঙ্গি জল থেকে 
াঙ্গায় তুলেছে । তখন জোয়ার চলছিল । ভাটা পড়লে ফিরে যাবে। 

মাংস শ্রেয়ে আগুনটা ঘিরে উদ্মন্ত হয়ে নাচতে লাঁগল নরখাদকের দল। 
ভাঁরপর ভাট পড়লে ডিঙ্গিগুলো৷ জলে নামিয়ে দাড় বেয়ে চলে গেল আমার 
ৃষ্টির সীমানার বাইবে। 

মনে ভয় হলেও সংকল্পে দৃট হয়ে উঠলাম আমি। আবার যখন ওরা 
আসবে কোন বন্দী এনে খাবার জন্য তখন আমি ওদের পুরো দলটাকে মারব 
গুলি করে। ওদের দেখতে পেয়ে অনেকখানি ভয় আমার কেটে গেছে | 

তখন মে মাস। সকালে ঝডবৃষ্টির জন্ত আবহাওযষ়াটা বড় খারাপ ছিল । 
ক্রমে দিন শিয়ে সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠল। আমি ঘরের ভিতর বসে বাইবেল 
পড়ছিলাম। হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে 
চমকে উঠলাম আমি । এই সময় দ্বীপে কারা এল ? বন্তুক যখন আছে নিশ্চয় 
কোন সভ্য জাতের লোক। 

আমি ভাবলাম হয়ত কোন জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে বন্দুক থেকে গুল 
করে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে । আমি তখন আমার অস্তিতটাকে জানবার 
জন্য আগুন জ্বালালাম পাহাড়ের উপর । 

এর পর আরো একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে এল । সারার 
আমি সেইখানেই জেগে কাটালাম। সকাল হলেই দূরবীণ দিয়ে ভাল করে 
তাকিয়ে দেখলাম সেই আধ ডুবো পাহাড়টার ধারে আধভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে 
আছে একট। জাহাজ । কি ব্যাপার আমি তা বুঝতে পারলাম না কিছুই । 
কূলের উপর কোন আগুন দেখতে পেলাম ন1। 


২৬৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


জাহাজড়বি বিপন্ন মানুষদের যদি কোন কাজে লাগতে পারি, এই ভেবে 
আমি ডুবো! পাহাডটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কুলের কাছে গিয়ে দেখি 
একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটির বযুস কম। পরনে জামা আর 
পায়জামা । হয়ত নাবিক হবে । কোন দেশের লোক বুঝতে পারলাম না। 
নিগ্রো নয় । হযুত আর কেউ বাঁচেনি। 

জাহাজটার প্রকৃত অবস্থা কি ভা দেখার জন্য আমি আমার আস্তানা যু 
গিয়ে আমার খাল থেকে ভোঙ্গাট! নিযে ডুবো পাহাড়ের কাছে চলে গেলাম 
জলপথে। সঙ্গে নিলাম কিছু রুটি, এক কলমী খাবার জল, এক বোতল মদ 
আর কিছু কিসমিস। কিন্তু তখন জোয়ার চলছিল বলে জাহাজের কাছে 
দরুণ আোত থাকায় আমার ভোঙ্গা এগোতে পারল না। আমি ফিরে এলাম। 

পরদিন সকালে স্রোতের বেগ কম থাকায় আমি আবার ডোঙ্গা নিয়ে 
চলে গেলাম জাহাজটার কাছে। দেখলাম ধাক্কা খেয়ে পাহ!ড়ের একটা 
ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জাহাজটা ৷ মান্ত্ুল নেই, হাল ভাঙ্গা পাটান্তন 
একেবারে জলমগ্ন। 

মানুষের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ল জলে 
আমার কাছে । আমি তাকে আমার নেকায় তুলে কিছু কট জল দিলাম । তা 
খেষে প্রাণ ফিরে পেল মুতপ্রায় দেহে । 

আবার আমি জাহাজে ফিরে গেলাম । উপরে উঠে দেখল!ম একটা 
মানুষও নেই । জাহাজের রান্নাঘরের সামনে ছুটো মানুষের মৃতদেহ । ফুলে 
উঠেছে তাদের ছুগনের মৃতদেহ । হাতে দড়িবাধা ছিল । নাবিকদের জিনিসপত্র 
ভি কষেকটা বাস্া পেটরা ছিল । আর একটা পেটিতে ছিল অনেক মদের 
বোতল 1] আমি মদের বোতলের পেটিটা আর ছুটো হালকা বাক্স নিয়ে 
ভোঙ্গাতে এনে তুললাম 1 কটা বন্দুক 'আর কিছু শুকনো বারদও পেলাম সেই 
ভাঙ্গা জাহাজটার মধ্যে । 

এই সব নিয়ে কুকুরটাকে সঙ্গে করে ডোঙ্ষায় করে আমার আস্তানার 
কাছে কিয়ে এলাম । কিন্তু সে রাতে আমি আমার ঘরে খেলাম" না। 
ডোঙ্গাতেই শুয়ে রইলাম । ভাবলাম পরদিন সকালে আমার নতুন গুহার 
ভিতরে এই মালগুলো রাখব। 

বাঝগুলো খুলে দেখলাম নাবিকদের কিছু পোশাক আছে । তবে একটা 
পাওয়া গেল এগারশো টাকার নোট, ছুট! সোনার গিনি আর কিছু সোনার 
পাত। সব মিলিষে এক পাউণ্ডের মত ওজন হবে । 


রবিনসন ক্রুশো! ২৬৭ 


এইভাবে আরো ছুটি বছর কেটে গেল । 

তখন মার্চ মাস। আমি ঠিক করে ফেললাম এর পর কোন নরখাদকের 
দল বন্দী নিযে এই দ্বীপে উঠলেই আমি তাদের হত্যা করে বন্দীদের উদ্ধার 
করব। বন্দীদের প্রাণ বাচানোর জন্য কতকগুলো হিংস্র মানুষকে হত্যা করলে 
আমার কোন পাপ হবে না তাতে বরং সেট! হবে পুণ্যের কাজ । 

হিসেব করে দেখলাম দ্বীপে আসার চকিবশ বছর পূর্ণ হলো! আমার । 

সেদিন ভোরবেলায় উঠে রোজকার মত কুলের দিকে তাকাতেই দেখলাম 
একসঙ্গে পাঁচটা নে।কা কুলের কাছে এসে ভিডেছে। তাতে আছে 
অনেকগুলো মানুষ । লোকগুলো কূলে উঠেই আমার চোখের আড়ালে 
একটা গাছের তলাষ গিষে বসল ।॥ আর কিছু দেখতে পেলাম না। 

তখন আমি পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে দূরবীন নিষে লুকিয়ে দেখতে 
লাগলাম । দেখলাম মোট তিরিশ জন লোক আগুন জেলে তার চার পাশে 
গোল হযে বপেছে। মাংস কাটছে । তারপর তাদের রান্না দেখতে পেলাম। 
দেখি হঠাৎ তারা নাচতে শুরু করে দিয়েছে উদ্দামভাবে । 

এর পর দেখি নৌকা থেকে ছুজন বন্দীকে নামাস্ফে তারা । ছজনের এক 
জনের মাথায় একটা! মুগ্ডর দিয়ে মারতেই লোকটি পড়ে গেল। তখন তাকে 
ধরে তুলে নিযে গেল আগুনের কাছে। 

অপর বন্দীটি তখন চারদিকে একবার তাকিয়ে নিযে উধ্বশ্বাসে ছুটতে 
লাগল । দেখলাম সে ছুটে আসছে আমার আস্তানার দিকে । তাকে ধরার 
জন্য নরখাদকদের মধ্যে তিন জন "তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল । 

আমি ভাবলাম এই আমার শ্রযোগ আমি বন্দ্রক নিষে পাহাড় থেকে নেমে 
এলাম । একটা গাছের আড়ালে দাড়ালাম । আমার আস্তানার কাছে আমার 
ডোঙ্গা থাকার জন্য ঘে নালাট1 কেটে ছিলাম বন্দী লোকট।! সেই নালাটা 
সতরে পার হয়ে এদিকে চলে এল । আর অনুসরণকারী তিন জনের: মধ্যে 
একজন ফিরে গেল নালার ওপার থেকে । বাকি দুজন ঝাঁপ দিল জলে । £ 

আমি তখন গছের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাতের ইশার। করে বন্দীকে 
ডাকলাম আমার কাছে । সে ইতস্তত করছিল । অনুসরণকারীদের একজন 
ভাঙ্গায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম তার বুক লা করে। লোকটা উপুড় 
হযে পডে গেল ৷ অন্ধ অন্ত্ুসরণকাব্ীটা আমাকে লক্ষ্য করে তার ধন্ুকে তীর 
যোজন! করতে যেতেই আমি ছুটে তার কাছে গিয়ে বন্দুকের বাট দিয়ে মারলাম 
তার মাথায় । সে পড়ে গেল। তার তীর ধন্ুকটা ছিটকে পড়ে গেল-হাত 
থেকে। 

বৃবিনসন--১৭ 


২৬৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


'এবার বন্দীকে ডাকতেই সে ছুটে এসে আমার পা ছুটো জড়িয়ে ধরল । 

আমি ইশারায় বললাম, ভয়ের কোন কারণ নেই। 

তবু সে আমার একটা পা তার মাথায় চাপিয়ে দিল। এর মানে সে 
আমাকে ওদের প্রথামত্ত প্রস্ু হিসাবে মেনে নিল আর আমার প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করল। আমি তখন আমীর কোমর থেকে তলোয়ারটা খুলে তার 
হাতে দিয়ে ইশারা করে বললাম, যে অন্ুসরণকারীটা বেঁচে আছে এখনো 
তাকে নিজের হাতে খতম করো । 

সে তখন তলোয়ারটা দিযে এক কোপে তার গলাটা কেটে ফেলল । 
তার শক্তি দেখে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম । শক্রর গলা কেটে 
তলোয়ারটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল । তারপর রক্ত মুছে আমার 
আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। সে তখন খুব খুশি । হাসি ফুটে উঠল তার 
সারা মুখে । 

বন্দীটিও বন্দুকের ব্যবহার জীবনে প্রথন দেখে দারুণ আশ্চর্য হয়ে 
গিয়েছিল। যাই হে'ক, আমার নির্দেশে সে মৃতদেহটাকে মাটি খু'ড়ে একটা 
গর্ত করে পুতে দিল। তারপর এক মৃতের তীর ধন্নুকটা নিয়ে আমার সঙ্গে 
আঙতে লাগল । 

মই দিয়ে উঠে তাকে আস্তানার ভিতর নিয়ে গেলাম। তারপর তাকে 
রুট দুধ খেতে দিলাম। গোগ্রাসে খেল সে। কারণ ক্ষিদে পেয়েছিল। 
তারপর খড়ের উপর কম্বন বিছিয়ে দিলম। পে তাতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুমিয়ে পডল। 

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম বন্দী লোকটির বয়স বেশী নয়, পঁচিশ কি 
ছাবিবশ। লঙ্কা সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ । গাষের রং নিগ্রোদের মত কালো নয়। 
উজ্জল শ্যাম বর্ণ যাকে বলে । মাথায় লম্বা চল । গোল মুখ । ঝকঝকে দাত। 
চোখে মুখে একটা আদিম সরলতার ভাব । তবে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে 
হলো । 

পরদিন সকালে উঠে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে আমার একট! পা! তার মাথায় 

একবার তুলে নিল সে। সে ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাকে একটা প্যান্ট দিলাম 
পরতে । তাকে কিছু কিছু আমার ভাষা শেখাতে লাগলাম । তাকে আমি 
শুক্রবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে তার নাম দিলাম ফ্রাইডে । তাকে 
' কথাটা! বুঝিষে দিতে সেও খুশি হলে! । 
একটু বেল! হওয়ার পর ফ্রাইডেকেবন্দুক ছোঁড়া শিখিয়ে তাঁর হাতে একটা 


রবিনসন ক্রুশো ২৬৯ 


বন্দুক আর তলোয়ারট! দিয়ে তাকে সঙ্গে করে সমুদ্র কুলের দিকে এগিয়ে 
চললাম । আমার মনে একটা ভয় ছিল। ভাবছিলাম ওরা হয়ত অনুসরণকারী 
সেই লোকটার যুখ থেকে সব কিছু শুনে আমার আস্তানা আক্রমণ করতে 
আসছে দল বেঁধে । 

রাতের মধ্যে বা পরদিন সকালেও না! আসায় ওরা চলে গেছে কিনা তা 
দেখতে গেলম। ফ্রাইডেরাও নরখাদক | গতকাল তার নিজের হাতে পুতে 
দেওয়া! ছুটো মৃতদেহের মাংস সে খেতে চেয়েছিল । কিন্তু আমি সেটা খারাপ 
এই কাট! হাবেভাবে বুঝিয়ে দেওয়ায় সে আর 'তা। খেতে চায়নি । 

কুলে গিয়ে দেখলাম গতকালকার সেই নরখাদকের দল আর নেই । মনে 
হয়ু গুলির শব্দ শুনে সব পালিয়েছে । ফ্রাইডে বলল, গুরু! মোট চারজন বন্দী 
এনেছিল । ভার মধো তিনজনকে মেরেছে । সে-ঈ একমাত্র পালিষে বেঁচেছে। 
আমি দেখলাম সত্যি সত্যিই সেই গাছের তলায় ছিনটে কাটা মুণ্ড আর ছ'টা 
কাট। হাত পড়ে পয়েছে। 

আম কখন ফাইডেকে জিজ্ঞান! করলাম, ওরা স্োদের ধরে মারতে 
গিয়েছিল কেন? 

ফ্রাইডে বলল, ক্ষমতার লড়াই চলছিল ছাদের রাজো | ওদের রাজাকে 

বয়ে আর একজন বাজ হনে চায় । সে লড়াইয়ে ওদের রাজা হেরে যায় । 
ঢাইডেরা ছিল রাজার পক্ষে । "ভাট তাদের বন্দী করে ধরে আনে এখানে । 
লডাইফে পরাজিন শঞ্দের মাংস খায় ওরা । তা ছাড়া নরমাংস খায় না। 

সেই গাছন্লায় পড়ে থাকা মৃতদেহগ্চলো এক জায়গায় জড়ো কবে 
আগুনে পুড়িয়ে দিল ফ্রাইডে । সেই পোড়া মাংস খাবার লোভ হচ্ছিল তার। 
কিন্ত আমি বুঝিয়ে দিলাম তাকে সে যেন আবু কখনো নরমাংস খাবার 
লোভ না করে তাহলে আমি ভীষণ বেগে যাব। রাগের মাথায় মাবতেও পারি । 

তখন সে আমর পা ছুয়ে শপ্থ করল । সে কখনো এ লোভ আর 
করবে না। 

মানুবের মাংসের পরিবতে অন্ত মাংস খাওয়াতেও সমান তৃপ্থি পাওয়া 
বায় এটা বোঝাল।ম ফ্রাইডেকে। 

বাসায় ফেরার সময় পথে বন্দুক দিয়ে গুলি কৰে একটা ছাগল মারলাম । 
বন্দুকের ক্রিয়াট। খুব কাছে থেকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে । তাকে বন্দুক 
ছোড়া শিখিয়ে দিলাম আমি হাত ধরে । শেখাতে গিয়ে একটা বনমোরগ 
মারলাম। 
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ছাগল আর বনমোরগ বধে নিয়ে এল ফ্রাইডে । বাসায় এসে মাংসের 
ঝোল রান্না করে খেতে দিলাম তাকে । সেজীবনে কখনো নুন খায়নি । 
প্রচুর মাংস খেল সে। স্তন খাওয়া অভ্যস্ত হতে সময়ু লেগেছিল তার । 

পরুদিন মাংস রান্না না করে আগ্চনে ঝলসে খেলাম । ফ্রাইডে আমাকে 
বা করতে দেখে তাই শিখে নেয় । সে খুব চালাক । যব পেধাই, রুটি তৈরি 
করা, ছাগলের ছুধ দোয়ানো, চাষের কাজ একে একে সব শিখে নিল সে। 

রোজ একটু কথাবাতী। ভালভাবে বলার জন্ত ভাষা শেখাতে লাগলাম। 
দীর্ঘকাল একা। একা থাকার পর ফ্রাইডেকে কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগছিল 
আমার । 

একদিন আমি ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে তোরা এ দ্বীপে 
এসেছিলি ? 

সে বলল, হ্যা একদিন তাদের এক বিরাট দল তেইশ জন বন্দী নিয়ে 
এখানে এসে তাদের মেরে মাংস খায় । সে এক বিরাট ভোজ । 

আমি বললাম, তোদের দেশ কতদুরে ? কিভাবে আসিস? তোদের 
পানসি ডুবে যায় না? 

ফ্রাইডে বলল, ওদের দেশ বেশী দূরে নয়। ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্ের 
সময় ফিরে যায় । ওদের পানসি ভোবে না। সমুদ্রের স্রোত কখন কম থাকে, 
হাওয়া কখন অন্ুকুল থাকে তা তারা জানে । 

বুঝলাম, ওরা ক্যারিবীয় সম্প্রদায়ের লোক। ম্যাপ খুলে দেখলাম ওদের 
দেশটা আমেরিক। ছাড়িয়ে ওরুনুকো। নদীর ধারে । আর আমি এতদিন 
ষে দ্বীপে বাস করছি সেট? হলে! ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঞ্জের একটা অংশ। 

ফ্রাইডে আরও বলল, ওদের অঞ্চলের কাছাকাছি একটা জায়গায় সাদা 
চামড়ার একদল মানুষ থাকে । তারা স্পেনদেশীয়। বড় নিষ্ঠর প্রকৃতির । 
মাঝে মাঝে যখন তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তখন ওরা নিষ্নমভাবে হত্যার তাণ্ডব 
চাল।যু । 

আমি বললাম, সেই শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলোর সঙ্গে কিভাবে দেখা কর! যায় 
বলত ? 

সে বলল, তাহলে ছুটো৷ নৌকোর সমান একটা বজরা বা জাহাজ চাই ; 
তবেই তাদের দেখা পাওয়া যাবে । 

একদিন বিশ্বস্ষ্টি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা তুলতে ফ্রাইডে বলল নৈনারিকি 
সব কিছু স্থৃষ্টি করেছে। বেনামুকিই তাদের ভগ্ববান। মানুষ মৃত্যুর পর 
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বেনামুকির কাছে চলে যায় সবাই। বেনামুকির খুব ক্ষিদে। তাই মৃত্যুর পর 
সব মানুষকে গ্রাস করে। বেনামুকিই এই পুথিবী, আকাশ, সমুদ্র, মানুষ 
সব কিছুর মালিক। তারই আদেশে সব কিছু চলে। বেনামুকি থাকে 
আকাশে । 

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল ফ্রাইডে । 

আমি তখন যীশুর গল্প শোনালাম তাকে ৷ বললাম স্বয়ং ভগবান যীশুকে 
পাঠিয়েছিলেন এই পৃথিবীতে । 

ফ্রাইডে বলল, তাদের মধ্যে যারা বুড়ো এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক তাদের 
উকাকী বলে। তার! পাহাড়ের উপরে গিয়ে বেনামুকির সঙ্গে কথা বলে। 
কিন্তু তাদের বযুস কম বলে এখন তারা কথা বলতে পারবে না বেনামুকিরু 
সঙ্গে । উকাকীর। বেনামুকির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে আমাদের দেশের 
লোকদের যা ঘা করতে বলে তারা ভাই করে। 

বুঝলাম, ধমের নামে উকাকী নামে চতুর লোকগুলো সরল প্রকৃতির 
অসভা মানুষগুলোকে ঠকায়। সভ্য জগতেও লোক ঠকাবার অনেক ছল 
চাতুরী ও কলাকৌশলের অভাব নেই। 

এর পর আমি এই দ্বীপে কতদিন আগে কিভাবে এলাম তা সব খুলে 
বললাম ফ্রাইডেকে । খুষ্টধর্স ও ইউরোপ মহাদেশ সম্বন্ধেও অনেক কথ! 
বললাম। এইভাবে ছুটি একেবারে ভিন্ন জাতীষু মানুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম 
পরস্পরের | 

আমাদের যে নৌকোটা স্রোতে ভেসে এখানকার কুলে এসে দাগে সেটা 
নিয়ে গিয়ে দেখালাম ফ্রাইডেকে । নৌকোটার আধখান। তখনো পৌতা ছিল 
বালিতে। 

নৌকোটা ভাল করে খু'টিযে দেখার পর ফ্রাইডে বলল বছর চারেক আগে 
এইরকম নৌকোয় করে সতের জন শ্বেতাঙ্গ জাহাজডুবি হয়ে তাদের রাজ্যে 
এসে ওঠে। 

আমি বললাম, তোরা তাদের বধ করে খাসনি ? 

ও বলল, আমরা সাদা চামড়ার মানুষ খাই নী। তারা আমাদের দেশেই 
বাস করছে । তাদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া (ববাদ হয় না। 

এবার আমি ফ্রাইডেকে আমার ভোঙ্গাটা দেখিয়ে বললাম, এতে চেপে 
'আমর। তুজনে তোদের দেশে যেতে পারব ? 

সে বলল, না। বড় ছোট। 
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আমি তখন বললাম, আমরা দুজনে মিলে তাহলে একট নৌকো 
বানাই । তারপর তুই আগে তাতে চেপে তোর দেশ থেকে ঘুরে আয় । 
আমি এখানেই থাকব । 

একথা শুনে খুব ছুঃখিত হলে! । তার মুখ ভার হয়ে উঠল। 

আমি বললাম, কি হলে! রে তোর ? 

সে বলল, তুমি কেন আমাকে একথা বললে ? তুমি না গেলে আমি যাব 
না। তুমি আমাকে মোটেই ভালবাস না৷ 

আমি বললাম, আমি তোদের দেশে কি করব ? 

সে বলল, তুমি আমাদের সব শেখাবে ৷ ভগবান, মানুষের মাংস না 
খাওয়া, ঘত সব ভাল ভাল জিনিস। 

আমি বললাম, কিন্ত আমি গেলে তোর দেশের লোকেরা যদি বন্দী 
করে? যদি আম!কে খেয়ে ফেলে ? 

তোমাকে বন্দী করবে কেন? তোমার সঙ্গে কি যুদ্ধ হয়েছে? কেউ 
কিছু করবে না। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। আমি কথনো যাব না। 

এই বলে কাদতে লাগল সে। 

আমি বুঝলাম, আমি তার মনে কষ্ট দিয়েছি। সে সত্যি আমাকে 
ভালবাসে । বুঝলাম তার একান্ত বিশ্বাস, তার একান্ত অভিলাষ, আমি 
তাদের দেশের উন্নতি করব, আমি অনেক ভাল জিনিস শেখাব। তাই ও 
আমাকে ওদের দেশে নিযে যেতে চায়। 

আমার কিন্ত তাদের দেশে যাওয়ার আসল উদোশ্য হলো তাদের দেশে 
ঘে সতের জন শ্বেতাঙ্গ আছে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে দেশে ফিরে 
ষাওয়ার ব্যবস্থা করা। হয়ত তাদের মাধ্যমে আমার একট। উপায় হয়ে যেতে 
পারে। 

আমি তাই বললাম, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে যাব। তার জন্য 
দুজনে মিলে একট। বড নোকো বানাব । তাতে চেপে আমর] দুজনেই যেতে 
পারব । 

ফ্রাইডেই দেখে শুনে একটা সারবান গাছ বাছাই করল । তারপর সেই 
গাছ কেটে কাঠ চেরাই করে নৌকো বানানোর কাজে লেগে গেল । দেখলাম 
সে এ কাজে বেশ পাকা । হাতুড়ি, বাটালি কুড়খল সব তাকে দিয়ে শিখিয়ে 
দিলাম কিভাবে কি করতে হবে । সে সব শিখে নিল । আমিও কাজে হাত 
লাগালাম। 
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অবশেষে একটা বড় নৌকো তৈরি হয়ে গেল। সেটাকে খালের জলে 
নামিয়ে দিলাম । ফ্রাইভে খুব ভাল দ্রাড় বাইতে পারে। দাড় বেয়ে সে 
সমুদ্রের অনেকখানি ঘুরে এল । তার দীড় বাওয়ার ভঙ্গি বড় স্বচ্ছন্দ আ 
সাবলীল । নৌকোতে মাস্তুল আর পাল খাটিয়ে দিলাম । ফ্রাইডে খুব খুশি 
হলো । 

নেকোটা বানাতে পুরো ছ'মান সময় লাগল আমাদের । সবশেষে একটা 
কম্পাম লাগিয়ে দিলাম। কম্পাস কিভাবে দেখতে হয় 'হাও শিথিষে 
দিলম। আমার কাছে ফ্রাইডে আসার পর দেখতে দেখতে তিন বছনু কেটে 
গেল। অর্থৎ আমি এ দ্বীপে এসেছি মোট সানাশ বছর । 

বর্ধাকাল এসে গেল । ছ'মাস বর্ধী থাকবে । এই ছ'মাস ঘর ছেড়ে 
কোথাও যেতে পাব না। সুতরাং এই ছমাস অপেক্ষা করতে হবে । নৌকো টা 
রাখলাম বাড়ির কাছের সেই খালটাম়ু । কিন্তু যাতে নেঁকোটা ভেসে না 
যায় তার জন) দুজনে মিলে একটা খাড়ি কেটে একদিকে বাধ দিযে রেখে 
দিলাম নৌকোটাকে। 

নভেম্বর এসে গেল। বৃষ্টি বাদল সব শেষ হযে গেল। আকাশ বেশ 
পতিদ্ধার। পরিষ্কার আবহাওয়া । অবশেষে আমাদের যাওয়ার সব ঠিক করে 
ফেললাম । একে একে খাবার, পানীয় জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী 
যোগাড় করে নৌকো য় তুলতে লাগলাম । 

আমর] সপ্তায় একদিন করে কাছিমের মাংস খেতাম । একদিন সকালে 
আমি তাই ফ্রাইডেকে কাছিম আনতে পাঠিয়েছিলাম। আম জিনিসপত্র 
গোছগাছ করছিলাম। হঠাৎ ফ্রাইডে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ডাকতে 
লাগল দারুণ ব্যস্তভাবে, মালিক, মালিক, সবনাশ হয়েছে। 

আমি আস্তানার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বললাম, কি 
হয়েছে রে? 

ফ্রাইডে হাত বাড়িয়ে সমুদ্রকূলের দিকে দেখিয়ে বলল, একটা ছুটো নয় 
ছ*্টা। কুলে এসে ভিড়ছে । অনেকগুলো লোক । 

আমি দেখলাম দরুণ ভয় পেয়ে গেছে ফাইডে । আমি তাকে বললাম? 
ভয় করিস না। আমর! দুজনে লড়াই করব । শর হাতে বন্দুক দেব। ওর! 
যেই হোক, আমরণ দুজনে গুলি করব । ওদের সব ঘায়েল করব দেখবি । 

ফ্রাইডে ভীবল, হয়ত ওদের দেশের শক্ররা দল বেঁধে তাকে ধরতে 
এসেছে । সে পালিষে এসেছে এটা তারা জানতে পেরেছে । 


২৭৪ কিশোর ক্লাসিক্স 


তার ভযু কাটাবার জন্ত এক বোতল মদ দিলাম সেটা খেয়ে বেশ চাঙ্গা 
হয়ে উঠল সে। 

এর পর আমি দূরবীন নিয়ে আস্তানার কাছের পাহাড়ের উপরে উঠলাম । 
দেখলাম এবার ওরা অনেকটা এগিয়ে এসে নৌকে। ভিডিযেছে। আমার 
কাটা খালটার ওপারে যে ঘন বন আছে তার ওদিকের কুলে। দূরবীন দিয়ে 
দেখলাম ওরা সংখ্যায় আছে মোট একুশ জন। সঙ্গে তিনজন বন্দী। 

এবার আমি সংকল্প করে ফেললাম মনে মনে, আমার এত কাছে আমি 
মানুষ খুন করতে দেব না। আমি বন্দীদের জীবন বক্ষা করব। বারবার এই 
অমানুষিক নবৃহতা। আমি সহ করব না কিছুতেই । 

আমি ফ্রাইডেকে বললাম, চল, আজ ওদের শিক্ষা দেব। এইট খুন বন্ধ 
করতেই হবে । 

ফাইডের হাতে দিলাম তিনটে বন্দুক আর একটা পিস্তল আর আমিও 
তাই নিলাম। একটা ঝোলাতে সীসে, বারুদ, গুলি ভরে ফ্রাইডের কাধে 
ঝুলিষে দিলাম । 

আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম পা টিপে টিপে। 
ফ্রাইডেকে বলে দিলাম সে যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে । আমি না! বললে 
যেন গুলি না চালায়। বন্দীদের ছিনিয়ে আনতে গেলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধবেই। ওদের হাতে হযুত তীর ধন্তুক আছে। 

আমার নির্দেশে ফ্রাইডে একটা গাছে উঠে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করল। 
ভারপর নেমে এসে বলল, আগুনের চারপাশে বসে মাংস খাচ্ছে ওরা। ওরা 
ওদের দেশেরই লোক, তিনজন বন্দীর মধ্যে একজনকে ইতিমধ্যেই হত্যা 
করেছে । বন্দীদের একজন সাদ] চামড়ার মানুষ । 

আমি তখন লাফ দিয়ে গাছে উঠে দেখলাম সতাই তাই। একজন 
শ্বেতাঙ্গ বন্দীর হাতত বেঁধে দাড় করিয়ে রেখেছে একধারে। আর একজন 
উলঙ্গ বন্দীকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছে নৌকোর খোলে । ওরা তখনে! 
মাংস খাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে আমর! ছিলাম মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে । ওদের 
কাছে একটা ঝোপ ছিল। 

আমরা গুড়ি মেরে সেই ঝোপের এদিকে আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়লাম 
মাটিতে । দেখলাম একজন লোক শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। 
আমি ফ্রাইডেকে বললাম, আমি যা করব তুইও তাই করবি। আমি বন্দুক 
হাতে নিয়ে ওদের লক্ষ্য করলাম। 


রবিনসন ক্রস ২৭৫ 


আমর হুজনেই গুলি করলাম একসঙ্গে । বন্দীকে যার! ধরতে গিয়েছিল 
তাঁদের মধ্যে ছুজন পড়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু । তিনজন জখম হলো। বাকি 
লোকগুলো চিৎকার করতে করতে নে।কোর দিকে পালাতে লাগল । 

আমি ফ্রাইডেকে ধললাম, আবার গুলি চালাও । ফ্রাইডের গুলিতে যাবা 
পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকে আহত হলো । আমর। তখন ঝোপের আড়াল 
থেকে বেরিয়ে গেলাম । আমি শ্বেতা্স বন্দীর হাতের বাধন কেটে দিয়ে হাত 
ধরে তুললাম । ভয়ে শুয়ে পড়েছিল মাটিতে । তাকে একবোতল মদ আর 
একট। রুটি দিলাম । সে তা খেয়ে শরীরে বল পেল। আমি তখন তার 
হাতে একট! পিস্তল আর একটা তরেয়াল দিলাম। সে বলল তার বাড়ি 
স্পেন। অস্ত্র পেয়ে সে তার চিরশত্রদের আক্রমণ করল । আমি আরগুল 
ছুড়লাম না। আমাদের ছুজনের হাতে ছুটো বন্দুক ছিল। বাকি চারটে বন্দুক 
ছিল। বাকি চারটে বন্দুক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম । সেগুলো 
আনিয়ে গুলি ওগে খখলাম। 

এদিকে মুক্ত হয়ে সেই শ্বেতাঙ্গ বন্দী পিস্তল আর তলোয়ার দিয়ে লড়াই 
করতে লাগল তার শত্রদের সঙ্গে । ফ্রাইডেও আর বন্দুকের গুলি খরচ না 
করে একটা কুড়ুল নিষে লড়াই করতে লাগল। 

শেষে দেখা গেল মোট একুশ জন লোকের মধ্যে সতের জন নিহত হলো । 

ত্র চারজন গিয়ে নে'কোয় উঠল । কিন্তু খুনের ষেন নেশা চেপেছে ফ্রাইডের 

মনে। সে আবার গুলি করল । নৌকো থেকে তিনজন পড়ে গেল জলে । 
মাত্র একজন নৌকো নিযে পালিয়ে গেল। ফ্রাইডে আমাদের বৌকো নিষে 
তাড়া করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি নিষেধ করলাম । শক্রর শেষ রাখবে ন! 
সে। কারণ লোকটা পালিয়ে গিযে দেশ থেকে আবার দলবল নিয়ে আসতে 
পারে। 

এরপর ওদের নৌকোধ উঠে দেখি যে একজন বন্দী বাধা অবস্থায় শুষে 
ছিল তার উপর ঝুকে কীদছে ফ্রাইডে । পরে জানলাম এ বন্নীই হচ্ছে 
ফ্রাইডের বাবা । পিতাপুত্রের এক অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটল এই ভাবে। ওরা 
স্বপ্পেও ভাবতে পারেনি এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ওদের । 

ফ্রাইভের বাবাকে রুটি আর জল খেতে দিযে শুস্থ করে তুললাম । 

ফ্রাইডের বাবা বলল, ফ্রাইডেকে যারা মারতে এসেছিল এ দ্বীপে ভাবা 
দেশে গিয়ে বলেছে বজাঁঘাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা বন্দুকের গুলিকে 
বজাঘাত বলে। 


২৭৬ কিশোর কলা সিকস্‌ 


স্পেনীয় শ্বেতাঙ্গের মুখ থেকে শুনলাম, তার! জাহাজে করে লা প্লাটা' 
থেকে যাচ্ছিল হাভানার পথে । পথে ঝড়ের কবলে পড়ে। সবাই উদ্ধার 
পায়নি । মাত্র সতের জন নৌকোয় করে হাভানা দ্বীপে গিয়ে ওঠে । সেই 
দ্বীপের বর্বর অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল তারা। জাহাজে ছিল চামড়া 
আর বূপৌর পসরা । কথা ছিল জাহাজের পণ্য সব বিক্রি করে অন্ত পণ্য 
নিয়ে আসবে । পথে জাহাজড়বি হয়ে এই দুর্ভোগের মধো পড়তে হয়। 

ফ্রাইডের বাব! ঘুমিয়ে পড়েছিল গাছের ছায়ায়। বুদ্ধ লোক। ক্রান্ত 
হয়ে পড়েছিল অনেকখানি । ফ্রাইডে তার বাবাকে কীধে করে তুলে আমার 
আস্তানার কাছে নিয়ে এল । মই দিযে উঠতে পারবে না বলে বাইবে তাবু 
খাটিয়ে দেওয়া হলে তার থাকার জন্য ৷ 

একদিন শ্বেতীক্গ স্পেনীয় আমাকে বলল, আমি আর ফ্রাইডেব বাবা দেশে 
ফিরে যাই । সেই সতের জন স্পেনীয়কে সব কথ! বুঝিয়ে বলি। তারা যদি 
আপনার নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হয় তাহলে তাদের এখানে নিয়ে 
আসব। তার বড় ছুখজনক অবস্থ(র মধ্যে আছে। খাওয়া পরার কোন 
সংস্থান নেই । সবই বর্ধর আদিবাসীদের দয়ার উপর | অত্যাচার করে না ঠিক, 
কিন্তু করতেই বা কতক্ষণ । 

আমিও ঠিক করলাম তারা দুজনে যাবে । তবে তারা এলে প্রচুর খাদ্য 
দরকার। তাই বর্ধাকাল আসতে বেশী করে চাষের কাজ করার সিদ্ধান্ত 
নিলাম। বীজের অভাব নেই'। তাই ওদের চাষের কাজ সব বুঝিয়ে দিলাম । 
চারজনে মিলে চাষের কাজ করতে লাগলাম । প্রচুর যব আর ধানের বীজ 
ছড়িয়ে দিলাম । 

সেবার ফলও হলো প্রচুর। ফসল পাকলে সবাই মিলে কাটতে ও 
ঝাড়াই পেষাই করতে শুরু করে দিলাম । অনেকগুলো! ঝুড়ি বুনলাম। 

এবার ওদের দেশে যাবার অনুর্মতি দিলাম । কাগজ কলম যোগাড় করে 
বললাম লিখিত প্রতিশ্রুতি আনবে । 

মনে মনে ভাবলাম, ম্পেনীয়র। সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতকতায় অদ্বিতীয় । 
ওর! ইংরেজদের দেখতে পারে না। 

আমার পানসিটাম় করে ওরা বওনা হলো । সঙ্গে খাবার ও ওদের 
দুজনের হাতে ছুটো বন্দুক ও গুলি দিলাম । তবে বলে দিলাম প্রয়োজন না 
হলে যেন তাব্যবহার না করে। 

এদিকে চাষের কাজ শেষ হলে ফসল পাকার আগে যে সময় পেয়েছিলাম 
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তাতে আমরা চারজনে আবার একট বড় আকারের বজরা তৈরি করেছিলাম । 
যদি একসঙ্গে সবাই মিলে রওনা তে হয় তার জন্য একট বড় বজরার 
দরকার । 

ওরা চলে যাবার আটদিন পর একদিন ভোরে আমি যখন গুহার বিছানাযু 
শুয়েছিলাম তখন হঠাৎ ফ্রাইডে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলল, মালিক, মালিক, 
ওরা এসে গেছে। 

আমি অবাক হযে গেলাম । এত তাড়াত।ডি ওর! কি করে ফিরে আসবে 
তা বুঝাতে পারলাম না। 

খ[লি চোখে কুলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কুল থেকে মাইলখানেক 
দূরে একটা নৌকো কুলের দিকে এগিয়ে আসছে । সেটা জাহাজের নে'কো! 
বলে মনে হলো। তাতে অনেক যাত্রী ছিল । 

দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে দেখলাম দূরে একটা জাহাজ রয়েছে । 
জাহাজট1 আমাদের দেশের বলে মনে হলো । নৌকোর যাত্রীরাও সব ইংরেজ । 
ফ্রাইডের বাবা ও সেই স্পেনীয়ু কেউ নেই । 

মনে মুক্তির আশা জাগায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও হতে লাগল । ওরা 
ত দন্ত্যুও হতে পারে । আমাদের এই আস্তানাটা দেখতে পেয়ে আমদের 
মেরে অথবা বন্দী করে সব লুটপাঁট করে নেবে । ওরা সভা জগং থেকে 
এসেছে অস্ত্র আছে ওদের কাছে । ওদের ঠেকাতে পারব না। 

আমার নাল দিয়ে না ঢুকে কুলের কাছে নৌকা বেখে ওর! কূলে নামল । 
দেখলাম ওরা সংখ্যায় মোট এগার জন । সবাই ইংরেজ নয়, কিছু ওলন্দাজ। 
ওলন্দাজ তিনজন ছাঁড়া বাকি সকলের হাতে অস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক ছিল । 

পরে বুঝলাম যে তিনজনের হাতে বন্দুক ছিল ন! তারা বন্দী । নৌকা! 
থেকে তাদের জোর করে নামাল ওরা। 

ফ্রাইডে বলল, ইংরেজরা কি মানুষ খায় ? 

আমি বললাম, না ওরা বন্দীদের হতা' করার জন্য এসেছে এখানে । 
আমরা ভাবলাম ওর! হয়ত বন্দীদের মারবে বা এই দ্বীপে তাদের নিবাসনে 
রেখে সমুদ্রে জোয়ার এলে চলে যাবে । নাবিকদের ছুজন নৌকায় উঠে শুয়ে 
রইল ৷ বাকিরা বন্দীদের ঘিরে বসে রইল কুলের উপর । 

আমি বুঝলাম দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে ফিরে যেতে জোয়ারের দরকার । 
তার মানে দশ ঘণ্টার আগে নযু। ফ্রাইডেকে বললাম সন্ধ্যার আগে আমব। 
কিছু করব না। তারপর ষা হয় একটা করব। 
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তবে বন্দী তিনজনকে উদ্ধার করার এক দৃঢ় সংকল্প খাড়া করলাম মনে 
মনে । খাওয়া দাওয়া না করে সারাদিন আমরা পাহাড়ের উপর থেকে ওদের 
গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম । যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম । 

দুপুর হতে নৌকো! থেকে ছুজন নাবিক নেমে কুলে এসে উঠল। 
গাছের ছায়ায় আটজন শুয়ে পড়ল । বাকী তিনজন একটা গাছের তলায় 
শুয়ে পড়ল । ওদের পাশে আছে ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। 

ফ্রাইডেকে নিয়ে আমি সন্তর্পণে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 
ভাবলাম, উপস্থিত আড়াল থেকে ওদের কথাবাতী৷ কিছু শুনব। 

গিয়ে দেখলাম বন্দী তিনজন ছাড়া নাবিকরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। 

পা টিপে টিপে যতদুর সম্ভব বন্দীদের কাছে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে 
বললাম আমি আপনাদের বন্ধু, ভয় নেই। আপনারা কে? আমার উপর 
নির্ভর করতে পারেন । 

বন্দীদের একজন বললঃ আপনি কি দেবদূত ? 

বললাম, না আমি মানুষ । কেন আপনার এসেছেন ? 

আমরা বন্দী । বিপদগ্রস্ত । আমাদের ওরা মারবে । 

আমি তখন একটু করে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলাম ওদের সামনে । 
ছাগলের চামড়ায় তৈরি পোশাক দেখে ওরা ঘাবড়ে গিয়েছিল । 

আমি বললম, আমি একজন ইংরেজ । আপনাদের সাহাযা করতে 
এসেছি । আমাদের কাছে বন্দুক আছে। 

বন্দীদের আর একজন তখন বলল, আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন। ওরা 
নাবিক ; বিদ্রোহ করেছে। বাকি ছুজন বন্দীর মধ্যে একজন আমার সহকারী 
আর একজন যাত্রী । আমাদের তিনজনকে ওরা প্রথমে খুন করতে গিয়েছিল । 
পরে ঠিক করল আমাদের এই দ্বীপে নিধামন দিয়ে যাবে । তাই এখানে 
এনেছে । তারা বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেছিল বলেই ওদের বন্দী করেছে । 

আঁমি বললাম, ওদের কটা বন্দুক আছে ? 

ক্যাপ্টেন বলল, ছুটে আর আছে তলোয়ীর । 

ক্যাপ্টেনকে নিষে আমর। পিছিয়ে বনের গভীবে চলে এলাম । ক্যাপ্টেন 
বলল, এখন ওরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিকালে আমাদের ছেড়ে রেখে 
চলে বাবে। : 

আমি বললাম, এখন আমরা ওদের হত্যা করতে পাবি অথবা বন্দী 
করতে পারি। 
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ক্যাপ্টেন বলল, ওদের মধ্যে জন সবচেয়ে ভয়ুঙ্কর। তাদের শায়েস্ত। 
করতে পারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । 

আমি বললাম, আমি দুটো শর্তে আপনাদের জীবন রক্ষা করতে পারি। 
একটা শর্ত হলো! এই যে, এই দ্বীপে আপনারা ফতদিন থাকবেন ততদিন 
আমার নি'দশ মেনে চলবেন । আমি আপনাদের হাতে অন্ধ তুলে না দিলে 
বাবহার করতে পারবেন না। আমার দ্বিতীয় শর্ত হলো, যদি আপনাদের 
জাহাজ উদ্ধার করতে পারি তাহলে সেই জাহাজে করে আমদের ইংলগে 
নিযে যাবেন এবং তার জন্ত কোন ভাড়া দাবি করতে পারবেন না। 

ওরা আমার সব শর্ত মেনে নিতে রাজী হলো । 

এর পর আমি ওদের তিনজনের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে বললাম, চল 
এবার আমরা পাঁচজনে গিষে গুলি করব। তাতে যদি তু একজন মরে 
মরবে । আমর! অবশ্য ওদের না মেরে বন্দী করতে চাই। 

ক্যাপ্টেনও দেখল।ম শুধু ছুষ্ট প্রকৃতির ছুজন লোক ছাড়া আর কারে! 
কর্তি করতে চায় না । 

ন্যান্টেন তার সহকারী আর তাদের সেই সঙ্গী যাত্রী তিনজনে দিলে 
গ্রথমে এগিয়ে গেল। হাতে তালি দিয়ে ঘুমন্ত নাবিকদের জাগাবার চেষ্টা 
করল । নাবিকদের একজন প্রথমে উঠেই চিংকার করে বাকিদের ডাকতে 
লাগল । কান্টেন তখন গুলি করে তাকে হঙ্কা করল। তখন আর একজন 
উঠে ডাকাডাকি করতেই ক্যাপ্টেন তার মাথাযু বন্দুকের বাট দিয়ে জোর 
মারল । 

তখন আসি ও ফ্রাইডে এগিয়ে গেলাম বন্দুক উচিয়ে । বাকি বিদ্রোহী 
নাবিকর। জেগে উঠে আর লড়াই না! করে আমাদের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে লাগল । আটজন বিদ্রোহী নাবিকের মধ্যে ছজন মারা গেছে, ছজন 
বেঁচে র্টল। দুজনই আ.ত্মসমর্ণণ করল আমাদের কাছে। 

আত্মসমর্পণ করলেও আমরা তাদের সবাইকে বেঁধে গুহাতে নিযে গিয়ে 
বেখে দিলাম বন্দী করে। 

ক্যাপ্টেন বলল, ছজন বন্দীর মধ্যে তিনজন ভাল আর তিন জন বদমাস। 

তাদের মুখ দেখেও আস্ত শয়তান বলে মণে হচ্ছিল। একটা ছুবিনীত 
হিংসাত্বক ভাব ছিল তাদের মুখে । 

আমার আস্তানা ও বিষয়-সম্পত্তি সব ক্যাপ্টেন ও তার সাথীদের 
দেখালীম। এর পর ভাবতে লাগলাম জাহাজে আরো যে সব বিদ্রোহ নাবিক 
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আছে তাদের কথা। ক্যাপ্টেন বলল, জাহাজে এখনো ছাবিবশ জন বিদ্রোহী 
নাবিক আছে । তারা আটজনকে পাঠিয়েছিল বন্দীদের নির্বাসন দেবার জন্তা। 
ওদের হাতে আছে অস্ক। ওদের সঙ্গীরা ফিরে না গেলে ওরা নিশ্চয় দল 
বেঁধে অস্ত্র নিয়ে দ্বীপে এসে খোঁজাখুঁজি করবে । তাহলে আমাদের সঙ্গে 
লড়াই বাধবে অবশ্যই ৷ কিন্তু আমরা সংখ্যায় অনেক কম। পেরে উঠব না 
তাদের সঙ্গে । 

আমরা! প্রথমতঃ নাবিকদের নৌকোয় গিয়ে জিনিসগুলো সব নামিয়ে 
আনলাম। এই জিনিসগুলো ছিল কটা! বন্দুক, কয়েক বোতল ব্র্যাণ্ডি কিছু 
বিস্কুট আর বাঁরুদের একটা প্যাকেট । জিনিসগুলো সব নামিয়ে নিযে 
নৌকোটাকে ফুটো করে দিলাম । জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা এখানে এসে 
এই নৌকোটা থেকে কোন সাহায্য পাবে না। 

নৌকোটা ফুটো। করে আমরা ফিরে আসার জন্য কুলে উঠতেই জাহাজ 
থেকে আসা একটা গুলির শব্দ পেলাম । বুঝলাম জাহাজের নাবিকরা দ্বীপে 
আসা নাবিকদের ফিরে যাওয়ার সঙ্কেত জানাচ্ছে । 

এর পর দেখলাম জাহাজ থেকে একট। নৌকো নামানো হলো । দশজন 
নাবিক তাতে উঠল । শুরা এবার এই দ্বীপের পথেই রওনা হলো । 

আমরা তখন ভাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরে এসে বন্দীদের সবাইকে 
আনুগত্যের শপথ করিযে নিয়ে তাদের বাধন খুলে দিলাম । তার! আমাদের সব 
নির্দেশ মেনে চলবে । আমাদের কথামত সব কাজ করবে এইভাবে শপথ করল 
ঈশ্বরের নামে। 

এদিকে জাহাজের সেই বিদ্রোহী নাবিকরা কূলে এসে নেমে আগেকার 
নাবিকদের মেউ নৌকোটার কাছে গেল। দেখল সেটা ফুটো এর পর তারা 
ভাঙ্গার উপর উঠে তাদের হারানো মনিবের উদ্দেশ্যে জোর চীৎকার করে ডাক 
দিল। বন্দুক থেকে ফাকা আওয়াজ করল | 

কিন্তু কৌন সাড়া! পেল না কোনদিক থেকে । তখন ওরা তিনজনকে ওদের 
নেৌঁকোয় রেখে সাতজন দ্বীপের চারদিকে খোজ করার জন্য বেরিয়ে 
পড়ল । 

আমরা তখন কি করব তা ভেবে পেলাম না । আমরা যদ ভাঙ্গার সাতজন 
নাবিককে হত্যা করি তাহলে নৌকোর নাবিকরা জাহাজে গিয়ে সে খবর 
জীনালে ওরা জাহাজ নিষে পালিয়ে যাবে । সে ক্ষেত্রে আমাদের উদ্ধারের 
কোন আশা থাকবে না। জাহাজট। দেখার পর থেকে আমার মনে কেবল 
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আশা হচ্ছিল কোন রকমে বিদ্রোহী নাবিকদের কবল থেকে জাহাজটাকে উদ্ধার 
করতে পারলে এ জাহাজে করে আমর] দেশে ফিরতে পারি। 

আমরা লক্ষ্য করলাম, সাতজন যে পাহাড়টায় উঠল তার এদিকে আমার 
আস্তানা । তিনজন নেকোটা। নোঙর করে অপেক্ষা করতে লাগল । পাহাড়টায় 
উঠে সেই সাতজন নাবিক তাদের হারানো সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতে লাগল । 

ক্যাপ্টেন বলল, ওরা হযুতত হারানো সঙ্গীদের জন্ত সঙ্কেতম্চক গুলি 
করবে । ওরা গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিষে পড়তে হবে ওদের উপর অর্থাৎ 
নতুন করে গুলি ভর।র আগেই। 

আমরা তখন কি করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় একট। 
ফন্দী এটে ফ্রাইডেকে ও ক্যাপ্টেনের সহকারীকে আমার কাটা খালটার কাছে 
পাঠিয়ে দিলাম। বললাম এখান থেকে লুকিষে এমন ভাবে হাক দিবি যাতে 
করে ওরা ভাবতে পারে ওদের ভারানে সঙ্গীরাই ওদের ডাকছে, কিন্তু দেখা 
দিবি না। 

খন সেই 'াক লক্ষা করে ওরা এগেলে স্োরা পিছিয়ে যাবি অথবা 
আড়ালে লুকিয়ে পড়ৰি। ওরা যেন কোনমতে দেখতে না পায় তোদের । 

এদিকে ডাক শুনে নেকোর তিনজন নাবিক নৌকোট খালের মধ্যে 
ঢুকিয়ে আমাদের এদিকে এসে পড়ল । নে'কৌ থেকে একজন ডাজায় নামতেই 
ক্যাপ্টেন ও তার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর । বন্দুকের ঝট দিয়ে তার 
নাথায় মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাকি ছজনের দিকে বন্দুক উঠিয়ে 
ক্যাপ্টেন বলল, নেমে আয়ু না হলে গুলি করে মারব । 

বাকি ছজন তখন নৌকো থেকে নেমে এসে ক্যাপ্টেনের পায়ে ধরল । 

এরপর সেই সাতজনের দলট ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে হতেই জঙ্গলের মধ্যে 
আমাদের কাছে এসে পড়ল। "তাদের সবচেয়ে শযুতান লোকটাকে চিনতে 
পেরে ক্যাপ্টেন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছু'ড়ল। তাতে সেই শয়তানটা মারা 
“গল এবং আব 'একজন জখম হলো । 

আমরা তখন সবাই জদলবলে ক্যাপ্টেনের পাশে গিয়ে দাড়ালাম । 

রবিনসন নামে আমাদের দলের একজন নাবিক বিদ্রোহী নাবিকদের নাম 
ধরে ডেকে ডেকে আত্মসমর্পণ করতে বলল । বলল, ধদি বাচতে চাও ত অস্ত 
ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো । আমাদের ক্যাপ্টেনও আছে এ দলে। 
,ক্কোমাদের একজন পাণ্ড। মারা গেছে আর একজন জখম হয়েছে । 

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে তখন। বিদ্রোহী নাবিকরা ভয় পেয়ে গিষে 
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একে একে আত্মসমর্পণ করল আমাদের কাছে। সবাই এলে ক্যাপ্টেন বলল, 
মালিককে তোমাদের প্রাণরক্ষার কথা বলব। আগে অস্ত্র ফেলে দিয়ে হিংস। 
ভাব ত্যাগ ককেো। 

আপাতত বিদ্রোহী নাবিকদের হাত বেঁধে বন্দী করে রাখা হলো।। বন্দীরা 
একবাক্যে প্রার্থনা জানাল, তারা! দেশে ফিরে যেতে চায় না৷ কারণ দেশে 
ফিরে গেলে তাদের বিচার হবে । তাদের ফসিকাঠে ঝুলতে হবে। 

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন আমার কথামত বন্দী নাবিকদের কাছে গিয়ে 
বলল, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে জাহাজে গিয়ে বাকি নাবিকদের বুঝিয়ে 
যদি আমাদের দলে আনতে পার তাহলে দেশে গিয়ে তোমাদের কোন শাস্তি 
ভোগ করতে হবে না অথবা এখানেও নিধ।তনে থাকতে হবে না। 

ওরা সবাই আনন্দে রাজী হয়ে গেল । বন্দীরা! সবাই আমাদের অনুগত 
হয়ে গেলে আমি তাদের মুক্তি দিলাম । 

আমি আর ফ্রাইডে আস্তানায় রয়ে গেলাম । বারোজনের এক দলকে 
অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিলাম । 

জাহাজে তখন বিদ্রোহী ষোল জন নাবিক ঘুমোচ্ছিল। তাদের প্রধান 
পাগ্ডাকে জাগিয়ে তার দামনে পিস্তল হাতে দাড়াল ক্যাপ্টেন । নাবিকটা চোখ 
মুছে একটা লাফ দিয়ে কাপ্টেনের দিকে এগিয়ে যেতে একটা গুলি তার 
মাথাটাকে বিদ্ধ করে! বাকি নাবিকর। ক্যাপ্টেন ও তার দলবল দেখেই 
আত্মসমর্পন করে। জাহাজ দখল হযে গেল অনায়াসে । তখন জাহাজের 
তোপঘরে গিষে সাহবার কামান দেগে আমাকে জাহাজ দখলের কথাট। 
জানিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। আমি এইরকম নির্দেশ দিয়েছিলাম । 

বাইরের গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ভোরে । উঠে দেখি জাহাজ 
দখল করার পর আমাকে খবর দিতে এসেছে ক্যাপ্টেন। জাহাজটা কুলের 
কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে নৌকোয় করে খাল দিয়ে আমার আস্তানায় এসে 
উঠেছে। 

এসেই ক্যাপ্টেন এক পেটি খাবার উপহার দিল। তার ভিতরে কত 
বান্নামাংসঃ বিস্কুট, পীঁউক্টটি, চিনি ও কত রকমের সব খাবার । এক বোতল 
ত্রাণ্ড আমাকে তখনি ছিপি খুলে খেতে দিল ক্যাপ্টেন । 

আমাদের তখন ক্যাপ্টেন বলল, আপনার জন্যই আজ জাহাজ উদ্ধার 
করতে পারলাম। বলুন এবার কি করতে হবে। আপনি যা! বলবেন 


তাই হবে। 
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অবশেষে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বসে আমি ঠিক করলাম, আমরা শুধু সবচেয়ে 
বদমাস তুজন নাবিককে এখানে নিবাসনে রেখে বাকি সবাইকে নিযে জাহাজে 
করে রওন! হব ইংলগ্ডের পথে । 

দীর্ঘ আঠাশ বছর এই নির্জন কারাবাস ও নিবাসনের পর আজ এত 
দিনে মুক্তি পেতে চলেছি আমি । আসন্ন মুক্তির আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে 
আমার দেহের সমস্ত রক্ত । 

রাত্রিতে এক বড় করে নৈশভোজের ব্যবস্থা করলাম । বাকি বন্দীদের 
মুক্তি দিলাম । যারা থেকে যাবে তাদের সব কিছু ঘুরে দেখিয়ে দিলাম । 

অবশেষে প্রত্যাবর্তনের পালা । ১৬৮৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর । হিসেব 
কবে দেখলাম আমি দ্বীপে ছিলাম মোট আহঠাশ বছর দুমাস উনিশ দিন। 

আমাদের প্রত্যাবর্তন যাত্রা নিধিদ্বেই শেব হলে।। ইংলগ্ডে পৌঁছলাম 
১৬৮৭ সালের ১১ই জুন। সোজা পথে ন1 এসে ঘুরপথে গিয়েছি বলেই 
এত দেরি হণো।। মে'ট পয়ত্রিশ বছর আমি দেশছাড়া। 

প্রথমেই আমি দেখা করলাম সেই পুরনো সদাগর ক্যাপ্টেনের বিধবা 
স্ত্রীর সঙ্গে ধার কাছে আমি আমার টাকা জম! রেখেছিলাম । তিনি মাঝখানে 
আবার বিষে করেছিলেন । কিন্ত দ্বিতীয় স্বামীও মারা গেছেন। বড় কষ্টে 
দিন কাটছিল তার। তিনি বললেন, আমার টাকা ফেরৎ দেবার সামর্থ্য 
নেই তার। 

আমি বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না৷ তার জনতা, তা দিতে হবে না। 

এই বলে আমি তাকে বেশ কিছু টাকা দিলাম । এরপর ইয়র্কশায়ারে 
গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িঘরের কোন চিহ্ট নেই । বাব মা দুজনেই অনেক 
আগে গন হয়েছেন। আমি বাড়ি থেকে পালাবার পর আনার ছুই বোনের 
জন্ম হয়ু । তারা কেউ আমাকে দেখেনি । তাদেরও বিষে হয়ে গেছে। 

বোনেদের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে পারলাম না। তারা 
আমায় ভাই বলে কাছে টেনে নিতে পারল না। কেমন যেন একটা ব্যবধান 
রয়ে গেল আমাদের মাঝখানে । 

তাই কিছু কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম তাদের কাছ থেকে । তবে 
তাদের ঠিকান। ছুটে। জেনে রাখলাম । ফ্রাইডে আমার কাছে কাছেই রইল । 
আমি ঈংলণ্ডে আগেকার ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর বাড়িতে দিন্কতক 
রইলাম । 

রবিনসন--১৮ 


২৮৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


ইংলগ্ডে থাকাকালে একদিন আমাদের এবারকার জাহাজের ক্যাপ্টেন 
একদল বণিককে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এল ।॥ জাহাজে এই সব 
বণিকের অনেক পণাদ্রব্য ছিল । আমারই চেষ্টায় জাহাজ উদ্ধার হযেছে বলে 
বণিকরা কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে আমার প্রতি । আমাকে খাতির করে তারা 
দুশো! পাউণ্ডের নোট দিল। 

আমি ঠিক করলাম ইংলগ্ডে আর বেশী দিন থাকব না। যাব লিসবন 
হয়ে ত্রীজিল। আমার নিজে হাতে গড়া সেখানকার ক্ষেত খামারের অবস্থা 
কি তা একবার দেখব । 

ব্রাজিলে পৌছতে পরের বছর এপ্রিল হয়ে গেল । খবর নিযে জানলাম 
যে ক্যাপ্টেনের উপর আমি আমার বিষয়সম্পত্তির ভার দিয়ে গিয়েছিলাম 
তিনি এখনো জীবিত অ।ছেন | 'তবে অনেক ব্যুস হযেছে । 

ক্যাপ্টেনের জঙ্গে দেখা করলাম । তিনি বললেন, আমি চলে যাবার 
পর তিনি, ব্যবসায় একজন অংশীদার গ্রহণ বেন । আমার অংশ দেখাশোনার 
ভার তারই হাতে হলে দিয়েছিলেন । তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করলে 

আমার অংশের জমা টাকা সব পেষে যাব । আমি দীর্ঘকাল নি থাকার 
আমার অংশের সব বিষয়সম্পন্তি সরকারের ট্রাষ্ট বা অস্থির হাতে চলে 
গিয়েছে । সেখানে গিয়ে আমার পরিচয়ের প্রমাণ দিলেই আমার অংশের 
টাকা পেয়ে যাব । 

ক্যাপ্টেন বিদায় নেবার সময় আমার হাতে একশো বাটটি মোহর তুলে 
দিলেন । বললেন, এটা আন বহ কষ্টে জনিযে রেখেছি । এটা তোমার 
প্রাপ্য । 

আছি কট এবং সততা দেখে সব মোহর ফিরিয়ে দিতে চাইলাম । 
কিন্তু 1 নি নিন নলেন না। 'অগগা আম একশোটি মোহর নিযে ধাটটি মোহর 
জোর করে দিলাম। 

এবপত খেই অংনীদার আর এহাজিলের রাজদরবারে চিঠি লিখে 
যোগাযেগ সরলা আম । আলীদার চিঠি দিয়ে জানালেন আমার নঘে 
এতদিনে মোট সঞ্চয় হয়েছে ৩০৪১ মোহর । আমি ফিরে না এলে এই টাকার 
এক অংশ যেহ রাজকোধে আর এক অংশ যেত গীর্জায় গরীব ছুঃখাদের 
সেবার জন্য । 

আমি আমার নামে সঞ্চিত সব টাকা তুলে নিযে একশো! মোহর সেই 
ক্যাপ্টেনকে দিলাম । তাকে জানিয়ে দিলাম আমি দলিলে লিখে দিয়েছি 


থে হি 


রবিনসন ক্রুসো ২৮৫ 
আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আমার বাৎসরিক আয় থেকে একশো! মোহর 
করে আপনাকে দেওয়। হবে। আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলেকে দেওয়া 
হবে পঞ্যাশ মোহর করে । এরপর ইংলগ্ডের সেই বিধবা ভদ্রমহিলাকেও বেশ 
কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলাম লগ্ুনগামী এক জাহাজ মারফৎ। শেষে লগ্নে 
আমার যে দুবোন আছে তাদের দিলাম একশো পাউণ্ড করে। 

এর পর আমি লিসবন হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলাম আবার । সমুদ্রপথে 
না গিয়ে হাটাপথে কয়েক নাস পর গিষে পৌঁছলাম লগ্ডনে । ফ্রান্স থেকে 
ইংলিশ চ্যানেল পার হলাম। 

কিন্তু ব্রাজিলের সম্পত্তি আর রাখতে চাইলাম না মামি । সম্পনত্তর 
ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। আমি অংশীদারকে চিঠি দিলাম সব সম্পত্তি 
বিক্রি করে দেবার জন্য । 

আটনাস পর হুপ্তী করে টাকা পাগাল অংশীদার । সব জনা রাখলাম সেই 
বিধবা বৃদ্ধার কাছে । শন আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন | 

লগুনে মামার এক ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল । একটা জমি 
কিনে তার একটা অংশ দিলাম তাকে । আর এক ভাইপোকে জাহাজের 
কাজ শেখাবার পরে সে ক্যাপ্টেন হয়ে ওঠে । 

লগুনে বেশ কয়েকবছর সুখে কেটে গেল আমার | ইতিমধ্যে বিয়ে করে 
সংসারী হয়েছি । আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছে । কিন্তু হঠাৎ অনার 
স্ত্রী মারা যাওয়ায় মন আমার খারাপ হয়ে হয়ে ওঠে । আবার তম বেরিয়ে 
পড়লাম । 

৬৯৪ সালে আবার আমি চলে গেলাম আমার সেই দ্বীপে । তখন আমি 
বৃদ্ধ হয়েছি । গিয়ে দেখলাম বেশ জ'কিয়ে বসেছে সেই স্পেনীয় নাবিকের 
দল যাদের আমি আনতে পাঠিয়েছিলাম ফ্রাইডের বাবাকে । ক্ষেত খানার 
প্রচুর বাড়িয়েছে । সোনার ফসল ফলে এখন এ দ্বীপে । এখানকার জমি খুব 
উর । 

এর মধ্যে এক বৰর ক্যারিবীযদের দল দের আক্রমণ করে। 'তার। 
হেরে গিষে পালিয়ে ষাযু। তাদের থেকে ষোলজনকে বন্দী করে আনে। 
তাদের মধ্যে পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল । সেই সব মেয়েদের থেকে অনেক ছেলে- 
মেয়ে হয়েছে। 


২৮৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


এই গোটা দ্বীপটার আমি অধিকারী । আমি দলিল করে বর্তমান 
অধিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু সম্পত্তি বিলি বণ্টন করে দিলাম । 

ফেরার পথে আমি ব্রাজিলে গিষে একটা জাহাজ কিনে সাতটি মেয়ে, 
অনেক লোক, কিছু গবাদি পশু পাঠিয়ে দিলামআমার দ্বীপে । আমি চাই 
সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমার দ্বীপ, আমার নিজন্দ সাত।জ্য। 





ট 
টোয়েপ্টি থাউজ্যাণ্ড লীগন আগার দি মী 
জুল ভার্ণ 


১ 


১৮৬৬ সালের ১০শে জুলাই গিভর্নর হিগিনসন' জাহাজটি যখন 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্ধ উপকূলে ছিল তখন জাহাজ থেকে হঠাৎ দেখা যাঁয় অতিকাষু 
লম্বাটে ধরনের একটা বস্ত্র ভাসছে । ক্যাপ্টেন বেকার প্রথমে ভাবলেন হয়ত 
বা একটা! ডুবো পাহাড় ৷ নতুন একটা ডুবো পাহাড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন 
ভেবে কীটা কম্পাস দিযে মানচিত্রে অবস্থান নির্য করতে লাগলেন তিনি । 

এমন সমযু দেখা গেল সেই ডুবো পাহাড় থেকে দেড়শো ফুট উচু ছুটো 
জলস্তম্ত উঠল প্রচণ্ড বেগে। তার সঙ্গে আবার ধোয়ীর মণ্ত গরম বাষ্প 
উঠছে । 

তখন অনেকে ভাবল হয়ত বা একটা তিমিমাছ । কিন্তু বস্তুটা শুধু 
তিমিমাছের থেকে বড নয়, তার গতিবেগও অনেক বেশী ক্ষিপ্র। তাছাড়া 
তিমিমাছ বাঁ তিমিঙ্গিল থেকে কখনো বাম্পময় জলঙ্তস্ত ওগে না । মোটের 
উপর ব্যাপারট! ষে রহস্ময় তাতে কোন সন্দেহ নেই । হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন 
ক্যাপ্টেন বেকার । 

এর আগেও ইউরোপ ও আমেরিকার নাবিকরা এই ধরনের বুহস্যময় 
ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়৷ সবাই দেখে অদ্ভুত অতিকায় একটা জলজন্ত 
মাঝে মাঝে এইভাবে জলের উপর উঠে পড়ে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর আবার 
কোথায় অদৃশ্য হযে যায়। 

তিনদিন পর ১ংশে জুলাই “কলম্বাস জাহাজ এই অদ্ভুত জন্তটা দেখল 
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে । আবার সবাই ভাবল ভাসমান একটা ডুবোপাহাড়, 
অথচ তার গতিবেগ অবিশ্বাস্য ৷ 

এর পনেরে। দিন পর আতলাস্তিক মহাসাগরের বুকে ফরাসী জাহাজ 
“হেলভেতিয়া” আর ব্রিটিশ জাহাজ “*্যামন এই অতিকায় সিন্ধুদানবটার 
মুখোমুখি হলো! । জাহাজ ছুটির ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা তার মাপ নিযে দেখল 
তার আকার তিনশো, ফুট। কিন্ত কোন তিমিমাছ যত বড়ই হোক তার 
আকার কখনে। ষাট ফুটের বেশী হয় না। 

খবরটা চারদিক ছড়িয়ে পড়তে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল ইউরোপ 
আমেরিকার নৌজগতে। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো এই অবিশ্বান্ত 
ঘটনার আশ্চর্যজনক বিবরণ । 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আগার দি সী ১৯১ 


অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে “ক্কটিয়া' নামে একটি জাহাজ 
এই সিদ্ধুদানবের কবলে পড়ল ১৮৬৭ সালের ২:শে এপ্রিল । 

আত্লান্তিক মহ।সাগরে কেপ-ক্লিয়ার থেকে প্রা হিনশে! মাইল দুরে 
“্কটিয়া” যখন অবাধে ছুটে চলেছিল তখন কিসের সঙ্গে হঠাৎ আর খুব আস্তে 
ধাবা লাগে । সঙ্গে সঙ্গে ছ ফুট চওডা। একটা ফুটে। হয়ে ষায়ু জাহাজটার 
তল।য়। জল ঢুকতে শুরু করে জাহাজের মধ্যে । কোন রকমে মেরনহের জন্য 
জাহ'জটাকে নিয়ে খাওয়া হয় লিভারপুল বন্দরে । ডু ড্রেকে জাহাজটাকে 
পরী করে দেখা যয জাহাজের পুরু লোহ।র পাতে প্রা ছ ফুট চওড়া 
তেকোণ। একটা ফুটো।। কে যেন ধারাল তুরপুন চালিয়ে ফুটো করে দিয়েছে 
জাহাজটাকে। 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। আবার 
খবরের কাগজে এই রহস্টের কথা ছাপা হতে লাগল । কেউ কেউ বলল, ওটা 
মোটেই কোন ডুবো পাহাড় বা! ভাসমান গিরিশৃঙ্গ নয । আসলে ওটা ভূতে 
পা€য়া একটা মস্ত তিমি। আর তা যদি নাহয় তাহলে কোন শক্তিশালী 
ডুবে জাহাজ । কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বায় করে বিনা কারণে কেন 
এই ডুবো জাহাজ বানাতে যাবে কোন দেশের সরকার ? এখন ত কোন 
প্রয়োজন নেই । 

তখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের খবর সরকারের কাছে 
দেওয়া হলো । কিন্তু সব দেশহ ভাবল এ ধরনের ডুবো জাহাজ বানানো ত 
দুরের কথা, তার খবরই তারা জানে না। 

ফলে আবার শুরু হলো যতমব আন্ডগুবি জল্পনা-কল্পনা । ভয় পেয়ে গেল 
সব জাহাজের নাবিকরা । তাদের কুসংস্থরাষ্থন্ন মন ভাবতে লাগল কে কখন 
যে সেই সিন্ধুদানবের ভয়ঙ্কর কবলে পড়বে তার ঠিক নেই । 


৮ 


এখানে ওখানে মহাসমুদ্রের বুকে যখন একের পর এক এইসব অদ্ভুত ও 
অবিশ্বাস্ত ঘটনা ঘটে চলেছিল আমি তখন প্যারী মিউজিয়ামে প্রকৃতি 
বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতাম । সেই সঙ্গে উদ্ভিদ " প্রাণীজগৎ নিযে গবেষণা 
করতাগ আমি । থাকতাম পারিস শহরে । 

একবার কিছু বিবল উদ্ভিদ আর প্রাণী সংগ্রহের জন্ত ফরামী দেশ থেকে 
আমাকে যেতে হয়েছিল নেত্রাস্কায়। কাজ সেবে সেখান থেকে ফরাসী দেশে 


২৯২ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


ফেরার পথে নিউইয়র্কে নেমে সংগ্রহ করা জিনিসগ্ুলোর তালিকা তৈরি 
করছিলাম আমি । এমন সময় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা সেই 
সিদ্ধুদানবটা সম্বন্ধে জনরবটা কানে এল আমার । 

সমুব্রে দেখা সেই অদ্ভুত বস্তবটা কোন জলজন্ত কিনা সে বিষয়ে আমার 
মতামত চাওয়া হলো? কারণ আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং গবেষক । 
৩০শে এপ্রিল “নিউ হেরাল্ড কাগজে এ বিষয়ে আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। আমার এই প্রবন্ধের মূল কথা ছিল অগাধ সমুদ্রের তলায় এমন অনেক 
জীবজন্ত আছে যাদের কথা আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি। আমি 
লিখেছিলাম, ডুবো জাহাজের কথা যদি সব দেশের সরকার অন্বীকার করে 
তাহলে সেই আশ্চর্য বস্তুটা এক অতিকায় নারহোয়ান অর্থ।ৎ খঞ্চোর মত 
দ্রীতওয়ালা। বিশালকায় এক সামুদ্রিক ড্রাগন যা সাধারণতঃ মেরুবলয়ের 
হিমজলের মধ্যে বাস করে গোপনে । 'তবে নারহোয়ান ঘাট ফুটের থেকে বেশী 
লম্বা হয় নী। অথচ এই নারহোৌয়ানটি নাকি তিনশো ফুট লম্বা। অবশ্য এমন 
হতে পারে ষে আদিম যুগের কোন একটি অতিকায় নারহোয়ান কালের 
কবলে পড়ে অবলুপ্ত না হয়ে কোনরকমে বেচে আছে । 

সেই খুনে বস্তটাকে নারহোয়ান বা সী ইউনিকর্ণ বলে আমার মনে করার 
পিছনে একটা কারণ ছিল। কারণ “স্কটিয়া' জাহাজের পুরু লোহার চাদরে যে 
ধরনের ফুটো হয়েছিল তা! একমাত্র নারহোয়ান ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা 
হতে পারে না। কারণ একমাত্র নারহোয়ানদেরই মাথায় থাকে ইস্পাতের মত 
কঠিন এক খড্া। 

যাই হোক, আমার এই প্রবন্ধটা, ভাবিয়ে তুলল অনেককে । এদিকে 
আরও জাহাজ ডুবির খবর আসতে লাগল। আবার ভীত সন্ত্স্ত হয়ে উঠল 
নাবিকর|। 

অবশেষে এঁ ভয়ঙ্কর জন্তটাকে ঘায়েল করার জন্য এক অভিযানের 
ব্যবস্থা করল মাকিন নৌবহর। ঠিক হলে "আত্রাহাম লিঙ্কন' নামে 
একটা যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবে যা সেই জন্তটার একেবারে মুখোমুখি হয়ে লড়াই 
করবে। এই জাহাজটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে। 
ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে যেমন অভিজ্ঞ তেমনি বুদ্ধিমান। এ দুটোই বিশেষভাবে 
সাহায্য করবে এবিষয়ে । 

ক্রকলিন বন্দর থেকে “আব্রাহাম লিঙ্কন' ছেড়ে যাওয়ার মাত্র তিন ঘণ্টা 
আগে হঠাৎ একট! চিঠি এসে পড়ে আমার হাতে। চিঠিটা! পাঠিয়েছে মাঞিন 
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নৌবহর । তাতে লেখা ছিল, আপনি অনুগ্রহ করে আব্রাহাম লিঙ্কনের' 
সামুদ্রিক অভিষানে যোগদান করলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাতে 
অনুগৃহীত ও আনন্দিত হবে। আপনার জন্য একটি কেবিন রেখে দিয়েছেন 
ক্যাপ্টেন । 

চিঠিটার তলায় সই করেছেন মাঞিন নৌবহরের সম্পাদক জে. বি. 
হব্রমন। 

এই ধরনের এক সামুদ্রিক অভিধানের কোন জন্তাবনার কথা স্বপ্নেও 
ভাবতে পাৰিনি আমি কোনদিন । চাদে পাড়ি দেবার মতই এ কাজটা অসম্ভব 
ছিল আমার কাছে । 

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিশ্বস্ত পরিচালক কোনসাইনকে 
ডাকলাম, কোনসাইন ছিল জাতিতে গলন্দীজ। যেমন সাহমী তেমনি 
অন্থুগত। আমার সব অভিযানেই সঙ্গী হত সে। কখনো কোন প্রশ্ন না তুলে 
নীরবে সব কাজ আমার কথামত ঠিকভাবে করে চলত । 

আমি তাকে ষখন বললাম এখনি আমাদের এক সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে 
অভিযানে বার হতে হবে তখন সে তা শুনে কিছুমাত্র আশ্চর্য হলো না। সে 
তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিনপত্রগুলো গুছিয়ে নিল । 

আমরা একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিউ ইযুর্কের জাহাজঘাটে চলে 
গেলাম। গিয়ে দেখি “আশ্রাহাম লিঙ্কন" জাহাজটি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
আছে। তার ছুটে] চিমনি দিয়ে কালো ধোয়া বার হচ্ছে। 

মালপত্র তুলে দিয়ে জাহাজে উঠে বসলাম । ক্যাপ্টেনের সঙ্ষে আলাপ 
করার পর কোনসাইনকে নিয়ে আমার জন্য নিদিষ্ট কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম । 

জাহাজ ছাড়ল বেলা তিনটের সময । হাজার হাজার নরনাবী রুমাল 
উড়িয়ে বিদায় জানাল আমাদের ৷ এক বড় কামান দেগে তোপধ্বনিও করা 
হলো বিদাযু সম্ভাষণ জানাবার জন্য । 

রাত আটটার সময় ফায়ার আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে 
আতলাস্তিক মহাসাগরের কালো জলের মধ্যে গিষে পড়ল জাহাজটা। তিমি 
. শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম ছিল আমাদের জাহাজে । হাতে ছোঁড়া হারপুন 
ছাড়া ছিল হারপুন বন্দুক । আর ছিল হারপুন ছৌড়ার জন্য নেডল্যাণ্ড নামে 
এক সাহমী লোক । তার চেহারাটা যেমন ছিল অসুরের মত বলিষ্ঠ, তেমনি 
দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষু। 

জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেন ক্যারাগ্ততে ঘোষণা করেছিলেন ষে প্রথমে সেই 
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খুনে জানোয়ারটাকে দেখতে পাবে তাকে ছু হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া 
হবে। ফলে সকলেই দিনরাত সজাগ হয়ে থাকত। ডেকের উপর দাড়িয়ে 
তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের জলরাশির দিকে । 

কিন্ত কৌথাও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না সেই অতিকায় সিঞ্চুদানবের | 
কিছুটা হতাশ হযে উঠলাম আমরা । ক্রমে কেপ হর্ণ পার হযে প্রশাস্ত 
মহাসাগরে গিয়ে পড়ল আমাদের জাহাজটা । 

তবে কি সব জনবব মিথা ? অলীক কল্পনা ? কিন্তু ্কটিয়া” জাহাজের 
তলায় সেই বড় ফুটোটা! ত আর মিথা। নয । 

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল । 


৩ 


ছু হাজার ডলার পুরস্কীরের প্রতি কোনসাইনের কিছুটা লোভ থাকলেও 
পুরস্কারের প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিল না। তবু নেহাৎ কৌতৃহলের 
বশেই ডেকের উপর আর সকলের মত দাড়িয়ে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধরে। কারণ আমি নিজের চোখে দেখতে চাইছিলাম সেই সি্ীদানবটাকে । 
দেখতে চেয়েছিলাম সেটা! অধুনালুপ্ত কোন নারহোয়ান অথবা স্দূত পৌরাণিক 
যুগের কোন সি্কুড়'গন কিনা 

সাতাশে জুলাই বিষ্বরেখা ছাড়িয়ে জাপানের দিকে এগিয়ে চললাম 
আমরা । বহুকথিত সিন্ধুদানবের দেখা না পেয়ে ক্রমে অধৈর্ধ হয়ে পড়ল 
নাবিকরা। অলীক এক বস্ত্র পিছনে বৃথা না ছুটে বাড়ি ফিরতে চাইল 
তারা। অবশেষে তাদের চাপে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন ক্যারাগুন্ে, তিন 
দিনের মধ্যে সেই সিন্কুদানবের দেখা না পেলে নিউইযর্কে ফিরিযে নিয়ে 
যাবেন আব্রাহাম লিঙ্কন'কে নিজে । 

তিন দিনের মধ্যে দুদিন কেটে গেল। সিঙ্কুপানবটাকে প্রলুব্ধ করার জন্য 
বড় বড় মাংসের টুকরে! ফেলা হতে লাগল জলের মধ্যে । হাঙরগ্রলো মাংস 
নিযে কাড়াকাড়ি শুরু কনে দিল 1 কিন্ত সেই সিস্কুদানবের কোন চিঙ্ঞ নেই। 

আর মাত্র একটা দিন বাকি । ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা বাজল । আমরা 
সবাই উদগ্রীব হয়ে দাড়িয়ে আছি ডেকের উপর। 

কোনসাইন ত স্পষ্ট বলল, সব বাজে কথা । এ ধরনের কোন সিন্কুদানব, 
ছিল না কখনো । 
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সামি বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে আমরা ত তাহলে হাল্তাস্পদ হয়ে 
উঠব লোকের কাছে। 

সহসা এক সময় নেডল্যাণ্ডের প্রবল চিৎকারে চমকে উঠলাম আমরা। 
নেড প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উগল, আমরা যাকে খুঁজে চলেছি সে 
রয়েছে ওখানে । 

নেডের চিৎকার শুনে জাহাজের সকলে ছুটে গেল তার দিকে । দেখা 
গেল আমাদের জাহাজ থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে জলের উপর বহম্তময 
সিক্কুদানবটা ভেসে রয়েছে আবু তার প্ঠি থেকে আলো ঠিকরে বার হচ্ছে। 

কাপ্টেনের নির্দেশমত আমাদের জাহাজটা অর্ক বৃন্তাকারে পথ থেকে 
ঘুরে সরে যেতে লাগল সিঞ্চুদানবটার কাছ থেকে । ন্বু দেখা গেল দানবট! 
আমাদের জাহাজের দিকে বেগে ধাবিত হয়ে আসছে । 

একবার হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে জাহাজটার চারপাশে ঘুরে আবার ছুটে 
আসতে লাগল প্রচণ্ড বেগে । 

আমাদের নাবিকরা তখন ভয় পেষে গেল । কিন্তু জ্বলস্ত সেই বিভীধিকাময় 
দানণটা আমাদের জাহাজের একেবারে সামনে এসেই আলো নিবিয়ে অপৃশ্য 
হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার তাকে দেখা গেল জাহাজের অনা এক ধারে। 

আমাদের জাহাজটা তখন সব আলো নিবিয়ে দিয়ে দানবটার জঙ্গে 
আপাততঃ যুদ্ধ না করে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল । 

আমি কাপ্টেনকে পালাবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, আজ 
বাতের অন্ধকারে এ অদ্ভুত জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই না কৰে কাল দিনের 
বেলায় এব শক্তি পরীক্ষা করব । 

সে রাতে উত্তাজন1 ও আতঙ্কে সারারাতের মধো ঘুম হলো না কারো । 
রুদ্বশ্বাসে সেই রহস্যময় সিঞ্ধুদানবটার গতিবিধি লক্ষা করছে সকলে । 

মাঝরাতে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে কোথায় ডুবে গেল দাঁনবটা'। শেষ 
রাতের দিকে সেই দানবটার পিঠে আবার আলো! দেখা গেল । 

পরদিন সকাল হতেই আক্রমণ শুরু করুল নেডল্যা্চ। তার জায়গায় 
দাড়িয়ে হারপুন বাগিয়ে ধরে এজিন চালিয়ে দিল । 

তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে । লাল হয়ে সূর্য উঠেছে পূর্ব দিগন্তে । 
দেখ! গেল মাইল ছুই দূরে তিমিমাছের মত দেখতে বিশালকায় একটা কালো 
শরীর ভেসে আছে জলের উপর 1 পিঠে আর কোন আলো! নেই । তিমি- 
মাছের মত স্স্তের আকারে প্রা চল্লিশ ফুট উচু জল ছুড়ে দিচ্ছে । 


২৯৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এবার আমাদের জাহাজটা যতই ছুটে যেতে লাগল 
তার দিকে ততই সে দূরে সরে যেতে লাগল । খুব জোর এঞ্জিন চালিয়ে ও 
জাহাজের গতিবেগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েও ধরা গেল না জন্তদানবটাকে । 

ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগার নির্দেশ দিলেন। কিন্ত দানবটার মস্থণ 
কালো গাটায় লেগে পিছলে গেল কামানের গেলাটা । 

এরপর সারাদিন ধরে মরীচিকার পিছনে ধাবমান মরুপথিকের মত সেই 
সিদ্ধুদানবটার পিছনে ছুটে চলল আমাদের জাহাজটা। দেখতে দেখতে দিন 
কেটে গিয়ে রাত এল । 

রাত এগারটার সময় প্রাযু তিন মাইল দূরে আবার জ্বলে উঠল সেই চোখ 
ধাধানো আলো । কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। 

ক্যাপ্টেন ক্যারাগুতে ভাবলেন, দীনবটা ঘুমিয়ে পড়েছে । তাই তিনি 
এঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে জাহাজটাকে এগিয়ে নিষে চলার হুকুম দিলেন 
কালো দানবটার দিকে । 

সেই কালে দানব আর আমাদের জাহাজটার ব্যবধান যখন মাত্র বিশ 
ফুটে এসে দাড়াল তখন নেডল্যাণ্ড হারপুন ছু'ডল দানবটাকে লক্ষ্য করে। তার 
গায়ে ঠক করে একটা শব্দ হতেই নিবে গেল পিঠের উপর জ্বলতে থাকা 
আলোট!। 

সহস! প্রচণ্ডবেগে ছুটি জলের ধারা এসে জাহাজের উপর এমনভাবে পড়ল 
ষে মুহুর্তে সব লগ্ুভড হয়ে গেল । মাস্তুলটা ভেঙ্গে পড়ল । দড়িগুলো ছিড়ে 
গেল। নাবিকর] এ ওর গায়ে পড়ে গেল। 

প্রচণ্ড একট! ঝাকুনি খেয়ে রেলিং থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি 
সমুদ্রের জলে । মনে হলো! জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু সাতার 
জান্তাম বলে ভেসে উঠতে পারলাম জলের উপর । আমি দেখলাম আমাদের 
“আব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজট! পুব দিক ধরে ছুটে চলেছে। আমি প্রাণপণ 
শত্তিতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম । কিন্তু জাহাজের কেউ 
আমার ডাক শুনতে পেল না। 

ভিজে ভারী পোশাক “নিযে ঠিকমত হাত পা ছুঁড়ে সাতার কেটে এগিজে 
যেতে পারছিলাম না। ভয়ানক ক্লাস্তিবোধ করতে লাগল । নিংশ্বাস প্রায় বন্ধ 
হয়ে আসছিল। 

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমি প্রায় তলিয়ে যাচ্ছি। কেক ঢোক 
লোন। জলও খেষে ফেললাম । 
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এমন সময় কোথা। থেকে কে একজন এসে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল আমার 
জামার কলারটা। 

মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার অনুগত ভূত্য কোনসাইন। আমার তখন কোন 
কথা বলার শন্তি ছিল না। তুবু আমি দারুণ বিস্ময়ের ঘোরে বললাম 
“কোনসাইন তুমি ! এই কথাছুটি অতি কষ্টে না বলে পারলাম না। 

কোনসাইন বলল, আমাকে জলে পড়ে যেতে দেখেই সে ৰুঁপ দেয় এবং 
আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে সাভার কেটে। 

আমি তখন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের জাহাজ “আব্রাহাম 
লিঙ্কন' চলে গেল আমাদের ফেলে রেখে? 

কোনসাইন বলল, কোন উপায় ছিল না মসিয়ে। জন্তদানবটার ভভুস্কবু 
কামড়ে জাহাজের চাকা আর হাল খণ্ড খণ্ হয়ে গেছে । এখন জলের উপর 
নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় অকুলে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। 

আমি ত্ুধন ক1ঙরু কণ্ঠে বলে উঠলাম, তাহলে এখন আমাদের উপায় 
কি হবে? 

কোনস-ইন এবার নীরবে একটা ছুরি বার করে আমার পোশাকটা কেটে 
মু্ত করে দিল আমাকে । নিজেকেও মুক্ত করল সে এইভাবে । তারপর 
আমর। দুজনে পালা করে সাতার কাটতে লাগলাম । একজন সাত্তার কেটে 
অন্তজনের ভাসমান দেহটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল । 

এভাবে বেশীক্ষন কেউ সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সাতার 
কেটে যেতে পারে না। ক্রমে আমাদের অঙ্গ অবশ হযে আসত লাগল । 
মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল । 

এমন সময লোহার মত কঠিন একটা জিনিসের সঙ্গে আমাদের ধাকা 
লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলিষ্ঠ হাতে আমাকে জলেরউপর তুলে নিল। 
আমি জ্ঞান হাবিয়ে ফেললাম। তারপর কি হলো আমার কিছু মনে নেই। 

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম ছুটি উদ্ধিগ্ন মানুষ আমার উপর ঝুকে আছে। 
তারা হলে! নেডল্যাণ্ড আর কোনসাইন। 

আমি নেডল্যাগ্ডকে দেখে বিম্ময়ে চমকে উঠে বললাম, নেডল্যাণ্ড তুমি ! 

নেডল্যাণ্ড বলল, হ্যা প্রফেসর আরোনা. আমি । পুরস্কারের টাকাটার 
মায়া ছাড়তে না পেরে দানবটার পিঠের উপর চেপে বসেছি । এখন বুঝতে 
পারছি কেন আমার হারপুন ঠক করে লেগে ঠিকরে পড়েছিল । কোন হারপুন 
[ক ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে ? 


স্২ ৪১ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


তার মানে ? 

তার মানে আপনি যার উপর বসে আছেন সেটা ধাতুতে গড়া একটা 
খোল। যার পিছনে আমরা সব ছেড়ে ছুটে চলেছিলাম সেটা তিমি নয়, 
অথব। কোন সিন্কুদানবও নয়। আসলে সেটা একটা 

ডুবোজাহাজ। 

কথাটা আমি যুগিয়ে দিলাম । 

হ্যা ঠিক তাই। 

তখন পুব দিকে সূর্ধ উঠছিল। দেখলাম আগুনের একটা গোল চাকার 
মত লাল সূর্য ধীরে ধীরে উঠে আসছে জলের ভিতর থেকে । 

এমন সমযু আমরা যার উপর বসেছিলাম সেই ডুবো জাহাজটা ডুবতে 
শুর করল। আমরা ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম। নেডলাু চিৎকার করতে 
লাগল । 'তখন হঠাৎ সেট ডুূবোজাহাজের ঢাকনাটা খুলে একজন বেরিয়ে 
দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। তারপর মে ভিতরে ঢুকে যেতেই কয়েকজন 
বেরিয়ে এসে আমাদের টেনে ভিতরে ঢুকিষে নিল। 


৪ 


পাষের তলায় একটা সিড়ি অনুভব করে টাল সামলাতে না পেরে গুম 
খেয়ে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পড়ে গেলাম । সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছনে 
ঘবের দবুজাটা। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। 

কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার উপর একা বৈদ্যুতিক আলো ছলে উঠল ফান্ুশের 
লস্টনের মধ্যে । সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একদিকে নীরেট ও মন্থণ দেওযু।লের মধ্যে 
একট জাধুগা দরুজাব মত খুলে গেল । দেই দরজা! দিয়ে দুজন লোক ঘরে 
ঢুকল। 

তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেল সে-ই নেতা । 
তার শান্ত চোখ মুখের মধ্যে এক অটল ব্যক্তি তেজস্বিতা ও এক দর্জয় 
সাহসের ছাপ ফুটে উঠেছিল । তবু দীর্ঘদেহী এই মানুষটিকে কেমন যেন 
বিষ দেখাস্ফিল। আমাদের পানে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাদের মমভে? 
করে কি যেন দেখতে চাইছিলেন । 

প্রথমে আমি ফরাসী ভাষায় আমাদের দুঃখের কাহিনী বললাম সেই 
মানুষটির কাছে। তিনি বেশ কিছুটা কৌতৃহলী হয়ে উঠলেও কোন কথ 
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বললেন না । তখন আমার অনুরোধে নেড ইংরিজি ভাষামু ও পরে কোন- 
সাইন আলেমান ভাষায় সেই একই কাহিনী শোনাল। 
এেববরেও তিনি কথা না বলায় আমি লাতিন ভাষায় কিছু বললাম। 
কিন্ত তিনি তখন দুবোধ্য কি একটা কথা বলে সেই পথেই বেরিয়ে গেলেন 
ঘর থেকে। 
নেডল্যাণ্ড অধৈর্য হয়ে বলল, কোন অসভ্য বর লোকের পান্না 
পড়লাম যে সভ্য জগতের কোন ভাষাই বোঝে না। 
নেডের কথা! শেষ হতে ন। হতেই সিদ্কুভোদড়ের লেনের টুপি মাথায় অচেনা 
কাপড়ের পোশাক আর পীলমাছের জুতো পরে ঘরে ঢুকল একটি লোক। 
তারপর আমাদের সামনে সেই ধরনের পোশ[ক রেখে চলে গেল । 
আরা আমাদের পোশাক ছেড়ে সেই পোশাক পত্রে নিলাম । 
পরু একজন চিনেমাটি ভার বূপোরু থালায় আমাদের জন্য খাবার 
মলাজয়ে দিয়ে গেশ। খাবারের মধো হিল শু অচেনা মাচ্ছ। বান্নাটা ভাল 
লাগল আলাবু। কুটি আবু মদ শা পাকা নেড বরও 5১ হলো । খাবার জনটাও 
বেশ পরস্কার। 
খাওয়ার প্রঠ ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা তিনজনেই । 
আমার ঘুন ভাঙলে দেখলাম নেড ও কোননাইন কখনো খঘুমূচ্ছে। ঘবের 
ভিক্রট!য় কোন জানালা ছিল না। গুমেট মন নিশ্বাস নিতে কই হচ্ছিল । 
হঠাৎ এক ঝলক 'ত।জা সমুদ্র বাতাস এসে ঘরের ভিতরকার গুমোট ভাবট' 
কাটিয়ে দিল । 
ঘুম থেকে উঠে ক্ষিদের জালায় হটফট করতে ল'গল নেড। ঘরময় ছুটে 
বেরিয়ে দ্জায়ু লাথি মারতে লাগল । এহ সময় একজন লোক ঘরে ঢুকতেই 
তাঁকে মেঝেও উপর ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল । 
আমি আর কৌনসাইন ছুজনে মিলে কোনরকমে টেনে তুলতে লাগলাম 
তাকে। 
এমন সময় পিছন থেকে কে পরিচ্চার ফরাসী ডষাম বলে উঠল, শান্ত হও 
, ল্যাণ্ড। এফেমার দয়। করে আমার কয়েকটা কথা শুনবেন কি? 
দেখলাম যিনি কথা বললেন তিনি ডুবোজাহা,এর নেতা । নেড লাফিষে 
উঠে পড়ল। 
সেই নেতা টেবিলের গা েঁষে বুকের উপর হাতদছুটো আড়াআড়িভাবে 
রেখে ফরাসী ভাষায় বলতে লাগলেন, আমি ফরাসী, ইংরিজি, আলেমান ও 
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লাতিন ভাষা জানি। কিন্তু তখন আপনাদের সামনে কোন কথা বলিনি, 
কারণ তখন আমি বুঝতে পারছিলাম ন1! আপনারা সত্যি বলছেন কি না। 
পরে খন দেখলাম আপনাদের তিনজনের কথাই এক তখনি বুঝলাম 
আপনাদের কাহিনী মনগড়া ব৷ বানানে! নযু, সত্যি । বর্তমানে আমি পৃথিবীর 
অধিবাসী নই । আপনাদের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্থবূপে বিচ্ছিন্ন করে 
নিযে জলের তলায় বাস করছি আমি। তবু আপনারা এসেছেন আমাকে 
বিরক্ত করতে। 

আমরা বললাম, কিন্তু আমর] ইচ্ছা করে আসিনি এখানে । 

কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করেই “আব্রাহাম লিঙ্কন' জাহাজে সাত সমুদ্রে 
আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন । আমার জাহাজ লক্ষা করে হারপুন ছুডেছেন, 
কামানের গোলা ছু'ডেছেন। ইচ্ছা করেই এসব কাজ করেছেন আপনাবা। 
যাক, এবিষয়ে আর বাদ প্রতিবাদ করতে চাই না আমি। এখন আপনারা 
যুদ্ধবন্দী । শুধু দয়া করে আপনাদের অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে না দিয়ে উদ্ধার 
করেছি সলিলসমাধি থেকে । 

আমি বললাম, সভ্য জগতের মানুষরা বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে। না 
করাটা বর্রোচিত কাজ । 

বিরক্ত হয়ে নেতা বললেন, প্রফেসার, আপনারা যাকে সভ্য বলেন আমি 
তানই। আপনাদের সভ্য জগতের ক্রিয়াকলাপ সব দেখেছি । সব দেখে- 
শুনেই আমি কোন সম্পর্ রাখতে চাই ন1 তার সঙ্গে। আমি সভা জগতের 
কোন নিয়ম কানুন মানি নী । সভ্য জগতের কথ। আর আমার সামনে বলবেন 
না 

এর পর তিনি বললেন, আমি আপনাদের আমার জাহাজে রাখতে পারি 
কয়েকটি শর্তে । মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটবে যা আপনাদের দেখতে 
দেওয়া হবে ন। এবং তখন এই ঘরে বন্দী করে রেখে দেওয়া হবে আপনাদের । 
আর জীবনে কোন সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না। 

আমরা কি তাহলে সারাজীবন বন্দী হয়েই থাকব ? 

বন্দী থাকলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করতে পারবেন। তবে আমি আপনাদের আর কোনদিন পৃথিবীতে 
ফিবে যেতে দেব না। কারণ আপনারা আমার গোপন আস্তানার কথ! জেনে 
ফেলেছেন। 
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আমি বলল।ম, আপনার শর্ত মেনে না নিলে মৃত্যু বরণ করে নিতে হবে 
তাহলে আমাদের ? 

হ্যাতাই। তবে শুনুন মসিয়ে আরোনা, আপনার অন্ততঃ ও প্রস্তাব 
মেনে না নেওয়। বা আপত্তি করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ 
সমুদ্রের বৃহস্ত সম্বন্ধে যে সব কথা আপনি লিখেছেন তা অসম্পূর্ণ। কারণ 
আপনি চোখে না দেখে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এসব কথা 
লিখেছেন। কিন্তু আমার এই জাহাজে থাকলে সমুদ্রগর্ভের অজানা জগৎ 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনি । এজন্য আপনার ধন্তবাদ দেওয়া 
উচিত আমাকে । 

প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণার কথা উল্লেখ করতে আমার মনটা দুর্বল হয়ে 
গেল। আমার স্বাধীনতার কথা ভুলে গেলাম । আমি বললাম, আপনাকে 
কি বলে সম্বোধন করব আমি ? 

তিনি বললেন, ক)প্টেন নেমো। 

তারপর নেড আর কোনসাইনের দিকে ফিরে বললেন, এখানে আপনাদের 
খাবার দেওয়া হয়েছে । এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশোনা করবে । 
আর ম'সিয়ে আরোনা, আশ্রন আপনাকে পথ দেখিয়ে নিযে যাই । 

লন্বা করিডর পার হয়ে আমাকে নিয়ে প্রথমে খাবার ঘরে গেলেন । 
মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো টেবিলগুলো দেখে আশ্চর্য হযে গেলাম 
আমি । জলের তলায় এ যেন এক আশ্চর্য জগৎ । 

টেবিলের উপর যে সব খাবার সাজানো ছিল তা সবই আমার অন্চন]। 

আমার মুখের ভাব দেখে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, বেশীর ভাগ খাবারই 
আপনার অচেনা । যাঁ কিছু খাবার দেখছেন সবই জমুত্রের তলায় হয়। 
পৃথিবীতে আপনারা যে সব খাগ্য গ্রহণ করেন তা আমি ত্যাগ করেছি। 
কিন্ত এই সব খেয়েই ন্মস্থ ও শক্ত আছি আমি। 

আমি বললাম, এ সবই সমুদ্রের অবদান ? 

হ্যা প্রফেসর । মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোই 
আরধমে। আপন।বর এই সব খাবারের মধ্যে আছে কচ্ছপের মাংস ভাজা, শুশুকের 
যকৎ_ খেতে শুয়োরের মাংসের মত। আর এট! হলো তিমিমাছের 'ছুধ 
থেকে তৈরি পনির । চিনি তৈরি করেছি উত্তর সাগরের শ্যাওলা থেকে । 

ক্যাপ্টেন নেমো৷ আরও বললেন, সমুদ্র শুধু আহারই যোগায় না। বসন- 
ভূষণও দেয়। বি্ুক, শীমুক, গুগলি প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে এক 
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ধরনের জীশ আছে যাঁকে বলে বাইমাস। আপনাকে যে পোশাক দেওয়। 
হয়েছে তা সেই বাইমাস থেকে তৈরি । ভূমধ্য সাগরের কতকগুলি কঠিন চর্ম 
প্রাণীর দেহের রঙে বং কর! হয়েছে । আপনার শয্যাযু পাতা। আছে সমুদ্রের 
নরম ঘাস। লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় তিমিমাছের হাড় থেকে তৈরি কলম, 
আর কালামারির দেহ থেকে নিউ.ড়ানো কালো রঙের এক তরল পদার্থ থেকে 
তৈরি কালি। 

আমি বললাম, সমুদ্রকে আপনি ভালবাসেন ? 

ই), সমুদ্রই আমার সব, আমার যথাসর্বস্ব । তার হাওয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য- 
কর। সমুদ্রে কেউ কখনো! এক! বোধ করে না। চারপাশে সব সময় প্রাণের 
শ্রোত ব্ধে যাচ্ছে। সমুদ্রের তলায় কোন স্বৈরাচার, সংগ্রাম বা হানাহানি 
নেই। প্রাণীরা হানাহানি করে পৃথিবীর মাটিতে । এই সমূদ্বের তলাতেই 
আমি আমার স্বাধীনতা] ঠিকভাবে বজীয় রেখে চলতে পারি। 

ঘরের মধ্যে অশান্তুভাবে পায়চারি করতে করতে নেমো বলছিলেন কথা- 
গুলো। ণেষে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন, আম্ুন মসিয়ে আরোনা, আমার 
'নটিলাস' জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখাই। 


€ 


ক্যাপ্টেন নেমোরু নটিলাস জাহাজে যা যা দেখেছিলাম সত্যিই তা 
আশ্চর্যজনক 1 দেখেছিলাম মস্তবড় এক গ্রন্থাগার | যেখানে বিভিন্ন ভাষার ও 
বিভিন্ন রুচির বই থরে থরে সাঁজানো আছে। তাতে দর্শন, পুরাণ, কাব্য, 
সাহিত্য ও ইতিহাসের বই থাকলেও সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশী। এমন 
এক বিচিত্রভবন ও সংগ্রহশালা দেখছিলাম সার] ইউরোপে যার তুলনা! নেই। 
তাছাড়াও যে সব দুর্লভ ও ছুপ্্রপ্য বস্তু দেখেছিলাম তার সন্ধান পৃথিবীর 
কোন বিজ্ঞানীই পায়ুনি। আর দেখছিলাম রত্রশালা। সেখানে ছিল নান! 
আকারের ও নানা রঙের অসংখ্য মূল্যবান মুক্তো। যা! জমিয়ে রাখা হয়েছে। 

অথচ এই সব কিছুর মালিক যিনি তার শয়নকক্ষটি দেখে আশ্চর্ধ হয়ে 
গিয়েছিলাম আমি । ঠিক যেন কোন সন্ন্যাসীর ঘর । একটা লোহার খাট, 
একটা ছোট টেবিল, আর হাত ধোয়ার বেসিন -এ ছাড়া কিছুই নেই। 

এরপর তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন নটিলাস-এর যন্ত্রপাতি । দেখলাম 
নটিলাসের ষে দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাপিয়ে তুলেছে তার মূলে আছে 
বিদ্্যং। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম বার করে নিয়ে অতি অনায়াসে ও সম্তাযু 
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বিছ্যুৎশক্তি বানিয়ে নেয়ু নটিলাস। এই অফুরম্ত বিছ্যুৎশক্তির জন্তাই তার এত 
গতিবেগ আর আলো । শক্তিশালী পাম্প দিষে একট! ঘরে ঘন বাতাস 
জমিয়ে রাখা হয়। তার ফলে জলের তলায় একটানা অনেকদিন থাকতে হলে 
কোন অস্ুবিধা হয় না। 

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে একে একে বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি, জাহাজের গতি 
মাপার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপার বন্ত্, বহু অতিরিক্ত গীয়ার 
ইত্যাদি সব যন্ত্র দেখালেন । 

নটিলাস জাহাজের মাঝখানে কুযোর মনত খাড়। সুড়ঙ্গ দেখতে পেলাম । 
কুয়োর উপরে ঘোরানো সি'ড়ি উঠে গেছে । এটা! কি বা এর কাজ কি তা 
বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে নেমোর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 
এর উপরে আমার নে'কো৷ আছে । 

আমি বলল্‌।ম, কিন্ত নৌকোয় চড়তে হলে নটিলাসকে ত জলের উপরে 
উঠতে হয়। 

না, তা হযুনা। নেকোর উপর নিচে দুটো ঢাকনি আছে । নিচের 
টাকনিটা বন্ধ করে বাধন খুলে দিলেই ছিপির মত জলের উপর ভেসে ওঠে 
নৌকো। তখন পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে 
দাড় টানলেই হলেো।। 

কিন্ত ফিরে আসেন কি করে জাহাজে £ 

আমি আসি না, বরং নটিলামই আমার কাছে যায় দরকাব হলে । 
বৈহ্যাতিক তারের সাহায্যে খবর পাঠাই আমি । 

জাহাজের মধ্যেই একদিকে কিভাবে সমুদ্রের নোনাজল পরিভ্রুত হয়ে 
পানীয় জলে পরিণত হয় তার ব্যবস্থাও দেখলাম । এঞ্জিন ঘরটা ছিল 
জাহাজের পিছন দিকে । এখান থেকে প্রপেলার ঘুরিয়ে জাহাজের গতিবেগ 
বাড়ানো হয়। 

ঘুরে ঘুরে দেখার পর আবার আমরা গ্যালারি ঘরে ফিরে এলাম । 

আমাকে একট! চুরুট বাড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এখানে আপনাবা চুরুটও খান নাকি? 
তাহলে হাভানার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বজায় আছে এখনো ! 

না, বাখিনি ৷ চুরুটট। হাঁভানার নয় । তবে ভাল। 

সোনালি রঙের চুরুটটা ধরিয়ে টান দিয়ে ধোয়া ছেড়ে দেখলাম । খুব ভাল 

লাগল ৷ বললাম, চমৎকার ! কিন্ত ভিতরে তামাক আছে বলে ত মনে হয় না। 
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না, এ তামাক পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে আমদানি কর] নয, এ 
তামাক সমুদ্রেরই এমন এক রকমের শ্যাওলা থেকে তৈরি যার মধ্যে আছে 
প্রচুর নিকোটিন। এ সিগারেট প্রচুর খেতে পারেন আপনি ভাল লাগলে । 

চুরুট খেতে খেতে আমি বললাম, কিন্তু নটিলাসের আসল রহস্য এখনো 
গোপন রষে গেল আমার কাছে । 

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে তীক্ষগভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তার 
কোন রহস্তই গোপন থাকবে না ম'সিয়ে আরোনা। সবই বল! হবে একে 
একে । কারণ এইসব গোপন তথ্য নিযে আপনি বাইরের জগতে আর ফিরে 
যেতে পারবেন না কোনদিন । 

ক্যাপ্টেন নেমো আবার বলতে শুরু করলেন, 'নটিলাস”এর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর 
গজ। ছুটো বড ইস্পাতের খোলে মোড়া আছে জাহাজটা। একটা পুরু 
ইস্পাতের পাতের উপর আর একট! ইস্পাত বসানো আছে বলে তার গা-টা 
এত শক্তিশালী । এইজন্যই যেকোন আঘাত অনায়াসে প্রতিহত করতে 
পারে নটিলাস। জাহাজের ভিতর কতকগুলো বড় বড় ট্যাঙ্ক আছে। পাম্প 
দিয়ে মাঝে মাঝে সেগুলো ভরে নেওয়া হয় । কখনে। খুব গভীরে নামতে 
হলে হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে কোণাকুণিভাবে জল কেটে নামতে পারে 
নটিলাস। 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু জাহাজচালক জলের তলায় পথ দেখবে 
কেমন করে? 

একটা বড় ঘুলঘুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে। 
দেওয়ালের গায়ে দূরবীন বসানো আছে । ছুপাশ থেকে তীর বিদ্যুতের 
আলোয় সমুদ্রের জল দিনের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 

আমি বললাম, এই আলোকেই আমর। সিম্কুদানবের গা থেকে বিচ্ছুরিত 
ফসফরাসের আলো! বলে মনে করেছিলাম । কিন্তু “স্কটিয়া জাহাজটাকে 
সহসা! বিকল করে দিলেন কি কারণে £ 

ইচ্ছে করে বিকল করিনি । সেদিন আমার নটিলাস মাত্র এক বীও তলা 
দিযে যাচ্ছিল । এজছ্যাই স্কটিযার খোলের সঙ্গে ধাকা লেগে যায় তার। 

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন ? 

এটা ভূলে যাবেন না যে আব্রাহাম লিঙ্কন আমায় আক্রমণ করেছিল । 
সুতরাং আত্মরক্ষার খাঁতিরেই ডুবিয়ে না দিয়ে বিকল করে দিই জাহাজটাকে । 
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আমি তখন বললাম, কিন্তু এত বড় ডুবৌজাহাজটা! কোথায় কি করে 
গোপনে তৈরি করলেন যার কথা৷ কেউ জানল ন।? 

একট! নির্জন দ্বীপে । এর বিভিন্ন অংশগুলে! বিভিন্ন দেশ থেকে আনি 
বাতে কারও মনে কোন সন্দেহ না হয়। ফ্রান্স থেকে এনেছি খোল, লগ্ুন 
থেকে চাকার বূড, লিভারপুল থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো! থেকে চাকা। 
প্যারীতে ট্যাস্কগুলো তৈরি করেছিলাম, জাঞ্জানীতে এঞ্জিন, সুইডেনে সামনের 
অংশটা আর নিউইযুর্কে বানিয়েছিলাম সুশ্ষ্প যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা 
কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন নামে নক্সা আর খসড়া পাঠিযেছিলাম। অবশেষে 
ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলো জুড়ে দিলাম এক নির্জন দ্বীপে । এইভাবে গড়ে ওঠে 
নটিলাস' । তারপর তাকে নিযে ভেসে পড়ি অকুল সমুদ্রে । 

আমি বললাম, আপনার এই্বর্য এমনই বিপুল যে তার কোন ীমা নেই। 

কথাটা মত্যি। আমি অনায়াসে ফ্রান্সের সব জাতীয় খণ শোধ করে 
দিতে পারি। 

এরপর একসময় ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, এখন আমরণ প্যারীর মধ্য- 
রেখার ৩৭*১৫ দ্রাঘিমা আর ৩০৭ অক্ষরেখাযু আছি । অর্থাৎ জাপানের 
উপকূল থেকে তিনশো! মাইল দূরে । এখান থেকে আজ নভেম্বরের আট 
তারিখে ছুপুরবেলায় শুরু হবে আমাদের সমুদ্রতলে অভিযান । আবার একবার 
গোটা পৃথিবীটা, জলের তলা দিষে ঘুরে আসবে নটিলাস। 

এই কথা বলেই একবার এঞ্জিনঘরে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 

আমি তখন একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম রহস্যময় মানুষ ক্যাপ্টেন 
নেমোর কথা। মানুষটি বুদ্ধিমান, সাহসী এবং স্বাধীনচেতা । কিন্ত মুখে 
বিষাদ জমে আছে কেন? তবে কি অতীতে এমন একটা আঘাত পান বার 
বেদনাময় স্মৃতির কথা ভুলতে পারছেন না৷ আজও ? কিন্ত তিনি পৃথিবী আর 
মানবজাতিকে এত ঘৃণা কবেন কেন? তিনি কি কোন পরাধীন দেশের 
মানুষ ? এই সব নান! প্রশ্ন ভিড় করে আসতে লাগল আমার মনে। সব 
মিলিয়ে লোকটিকে ঘিরে একটা রহস্য ঘন হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ । 

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টেবিলের উপর তাকাতেই মস্ত বড় গ্লোব ব। 
ভূগোলকটার উপর একবার তাকালাম। বুঝলাম এখন আমরা যাচ্ছি গাল্ফ 
স্বীম ধরে। এই গাল্ফ গ্তরীম সমুদ্রের তলায় যেন একটা নদী । তার জলের রং 
হচ্ছে গা নীল। জলের রং দেখেই এক একটি নদীর শ্রোত বোঝা! যায়। 
এই গালফ গ্্রীম বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে মানাক্কা প্রণালী পার হয়ে 
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এশিয়ার উপকূল ধরে এগিষে অবশেষে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পডে। 
এর স্রোত শুধু কালে নযু বেশ গরমও বটে । 

এমন সময় ঘরে ঢুকল নেড আর কোনসাইন। 

সংগ্রহশালাটি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল তারা হুজনেই । কিন্তু নেভের তখন 
একমাত্র চিন্তা কি করে এই ডুবোজাহাজ থেকে পালানো যায় ৷ এই বন্দীশালা 
থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায এই কথাই সে বারবার বলছিল ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে । 

এমন সময় হঠাৎ ঘরে আলোটা নিভে যেতে সব অন্ধকার হয়ে গেল। 
এঞ্জিনের ঘর্ঘর শব শুনে মনে হলে হয়ত যাত্রা শুক করল নটিলাস। ঘরখান! 
অন্ধকার থাকলেও ছুপাঁশে দুটো আযুতকার পুক কাচের মধা উজ্জল আলোর 
ছটা আসতে লাগল। ওই কাচের ওপারেই সীমাহীন সমুদ্রের অতল 
জলরাশি । 

কাচের মধা দিয়ে দেখলাম তীত্র আলোর ছটাষু স্ব হয়ে উঠেছে 
জলরাশি । দেখলাম সবুজ শ্যাওলার ফাকে ফাকে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য 
মাছ খেলা করে বেডাচ্ছে। আলোর ছটাযু আকৃষ্ট হয়ে ঝবাকে ঝাঁকে ছুটে 
আসছিল মাছগুলো । 

ম্যাকারেল, স্যালামাগ্ডার, সারমুলেট প্রভৃতি কত সব নাম মাছগুলোর । 
মাছের সঙ্গে সঙ্গে ছিল কত সামুদ্রিক সাপ। 

এর পর হঠাৎ এক সময় সেই কাচের জানালা বন্ধ হয়ে গেল আর ঘরের 
মধ্যে আলো জ্বলে উঠল ৷ সমুদ্রের আর কোন কিছু দেখতে পেলাম না! আমি । 
তবু সেদিন সেই ছুটি কাচের জানাল? সমুদ্রের অত্তলান্তিক গভীরে যে এক 
অচেনা অজানা রহস্যময় জগৎ উদ্ঘাটিত করে দিষেছিল অ।মার সামনে তা 
আমি ভুলতে পারব না কোনদিন । 

৬ 

গাটনীল চঞ্চল শ্রোতের মধা দিযে নটিলাস অবিরাম ছুটে চলতে লাগল 
সমান গতিতে । কিন্তু পর পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমৌর দেখা পেলাম না 
আমরা । আমি একা একা গ্রন্থাগারে ও জংগ্রহশালায় ঘুরে বেভাতে 
লাগলাম। 

আমার মনে হলো নিজেকে বেশী প্রকাশ করতে চান না বলেই আর 
পাঁচজনের থেকে একটু দূরে দ্বরে থাকতে চান ক্যাপ্টেন নেমো৷। এক রহস্যমফ 
ব্যবধানের দুর্ভেষ্ঠ প্রাচীর খাড়া করতে চান নিজের চারদিকে । 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আগার দি সী ৩০৭ 


১৬ই নভেম্বর আমার ঘরের টেবিলের উপর একটা কাগজ পেলাম । তাতে 
আলেমান ভাষায় আমাকে সম্বোধন করে, লেখ। ছিল, ক্রেসপো আইল্যাপ্ডের 
জঙ্গলে কাল সকালে শিকারে যাবেন বলে স্থির করেছেন ক্যাপ্টেন নেমো। 
এই শিকার অভিযানে তিনি অধ্যাপক আরোন। ও তার সঙ্গীদের সাহচর্য 
পেলে আনন্দিত হবেন । 

নেড আর কোনসাইঈন কথাটা শুনে খুশি হলো। দ্বীপের মাটিতে নামতে 
পাবে অনেক দিন পর। কিন্তু পরদিন খাবার সময় নেমোর মুখ থেকেই জান। 
গেল আমর] ক্রেসপো। আইল্যাণ্ডে উঠব । সে দ্বীপ্রে কাছাকাছি জলের 
তলাতেই আমর শিকারে বার হব । 

কিন্ত জলের তলায় পায়ে হেটে বন্দুক নিষে কিভাবে শিকার করা সম্ভব 
হবে তা ভেবে পেলাম না আমি । প্রথম কথা জলের তলায় মানুষ নিশ্বাস 
নেবে কি করে? দেখতেই বা পাবে কিকরে আর বন্দুকই বা কি করে কাজ 
করবে জলের তলায় 


আমার সব প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেন নেমো একে একে বলতে লাগলেন, 
সিলিগারের মধো প্রচুর বাতাস থাকবে আমাদের সঙ্গে । ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
কোন কষ্ট হবে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক ধরনের ঝাকুনি দিয়ে এই ঘন 
বাতাসকে হালকা করে পৌছে দেওয়া হবে আপনার নাকে? ডুঝুরিদের মত এক 
পিতলের গোলাকার শিরন্ত্রাণে মাথাটা ঢাকা থাকবে । আপনার কোমরবন্ধে বে 
বৈদ্যুতিক ট্ বাধা থাকবে তারই আলোয় সব দেখতে পাবেন আপনি । এবার 
থাকে শুধু বন্দুকের কথা । আমাদের সঙ্গে যে বন্দুক থাকবে তা সাধারণ বন্দুক 
নয়। এ বন্দুকের গুলিগুলো বৈছ্যাতিক। সংরক্ষিত বাতাসের চাপে ছুটে 
চলে । শিকারের গায়ে লাগলেই ফেটে পড়ে। এ রকম দশটা করে গুলি 
থাকে এক একটা বন্দুকে । 

প্রথমে ডুবুরি পোশাকের ঘরে গিয়ে পোশাক পরলাম । পুরো রবার দিয়ে 
ঢাকা পৌশাকগুলোর কোথাও সেলাই নেই । পৌশাকের শিরন্ত্াণ আটলাম 
মাথায় । শিরক্ত্রাণের মধ্যে ছিল তিনটি পুরু কীচের জানাল! যাতে দেখতে 
কোন কষ্ট নাহয়। শিরস্ত্রণ পরে নিশ্বীস নিতে কষ্ট হচ্ছিল না আমাদের । 
ভারপর বিশেষ ধরনের বন্দুক কাছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জঙ্ত প্রস্তত হয়ে 
উঠলাম । 

ক্যাপ্টেন নেমৌও ডুবুবির পৌশীকপরা এক অন্ুচর নিয়ে আমাদের কাছে 
এলেন । আমরা! প্রথমে একটা থবে এলাম ৷ ঘরটা অন্ধকার হষে যেতেই ঠাণ্ড 
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জলের শ্রোত ঢুকতে লাগল ঘরে। তারপর ঘরখান। জলে একেবারে ভরে 
গেলে বড় ঢাকনার মত একটা দরজা খুলে গেল । উজ্জল আলো! জলে উঠল 
দরজার ওপারে । 

এবার ডুবোজাহাজের ভিতর থেকে সেই খোলা দরজা দিযে বেরিয়ে 
সমুদ্রের তলায় এসে নামলাম । 

আমীদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 
সাবধানে রইলাম আমি আর আমার অন্ুচর কোনসাইন। আমাদের পিছনে 
ছিল নেমোর অনুচর সেই সবুজ আলোয়আমাদের সামনে একশো ফুট জায়গ। 
দেখা যাচ্ছিল। হাটতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না, বরং হালকা লাগছিল। 

তখন বেল] দশটা। বাজে । বূর্যের আলো জলের মধ্য দিয়ে তির্যকভাবে 
প্রবেশ করছিল তলাযু। আলোর ছটাটা সাতট। রঙে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। 
সাত রঙের এই কম্পমান ছঞ্চলতা মায়াময় করে তুলেছিল সমুদ্রতলের সেই 
আশ্চর্য জগৎকে । কত জলঙজ্জ গাছপালা, ঘাস, শক্ত আশেঢাকা কত প্রাণী 
দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমর নটিলাসকে দুরে ফেলে রেখে। 

অবশেষে যখন আমরা আমাদের গন্ভব্স্থল ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের অরণ্যে 
প্রবেশ করলাম তখন বেল! প্রায় একট]। মে অরণ্যে দেখলাম বিরাট বড় বড় 
গাছগুলো ডালপালা সমেত সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে । গাছের 
ডালে ডালে পাখির বদলে নানা রঙের মাছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। 

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এক জাযুগায়ু বসে পড়লাম আমর] বিশ্রাম নেবার 
জন্য । ব্রেমে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি এক গজ উচু একটা 
মাকড়শা আমার দিকে তাকিষে আছে । ক্যাপ্টেন নেমোর অন্ুচর সেটাকে 
মেরে ফেলল বন্দুকের বাট দিয়ে । 

এরপর আবার এগোতে লাগলাম । ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্র- 
তলের জমি। গাঢ নীল কুয়াশাটাও আগের থেকে অনেক বেশী ঘন হয়ে 
নেমে এসেছে এখানে । তাই বৈদ্যাতিক উদ্থুন জালিয়ে দিলেন নেমো৷ এখানে । 

সেই আলোয় দেখতে পেলাম আমাদের সামনে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে আছে 
গ্রযানাইট পাঁথরের ছুর্ভেছ্ঠ প্রাচীর ৷ বুঝলাম ওখান থেকেই শুক হবে ক্রেসপো। 
আইল্যাণ্ড। এটাই হলে! ক্যাপ্টেন নেমোর রাজের শেষ সীমানা । এখান 
থেকে ফিরতে শুরু করলাম আমরা । ফেরার সময় অগ্ঠ পথ দিয়ে আমাদের 
নিষে এলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 

ফেরার পথে এক জায়গায় একটা হাঙরের সামনে পড়লাম আমরা । 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আগার দি সী ৩০৯ 


প্রথমটায় আমি দেখতে পাইনি । সহসা! আমাকে ও কোনসাইনকে জোর করে 
এক সময় শুইয়ে দেওয়া হয় পথের উপর | পরে দেখি বিরাটকায় ছুটি হাঙর 
হা করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তারা আমাদের দেখতে 
পীয়ুনি আমর। সবাই শুষে পর়েছিলীম বলে । 

আধঘণ্ট1 পরে নটিলাসে পৌছলাম । বাইরে ঢাকনাটা খোল! ছিল। 
আমরা ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ করে একটা বোতাম টিপলেন 
নেমেো। সঙ্গে সঙ্গে সব জল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । 


৭ 


পরের দিন সকাল হতেই দেখলাম নটিলাস চলছে সমুদ্রের উপর দিয়ে । 
প্লাটফর্মের উপর গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কোন জাহাজ 
নেই । নীল জলেন্ উপ্র সোনার মত সূর্যের আলো। ছড়িয়ে পড়েছে । 

ডেকেন্র চারদিকে জাল পেতে রাখা হয়েছিল । তাতে দেখলাম অনেক 
মাছ ধরা পড়েছে । নাবিকরা এসে সেই সব মাছ নিষে গেল। 

নটিলাস তখন ছুটে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে। বিষুবরেখা পার 
হয়ে গেলাম ১লা! ডিসেম্বর ৷ মাঝে মাঝে প্রশাস্তমহাসাগরের অরণ্যময়ু দ্বীপ 
দেখা যাচ্ছিল এক একটা । এ ছাড়া আর কোনদিকে কোন ভূখণ্ড দেখা 
যাচ্ছিল না। 

এ জায়গায় অনেক চোর! পাহাড় থাকায় জলের তলা দিয়ে বাচ্ছিল 
নটিলাম। জলের তলাযু কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম আমরা । 

প্রবালসমুদ্র পার হবার পর ক্যাপ্টেন নেমো আমায় বললেন, অস্ট্রেলিয়া 
নিউগিনির মধ্যবর্তী টোরেজ প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়ব 
আবার আমর । এ অঞ্চলে চোরাপাহাড়ের সংখ্যা খুব বেশী বলে নিজে জাহাজ 
চালাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 

এবার জলের উপর ভেসে উঠল নটিলাস। নিপুণ হাতে চোরাপাহাড় 
কাটিয়ে জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন নেমে । 

হঠাৎ এক সময় একটা দ্বীপের কাছে একটা! ডুবে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে 
থমকে দাড়িয়ে পড়ল নটিলাস। অবশ্থ কোন ক্ষতি হয়নি তার, শুধু, পাহাড়ের 
খাজে আটকে গেছে। জোয়ারের জল ছাড়া আর বার হতে পারবে না। 
পাঁচদিন পর পু্িমার দিন জোয়ার আসবে। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে 


টি কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


নটিলাসকে ৷ জোয়ারের জল এলেই আবার ভেসে উঠবে সে। ফিরে পাবে 
তার চলার শক্তি । 

ক্যাপ্টেন নেমোকে আমি বললাম, নেড আর কোনসাইনের ইচ্ছা এই 
ক'টা দিন জাহাজে না থেকে সামনের ছ্বীপটাঁয় ঘুরে বেড়াবে । অবশ্য 
আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে। 

কোন আপত্তি না করে তিনি আমাকেও বেড়াতে যাবার অনুমতি দিলেন । 

আমরা সবাই খুশি হলাম। পরের দিন নটিলাস থেকে নৌকো নামানে! 
হলো৷। বেলা আটটার সময় বন্দুক আর কুড়ল নিযে রওনা হলাম আমরা 
নৌকোয় করে । নেড হাল ধরে বসল । প্রাণপণে দাড় টানতে লাগলাম আমি 
আর কোনসাইন। 

আমরা যে দ্বীপটা দেখেছিলাম তার নাম জিনগেয়া। জিনগেয়া দ্বীপের 
মাটিতে আমাদের নৌকো যখন ঠেকল তখন সাড়ে আটটা বাজে। 

একটানা! জলের তলায় দিনের পর দিন থাকার পর দ্বীপের মাটিতে পা 
দিষে মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম আমরা । ক্রমাগত মাছ খেষে 
খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে নেডের । সে তাই পশুপাখির মাংস খেতে চাষ । 

তাই দ্বীপে উঠেই বনে জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা 
সকলে । সঙ্ধোর দিকে শিকার করা কিছু মাংস পুড়িয়ে আর বনের মিষ্টি ফল 
খেয়ে নৈশভোজ সারলাম। আমাদের নে'কোটা বাধা রইল কাছে। কিছু 
দূরে সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে নটিলাস। 

পরের দিনও আমর! সেই দ্বীপেই কাটালাম । সেদিন সন্ধার সময় আমরা 
নৈশভোজ সারলাম । কিন্তু আমাদের খাওয়া শেষ হতে না হতেই আমাদের 
পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়ল । চমকে উঠলাম আমবা। 

এরপর আবার একটা পাথর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে 
লাফ দিযে উঠে বন্দুক তুলে ধরলাম । 

কোনসাইন বলল, নিশ্চয় দ্বীপে জঙ্গলীরা৷ শাসন করে । 

আমরা বললাম, তাড়াতাড়ি নৌকোয় চল। 

আমরা সকলেই ছুটতে লাগলাম নৌকোর দিকে ৷ এদিকে প্রায় রর 
আদিবাসী জঙ্গলী তীরধন্ুক হাতে বেরিষে এল । আমরা তখন উধ্বশ্বাসে 
ছুটে গিয়ে নৌকোতে উঠলাম নৌকো তীরবেগে চালিয়ে নটিলাসে গিয়ে 
উঠলাম। 

ভিতরে শিষে দেখি ক্যাপ্টেন নেমে! তার কেবিনে বসে অর্গান বাজাচ্ছেন 


টোফেন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগম আগার দি সী ৩১১ 


নিধিকারভাবে। আমি জঙ্গলীদের ভয়ে উত্তেজিতভাবে সব কথ! বললাম 
নেমোকে। কিন্তু তিনি নিধিকারভাবে অর্গান বাজিয়ে যেতে লাগলেন । 

আমার ডাকাভাকিতে একসময় শাস্তভাবে শুধু বললেন, মনে রাখবেন 
পাপুয়া দ্বীপের সব জঙ্গলীরা এলেও আমার নটিলাসের গায়ে একটা আচড় 
পর্যন্ত কাটতে পারবে না। পৃথিবীতে বর্বর কোথায় নেই? আপনি যাদের 
বর্ধর জঙ্গলী বলছেন তার? অন্যান্ত মানুষদের থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট ? 

আমি বললাম, কিন্তু ওর। দল বেঁধে তীরধন্ুক নিযে ছুটে আসছে। ওরা 
সংখ্যায় অগণ্য । 

কথাটা শুনেও তিনি অর্গানের উপর আবার ঝুঁকে পড়লেন । 

পরদিন পাপুয়ার অধিবাসীর1 চারপাশ থেকে নটিলাসকে ঘিরে ধরল । 
কিন্তু তাদের কেউ জাহাজের খুব কাছে আসতে বা তার উপর উঠতে সাহস 
পেল না। সারাদিন তাব! ভিড় করে রইল তীরে । বাত্রিবেলায তীবে অনেক 
আগুন জ্বালল । 

পরদিন দেখা গেল বেশ কিছু পাপুয়ার যোদ্ধা তীরধনুক হাতে একট 
ডিঙ্গিতে করে নটিলাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল । আমাকে ও 
কোনসাইনকে দেখে তারা চেঁচামিচি শুরু করে দিল । তারপরেই আমাদের 
আশেপাশে এককবীক তীর এসে পড়ল । 

এবার তাহলে তারা আক্রমণ করবে আমাদের ৷ অথচ জোয়ার না৷ এলে 
নটিলাস চলতে পারবে না। 

ভীত সন্ত্রস্ত হযে আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর দিলাম। কিন্তু মৌটেই 
বিচলিত হলেন না তিনি । তিনি বললেন, আপনাদের কামানের গোলাই খন 
কিছু করতে পারেনি তখন সামান্ত তীরধনুক তার কি ক্ষতি করবে বলুন ? 

আমি বললাম, কিন্তু বাতাস নেবার জন্য জাহাজের ঢাকনা বা বহিদ্ধার 
খুলতেই হবে তখন ওরা ঢুকে পড়বে । 

নটিলাসের মধ্যে টোকা অত সহজ নয়ু। কাল ছুটো চল্লিশের সময় 
জোয়ার আসবে । তখন নটিলাস আবার চলতে শুরু করবে । শ্ুতরাং আর 
কোন কথা নমু। 

কিন্ত দে রাতে জঙ্গলীদের দাপাদাপিতে আমার ভাল ঘুম হলো না। 
পরদিন বেলা বাড়ার পর ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নটিলাসের বহিদ্বণরের 
কাছে নিয়ে গেলেন। যেখানে নেড আর কোনসাইনও ছিল । 

ক্যাপ্টেন নেমো টাকনাটা খুলে দিতে বললেন। ঢাকনাটা খুলতেই 


৩১২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


একজন জঙ্গলী ঢাকন। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে রেলিংএর উপর হাত বাখতেই 
সে একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল এবং ওদিকে ছিটকে পড়ে গেল। 
এরপর আর একজন তাই করতে তারও সেই দশা হলো। 

পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম । রেলিংএর সঙ্গে বিদ্যুৎ চার্জ করে 
রেখেছেন নেমে যার ফলে বাইরে থেকে কাবো জোর করে ঢোকা সম্ভব নয় 
নটিলাসের মধ্যে । 

এদিকে ব্যাপারটা ভৌতিক ভেবে পাপুযার লোকের! ভয়ে চিৎকার করতে 
করতে পালিয়ে গেল । 

এর মধ্যে জোয়ার আসতেই আবার ভেসে উঠল নটিলাস। আবার যাত্রা 
গুরু হলে! তারু। ভয়াবহ টোরেজ প্রণালী পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল । 


৮ 


পরের দিন সকালবেলায় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখলাম কয়েকদিন আটকে 
থাকার পর তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে নটিলাস। আমি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে 
দ্রাড়াবার পরেই দেখলাম দূরবীণ নিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন 
ক্যাপ্টেন নেমো। 

কি দেখতে পেয়ে তিনি ফার্ট অফিসারকে ছুর্ষোধ্য ভাষায় কি বললেন । 
তখন জাহাজের গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলে! । 

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার সেলুনে গিয়ে দূরবীণ নিয়ে 
চোখে দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকালাম । কিন্তু কিছু দেখার আগেই পিছন 
থেকে কে টান দিয়ে দূরবীণটা ফেলে দিল আমার হাত থেকে । 

মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম ক্যাপ্টেন নেমে।। কিন্তু যেন অন্য মানুষ । চোখে 
আগুন । মুখে এক কাঠন ভাব। ভ্রু ছুটো কৌচকানে। 

আমি কি এমন অপরাধ করেছি তা বুঝতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন 
নেমে ফাস্ট” অফিসারকে কি বলার পর আমাকে বললেন, ম'মিয়ে আরোনা। 
আপনাদের তিন জনকে সাময্বিকভাবে একটি ঘরে বন্দী করে রাখী হবে । 
পরে অবশ্য আবার এমনি করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন । প্রথম 
দিন আমি আপনাকে আমার এই শর্তের কথা বলে দিয়েছিলাম । 

আমি বললাম, আপনি যখন নটিলাসের সর্বময় কর্তা তখন যা বলছেন 
তাই হবে। 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আগার দি সী ৩১৩ 


চারজন নাবিক এসে একটি ঘরে নিষে গেল আমাদের । এই ঘরেই 
প্রথমে বন্দী করে রাখা হয়েছিল আমাদের । 

আমাদের সামনে খাবার দেওয়া! হয়েছিল । আমরা তা৷ খেয়ে নিলাম । 
কিন্তু দেখলাম খাওয়! হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেড আর কোনসাইনও ঘুমিয়ে 
পড়ল । কিছুক্ষণের মধ্যে আমারও চোখ ছুটে ভারী হয়ে উঠল ঘুমে । পরবে 
বুঝলাম, আমাদের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন 
নেমো। ঘুমিয়ে পড়ার ফলে বুঝতে পারেনি জলের তলায় ডুব দিয়েছে 
নটিলাস। 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা! খুলে গেল । 
বুঝল।ম আর কোন বিধিনিষেধ নেই আমাদের উপর । 

আমি প্র্যাটফর্ধে যাবার জন্য এগোতেই একজন ভৃত্য এসে আমাকে 
নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে। 

আমি যেতে নেমে ধশালেন, আপনি ডাক্তারি জানেন? 

আমি বললাম, আমি ত আগে ভাক্তারই ছিলাম । 

তাহলে এই লোকটিকে একটু পরীক্ষণ করে দেখুন । 

দেখলাম একটি নাবিকের মাথায় রক্তাক্ত একটি পি বাধা রয়েছে । সে 
মৃতপ্রায় । ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে মাথার খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। 

নেমো বললেন, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে এঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙ্গে 
যায় । তখন এই নাবিকটি অন্ত একজনকে লাফ দিয়ে বাচাতে গেলে চোটটা 
ওর মাথাতেই লাগে। 

আমি তার ব্যাণ্ডেজ খুলে মাথাট। পরীক্ষা করে বললাম, আর কোন উপায় 
নেই। মারা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই । 

পরদিন সমুদ্রের তলায় প্রবালস্তরপে অন্ট্য্টিক্রিয়া হলো লোকটির। 
ক্যাপ্টেন নেমো৷ বললেন, সত্যি হাঙরের খগ্পির থেকে অনেক দূরে আমাদের 
এই কবরখানা | 

পরের দিন ভোরব্লোয় একজন ভূত্য এসে খবর দিল: ক্যান্টেন নেমো 
আমাকে ডাকছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সমুদ্রের নিচে মুক্তোর 
ক্ষেত দেখতে আমার ইচ্ছা আছে কিন।। 

নেড আর কোনপাইন কথা শুনে আনন্দে নাচতে লাগল । ডুবুরির 
পৌশাক পরে ছুরি নিযে তৈরি হয়ে উঠল। 

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত জীব দেখলাম, 


৩১৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


সত্যিই সে এক রোমাঞ্চকর জায়গা! । অসংখ্য জীবের মধ্যে বিরাটাকার এক 
কীকডাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি । 

অনেকক্ষণ পর অবশেষে মুক্তের ক্ষেতে গিয়ে পৌছলাম আমরা । অসংখ্য 
বিন্ুক পড়ে আছে । এইসব বিন্রকের মধ্যে বাদামী তন্তর বাঁধনে বন্বী হয়ে 
আছে মুক্তো। কোন এক অদ্ভুত বোগে যখন তাদের দেহ থেকে একরকম রস 
ক্ষরণ হতে থাকে সেই রসই শুক্তির মধ্যে জমে উঠে ঝকঝকে মুক্তোতে 
পরিণত হয় । 

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে গুহার মত একটা জায়গায় নিযে গিয়ে হাত 
বাড়িয়ে কি দেখালেন । দেখলাম একটা খালের মধো এক বিরাট ঝিনুক ছুটি 
বড় বড় ডান। বন্ধ করে পড়ে আছে । এতব্ড ঝিনুক আমি এর আগে কখনো 
দেখিনি ৷ নেমোর সংগ্রহ শালাতেও দেখিনি । 

ক্যাপ্টেন নেমো একবার তার ছোরাটা ঝিনুকটার ভানাতে ঠেকাতেই তা 
খুলে গেল আর তখন দেখলাম নারকেলের মহ একটা বড় মুক্তো রয়েছে তার 
মধ্যে। আমি হাত বাড়িয়ে সেটা তুলতে যেতেই নেমো আমাকে বাঁধা 
দিলেন। তিনি ছোরাটা তুলে নিতেই 'তার ডান! ছুটো বন্ধ হয়ে গেল। নেমে 
চাঁন এইভাবে বছরের পর বছর ধরে মুক্তোটা গোপনে বড় হয়ে উঠুক । 
তাবুপর একদিন সেটাকে তার সংগ্রহ শ/লাযু সাজিষে রাখবেন তিনি । 

এর কিছুক্ষণ পরেই এক সিংহলী ডুবুরির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের । 
তার ডিঙ্গি নৌকো ভাসছিল জলের উপরে ৷ হঠাৎ একটা মস্ত বড হাঙর দত 
বার করে তেড়ে এল তাকে । প্রথম আক্রমণট। সে কৌশলে কাটিয়ে উঠলেও 
পরের বারে হাঙরটা তার লেজের ঝাপটায় ফেলে দিল তাকে । তারপর তাকে 
গ্রাস করার জন্য উগ্চত হলো । 

এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো৷ ছুটে গিয়ে তার ছোরাট! আমূল বসিয়ে দিলেন 
হাঙরটার পেটে । কিন্তু হাউবের লেজের ঝাপটায় নেমোকেও পড়ে যেতে 
হলো । পরক্ষণেই হাওবুট। ই করে তাকেও গ্রাস করতে এল । 

ঠিক এই সময় নেভল্যাণ্ডের ছোড়া একটা হারপুন এলে বিদ্ধ করল 
হাঙরের হৃংপিগুটাকে। ক্যাপ্টেন একপাশে সরে গেলেন । নেডল্যাণ্ডের 
হারপুনই বাঁচিয়ে দিল নেমোকে। 

ক্যাপ্টেন নেমো এবার সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের সী তার 
নৌকোতেে নিযে গেলেন । অল্প চেষ্টাতেই তার জ্কান ফিরে এল ৷ নেমে। তাকে 
একটি মুক্কো। উপহার দিলেন। তারপর আমীদের সঙ্গে নটিলাসে ফিরে এলেন। 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আগার দি সী ৩১৫ 


আমি বুঝতে পারলাম না, যে মানবজাতিকে ঘৃণা করেন ক্যাপ্টেন নেমো 
সেই মানবজীতিরই একজনকে বাচাতে গেলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে ? 

আমার মনের কথা হয়ত বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন নেমো। বললেন, এই 
ভারতীয়টি এক শোষিত ও পরাধীন দেশের অধিবাসী আর জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত আমিও হয়ত তাই থাকব । 

আমার মনে তখন একট! প্রশ্ন বারবার উঠতে লাগল, তবে কি নেমে 
কোন পরাধীন দেশের অধিবাসী ? 


নী 


সেদিন ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ন' তারিখ । জাহাজের প্র্যাটফরমে গিয়ে 
দেখলাম লোহিত সাগরের উপর দিয়ে নটিলাস এগিয়ে চলেছে ভূমধ্যসাগবের 
দিকে। 
হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো। এসে বললেন, আমরা আগামী পরশু ভূমধ্যসাগরে 
পৌছব। 

আমি বললাম, তাহলে আফ্রিকার পাশ দিয়ে উত্তমাশ1 অন্তরীপ ঘুরে 
আসা সম্ভব হবে কি করে? 

কিন্তু উত্তমাশা ঘুরতে হবে কেন ? 

তবে কোনদিকে যাবেন ? 

তখন সবেমাত্র স্ুরেজ খাল কাট! হচ্ছিল ৷ তাই উত্তমাশা অন্তরীপ ঘোর 
ছাড়া ভূমধ্যসাগরে যাবার অন্ত কোন পথ ছিল না। 

নেমো৷ বললেন, এখন সুষেজ খাল কাটা হচ্ছে বটে তবে প্রকৃতি অনেক 
আগে থেকেই সুয়েজের তল। দিয়ে পো সৈয়দ পর্যন্ত এক স্ুড়ঙ্গপথ তৈরি 
করে রেখেছে । আমি ও পথের নাম দিয়েছি আত্রাহাম সুড়ঙ্গ । 

নুড়ঙ্গটা কি করে আবিষ্বীর করেন আপনি? 

নুডক্ষটার খোজ পেয়েছিলাম মাছ থেকে । লক্ষ্য করেছিলাম একই জাতের 
. কতকগুলো মাছ ভূমধ্যসাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যায়। অথচ 
আমরা জানতাম এই ছুই সমুদ্রের মধ্যে কোন যোগসৃত্র নেই। এই ছুই 
সমুদ্রের মধ্যে কোন সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকেই তা উত্তরমুখে 
যাবে, কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশী? আমার অনুমান ঠিক কিনা 
তা দেখার জগ্ত লোহিতসাগরে কতকগুলো। মাছ ধরে তাদের লেজে পিতলের 
আংটি বেঁধে সেগুলোকে আবার ছেড়ে দিলাম । কয়েকমাস পরে লিবিয়ার 


৩১৬ কিশোর ক্লাসিক, 


কাছে এই আর্খটসহ মাছগুলোকে খুঁজে পেলাম ৷ আর কোন সন্দেহ রইল না। 
তখন নটিলাস নিয়ে স্থড়ঙ্গের খোজে বার হলাম । সে স্থুড়ঙ্গের খোৌজও পেয়ে 
গেলাম । আমি ছাড়া তার সন্ধান আর কেউ জানে না। 

পরের দিন সন্ধোর সময় সুয়েজের কাছে জলের তলায় ডুব দিল 
নটিলাস। 

এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে ক্যাপ্টেন নেমো জাহাঁজচালকের কেবিনে 
আমাকে নিষে গেলেন । ছফুট লম্বা ঘরখানার মাঝখানে চাক! ছিল। চাব- 
দিকের দেওয়ালে ছিল চারটে কাচের জানাল! যাতে চালকের পক্ষে 
চারদিক দেখ সম্ভব হয় । 

কামরার পিছনে ষে ল্টন ছিল তার আলো এসে পড়েছে জলে । তাতে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমুদ্রের তলদেশ । 

শুডঙ্গটা যাতে দেখতে পাওয়া যায় তার জন বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে 
এঞ্জিন ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নেমো। একই সঙ্গে 
জাহাজের বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন তিনি। চাকার হাত্তলে 
চাঁপ দিয়ে জাহাজের বেগট। কমিয়ে ফেললেন তিনি । 

দুপাশে শুয়েজের পাথরে দেওয়াল দেখতে পেলাম। বাত সাঁডে দশটার 
সময়ু হঠাৎ দেওয়ালের পরিবর্তে একটা বিরাট গহুুর দেখতে পেলাম। 
নটিলাস তার মধ্যে ঢুকে পড়ল নির্ভয়ে ৷ উঁচু ঢাল বেয়ে লোহিত সাগরের 
জলরাশি বেগে ভূমধ্যসাগরে ঢুকছিল ৷ জলোচ্ছাসের জোর শব্দ শোনা 
যাচ্ছিল। 

দশটা পীঁয়ত্রিশ মিনিটে চালকের আসন থেকে চাকা ছেড়ে উঠে দীড়ালেন 
ক্যাপ্টেন নেমো। আমাকে বললেন,.ভূমধাসাগরে এসে পড়েছি আমরা । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূমধ্যসাগরে এসে পড়ল নটিলাস। স্য়েজ যোজক 
কোন বাধা স্থষ্টি করতে পারল না তার পথে । 

নটিলাস তখন গ্রীসের সমুদ্রে ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল । একদিন 
হঠাৎ পাঁশের জানাল! দিয়ে তাকিয়ে দেখি একজন ডূবুরি সাতার কাটছে 
আর মাঝে মাঝে জলের উপর ভেসে উঠছে নিঃশ্বাস নেবার জগ্য । তারপর 
আবার নেমে আসছিল জানলার কাছে। 

ক্যাপ্টেন নেমো সেই ঘরেই ছিলেন। ডুবুবিটি জানলার কাছে আসতেই 
নেমে! হাত দিয়ে কি ইঙ্গিত করলেন। উত্তরে লোকটি হাত নেড়ে উপক্কে 
উঠে গেল আর ফিরে এল না। 
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ক্যাপ্টেন নেমো৷ বললেন, ভয় পাবেন না। লোকটি হলে ঘাটাপান 
অন্তরীপের নিকোলাস । আশেপাশের সব দ্বীপই ওর চেনা । ওর মত সাহসী 
ডুবুরি আর নেই বললেই চলে । 

এই বলে ঘরের একদিকে গিয়ে মস্ত বড় লোহার সিন্দুকের তালা 
খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। দেখলাম, সিন্দুকের ভিতরে রাশি রাশি সোনার 
ডেল! সাজানো রয়েছে । ভেবে পেলাম না এত সোনা কোথা থেকে পেলেন 
এবং তা দিযে কীই বা করবেন তিনি । 

কোন কথা না বলে নীরবে দাড়িয়ে দেখতে লাগলাম । সোনার ডেলাগুলো 
একট একট করে একটা! বাক বোঝাই করে রাখলেন । বাকুটা! ভরে গেলে 
উপরে গ্রীক হরফে কার ঠিকানা লিখলেন। তারপর হাতল ঘুরি:য ঘণ্টার 
আওয়াজ করলেন । সঙ্গে সঙ্গে চারজন অন্ুুচর এসে বাঁকসটা বার করে নিযে 
গেল ঘর থেকে । এম প্র কপিকল দিয়ে বাকুটাকে সিডি বেষে উপরে 
তোলার শন্দ শুনতে পেলাম । 

কাজ সেরে আমাকে রাত্রির মত বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 

আমিও আমার ঘরে ফিরে এলাম । সব ব্যাপারটা! রহস্তময় ঠেকল 
আমার কাছে । আমি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম । অনেক রাত পর্যন্ত 
জেগে রইলাম । 

একসময় বুঝলাম নটিলাস জলের উপর ভেসে উঠল । সঙ্গে জঙ্গে প্র্যাট- 
ফরমে অনেক লোকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম । 

প্রায় ছুঘণ্টা পরে প্লাটফরমে নৌকো! টেনে তোলার শব্দ হলো। বুঝলাম 
সোনার বাঝুট। ঠিক ঠিকানায় পৌছে গেছে । বুঝতে পারলাম না৷ এত সোনা 
কোথাযু কোন ঠিকানায় পাঠীলেন নেমো। 

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ৷ সকালে ঘুম থেকে উঠে 
দেখি গ্রীসের উপকূল পিছনে ফেলে চলে এসেছে আমাদের জাহাজ । 
_ ভূমধাসাগরটা যেভাবে ক্রতগতিতে পেরিয়ে এসেছে নিটিলাস' তাতে 
বুঝলাম এ অঞ্চলটা৷ পছন্দ করেন না নেমো কোন কারণে। শুধু সিসিলির 
কাছে ডুবোপাহাড়ের ভে জাহাজের গতিবেগটা কিছু কম করা হয়েছিল৷ 
তারপর জিব্রাপ্টার প্রণালীতে পড়লে আবার বাডিষে দেওয়া হয় গতিবেগ । 

পথে একবার চকিতে হারকিউলিসের মন্দিরটা দেখতে পেলাম। তার- 
পরই আমরা৷ আতলাস্তিক মহামাগরে পৌঁছলাম । 

টোয়েন্টি-_২০ 


৩১৮ কিশোর ক্লাসিকস 
৬৩ 


মাত্র আটচল্িণ ঘণ্টায় ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আতলান্তিক মহাসাগরে 
পড়ে 'নটিলাস'। পরে সে চলতে থাকে ইস্পাহানের উপকূল ধরে জলের 
তলা দিয়ে । 

এমন সময় পালাবার এক পরিকল্পনা করল নেডল্যাণ্ড। “নটিলাসে' 
থাকতে আমাদের কোন অন্ুুবিধা হচ্ছিল না। সখ স্বাচ্ছন্দোর কোন অভাবই 
ছিল না। তবু বন্দীদশায় বেনী দিন ভাল লাগে না। হাই নেডের কথায় 
রাজী না হয়ে পারিনি । 

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হযুনি ক'দিন। নেড ঠিক বলেছে আজই 
বাত ন'টার সময় নটিলাসের এক নে'কো নিয়ে তাতে করে পালাব। 

ভাবল।ম ষাবার অ:গে শেষবারের মত একবার দেখা করে যাওয়া উচিত 
রহস্যময় মানুষ ক্যাপ্টেন নেখোর সঙ্গে । তাই বাত প্রা আটটার সময় 
নেমোর ঘরের কাছে শিষে দাডলাম। ভিতর থেকে কোন শব্দ পেলাম না। 
সাহস করে বাইরে থেকে একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল । দেখলাম 
চারদিকের দেওয়ালে নান! দেশের সেই সব নেতাদের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে 
ধারা স্বদেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। পোল্যাণ্চের বীর নেতা 
কোসকিউদ্কু, আয়ারল্যাণ্ডের ড্যানিয়েল ও করেল, আমেরিকার জর্জ 
ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন আর জন ত্রাউন। 

তবে কি ক্যাপ্টেন নেমো কোন নির্ধাতিত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা 
বিপ্লবের নেতা ? 

এই কথা ভাবতে ভাবতে ম্ময হযে পড়েছিলাম আমি । হঠাৎ ঘড়িতে 
ঢং ঢং করে আটটা বাজতে মনে পড়ল এ ঘরে আসলে এসেছি আমি দিক- 
নির্ণয়ের যন্ত্র দেখে আমাদের গতিপথ ঠিক করে নিতে। 

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এসে নাবকের পোশাকে সজ্জিত করে 
নিলাম নিজেকে । নটিলাসের এঞ্জিনের মু শব্দ ছাড়া আর কোন সাডাশব্দ 
ছিল না। পাছে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে বুকের ভিতরট! 
কাপছিল আমার । 

ন'টার কিছু আগে একটা ছোট ধান্ধকা খেয়ে বুঝলাম নটিলাস সমুদ্রের 
গভীরে নেমে যাচ্ছে । তাহলে কি আমাদের পালানো হবে না? জাহাজ 
জলের উপরে না থাকলে ত আমাদের পালানো সম্ভব নযু। 
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এমন সময় ঘরের দরজা খুলে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 
বললেন, এই যে প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলাম। ইস্পাহানের ইতিহাস 
আপনি জানেন ? 

আমি বললাম, যতসামান্য । 

এপ পর ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসে ঈম্পাহানের জাতীয় 
সংগ্রামের কাহিনী বলতে শুক করলেন তিনি । বললেন ফরামী দেশের রাজা 
টত্রশ লুই-এর আদেশে তেইণটা ফরাসী যুদ্ধ গ্রাহাজ কতকগুলো ইস্পাহানি 
জাহাজ সোনারূপোযু ভতি খে পাহারা দিয়ে নিষে চলল কাছিজের 
দিকে। ফরামীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার সামর্থা না থাকায় সা্ধ করতে বাধ্য 
হয় তারা। এদিকে খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী কাটিজ অবরোধ করে 
বসল । পথ না পেয়ে ফর।মী সেনাধাক্গ আর ইস্পাহানি আধনাযুক দোনাভত্তি 
জাহাজগুলো নিঘে চললেন ভিগো উপসাগরে । কিন্ত উপকূলে মল খালাস 
করতে দেরি তয়ে য'ত্যায় ইপরেজ বাহিনী সেখানে গিয়ে আক্রমণ করল 
তাদের । ঘোর যুদ্ধ বাধল দুপক্ষে। সমুদ্রের শীল জল লাল হয়ে গেল। 
ফরাসী সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন জয়ের কৌন আশা নেই তখন কামান দেখে 
সোনাভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো। জলে ডুবিয়ে দিলেন তিনি । শক্রর 
হাতে তুলে না দিয়ে সব সম্পদ জলে ডুবিষে দেওয়া ভাল । 

আমি বুঝতে পারলাম না, নেশো এ সময় আমাকে এ কাহিনী শোনালেন 
কেন। 

কাহিনী শেষ করে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, মসিষে আরোনা, নটিলম 
এখন সেই ভিগো উপসাগরে নেমে পড়েছে। 

এই বলে তিনি উঠে দাড়িয়ে একটা জানলার পাশে আমাকে নিযে 
গিয়ে দেখালেন ডঁবুরির পোশাকপরা নটিলাসের নাবিকরা সমুদ্রের তলায় 
বলি খুঁড়ে অজস্র জাহাজের ধ্বংসাবশেবের মাঝে ভাঙ্গাচোরা অনেক বাক্স 
উদ্ধার করছে। সে বাক্সগুলো রাশি রাশি সোনার ডেলাযু ভরা ছিল। সেই 
পব সোনাগুলো বড় বড় সিন্দুকে বোঝাই করছিল নাবিকরা। ইস্পাহানি 
মোহর আর কত সব মুলাবান পাথরের উজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে । 
_ ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে একসময় বললেন, এবার বুঝলেন ত কিভাবে 
আমি এত এশ্বর্ষের অধিকারী হয়েছি । 

আমি বললাম, কিন্তু এত এশ্বর্য তকোন কাজে লাগছে না। নষ্ট হস্ছে 


শুধু শুধু । 
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তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন আমি এই সব সম্পদ উদ্ধার 
করছি নিজের ভোগের জন্য ? এই সব সম্পদের সদ্ধবহার করছি না কে বলল 
আপনাকে ? আমি কি খবর বাঁখি না পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ লাঞ্ছিত ও 
নিপীড়িত হচ্ছে ? 

এই বলে থেমে গেলেন তিনি । 

বুঝলাম মানবজাতির দুঃখে প্রাণ কাদে ক্যাপ্টেন নেমোর। নিপীড়িত 
নির্যাতিত দীন দরিদ্র মানবজীতির জন্য তীর এই সব সম্পদ ব্যয় হয়। 
বুঝতে পারলাম ক্রীট দ্বীপের পাশ দিযে যাবার সময় কাদের উদ্দেশ্যে সোনা- 
ভরা সিন্দুক পাঠিয়ে দেন তিনি । 

পরের দিন ছিল উনিশে ফেব্রুয়ারি । জকীলবেলায়ু একসময় ব্যস্ত হয়ে 
আমার ঘরে ঢুকল নেডল্যাণ্ড। তার চোখেমুখে ছিল হতাশার ছবি। 

নেড এসেই বলল, ঠিক ওই সময়টাতেই নটিলাস জলের তলায় নামল। 
আমাদের পালানো হলো না। 

যাবার আগে নেড বলে গেল, ঠিক আছে, পরের বারে ঠিক পালাব। 
সুযোগ বুঝলে আজ রাতেই পালাব। 

নেড বলল, নটিলাম এখন কোন দিকে যাচ্ছে জান ? 

আমি বললাম; না, দুপুরে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জেনে নেব । 

নেড এবার কেনসাইনের খোজে চলে গেল । 

কিন্তু সেদিন আর পালাবার কথা ভাবতে পারল না নেড। আশপাশে 
কোথাও ভাঙ্গ। দেখতে পাওয়া! গেল না। তার উপর আকাশে মেঘের আনা- 
গোনা শুরু হয়ে গেল । 

রাত্রি এগারোটার সময হঠাৎ কাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হযে গেল 
আমার । আমাকে দেখেই বললেন, মসিয়ে আরো না, রাত্রিবেলায় আপনি 
ত কখনে। সমুদ্রের নিচে নামেননি। চলুন না একটু ঘুরে আসা যাঁক। তবে 
আগেই বলে রাখছি অনেকটা পথ হাটতে হবে এবং একটা পাহাড়ের চুড়োষ 
উঠতে হবে। 

নেমোর কথায় আমার আগ্রহ আর কৌতুহল দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। 
ডুবুরির পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম। দেখলাম নেমো লোহার আংটা 
লাগানো! লাঠি নিলেন সঙ্গে । কোন বৈদ্যুতিক লাঠি নিলেন না সঙ্গে । কোন 
অনুচরও সঙ্গে নিলেন ন|। 

আমরা! যধন সমুদ্রের তলায় নেমে পড়লাম তখন রাত বারোটা বাজে । 
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দূরে একটা লাল আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা । শ্যাওলায় 
প1 পিছলে যাচ্ছিল, তাই লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিচ্ছিলাম । 

বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম যে লাল আলোটা লক্ষা করে 
যাচ্ছিলাম আমরা সেই আলো টা ছিল একটা পাহাড়ের চোয়। 

অনেকক্ষণ যাবার পর পাহাডটার পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা । 
সেখানে নানা বকমের গাছপালার ঘন অরন্া। পাইনগাছের জঙ্গল চলে 
গেছে সারবদ্ধভাবে ৷ কিন্তু কোন গাছে কোন সবুজ পাতা নে । পাতাগুলো 
সব পচে গেছে । কালো কঙ্কালসার গাছগ্তলো দাড়িয়ে আছে ভূতের মত। 

এখানকার উচুনিচু পার্তাময় পথ সব চেনা ক্যাপ্টেন নেমোব। 
পাহাড়ের চুড়ায় উঠে দেখলাম সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য 
প্রাসাদ আর মন্দিরের ভগ্রস্তপ। বুঝতে পারলাম এসব কোন যুগের কোন 
দেশের মানুষের কী্ি। সভাতাগর্বা এই সব বিশাল প্রাসাদ আর উন্নত 
জনপদ কতকাল আগে কিভাবে বিলীন হয়ে যায় সমূত্রগর্ভে তার কিছুই 
বুঝতে পারলাম না আমি । 

এবার আমি দেখতে পেলাম সেই লাল আলোর উৎসট1। দেখলাম একটা 
পাহাড়ের মুখ থেকে আগ্গন বার হচ্ছে। আসলে ওটা আগ্রেয়গিরি। তার 
মুখ দিয়ে গলস্ত লাভার লাল শ্রে'ত বেরিয়ে আসছে। অক্সিজেন না থাকায় 
আগুনে কোন শিখ! নেই। সহসা একসময় একটা খড়িমাটি দিয়ে পাথরের 
উপর নেমে লিখলেন 'আটলান্টিস” । 

মূহুর্তে স্ব কিছু স্পষ্ট হযে উঠল আমার কাছে। বুঝলাম এ হলো 
প্লেতোর সেই আটল'টিস নগরী যার অধিবাসীরা ছিল শৌর্ষে বীর্ষে উন্নত, 
বারা একদিন প্রাচীন আ্ীকদেবু বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এক ঘোর যুদ্ধে। কোন 
এক রাতে এক ভযুস্কর ভূমিকম্পের মহাপ্রলয়ে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেল সব 
বীতি। | | 

প্রায় পীচঘণ্টা সেখ।নে থাকার পর ক্লান্ত দেহে যখন নটিলাসে ফিরে এলাম 
তখন আলো ফুটে উঠেছে পৃবদিকে। 


১ 


সারাগোসা সাগর পার হয়ে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে তুহিনমেরুর দিকে ছুটে 
যেতে লাগল নটিলাস। ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি চারদিকে শুধু 
বরফের প্রাচীর । জলের উপর বরফের বড় বড় চাঙ্গড় ভেসে বেড়াচ্ছে। 
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অন্য কেউ হলে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরত। কিন্তু ক্যাপ্টেন 
নেম দমবার বা কোন অবস্থাতেই হার মানার পাত্র নন। খুঁজে খুঁজে একটা 
সরু পথ বার করে তারই মধ্য দিয়ে কৌশলে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে 
লীগলেন। বৈদ্যুতিক চুল্লী জ্বালিয়ে জাহাজের ভিতরটাকে গরম রাখার 
ব্যবস্থা হলো। 

১৬ই মার্চ তাবিখে আমরা তুষ।ব প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অনেক পথ পার 
হয়ে কুমের বলয় অতিক্রম করলাম । কিন্তু ১৮ই ম্চ এগোবার সব পথ বন্ধ 
হয়ে গেল একেবারে । 

কিন্ত তাতে কোনরকম বিচলিত ন1 হয়ে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, বরফের 
বাধা কোন বাধাই নয় । আমর। যাব বরফের তলা দিয়ে । আমাদের জলের 
তলায় নামতে হবে নশো ফুট । কিন্ত জলের তলায় কতদিন থাকতে হবে জানি 
না। সেখানে ওঠার পথ যদি না (পাই তাহলে শ্বাসরোধ হযে মরতে হাবে। 

নাবিকরা কুড,ল দিয়ে বরফ কেটে কেটে এবটু একটু করে শিচে নামাতে 
লাগাল জাহাজটাকে। 

ধীরে ধীরে নশো ফুট নয, প্রায় আডাই হাজার ফুট নিচে নেমে গেল 
নটিলাস। অবশ্য নশো ফুট নিচেই জল পাওয়া গিয়েছিল । 

উনিশে মার্চ অর্থাৎ পরের দিন জাহাজ একবার উপরে ওঠার চেষ্টা করতে 
লাগল । কোথায় যে খোলা সমুদ্রে ভাসতে পারবে তার খে।জ করতে লাগল । 
পরদিন সকালেই ক্যাপ্টেন নেমো খবর দিলেন, খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি 
আমরা । 

প্লযাটফরমে উঠে দেখলাম সত্যিই খোলা সমৃদ্র। তবে বরফের চাঙড 
ছড়িয়ে আছে চারপাশে । মেরু প্রদেশের শান্তু নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে 
যাঁন্ডে নটিলাস। আকাশে পাখি উড়ে বেড়াষ্চিল। জলে খেলা করে 
বেড়াচ্ছিল অসংখ্য মাছের বাক । 

মাইল দশ দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা । সেই দ্বীপের 
দিকে এগিয়ে ফাবার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কিন্তু খন কুয়াশা 
থাকায় পরদিন ছুপুর বারোটার সময় সেই দ্বীপে গিয়ে উদলাম আমরা । 

আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে প্রথমে নামতে বললাম । বললাম, এ দ্বীপে 
প্রথম পা দেবার গৌরব আপনার । 

ক্যাপ্টেন নেমো৷ বললেনঃ এটা দক্ষিণ মেরু । 


টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আগার দি মী ৩২৩ 


তার দূরবীনটা নিষে দিগন্তে তাকিয়ে দেখলাম, সূর্ধকে আধখানা ফালির 
মত দেখাচ্ছে । 

২২শে মা শুরু হলো! আমাদের ফেরার প'ল!। জলাধাবগুলো সব জলে 
ভতি করে জলের তলাযু আবার ডুব দিল নটিলাস। একবার একটা হিমশেল 
উল্টে যাবার সময় নটিলাসকে চাপা দেয় । কাৎ হয়ে ধরুফের উপর পড়ে ষাযু 
নটিলাস। হিমশৈলটা ধীরে ধীরে উঠতে থাকে আব সেই সঙ্গে নটিলাসও 
উঠতে থাকে । 

সেই বরফের পাহাড়টা থেকে নটিলাস মুক্ত হলেও সমিনে পিছনে মব পথ 
বন্ধ হয়ে গেল তার বরফের প্রাচীরে । এমনকি ক্াপ্টেন নেমোও চিন্তিত 
হয়ে পড়লেন । বললেন আটচল্িশ ঘণ্টার মধো মন্ত হতে না পারলে সব 
সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবে । শ্বাপকষ্টে মরতে হবে | | 

খন সবাহ বুড্ল নিয়ে বরফ সর!তে লাগল । মোট সাত হাজার ঘন 
গজ বরফ সরাতে হবে। কিন্তু তাঁর জন্থা পাঁচ দিন সময় লাগবে । কিন্ু তদিনের 
বেশি থাকতে পাবুব না আমরা বাতাসের অভাবে । 

ক্যাপ্টেন নেমো 'তখন জাহাজের বড় বড চুল্লীতে গ্রচুব জল গরম করে 
সেই জল চারদিকের বরফের গ্রাচীবগুলোতে ছড়িয়ে দিতে বললেন । বরফ 
গলতে লাগল । বে শ্বাসকষ্ট হতে লাগল আমাদের । 

ছয়দিন পর বরফের স্তর কাটিয়ে বেগে নিচে ডুব দিয়ে উত্তর দিকে ছুটে 
যেতে লাগল নটিলাস। বরফের বিশ ফুট নিচ দিয়ে যাস্িল। শ্বাসকষ্টে 
মুছিত হয়ে পড়লাম আমি । নেড আর কোঁনসাইন অক্সিজেনের টিউবের 
শেষ বা্তাসটুকু ধরেছিল আমার নাকের কাছে। 

হটাৎ একসময় পিছন দিকটা হেলিয়ে মাথাটা উপর দিক করে গ্রচণ্ড 
বেগে বরফের ছাদে ধাক্কা খায় নটিলাম। তারপর একটু নিচে নেমে আবার 
একবার জোর ধাকা মারল নটিলাস। সঙ্গে সঙ্গে বরফের ছাদ ভেদ করে মুক্ত 
হয়ে বেরিয়ে এল নটিলাস আর জঙ্গে সঙ্গে হু হু বেগে চারদিক থেকে ছুটে 
আসতে লাগল মুক্ত হাওয়া । 

উত্বমাশা অন্তরীপ থেকে আমাজান পর্যন্ত ছুটে এসেছে নটিলাস। কিন্তু 
আমেরিকার উপকূলভাগটাকে ইচ্চা করে এডিয়ে গেছে সে। 

২০শে এপ্রিল বাহামার কাছ দিয়ে সাতশো ফাদম জলের তল দিয়ে 
যাচ্ছিল নটিলাস। তার বৈছাতিক আলোর ছটায় স্বচ্ছ ও আলোময় হয়ে 
উঠেছিল সমুদ্রের কালো! জল। 


৩২৪ কিশোর ক্লাসিকস 


একসময় নেডল্যাণ্ড আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা জানালার ধাবে। 
বলল, দেখুন কী ভীষণ জানোয়ার । 

দেখলাম সে জানোয়ার সত্যিই বড় ভীষণ। বূপকথার সেই ড্রাগন যার 
আঁকাবট। বিশ ফুট লম্বা আর যার মাথা থেকে আটটা সাপের মত হাত 
বেরিয়েছে। সবুজ চোখ ছুট জ্বলছিল আগুনের মত। তার মুখটা খুলছিল 
আর ব্্ধ হচ্ছিল। তাঁর ধাবাল দীত্তগুলোর মাঝে জিভটা লকলক করাছল। 

তীব্র বেগে ছুটে এসে তার আটটা হাত দিয়ে নটিলাসের পুরু কাচের 
জানালার ওধারে থেমে পড়ল । হাতগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে ধরতে চাইল 
নটিলাসের বাস্তব কঠিন দেহটাকে । 

ক্রমে এই ধরনের আরো কতকগুলো অক্টোপাশ এসে জড়ো হলো । তার! 
শুঁড়ের মত সেই নরম হাত্গুলো দিষে জীহাজের চাকাগ্চলে!কে পেঁচিয়ে ধরে 
বন্ধ করে দিল। 

থর থর করে একবার কেঁপে উঠে নিশ্চল হয়ে দাডিযে পড়ল নটিলাস। 

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন এখন ওদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে হবে 
আমাদের । 

আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে বললাম, সেকি হাতাহাতি ? 

নেমো বললেন, হ্যা হাতাহাতি । ওদের শু'ড়ে চাক। বন্ধ ঠায় গেছে। 
ওদের গা খুব গরম বলে গুলিতে কোন কাজ হবে না। কারণ আহার গুলি 
শক্ত জিনিসে ধাক। ন। খেলে ফাটবে না । 

নেডল্যাণ্ড হারপুন নিযে তৈরী হলো। 

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে একজন নাবিক নটিলাসের বাইরের দরজাটা খুলে 
দিল। নটিলাস তখন জলের উপর ভেসে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে একটা অক্টোপাশ 
তার একটা শু ড ঢুকিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন নেমো৷ কুড়লের এক দায়ে দৃখণ্ড করে 
দিলেন শু'ড়টাকে। কিন্তু আর একটা শু'ড় দিয়ে অক্টোপাশটা৷ একজন 
নাবিককে সাতপাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাচকা টানে শূন্যে তুলে নিল । 

আমরা সবাই মিলে তখল কুড়ল চালিয়ে অক্টেপাপটার সাতটা শু'ড় 
কেটে দিলাম। তবু সে একটা শু'ড় দিয়েই নাবিকটাকে জড়িয়ে ধরে বইল। 
ক্যাপ্টেন নেমো তখন তার দিকে কুড়ল নিয়ে ছুটে যেতে ভার মুখ থেকে 
ঘন কালো রঙের এক তরল পদার্থ উগরে দিল । আর তার ফলে আমাদের 
চোখগুলো অন্ধ হয়ে আসতে লাগল । 


টোয়েটি থাউজ্যাণ্ড লীগ আগার দি সী ৩২৫ 


কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরে পেয়ে দেখলাম অক্টোপাঁশটা৷ জলের 'লায় 
পালিয়ে গেছে আর নাবিকটিরও চিহ্ন নেই। 

এরপর আমরা দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়,ল দিয়ে অক্টপাশগুলোর শুড় 
কাটতে লাগলাম। তাদের বক্ত আর উগরানো কালির শত বয়ে যেতে লাগল 
জাহাজের প্রযাটফরমটায় । 

একবার একটা অগ্রোপাশের একটা শু নেডল্যাগডকে জড়িয়ে ধরলে 
সে শুটাকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলেন নেমো। নেড তখন তার হারবুন 
বলিয়ে দেয় অক্টোপাশটার বুকে। 

অবশেষে আবান্তে আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রের গভীরে ঢুকে পড়ল 
অক্টোপাশঞ্চলো । পনের মিনিউ ধরে সেই সব অক্টোপাশগুলোর সঙ্গে যে যুদ্ধ 
আমাদের হয়োছিল সে যুদ্ধের কথা আমি উলব না কখনো । 

এরই মধো আমেরিকার মীমানা ছাড়িয়ে এসে ইউরোপের উপকুল ধরে 
যেনে শুরু করেছে নটিলাস । নটিলাম কখনো জলের উপর দিয়ে বায়। 
আবার কখনো বাঁড়ুব দিয়ে জলের তলা দিয়ে যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত । 

১লা। জুন হারিখে নটিলঃম যখন জলের উপর দিয়ে ভেসে চলছিল তখন 
হঠাৎ মেঘের গরজনের মত এক শব্দ শুনে চমকে উঠি আমরা । মেঘের মত 
গঙ্জন। অথচ আকাশে মেঘ নেই। 

নেডলাওড বলল, কামানের গর্জন । 

দুরে একটা জাহাজ দেখা গেল। যুদ্ধজাহাজ বলেই মনে হলো? কিন্তু 
কোন দেশের জাহাজ তা বোঝা গেল না। 

কিন্তু জাহাজটা ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল কামান দাগতে দাগতে। 
বুলাম নটিলাসই ওদের একমাত্র লক্ষ্য । শুধু আব্রাহাম লিঙ্কনের ক্যাপ্টেন 
ক্যারাগুতে নন, আজ প্রায় পৃবীর সব যুদ্ধজাহাজই বুঝি বা অস্ভুত 
ডুবোজাহাজ নটিলাপের অস্তিত্রে কথা জেনে গেছে। তাকে হয়ত তারা 
সবাই খুজছে। 

কিন্তু কামানের গোলাগুলোর একটাও এখনো নটিলাসের গাষে লাগেনি । 
, লাগলেও কৌন ফল হল হত না তাতে। 

নেড চিৎকার করে আমাকে বলল, আম্মন। এই সুযোগে আমাদের 
পালাতেই হবে । 


এই বলে সে রুমাল বার করে সেই যুদ্ধজাহাজট।কে সংকেত জানাবার 


৩২৬ কিশোর ক্লাসিকঙ্‌ 


উপক্রম করতেই এক ধাক্কায় তাকে প্র্যাফরমের উপর ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন 
নেমো। 

নেডের কাধে একট! ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে বলে উঠলেন, তুমি কি 
চাও নটিলাসের খড়া নিয়ে এ জাহাজটাকে গেঁথে ফেলার আগে তোমাকেও 
তাই করি ? 

এই বলে নেডকে ছেড়ে দিযে নটিলাসের উপর একটি কালো পতাকা 
উড়িয়ে দিলেন । তারপর, আমাদের বললেন, আপনি আপনার সঙ্গীদের 
নিযে যান । 

আমি যাবার আগে বললাম, আপনি কি জাহাজট।কে আক্রমণ করবেন ? 

আক্রমণ নয় ৷ ওকে ডুবিয়ে দেব । 

নানা তা করবেন না! 

হ্যা তা করবই । অ!পনার কোন মতামত চাই না এ বিষষে। 

আমি আমার ঘরে চলে এলাম । যুদ্ধজাহাজ তখন সামনে গোলাবর্ষণ 
করে চলেছে । নেমো গঞ্জন করে বলছেন, যতই কামান দাগে নটিলাসের 
খড়গ তুমি এডাতে পারবে না। 

প্রথমে নটিল'স তার গতিবেগ বাণ্ডিয়ে দিয়ে সবে গেল যুদ্ধজাহাজটার 
দিকে। তারপর ডুব দিল জলের ভিতরে । বুঝলাম রাতের অন্ধকারে জলের 
তলা থেকে জাহাজটাকে তার খর দিয়ে এ ফৌড় ও ফৌোড করে দেবে 
নটিলাস। 

এতদিন নেডের কথায় তেমন আমল দিউনি । কিন্তু আজ মনে হলো, 
আর থাকব না এখানে । এই উদ্মাদ জাহাজটা। থেকে পালাতেই হবে। 

সহসা প্রচণ্ড হয়ে উঠল নটিলাসের গন্তিবেগ । একটা জোর ধাক্কা খেল 
কিসে। কেপে উঠল গোট। জাহাজট]। 

নেমোর ঘরের পাশে ছুটে গেলাম । দেখলাম জ।লালার ধারে একা একা 
গম্তীরভাবে দীড়িয়ে আছে নেমো। দেখছেন কিভাবে অতবড যুদ্ধজাহাজট। 
ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে। 

প্রথমে জল ঢুকতে লাগল জাহাজের পাটাতন। 'তারপর একটা প্রবল 
বিক্ফোরণে গোটা পাটা'তনট1 ফেটে চেঁচির হয়ে উড়ে গেল। এক নিমেষে 
অতল জলে তলিয়ে গেল বিধ্বস্ত জাহাজট]। 

সব কিছু লক্ষ্য করার পর নিজের ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো৷ এক বীরপুরুষের 
ছবির নিচে ছু বাহু প্রসারিত করে নতজানু হয়েবসে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো )' 
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এর পর কুড়ি দিন ধরে শুধু পাগলের মত দ্ুটে চলল নটিলাপ। প্রচ গু 
বেগে কোথায় যেন পালাচ্ছে সে। কখনো। জলের উপর দিযে কখনে। ডুবে 
ডুবে জলের লায় দিয়ে ছুটে চলেছে সে। মুহুর্তের জন্যও হ্বাস হয় না এই 
গিবেগের | 

এই কুড়ি দিনের মধ্যে একটি রাতের জন্যও দেখ পাইনি ক্যাপ্টেন 
নেমের। শুধু বাত্রিবেলায় তার ঘরে অর্গান বাজানোর শব্দ শুনতে পাঁওয়। 
যেত। 

তার অর্গানের সেই বাজনা শুনে আমার মনে হলো যুদ্ধজাহাজট 
ডোবানোর পর থেকে যেন বিবেকের দংশন অনুভব করছেন কাপ্টেন নেমো। 
আ.পাতনিষ্ঠ,র 'এই মানুষটার কোন গোপন অন্থর!লে লুকিয়ে আছে যেন 
একটা চাপা বেদনা আর সেন্ট বেদনা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে রোজ রাতে 
অর্গানের স্তরের প্রক্িটি সঞ্চরণ মুছন!য়। 

সেই বান্ছেত নেড আমাদের পালাবার বাবস্তা করল । বলুল* আজ চাদ 
উঠবে সাড়ে দশটার সময় । "তার আগে অন্ধকার থকে থকতে পালাতে 
হবে। 

তখন নটিলাস যাচ্ছে ক্ব্যা্ডিনেভিযার উপকূল ধরে । সারাদিন আমি 
নটিল।সের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশ।লায় ঘুরে বেড়ালাম শেষবারের মত। নেমোব 
জন্য সন্তিই অন্তরে একটা বাথা অনুভব করছিলাম আমি: তাকে ছেড়ে 
যেতে মন চাইছিল না। তবু যেতেই হবে। এভাবে জীবনকে ক্ষষ করে 
কোন লাভ নেই । 

অন্ধকারে পা টিপে টিপে নেমোর ঘরের পাশ দিয়ে লাইব্রেরি ঘরের মধ্য 
দিয়ে বেরিয়ে সিডি বেয়ে প্রাটফরমে উঠে পড়লাম । পাশেই নৌকোতে 
আগে হতে বসে ছিল নেড আর কোনসাইন । 

নেড হাল ধরল আর কোনসাইন নৌকোবু বাধন খুলে দিল । 

হঠাৎ জাহাজের ভিতর থেকে “মেলম্্রম মেলস্রম” বলে চিৎকার করে 
উঠল কারা। ভয়ে কেঁপে উঠল আমার বুকটা । তবে কি নরওয়ের সেই ভীষণ 
ঘৃণিপাকে এসে পড়লাম যাতে একবার পড়লে বড় বড় জাহাজ বাচতে 
পারে না। 

কিন্তু আর কিছু ভাবার আগেই একটা ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল 


৩২৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


আমাদের নৌকোটা। সেই সময একটা লোহার ফেমে জোরে আঘাত পেষে 
জ্ঞীন হারিয়ে ফেললাম আমি । 

জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুলে দেখলাম নরওয়ের উপকূলে এক জেলের 
ঘরে শুয়ে আছি। ন্ডে আর কোনসাইন আমার উপর ঝুঁকে বসে আছে । 

লোফোডেন দ্বীপের এই জেলের বাড়িতে ফরাসীগামী কোন এক 
জাহাজের জন্য ছ মাস কাটাতে হয় আমাদের । এখানে বসেই দশমীম ধরে 
লাভ করা আমার সব অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলি আমি । নটিলাসের কথা 
জীবনে কখনো ভুলতে পারব না৷ আমি। 

নটিলাসের কথা বারবার মনে পড়ে আমার । আর তা মনে পাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রশ্ন জাগে অনেকগুলো । নটিলাস কি সেদিন ঘুণিপাক থেকে বেরিয়ে 
আসতে পেরেছে ? এখনো কি বেঁচে আছেন ক্যাপ্টেন নেমো৷ * 'এক মিথো 
ঘ্ণা আর প্রতিহিংসাকে কি আজও তিনি পুষে রেখে দিয়েছেন উর অন্তরে ? 

এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি কোনদিনই পাব না। এর উত্তর কেউ দিন্ডে 
পারবে না আমায়। 

আমি শুধু বাইরে ভীষণ ও অস্তরে শুদ্ধ সুন্দর সেই মানুষটির জন্ প্রার্থন। 
করে যেতে পারি। তার জন্ত আর কিছুই করতে পারি না আমি। 
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সেদিনকা'র ঘটনাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে । সব কিছু চোখের 
সামনে ভামছে। সেই বুড়ো লোকটা খোড়াতে খোঁড়াতে আমাদের সরাই- 
খানার সামনে এসে থামল । তার পিছনে ছিল টেলায় চাপানো একটা 
জাহাজী সিন্দুক । বুড়ো হলেও লোকটা যেমন বলিষ্ঠ ঠিক তেমনি নেজী। 
তার এলোমেলো চুলগুলো কাধের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ময়ূণা নীল 
কোটটার উপর। হাতছুটো খসখসে । দ্ার গালে ছিল একট! বড় কাটা 
লগ। এক নজরেই চোখে পড়ে । হযূত কোন লড়াইয়ে 'চলোয়ারের আঘাতে 
কেটে গিয়েছিল সব মিলিয়ে তার গোটা চেহারা ও বেশভূঘায় ছিল একটা 
নোংরা ভ'ব। 

বেশ মনে আছে আমার, লোকটা শিষ দিতে দিতে সরাইখানায় ঢুকে 
চারদিকে চোখ বুলিয়ে সেই পুরনো! গানটা গাইতে লাগল । এ গানটা সে 
পরে প্রায় গাইত। 

মরা মানুষের সিন্দুক $ পনেরট। মানুষ দেখ 
তর মধ্যে হো হো হো এক বোতল রাম। 

কর গলাটা কাপা কাপা আর বেশ জোরাল। 

বুডোটার হাতে ছিল একটা লাঠি। সেই লাঠি দিযে সে দরজায় ঠক ঠক 
এব করল । সরাইখানার মালিক আমার বাবা আসতেই চড় গলায় গুকুম 
করল, এক গেলাস বাম । 

“এক গেলাম রাম এনে দিলে চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে মদটুকু পান করতে 
লাগল । 

তারপর মে এক সময় চোখ তুলে সরাইখানার সাইনবোউটা দেখে নিয়ে 
বাবাকে বলল, তোমার সরাইখানাটায় বসে বসে মদ খাবারও বাবস্থা আছে। 
তা বন্ধু, লোক টোক আসে ত? 

বাবা বললেন, খুব কমই আসে। 

তা শুনে বুড়োটা বলল, থাক, তাহলে আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি । 

এই বলে সে ঠেলাওয়ালাকে জিনিষপত্র তুলে নিয়ে আসতে বলল। 
বলল, এখানে দিনকতক আমি থাকব। আমাকে তোমরা ক্যাপ্টেন বলে 
ভাবতে পার। 

এর পর সে কয়েকটা ব্বর্ণমদ্রা! ঘরের দরজার দিকে ছু'ড়ে দিয়ে মেজাজের 
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সঙ্গে বলল, এই নাও। ফুরিয়ে গেলে আমায় বলবে । একটু বাম, বেকন 
আর কয়েকটা ডিম-আর কোন ঝামেলা নেই আমার । 

লোকটার নোংরা জামাকাপড় দেখে আমার ত মনে হলো না ও কখনো 
ক্যাপ্টেন ছিল। হয়ত বা সারেও. বা মেট ছিল। 

ঠেলাওয়ু।লার কাছ থেকে শুনলাম, গতকাল সকালের ডাকগাডিতে এসে 
বেল জর্জ সরাইখানায় উঠেছিল প্রথমে । পরে আমাদের সরাইখাঁনা 
এাভমিরাল বেনবোব নাম শোনে। আমাদের সরাইখানাট। সমুদ্রের ধারে 
নিজন জায়গায় বলে সে চলে আমে এখানে । এ ছাড়া সেদিন তার সম্বন্ধে 
আর কোন কথা জানতে পারিনি আমর] । 

লোকটা সব সম একা একা থাকতে ভালবাসত। সারাদিন সে একা 
ঘুরে বেড়াত আমাদের সরাইখান।র চারপাশে । মাঝে মাঝে একটা দূরবীন 
হাতে নিয়ে ছোট ছোট পাহাডগুলোর মাথায় উঠত । আর সন্ধ্যে হলেই 
বসার ঘরে আগুনের পাবে একটা চেয়ারে বসে এক চুমুক এক চুমুক করে 
বাম বা খুব কড়া মদ খেত অল্প কিছু জল মিশিঘে। 'ও কথা খুব কম বলত। 
ওর সঙ্গে কেউ কথা বললেও ও কথা বলত না, শুধু নাক দিয়ে একটা 
আওয়াজ করত । 

দিনকতাবের মধো লোকটার প্রকৃতি সব জেনে ফেললাম । আমাদের 
সরাইখানায় যার! নিয়মিত আসত তারা তাকে চিনে ফেলল। 

রোজ বাইরে থেকে ঘুরে এসেই জিজ্ঞাসা করত কোন জাহাজী মানুষ 
এসেছিল কি না। প্রথম প্রথম আমর। ভাবতাম আলাপ করা বা কথা বলার 
জন্য হযুত জাহাজী মানুষের খোজ করছে। কিন্তু পরে বুঝলাম আসলে ও 
জাহাজী মানুষদের এড়াতে চায়। ত্রিস্টল যাওয়ার পথে কোন নাবিক বা 
জাহাজী মানুষ আমাদের সরাইখানায়ু এসে উঠলে তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে 
দেখত। সে যতক্ষণ থাকত একটা কথাও বলত না। 

একদিন ও আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, এই শোন, একট পাওষ়ালা 
কোন জাহাজী নাবিককে ক্রাচে ভর দিয়ে খট খট করে আসতে দেখলেই 
ছুটে এসে আমাকে খবর দিবি । ঠিকমত নজর রাখবি। তাহলে প্রতি মাসের 
প্রথম দিন তোকে একটা করে জপোর চার পেনি দেব। 

পয়সার লোভে আমি ঠিকই নজর রাখতাম। কিন্তু লোকটাকে দেখতে 
পেতাম না। কিন্তু একপাওয়ালা সেই লোকটাকে চোখে দেখতে না পেলেও 
প্রায়ই তার একটা কল্পিত বূপ ভেসে উঠত আমার মনের সামনে । বিশেষ করে 
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ঝড়ের রাতে যখন ৷ সৌ করে বাতাস বইত, আমাদের সরাইখানার দরজা 
জানালাগুলো৷ কীপত, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউগুলো যখন আছাড় খেয়ে পড়ত 
আমাদের সরাইখানার দরজার কাছে, লোকটার অদ্ভুত চেহারাটা আমার 
কল্পনায় ফুটে উঠত । কোন কোন রাতে তাকে নিয়ে কত ছুক্বপ্র দেখতাম । 

সেই বুড়ো ক্যাপ্টেনকে সব লোকই ভয় করে চলত। একমাত্র আমিই 
কোন ভয় করতাম না। এক একদিন রাতে খুব বেশী মদ খেলে সে যত সব 
ভযুঙ্কর গল্প শোনাত । মাঝে মাঝে সেই গানটা গাইত। ঘরে যারা উপস্থিত 
থাকত তাদের সবাইকে তার গল্প শুনতে হত। তার সঙ্গে দ্র মিলিয়ে গানও 
গাইতে হত। তা না হলে নেশার ঘোরে ছেরা বার করে মারতে যেত। 
তার গল্প বলার সময কেউ কোন কথা বললে টেবিল চাপড়ে চুপ করতে 
বলত । গল্পের ফাকে ফাকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে মে রেগে যেত, আবার 
কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও রেগে যেত, কারণ ভাবত কেউ শুনছে না । 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গল্প বলা শেষ হত এবং সে বিছানায় শুয়ে না পড়ত 
ততক্ষণ কেউ উঠতে বা বেরোতে পারত না ঘর থেকে । 

তার গন্পগুলো ছিল যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর ৷ শুনে ভয়ে হাড় পর্যন্ত, 
কেঁপে উঠত । আসলে ওরা ছিল জলদন্ত্য । জলদস্যু থকাকালে কিভাবে 
বন্দীদের ফাঁসি দিত, অথবা জাহাজের ধারে সরু পাতলা পাটাঙনের উপর 
তাদের হটাত এবং পাঁ ফসকে তারা পড়ে গেলেই সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো 
হাঙরগুলে। তাদের দেহগুলোকে ছিড়ে খেত সেই সব গল্প বলত সে। 

তার গল্প বলার ভাষাও ছিল কুৎসিত আর নোংরা । 

বাবা প্রাযুই বলতেন, লোকটা আমার সর্বনাশ করবে । ও থাকলে আর 
কেউ আসবে না! আমার সরাইখানায় ৷ কারণ ওর ভযুঙ্কর সব গল্প শুনে ওর! 
ভয় পায়ু, রাত্রে ছুঃম্বপ দেখে । 

কিন্ত আমি লক্ষ্য করতাম ভয় পেলেও অনেকেই ভালবাসত সেই সব 
গল্প শুনতে । অনেকেই আসত তা শুনতে । ঘর ভরে যেত রোজ সন্ধযায়। 

বাবা তাই এক এক সময় লোকটার তারিফ করে বলতেন, তোমাদের 
মত সাহসী জাদরেল নাবিকদের জন্তই ইংরেজদের জাহাজের কাছে কেউ 
আসতে সাহস পায় না। 

তবে লোকট! আমাদের ক্ষতিও করছিল। তার টাকাপয়সা! ফুরিয়ে 
গেলেও সে মাসের পর মান থেকে যাচ্ছিল আমাদের সরাইখানাষ় ৷ যাবার 
নাম করত ন1। বাবা! তাকে টাকা চাইতে সাহম পেতেন না। কখনো টাক। 
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চাইলে সে সজোরে নাক ঝেড়ে একটা শব্দ করে এমন করে বাবার দিকে 
তাকাত ষে বাবা আর কোন কথা বলতেন না। তার প্রতি বাবার এই চাপা 
ভয়ই অকালমৃত্যু ডেকে আনে বাবারু। 

বুড়ো ক্যাপ্টেনটা যতদিন আমাদের সরাইখানায় ছিল ততদিন সে এক- 
বারও পোশাক বদলায় নি। একবার শুধু একটা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে 
একজোড়া মোজা কিনেছিল । তার মাথার ট্রপির একট! দিক ছি'ডে ঝুলে 
গিয়েছিল । মাঝে মাঝে সে তার কোটটায়ু তালি দিত । তালিতে ভতি হয়ে 
গিয়েছিল তার কোটটা। প্রতিবেশী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনে। কোন 
কথা বলত না। তার সঙ্গে যে জাহাজী সিন্দুকটা ছিল সেটাকে কেউ কখনো 
খুলতে দেখেনি তাকে । 

একদিন একটা ব্যাপারে দারুণ ক্ষেপে যায় ক্যাপ্টেন । ঘটনাটা ঘটে 
ডাক্তার লিভজিকে নিয়ে । গায়ে রোগী দেখার জন্য বেরিয়ে আমাদের সরাই- 
খানায় বেড়াতে এসেছিলেন ডাক্তার লিভজি। আমাদের আস্তাবল ন! 
থকাধ তার ঘোভাট! গায়ের একটা লোকের কাছে রেখে এসেছিলেন । মার 
কাছে কিছু ডিনার খেয়ে বসার ঘরে পাইপ খেতে খেতে তার ঘোড়ার জন্ত 
অপেক্ষা করছিলেন। 

এমন সমব মদের নেশায় চড়া গলায় বোম্েটেদের মত গান ধরল 
কান্টেন । সেই মড়া মানুষের সিন্দুকের গান যাঁর মধ্যে আছে পনেরটা লোক। 

ভাক্তান 'তার সেই গানের দিকে জক্ষেপ না করে মালী টেলবরকে বাতের 
একটা ওষুধের কথা বোঝাচ্ছিলেন । কা্টেন চাইত না তার গাণ গাওয়ার 
সময় কেউ কথা বলুক । তাই সে রেগে গিয়ে টেবিল চাপডাল। কিন্তু ডাক্তার 
তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কথা! বলে যেতে লাগলেন । ক্যাপ্টেন তখন 
ধমক দিযে বলল, এই চুপ” আর কথা নয় । 

ডাক্তার বললেন, তুমি যদি আমাকে একথা বল তাহলে বলব এইভাবে 
তুমি রাম খেয়ে গেলে খুব শিগগির তোমার মত একটা ইতর লোকের হাত 
থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী । 

একথা শুনে দারুন রেগে গিষে ছোর। বার করে সেটা দোলাতে দোলাতে 
বলল, এখনি তোমাকে শেষ করে দেব । 

ডাক্তার তাতে কিছুমাত্র ভয় না পেষে এমন কি তার কথা গ্রাহা না কৰে 
জৌর গলায় সবাইকে শুনিয়ে বলল, তৃমি যদি এখনি ছোরাটা! পকেটে ন! 
না ঢোকাও তাহলে ফাসি কাঠে ঝোলাব তোমাকে । 
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শেষে চোখ নামিয়ে নিল ক্যাপ্টেন । ছোরাটা পকেটে ভরে চেয়ারে বসে 
পড়ল সে। 

ডাও্শর তখনো বলে যেতে লাগলেন, তোমার মত বদ লোকের কথা 
যখন জানতে পারলাম তখন এবার হতে সব সময নজর রাখব তোমার 
উপর। মনে রেখো আমি শুধু ভাক্তার নই, ম্যাজিষ্টেটও বটে। যদি কোন- 
দিন তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনি তাহলে তোমাকে মজা! দেখিয়ে 
দেব। তাহলে অনেক ছুখভোগ করতে হবে তোমায়। 

ডাক্তারবাবুর ঘোড়া চলে এলে তিনি উঠে পড়লেন। সেদিন আর কোন 
গোলমাল করেনি ক্যাপ্টেন। এর পর সন্ধাবেলায় চুপচাপ থাকত সে। 


৮ 


সেদিন ছিল দারুণ শীত । হাড়কাপানে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হিম হয়ে জমে 
যাচ্ছিল গায়ের রক্ত । তুধারপাতও হচ্ছিল । বাবার খুব অস্খ। তার 
অবস্থাটা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাই সরাইখানার সব দাযিত্ব 
আমারই উপবু। 

সেদিনকার মত হিমেল সকালেও ভোরে উঠে যথারীতি সমুদ্রের ধারে 
বেড়াতে গেছে ক্যাপ্টেন। তার কোটের নিচে ছিল ছোরা আর হাতে দুরবীন। 

মা তখন ছিলেন বাবার কাছে। তাই আমি ক্যাপ্টেনের জঙ্া 
প্রাতরাঁশের টেবিল সাজাচ্ছিলাম । এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলে একটা 
লোক ঢুকল ঘরের মধ্যে। লোকটার দেহটা রোগা রোগা। বা হাতে ছুটো 
আঙ্গুল নেই । ক্যাপ্টেনের মত একটা ছোরা ঝুলছিল কোমরে ৷ কিন্তু বুঝতে 
পারলাম ন। ও কিকরে ছোরাটা চালায় । 

লোকটাকে আমি বললাম, কি চাই ? 

সে বলল, একপাত্র রাম পান করতে চাই। 

আমি রাম আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে লোকটা আমাকে 
ডেকে বলল, এই টেবিল কি আমার বন্ধু বিলের জন সাজাচ্ছ ? 

আমি বললাম, তোমার বন্ধু বিলকে জানি না, এ টেবিল সাজাচ্ছি এমন 
একজনের জন্ঠ যিনি এখানে থাকেন এবং যাকে আমরা ক্যাপ্টেন বলে ডাকি । 

লোকটা! বলল, তার গালের ডানদিকে কি একটা কাটা দাগ আছে? তা 
আমার বন্ধুটি গেল কোথায় ? 

সে বেড়াতে গেছে। 
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কোন দিকে গেছে ? 
আমি পাহাড়ট! দেখিয়ে বললাম, এ দিকে । তার আসার সময় হয়ে 
'গেছে। 
লোকটা ঘরের এককোণে লুকিয়ে রইল যাতে ঘরে ঢুকেই কেউ তাকে 
একনজরে দেখতে না পায়ু । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন দরজা! ঠেলে ঘরে ঢুকে প্রাতবাশের টেবিলের 
দিকে এগিয়ে গেল। 
এমন সময় আগন্তক লোকটি ডাকল, ধিল ! বিল তোমার পুরনো বন্ধুকে 
চিনতে পারছ না? 
সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মুখের বাদামী রংটা উবে গেল। তার মুখখান। 
ব্বর্ণ হয়ে উঠল । নাকটা নীল হয়ে উঠল । পরে বলল, কালো কুকুর ! 
আবার কে? কত কষ্ট করে বেনবো সরাইখানা খুঁজে বার করে পুরনে! 
বন্ধ বিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ৷ কত দিন কেটে গেল৷ কত কি ঘটল । 
এই দেখ, আমার হাতের দুটো আঙ্গুল কেটে গেছে । 
ক্যাপ্টেন বলল, আমার তো অনেক সধনাশ করেছ। এখন কি চাই তা বল। 
সেই লোকটি বলল, আগে একপাত্র বাম খাব। তারপর ছুজনে বসে 
হিসাবনিকাশ করব । আগের মত গল্প করব । 
আমি একপাত্র রম এনে টেবিলে রেখে দেখলাম ক্যাপ্টেন আর লোকটা 
টেবিলের দুদিকে বসে আছে । লোকটা আমাকে ঘবের দরজাট? বন্ধ করে 
বেরিয়ে যেতে বলল। 
আমি ওদের ছেড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলাম। ওরা নিচু গলায় কথা 
বলছিল। ক্রমে শুনলাম ওদের ঘর থেকে টেচামেচি হচ্ছে । ক্যাপ্টেন বলল, 
এই-হলো! আমার শেষ কথা । আর কোন দরকষাকধি নয । 
এবুপর টেবিল চেয়ার ওল্টানোর শব্দ পেলাম। একজন আতণাদ করে 
উঠল। পরে দেখলাম আগন্তক লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে । তার ঘাড় 
থেকে বক্ত ঝরছে । 
ক্যাপ্টেন ছোবরা হাতে তাকে তাড়া করছে। 01 শেষবারের মত একবার 
ছোবরা চালাল । কিন্তু ছোরাট। আমাদের সরাইখানার সাইনবো়ে লেগে 
যাওয়ায় লোকটা বেঁচে গেল। 
লোকটা রাস্তায় নেমে জৌবে ছুটতে লাগল। তারপর দুরে পাহাড়ের 
আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। 


৫৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


এদিকে ক্যাপ্টেন বসার ঘরে ফিরে এসেই আমাকে রাম আনতে বলল । 

তার পা টলছিল। সে বসে পড়ল । আপন মনে বলতে লাগল, এখানে 
আমার আর থাকা চলবে না। 

হঠাৎ বসার ঘরে একটা কিছু পড়ে যাওয়ার জোর শব্দ শুনতে পেলাম। 
ছুটে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। ক্যাপ্টেন জৌবে জোরে 
নিশ্বীস নিচ্ছিল, কিস্ত তার চোখ বন্ধ । 

চেঁচীমেচি শুনে মা ছুটে এল। ক্যাপ্টেনের অবস্থা দেখে মা খুব ঘাবড়ে 
গেল। ভাবলাম ক্যাপ্টেন ঠিক মরে যাবে। 

কি করব কিছু ভেবে না পেয়ে একটু রাম ঢেলে দিলাম ক্যাপ্টেনের মুখে । 
কিন্তু তা গেল না ওর মুখে ৷ চোয়ালছ্ুটো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। 

আমর! যখন হতবুদ্ধি হয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম তখন হঠাৎ ঘরের 
দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার লিভজি ৷ 

ডাক্তার দেখে আমরা' প্রাণ ফিরে পেলাম । মা সব কথা ডাক্তারকে বললে 
ডাক্তার ক্যাপ্টেনের দেহটাকে পরীক্ষা করে বললেন, মরেনি। ওর স্ট্রোক 
হয়েছে । মিসেস হকিন্স, আপনি উপরে আপনার স্বামীর কাছে যান। আমি 
দেখছি কি করতে পারি । 

ডাক্তারবাবুর আদেশে একটা গামলা এনে কাছে বাখলে তিনি ক্যাপ্টেনের 
একটা হাতের শির! কেটে খানিকটা! বক্ত বার করে দিলেন । কিছুটা! সুস্থ হলো! 
ক্যাপ্টেন । সঙ্গে সঙ্গে ওঠার চেষ্টা করে বলল, কালো কুকুরটা কোথায় ? 

ডাক্তার বললেন, এখানে কালো কুকুর নেই । তুমি আছ? আবু মদ খেও 
না। বেলী মদ খেলে এইভাবে মরবে তুমি । 

ডাক্তারবাবু ও আমি দুজনে ক্যাপ্টেনকে ধরে বিছানায় তুলে শুইয়ে 
দিলাম । 

ডাক্তারবাবু এবার আমাকে সঙ্গে করে উপরে বাবাকে দেখতে গেলেন । 

দুপুরবেলায় ক্যাপ্টেনের জন্ত সরবত আর ওষুধ নিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন 
আমার হাতে একটা গিনি গুজে দিয়ে বলল, জিম, আমার জন্ক একপাত্র 
রাম নিষ্ে এস ৷ তা না হলে আমি মরে যাব । 

আমি বললাম, আমাকে. গিনি ঘুষ দিতে হবে না। ডাক্তার মদ দিতে 
নিষেধ করেছেন। 

কিন্তু মদ না থেয়ে ছাড়বে না সে। বথা কাটাকাটি ও গোলমালের শব 
বাবার কানে যেতে তার ক্ষতি হবে ভেবে মদ এনে দিয়ে বললাম, মাত্র 
একপাত্র আর না। 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৩৯ 


মদ খেষে ক্যাপ্টেন বলল, এবার বলত জিম, ডাক্তার এভাবে আর কতদিন 
রাখবে আমায় ? 

আম বললাম, এক সপ্তাহ। 

ক্যাপ্টেন তখন হতাশ হয়ে বলতে লগল, ডাক্তার আমার কি সর্বনাশ 
করল? এক সপ্তাহ ! সব ফাস হয়ে গেছে । ওরা আমায় কালো ছাপ দিযে 
বাবে । পাঁজী নাবিকগচলো আমার বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র করছে । অনেক কষ্টে 
জমানে! টাকা আমি হারাতে চাই না। আমার সিন্দুকটার উপর ওদের 
যত লোভ । আমি একবার উঠতে পারলে আমি ওদের দেখে নেব । 

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল ক্যান্টেন। 
কিন্ত হাপাঞঙ্চিল। হাপাতে হাপাতে আমার কাধে ভর দিয়ে হাটার চেষ্টা 
করল। কিন্তু পারল না। ওর পা টলছিল। আমি শুইয়ে দেবার আগেই 
ও বিছানার উপর পড়ে গেল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল । কথা বলতে 
পারছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, জিম, তুমি সেই জাহাজী লোকটাকে 
দেখেছিলে ? 

সেই কালো কুকুরট! ? 

হ্যা ই, সেই কালো কুকুরটা। ও একটা আস্ত শয়তান । ওকে যাবা 
পাঠিয়েছিল তারা আরো বেশী শযুতান। কোনরকামে আমি যদি কেটে পড়তে 
না পারি এখান থেকে তাহলে ওরা আমাকে কালো ছাপ দেবে । 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কালো ছাপটা কি ? 

ওট! একটা সমন, মৃত্যুর পরোয়ানা । যদি ওরা! তা পাঠায় তাহলে সব 
বলব । কিন্তু সব সময় নজর রাখবে ৷ সেই একপেষে মানুষটাকে দেখতে পাও 
কিনা চেষ্টা করবে । সে-ই আমার সবচেষে বড় শক্র। 

এব পর আমি তাকে ওষুধ দিলাম আর সে তা খেষে নিল। তারপর সে 
ঘুমিয়ে পড়তে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। 

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাবা মারা গেলেন। বাবার সংকার ও 
সরাইখানা চালু রাখতে আমাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হত। ক্যাপ্টেনের কথা 
আর ভাববার সমযু পাইনি । বাবার মৃত্যুতে সংসারের সব দায়দাযিত্ব আমার 
ঘাড়ের উপর চাপল । 

যেদিন রাতে বাবার মৃত্যু হয় সেরাতে ইচ্ছামত *. খেয়ে আবার মাতাল 
হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন । সেই পুরনো গানটা গাইতে থাকে । 

পরদিন সকালে সে নিচে নেমে এসে খায় । তারপর খুব বেশী পরিমাণে 


৩৪০ কিশোর ক্লাসিকস্‌, 


কড়া মদ খায় বলে সে খুব ছুর্বল হযে পড়ে। সিড়ি ধরে ধরে ওঠানামা 
করত। যখনই সে মাতাল হয়ে পড়ত তখনি সে তার ছোরাট। সামনের 
টেবিলের উপর নামিয়ে রাখত। 

সেদিন বেলা তিনটের সময় আমি সরাইখানার বাইরের দরজায় দাড়িষে 
আছি। সেদিন ছুপুরেও কুয়াশা কাটেনি আর ছিল দারুণ শ্ীত। হঠাৎ দেখতে 
পেলাম একজন অন্ধ লোক আমাদের সরাইখানার দিকে লাঠি হইকে ঠুকে পথ 
চিনে এগিয়ে আসছে । 

কিছুটা দূরে থেমে সে সামনের অনৃশ্য কাউকে সম্বোধন করে চিৎকার করে 
বলতে লাগল । সে তার দেশ ইংলগ্ডের জন্ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে এমন 
একজন হতভাগ্য অন্ধকে কোন সহ্ৃদয় ব্যক্তি কি বলে দেবে এটা কোন্‌ 
জায়গা? 

আমি বললাম, ব্রাকহিল রোডের এযাডমিরাল বেনবোর সামনে দাড়িয়ে 
আছ। 

মে বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাকে সরাঈখানার ভিতরে হাত ধরে নিয়ে 
যাবে? শুনতে পাচ্ছি কোন ছেলে কথা বলছে । 

আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরছ্েই মে আমার হাতটা সাড়াশির মত 
টিপে ধরল । বলল, আমাকে ক্যাপ্টেন্র কাছে নিয়ে চল । 

আমি বললাম, সে সাহস আমার নেই । সে টেবিলে ছোক বেখে বমে 
থাকে সবদা। 

আমার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা বলল, যা বলছি করো তা 
না হলে তোমার ঘাড় মটকে দেব । 

অন্ধ লোকটা এমন নিষ্ঠ'র হবে তা ভাবতে পারিনি । বাধ্য হয়ে আমি 
তাকে বসার ঘরে কাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেলাম ৷ বোম্ছেটে ক্যাপ্টেন তখন 
রাম পান করে নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছিল। অন্ধ লোকটা এমনভাবে আমীকে 
সামনে রেখে নিজে পিছনে রইল যাতে ক্যাপ্টেন ছুরি চালালে আমার গাষে 
লাগে। 

অন্ধ লোকটা যা শিখিয়ে দিয়েছিল সেইমত আমি ক্যাপ্টেনের কাছে 
গিয়ে বললাম, বিল, তে'মার এক বন্ধু এসেছে । 

ক্যাপ্টেন ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু ওঠার শক্তি তার ছিল ন1। অন্ধ লোকটা 
বলল, বিল, একেবারে নড়বে না। আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে আসিনি ! 
তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও। 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৪১ 


এই বলে ক্যাপ্টেনের হাতে একটুকবো। কাগজ গুজে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে 
লীঠি ঠক ঠক করতে করতে চলে গেল । | 

ভয়ে সাদা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের মুখটা । সে হাতের মুঠো খুলে কাগজটা 
দেখেই চমকে উগল ৷ বলল, রাত্রি দশটা, এখনো ছঘন্টা সময় আছে । 

এই বলে উঠে দাড়াতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন । 'তার মাথায় বুক্ত 
উঠে গিয়েছিল । পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ । 


৯১৯, 


ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিলাম । চরম বিপদে পড়ে গেলাম আমরা । 
আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, ক্যাপ্টেনের কাছে যদি সত্যিই কিছু টাকা 
থাকে তাহলে সেটা আমাদেরই প্রাপা, কারণ সরাইখানায় থাক খাওয়া বাবদ 
অনেক টাকা পাওনা আছে তার কাছে । 

ওদিকে আনান সেই কালো কুকুরটা আর অন্ধ শফকানটা আবার ফিরে 
এসে ক্যাপ্টেনের সিন্দুক নিয়ে ঝামেলা করতে পারে । ডাক্তার লিভজিকে 
খবর দেওযু! দরকার । কিন্ত মাকে একা রেখে যেতে সাহম প্লোম না আমি । 
ক্যাপ্টেনের লাসটা পড়ে রইল বসার ঘরে । 

তখন কোন উপায় না দেখে মাকে নিয়ে সাহায্যের জন্য পাশের গ্রামে 
চলে গেলাম । জবাইখানার উল্টোদিকে পাহাড়টার ওধ!রেই ছিল গ্রামটা। 
কিন্ত আমাদের সব কথা শুনে কেউ আসতে রাজী হলো না আমাদের সঙ্গে 
রাতে বেনবে'কে কেউ পাহারা দিতেও চাইল না। তবে ডাল্ু।ব লিভজিকে 
খবর দেওয়ার জন্তা লোক পাঠিয়ে দিল । গ্রামের লোকেরা ভয়ে ভয়ে বলাবলি 
করতে লাগল, এঁসব ভিনদেশী নাবিকরা সব চোরাকারবারী, বড় ভয়ঙ্কর লোক, 
হয়ত ক্যাপ্টেন ফ্রিন্টের দলের লোক। 

মা তখন বলল, আমি আবার যাব আমার সরাইখানায়। ক্যাপ্টেনের 
সিন্দুক খুলে আমার প্রাপা টাকা গুণে নেবই। তারপর সরাইখানা ছেড়ে 
এখনে চলে আসব । 

মা আর আমি একট! থলে নিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে ফিরে এলা * সরাই- 
খানায়। ক্যাপ্টেনের মৃতদেহটা সেইথানে পডেছিল বসার ঘরে। ঘড়িতে 
ছটা বাজল। 

মা আমাকে ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে সিন্দুকের চাবিটা বার করতে বলল। 

কিন্ত সিন্দুকের চাঁবিট! ছিল ক্যাপ্টেনের গলায় একটা কারের সঙ্গে বীধা। 


৩৪২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


সিন্দুক খুলতেই তার মধ্যে পাওয়া! গেল ভাল কাপড়ের একটা সত্য, 
তামাক, খাপে ভরা দুটো পিস্তল, একটা রূপোর বাট, একট? পুরনো স্প্যানিশ 
ঘড়ি, কিছু বিদেশী গয়না, অযেলক্লুথে মোড়া একটা বাণ্ডিল যার মধ্যে ছিল 
একটা কাগজ আর একটা ক্যান্ঘিসের ব্যাগের মধ্যে অনেক ব্বর্ণমদ্রা ৷ 

কিন্তু বেশীর ভাগ মুদ্রা স্পেন, ফ্রান্স, ইংলগ্ু, আয়ারল্যাপ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন 
দেশের । মা ঠিকমত হিসাব করতে পারছিল না । গুনতে দেরি হচ্ছিল। তার 
মধ্যে গিনি কম ছিল এবং মা গিনির হিসাবই জানত । তার উপর ক্যাপ্টেনের 
থাক। খাওয়ার হিসাব দেখে টাকা গুনতে দেরি হচ্ছিল। 

দেরি হয়ে যাওয়ায় আম।র ভয় হতে লাগল। সহসা একবার লাঠির 
ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি । আমার মনে হলো! অন্ধ লোকটা 
আবার আসছে । মনে হলো বন্ধ দরজাটা কে ঠেলছে। তারপর সব চুপচাপ । 
মনে হলো দরজা বন্ধ দেখে অন্ধটা তার লোকদের ডাকতে গেছে। 

আমি ব্যস্তভাবে মাকে বললাম, গোনাগুনি ও হিসাব নিকাশ বন্ধ রেখে 
চল ব্যাগনুদ্ধ সব টাকা নিযে চলে যাই । কানা লোকটা এখনি দলবল নিয়ে 
এসে পড়বে । 

কিন্ত মা আমার হিসাবের বাইরে একটা পয়সা বেশী নেবে না । মা বলল, 
এখন সাতটা! বাজেনি, এখনো সময় আছে । 

এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটা পাহাড়ের মাথা থেকে কে শিষ 
দিয়ে ওদের ডাকছে । এবার মাও ভয় পেয়ে গেল। বলল, চল, যা পেয়েছি 
সব নিয়ে চলে যাই । 

অযেলক্লুথে মোড়া বাণ্ডিলটা নিযে আমি মার সঙ্গে দরজা বন্ধা করে 
বেরিয়ে পড়লাম । মোমবাতির আলোট। খালি থামটার পাশে জলতে লাগল । 

তখন চাদ উঠেছে আকাশে । তবে কুয়াশা থাকার জন্য আমাদের দূর থেকে 
দেখা যাচ্ছিল না। কিছুদূর গিয়েই আমরা দেখতে পেলাম দূর থেকে বাতি হাতে 
কারা আমাদের দিকেই আসছে । তাদের পায়ের শব্দ কানে আসছিল । 

ম। খুব সাহসী হলেও তখন ভযু পেয়ে গেল। বলল, তুই এই টাকার 
থলেটা নিয়ে গ্রামে পালিয়ে যা । আমি বোধ হযু অজ্জ্রান হয়ে যাব । 

মাকে নিযে কোনরকমে এগোতে লাগলাম । শীতে ও ভয়ে মা সত্যিই 
কাপছিল। পথে একটা সাঁকো পেয়ে তার তলায় ঢুকতে গেলাম লুকিয়ে 
থাকার জন্য। কিন্তু স্াকোটা খুব ঝুলে থাকায় ঢুকতে পারলাম না, শুধু কিছুটা 
আড়াল হলো। 


ট্রেজীর আইল্যাণ্ড ৩৪৩ 


কিন্ত ওরা আমাদের সরাইথানায় ঢুকে কি করে না৷ করে তা৷ দেখার একটা 
প্রবল কৌতুহল হলে। আমার। এখান থেকে সরাইখানার পথটা চাদের 
আলোয় বেশ দেখ। যাচ্ছিল । আমি তাই মাকে সাকৌর তলায় রেখে উপরে 
উঠে এসে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম । কারণ সেখান থেকে 
সরাইখানার সব শব্দ শুনতে পাব । 

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলম লগ্টনৈর আলো হাতে তিনজন লোক আমাদের 
সরাইখানার সামনে গিষে দাড়াল। তাদের মধ্যে লাঠি হাতে সেই অন্ধ 
লোকটাও ছিল । 

দরজা খোল ছিল বলে তা আর ভাঙ্গতে হলো না । '9রা সংখ্যায় ছিল 
সাতজন । পাঁচজন ভিতরে ঢুকল আর দুজন অন্ধ লোকটার সঙ্গে বাইবে 
দাড়িয়ে রইল । অন্ধ লোকটাই ছিল দলের নেতা । 

ভিতরে গিয়ে ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, বিলত আগেই 
শেষ হয়ে গেকে। 

অন্ধ লোকটা তখন তাদের গালাগালি করতে করতে বলল, ছুজন 
মডাটাকে খুঁজে দেখ আর বাকি সবাই গিষে সিন্কুকটা নামিয়ে আন। 

সার! বাড়িটা 'তখন ওদের দাপাদাপিতে কাপতে লাগল । উপরে গিয়ে 
সিন্দুকটা! খোলা দেখে একজন চিৎকার করে বলল, শেষ পিউ, সিন্দুক খোল! । 
কেউ আগেই মালকড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আজেবাজে জিনিসগুলো! 
রেখে গেছে। 

অন্ধ লোকটার নাম ছিল পিউ। পিউ অধ্ধর্য হয়ে বলল» ফ্রিন্টের 
বাণ্ডলটা আছে কিন! দেখ। 

সে বাণ্ডিল কোথাও দেখতে পাচ্ছি ন1। 

অন্ধ পিউ এবার চিৎকার করে উঠল, তাহলে সরাইখানার লোকগুলো 
সেটা নিয়ে পালিয়েছে । কিছুক্ষণ আগেও আমি দেখে গেছি ওরা দরজা বন্ধ 
করে ভিতরেই ছিল৷ চার দিকে খুঁজে দেখ । আগে বাঁড়িটা ভাল করে খুজে 
দেখে তারপর চারদিকে বেরিয়ে পড়। ওদের খুঁজে বার করতেই হবে । 

আমাদের খোজার জগ্থ চারদিকে হৈচৈ করতে করতে বেরিয়ে খড়ল 
লোকগ্লে। ৷ 

এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক চিরে আবার সেই শিষটা পাহাড়ের 
দিক থেকে বেজে উঠল। পরপর ছুবার সেই শব্দটা শোনা গেল। পিউর 


৩৪৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


দলের একজন বলল, এ শোন, ভার্ক বাশি বাজাচ্ছে। আমীদের সতর্ক করে, 
দিচ্ছে, সামনে বিপদ 1 সুতরাং কেটে পড়। 

ভয় পেয়ে তারা সবাই রাস্তায় দাড়িয়ে রইল । তাতে পিউ ভীষণ রেগে 
গেল । ডার্কটা ভীতু তোদের মত। তোরা বুঝতে পারছিস না কত টাকা 
তোদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্চে । 

এই বলে তাদের গালাগালি করতে করতে হাতের লাঠিট। ঘোরাতে 
লাগল । কেউ কেউ ওর হাতের লাঠিট। কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল 
না। তখন তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেল জাহাজ ঘাটের 
দিকে। ওরা ঘোড়ার ক্ষুবের শব্দ পেয়েছিল । 

শব্দটা] আমিও পেয়েছিলাম । টাদের আলোয় দেখলাম গ্রামের দিকে যে 
পাহাড় আছে তার ওপার থেকে চার পাঁচজন অশ্বারোহী পাহাড়ের ঢাল 
বেয়ে বেশ জোরে ছুটে আসছে । 

তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে যাঁওয়াযু কাতর কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল 
পিউ। তোরা! তোদের বন্ধু পিউকে ছেড়ে চলে গেলি । 

পথ ভুল করে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল পিউ । একবার 
একটা খানায় পড়ে গেল । উঠে আবার ছোটাছুটি করতে লাগল এলোমেলো- 
ভাবে । এমন সময়ু একটা বড় ঘোড়া সামনে ছুটে আসতে আসতে চার প। 
দিযে পিউকে মাড়িয়ে দিষে চলে গেল । আরোহী চেষ্টা করেও থ/মাতে পারল 
না ঘোড়াটাকে। একবার নড়ে উঠেই নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠল পিউর দেহটা । 

আমি অশ্বারোহী দলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম । প্রথমে আমি 
ওদের দলের একজনকে চিনতে পারলাম । যে ছিল গ্রামের সেই যুবকটি যে 
ঘোড়ায় চড়ে আমাদের জন্য খবর দিতে গিয়েছিল ডাক্তার লিভজিকে। 
তারপর দেখলাম স্পপারভাইজার ভান্সও রয়েছেন দলে। 

ভান্স খবর পেয়ে কিটম হোল-এ চোরাকারবারীদের জাহাজে তদন্ত 
করতে যাচ্ছিলেন । পথে সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি তার 
দলের লোকদের নিযে বেনবে। সরাইখানার দিকে ছুটে আসেন । 

প্রথমে আমি তাদের সাহায্যে মাকে গ্রামে নিয়ে গিষে কিছুটা ঠাণ্ডা 
ছুনজল খাইয়ে সুস্থ করে তুললাম । 

তারপর ভান্সদ কিটন হোলে চোরাকারবারীদের ধরতে গেলেন। কিন্তু 
ওরা তখন জাহাজে উঠে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে৷ জাহাজে উঠে ওর! গুলি 
করল । একটা বুলেট ভান্সের হাতের পাশ দিয়ে চলে গেল। 
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মিস্টার ভান্সের সঙ্গে এবার আমি আমাদের সরাইখানায়ু ফিরে এলাম। 
দেখলাম সব আসবাবপত্র তছনছ ও ভাঙচুর করে দিয়ে গেছে ছুবৃন্তরা। 
দেওয়াল ঘড়িট। পর্ষস্থ ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। 

এরপর ভান্স আমাকে ডাক্তার লিভজির বাড়িতে নিযে গেলেন । কিন্তু 
ডাক্তার তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন জমিদার বাড়িতে । যাবার 
আগে গ্রামে গিয়ে মাকে কথাটা জানিষে এলাম। আমি একটি ঘোড়ায় 
একজনের পিছনে চাপলাম । 
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ডাক্তার লিভজির বাড়ি থেকে জমিদার বাড়ি বেশী দূরে নয় । তাই আমি, 
আর ঘোড়ায় উঠলাম না। আমর] (গেটের সামনে নিযে পরিচয় দিতে 
পরিচারক আমাদের লাইব্রেরি ঘরে জমিদার বাবুর কাছে নিষে গেল। 

চারদিকে বুককেস। বুককেসের মাথায় পণ্ডিতদের আবছা মৃতি ছিল। 
ফায়ার প্লেসের ছুদিকে ডাক্তার লিভজি ও জমিদারবাবু ট্রেলনে বসে ছিলেন । 
তাদের দুজনেরই মুখে ছিল পাইপ । জমিদার ট্রেলনি ভান্সকে এবং ডাক্তার 
লিভজি আমাকে অভার্থনা জানালেন । 

ভন্ন দাটিয়ে দাডিয়ে সব কথা বললেন । ভান্দের সব কথা শুনে ডাক্তারু 
লিভজি ও জর্মদার ছুজনেই খুশি হলেন । 

'াক্তার লিভজি আমীকে বললেন, ভান্সের সব কথা /ভবে বুঝলাম 
দুরু ত্তগুলো! শুধু টাকার জন্য আসেনি, এসেছিল একটা কাগজে» বাগ্ডিলের 
জম্া। সেট! তোমার কাছে আছে * 

অযেলক্ূথে মোড় কাগজের বাগ্ডিলট। তার হাতে দিলাম। 

সেটা ভাল করে দেখে ডাক্তার্ুবাবু জমিদারকে বললেন, ভান্স কিছ মদ 
খেষে ওর দরকারী কাজে ফিরে ষাক। কিন্তু জিম হকিন্দ আজ রাতে 
এখানেই খেয়ে আমাদের কাছে থেকে যাক । 

জমিদার তাতে আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে আমার খাবারের ব্যবস্থা 
করলেন ৷ আমার খাওয়া হয়ে গেলে ডাক্তার জমিদারকে বললেন,তুমি ক্লুপ্টের 
নাম শুনেছ ? 

ক্লিন্টের নাম ইংলগ্ডের কে না জানে ? 

ডাক্তার বললেন, আমার মনে হয় ক্লিন্ট তার ধনভাগ্ার কোথায় লুকিষে 
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রেখেছে তার একটা হদিশ এই বাপ্ডিলের কাগজগুলোতে পাওয়া যাবে । 
কিন্ত সে ভাগ্ডারে ৷ ধনরত্ব আছে তাতে মজুরী পোষাবে ত? 

জমিদার বললেন, পোষাবে মানে? আমি ত ভাবছি ব্রিস্টলে গিয়ে 
একট! জাহাজের ব্যবস্থা করে ডকে অপেক্ষা করব । তুমি আর জিম গেলে 
জাহাজ ছেড়ে দিয়ে জায়ুগাটার খোঁজ করে বার করব। 

ডাক্তার লিভজি এবার অনুমতি নিয়ে বাপ্তিলটা খুললেন। সেটা সেলাই 
করা ছিল। সেলাই কেটে বাণ্ডিল খুলে একটা খাতা আর সীলকরা একটা 
খাম পাওয়া গেল। খাতাট৷ হিসাবের খাতা । 

লিভজি বললেন, আমি ত এর মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। 

জমিদার বললেন, এটা হলো শযতানদের হিসাবের খাতা । এই কাটা 
দাগগুলো৷ হলে! জাহাজ আর শহর যেগুলো! ওরা ডূবিয়েছে বা লুট করেছে। 
সংখ্যা্চলেো হলো শয়তানটার অংশ ৷ 

ডাক্তার বললেন, ঠিক বলেছ । 

জমিদার বললেন, এবার খাতাখানা দেখা যাক। 

ভাক্তারবাবু খুব সাবধানে খামের সীলগুলো খুললেন। সীলগুলো 
খোলার সঙ্গে সঙ্গে খামের ভিতর একটা দ্বীপের ম্যাপ বেরিয়ে এল । তাতে 
অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, সমুদ্রের খাড়ি পাহাড়ের নাম, উপসাগর এবং দ্বীপের 
তীরে কোথায় নিরাপদে জাহাজ ভেড়ানে যাবে প্রভৃতি চিহিত কর! আছে। 
দ্বীপটা লম্বায় প্রায় ন নাইল, চওড়ায় পাঁচ মাইল। দ্বীপের মাঝখানে একটা 
পাহাড় আছে । নাম স্পাইগ্রাস। লাল কাঁলিতে তিনটে ক্রসচিহ্ন ছিল৷ 
দুটো চিহ্ন দ্বীপের উত্তর দিকে মার একটা দক্ষিণ-পশ্চিমে । এক জায়গা 
লাল কালিতে স্পষ্ট করে লেখা ছিল, বেশীর ভাগ গুপ্তধন এখানে আছে। 

ম্যাপখানা আমার কাছে খুবই সংক্ষিপ্ত বলে মনে হলো । আমি সবকিছু 
ঠিক বুঝতে না পারলেও ডাক্তার ও জমিদারবাবু খুব আনন্দিত হলেন ম্যাপটা 
পেষে। 

জমিদার ট্রেলনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আমি কালই ত্রিস্টল যাব। 
তিন সণ্তাহ----বা দশদিনের মধ্যেই আমি জাহাজ যোগাড় করব । বাছাবাছ। 
নাবিক থাকবে সে জাহাঙ্জে। হকিন্স হবে কেবিনবয়। আর লিভজি, তুমি 
হবে জাহাজের ডাক্তার । আর আমি হব জাহাজের গ্যাডমিরাল। রেডরুথ, 
জয়েস আর হাণ্টারকেও আমরা সঙ্গে নেব। দ্বীপটা তাড়াতাড়ি খুজে বার 
করব। তারপর টাকা আর টাকা । 
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সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে ঘাব ট্রেলনি । 
জিমও যাবে । তবে তোমাকে নিয়েই ভয় । তোমার জিবে কোন আট নেই। 
কোন কথ। গোপন থাকে না। আজ যাবা সরাইখানা আক্রমণ করতে 
এসেছিল তারা ও আরো! অনেকেরই লোভ আছে ওই গুপ্ত ধনের উপর। 
জাহাজে ওঠার আগে একা আমর1 কোথাও যাব না। ব্রিস্টলে তুমি জয়েস 
আর হাণ্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। 

ট্রেলনি বললেন হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ। এবার আমি একটা কথাও 
বলব না। 
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তার জায়গায়ু একজন ডাক্তারের খোজে লগ্ডন যেতে হলো ভাক্তার 
লিভজিকে। 

জঁমদার ট্রেলনিও তিস্টলে চলে গেলেন জাহাজের খোজে । আমি রয়ে 
গেলাম জমিদারের বাড়িতে শিকারের কাজকর্ম তদারক করতে । 

এইভাবে কিছুদিন কাটল । জমুদ্রঘাত্রার জন্ক মনে মনে আধর্য হয়ে 
উঠছিলাম আমি। এমন সময় একদিন জমিদারবাবুর একখানা চিঠি এল) 
চিঠিখান। ডাক্তার লিভজিকে লেখা । তবে ডাক্তার না থাকলে টম রেডরুথ 
অথবা! জিম হকিন্ন খুলবে একথ। লেখা ছিল খামের উপর। ডাক্তার তখন 
লগ্ুনে। 

রেডরুথ পড়তে পারে না বলে আমিই পড়লাম। জদ্দার চিঠিতে 
লিখেছেন, ছুশে। টনের একটা জাহাজ কেনা হয়ে গেছে। জাহাজটা এখন 
নোঙর ফেলে বসেই আছে। নাম হিসপ্যানিওলা। 

জাহাজ যোগাড়ের পর উপযুক্ত নাবিক নিয়োগের কথা ভাবছিলাম । 
হঠাৎ একদিন লং জন সিলভার নামে এক পুরনো নাবিককে পেয়ে গেলাম । 
সে আমাদের জাহাজে রাধুনির কাজ করবে । তার একটা পা নেই। ত্রিস্টলে 
ওর একটা মদের দোকান আছে । মাঝিমাল্লমদের ও চেনে । ওরই চেষ্টায় 
প্রায় উনিশ জন লোক নিযুক্ত করলাম আমি। 

এরপর উনি ডাক্তারকে অবিলচ্ছে ব্রিস্টলৈ যেতে লিখেছেন। আব 
লিখেছেন জিম তাঁর মার সঙ্গে দেখা করে সোজা এখানে বেড়রুথকে নিযে 
চলে আসে। 

চিঠিখান। পড়ে আনন্দের এক উত্তেজনায় সমস্ত অন্তর লাফাতে লাগল 
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আমার । পরদিন সকালেই রেড়রথকে নিয়ে আমি আমাদের সরাইখানায়ু 
'বেনবোতে চলে গেলাম । 

গিয়ে দেখলাম» আমাদের সরাইখানাটা জমিদারবাবু ভালভাবে মেরামত 
করিয়ে দিয়েছেন। সাইনবোর্ডটা নতুন করে লিখিয়ে দিযেছেন। ভাঙ্গ। 
'আসবাবপত্রগুলোও সব মেরামত করিয়ে দিয়েছেন। আমি ন। থাকলে মার 
যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য নতুন একজন শিক্ষানবিশী ছোকরা নিযুক্ত 
করে দিয়েছেন জমিদারবাবু। 

মাকে নব কথা বুঝিয়ে বললাম । বাত্রিটা কাটিয়ে পরদিন খাঁওযার পর 
রেডরুথকে সঙ্গে নিযে মার কাছ থেকে বিদায় নিলাম । 

বিকালের ডাকগাড়িটতে চেপে বসলাম আমরা । গাড়িতে বসার কিছুক্ষণের 
মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমি । 

পরদিন সকলে আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি ব্রিস্টলে এসে 
গেছি। ডক থেকে কিছু দূরে একটা সরাইখানায় বাসা নিয়েছিলেন লিখে- 
ছিলেন । গাড়ি থেকে নেমে সরাইথান। পর্যন্ত হেঁটে গেলাম আমরা । চমৎকার 
সাজানে। শহর ৷ সমুদ্রের ধার দিয়ে পথ চলছে। খুব ভাল লাগছিল আমার । 

সরাইখানায় গিয়ে মিস্টার ট্রেলনির খোজ করতেই উনি জাহাজের 
ক্যাপ্টেনের ঘোর নীল পোশাক পরে এসে দীড়।লেন আমাদের সামানে। 
মনে হলো তিনি যেন এখনি সমুদ্রে যাবেন। রত্নদ্বীপের সন্ধ'নে আমি সমুদ্র- 
যাত্রা করব একথা ভাবতে আনন্দের এক উচ্ছাস অনুভব করছিলাম আমি । 

আমি সেই উত্তেজনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, জমিদারবাবু জহাজ কখন 
ছাড়বে ! 

তিনি উত্তর দিলেন, জাহাজ ছাড়বে কাল। 

জমিদারবাবু জন সিলভারের নামে একট! চিঠি নিয়ে আমাকে স্পাইগ্লাস 
সরাইখানাযু পাঠিয়ে দিলেন । আমি তার নির্দেশমত ভকের ধার বরাবর হেঁটে 
যেতে লাগলাম। সরাইখানার সামনে পিতলের দূরবীন আকা একটা 
সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে । 

সরাইখানায় গিয়ে দেখলাম বেশীর ভাগ খরিদ্বারঈ নাবিক এবং মাঝি- 
মাল্লা। ভিতরে ঢুকতে ভয় করছিল আমার । এমন সময় জাহাজের ঘর থেকে 
একজন লোক বেরিষে এল । তাকে দেখেই আমার মনে হলো এই লোকটাই 
জন সিলভার। তার কোমর থেকে একটা প ছিল না। ক্রাচে ভর দিয়ে 
'স্থাটছিল সে! চেহারাট! বেশ বলিষ্ঠ। মাথাটা বেশ বড়। তার খ থেকে সে 
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সাধু না শয়তান তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে সে যে বেশ বুদ্ধিমান এটা 
ঠিক বোঝা যাচ্ছিল । 

আমার হঠাৎ কাপ্টেন বিলের কথাটা মনে পড়ে গেল । মনে হলো! এই 
একপেয়ে মানুষটার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতাম আভডমিরাল 
বেনবৌতে। আমি কালো কুকুর কান! পিউকে দেখেছি । তাদের দেখেই 
জলদন্ত্া বলে মনে হত। কিন্তু জন সিলভারকে তা মনে হলো না। 

আমি জমিদারবাবুর দেওয়া চিঠিটা জন সিলভারের হাতে দিয়ে দিলাম । 
চিঠি দেখে সে বলল, তুমিই তাহলে আমাদের জাহ!জের কেবিন বয় । তা বেশ 
বেশ। তোমাকে দেখে আনন্দ পেলাম । 

ঠিক এই সময় একটা লোক আমকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে গেল থর থেকে । আমি বেশ চিনতে পারলাম সেই লোকটার একট! 
হাতে দুটো জাদু ছিল না। বুঝলাম এই লোকটা একদিন আমাদের 
সরাইথংনার কা্টেন বিলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং তাকে 
ক্যাপ্টেন কালো কুকুর বলছিল । ক্যাপ্টেন বিলের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে 
বাড়ে ছোরার আঘাত নিয়ে। 

আমি চিৎকার করে জন সিলভারকে বললাম, ধর, ও কালো! কুকুর । 

জন সিলভার সঙ্গে সঙ্গে হারি নামে তার একজন চাকরকে বলল, 
লোকটাকে আমি চিনি না। ওকে ধরে আন। 

তারপর টম মর্গান নামে একটা চাঁকরকে বলল, 'এই টম তুই ত লোকটাকে 
মদ দিচ্ছিলি। তোকে কি কথা বলছিল £ 

টম ভয়ে ভয়ে বলল, আমব! জাহাজে কয়লা বোঝাইএর দ্র নিয়ে কথা 
বলছিলাম ! 

সিলভার তাকে গালাগালি করতে লাগল । বলল, কালে। কুকুর কিন৷ 
ওব নাম টাম জানি না। তবে মনে হচ্ছেলোকটাকে আগে দেখেছি। ও এখানে 
'একট। কানা লোককে নিয়ে আসত । কানাট। যেন আস্ত একটা হাঙর। 

আমি বললাম, ঠিক বলেছে সেই কানা লোকটার নাম পিউ । 

সিলভার বলল, ঠিক বলেছ, পিউ । লোকটাকে ধরতে পারলে অনেক 
খবর জানা যাবে। 

এমন সমষ হারি ফিরে এসে জানাল লোকটাকে পাওয়া গেল না। 

এব পর মাথায় টুপি পরে জন সিলভার আমার সঙ্গে জামিদার ট্রেলনির 
সঙ্গে দেখা করতে চলল । ওর সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহ দান! বেধে 
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উঠলেও আমি সেটাকে আমল দিলাম না । ডকের ধার দিয়ে যেতে যেতে 
সিলভার বলল, তোমার সঙ্গে আমার ভাল মিলবে । আমরা ছুজনে বেশ কাজ 
চালিয়ে নেব। 

ডকের ধার দিয়ে যাবার সময় সিলভার আমাকে দীডিয়ে থাকা জাহাজ- 
গুলোর নাম এবং কোনটা কোন দেশের তার পরিচয় দিতে লাগল। তা! 
শুনতে আমার খুব ভাল লাগছিল । 

সরাইখানায় পৌছে দেখলাম জমিদার ট্রেলনি আর ভাক্তীর লিভজি 
ছুজনে যেন আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন । 

তাদের ছুজনকে মিনভার তাদের কিছুক্ষণ আগে স্পাইগ্লাসে ঘটে যাওয়া 
ঘটনাটার কথা সব বলল । শুনে তারা দুজনেই বললেন, লোকটা যখন 
পালিয়ে গেল তখন কি আর কর! যাবে । 

এর পর জমিদারবাবু সিলভারকে বলল, আজ বিকাল চারটের সময় যেন 
সকলে জাহাজে উপস্থিত থাকে । 

রাধুনি জন সিলভার বলল, ঠিক আছে স্তার। 

এই বলে সে ক্রাচে ভর দিযে খট খট করে বেরিয়ে গেল। 

ডাক্তার লিভজি আবার ট্রেলনিকে বললেন, লো'কট! সত্যিই কাজের 
লোক । তুমি ঠিকই বাছাই করেছ । 

মিঃ ট্রেলনি খুশি হয়ে বললেন, আমি লোক চিনি । 

ডাক্তার লিভজি বললেন, জিমও আমাদের সঙ্গে জাহাজ দেখতে যাবে। 


৬, 


বিকাল চারটের সময় আমরা নৌকায় করে ডক থেকে একটু দূরে নোঙর 
করে থাকা আমাদের হিসপ্যানিওলা জাহাজটাকে দেখতে গেলাম। জাহাজের 
মেট মিঃ এযারো আমাদের অভিবাদন জানাল । 

দেখলাম এ্যারোর বেশ বধযুস হয়েছে । পায়ের রং তামাটে । কানে ছুল। 
চোখ একটু ট্যারা। 

আমরা জাহাজে পা দিতেই একজন নাবিক মিঃ ট্রেলনিকে বললেন, 
ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান । 

ক্যাপ্টেন ম্মলেটের চেহারাট৷ বেশ ব্যক্তিত্সম্পন্ন ৷ কিন্তু তাঁকে দেখে বেশ 
বোঝ। যাচ্ছিল কোন কারণে মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধ । তিনি অবশ্য তার ক্ষোভের 
কারণ পরে বুঝিয়ে বললেন । 
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ক্যাপ্টেন জমিদারবাবুকে বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার, এই 
সমুদ্রযাত্রা আমার মোটেই পছন্ৰ নয়। নাবিকগুলোকে আমার ভাল মনে 
হচ্ছে না। অবশ্য জাহাজটা আমি চালিয়ে না দেখলেও ভাল বলেই মনে 
হচ্ছে। 

ডাক্তার লিভজি বললেন, ঠিক আছে, এই সমুদ্রধাত্রায় কেন আপনার 
সাহস হচ্ছে না তার কারণ বলুন । 

ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন, আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন । কোথা কোন 
পথে জাহাজ চালিষে নিযে যেতে হবে সেটা আমার কাজ । কিন্তু জাহাজের 
প্রত্যেকটি লোক দেখছি আমার থেকে বেশী জানে সব ব্যাপারে । আমি 
আমাদের নাবিকদের কাছে থেকে শুনেছি আমরা যাস্সি গুপ্তধনের সন্ধানে । 
ব্যাপারটা গেলমেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক নয়ুকি? গুপ্তধনের খোজে 
সমুদ্রযাত্রা আমি পছন্দ করি না। বিশেষ করে সেই গোপন ব্যাপারটা যখন 
ফাস হয়ে যায় সকলের কাছে । আমার বিশ্বাস আপনার! জানেন না কোন 
অশুভ ঘটনার সন্মুখীন হতে চলেছেন । 

ডাক্তার লিভজি বললেন, আপনি হয়ত সব ঠিক বলছেন কিন্তু 
আমাদের ঝুঁকি নিতেই হবে। নাবিকদের আপন।ব পছন্দ হচ্ছে না কেন? 
তার] কি অভিজ্ঞ নয়ু £ 

এদের মোটেই আমি পছন্দ করতে পারছিন! স্যার ৷ নাবিকদের আমার 
নিজের বেছে নেওয়াই উচি'ত ছিল। 

ডাক্তার লিভজি বললেন, আমার বন্ধুর হয় আপনাকে সঙ্গ নিয়ে 
যাওয়া উচিত ছিল নাবিক নিযুক্ত করার সময় ৷ যাই হোক ভূল হয়ে গেছে। 
কিন্তু জাহাজের মেট প্ারে।কে আপনার পছন্দ হয় ত? 

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, মোটেই না। লোকটা অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু 
নাবিকদের সঙ্গে বড বেশী মেলামেশা করে । খোলখুলিভাবে কথ! বলে। 
নাবিকদের সঙ্গে এভাবে মেশা ও মদ্যপাঁন কর। জাহাজের অফিসারের পক্ষে 
মোটেই উচিত নয়৷ 

ডাক্তার লিভজি এবার বললেন, এখন আপনি কি চান তা স্পষ্ট করে 
বলুন। 

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, আপনারা কি একান্তই এই সমুদ্রযাত্রা করতে 
চান? 

হ্যা আমর! দৃটসংকল্প এ বিষয়ে । 

ট্রেজার-_২২ 


জ্ঞ 


ত্৫২ কিশোর ক্লামিকস 


ভাল কথা। তবে আমার আরও কয়েকটা কথা ধৈর্য ধরে শুমুন। 
কেবিনের নিচে একটা ভাল জায়গা থাকতে ওর! খোলের সামনে অস্ত্র ও 
বার্দগুলো তুলছে কেন ? ভাছাড়া আপনাদের যে চারজন লোক সঙ্গে যাচ্চে 
তাদের কেবিনের পাশের বার্থগলোকে না রেখে সামনের দিকের বার্থে রাখা 
হবে কেন ? 

ট্রেলনি বললেন, আর কিছু বলার আছে? 

আর মাত্র একটা কথা। আপনাদের কাছে একটা দ্বীপের মানচিত্র 
আছে । তাতে এই দ্বীপের অবস্থান এবং ভার অক্গাংশ ও দ্রাঘিমার উল্লেখ 
আছে । সেই দ্বীপের কোথায় গুপ্তধন আছে তা মানচিত্রের উপর কাটা দাগ 
দিযে দেখানো আছে। এই জাহাজে এমন এক লোক আছে যে এই সব 
কথাগুলি বলে বেড়িয়েছে। 

মিঃ ট্রেলনি বললেন, আমি একথা বলিনি । 

যেই বলুক যা হবার হয়ে গেছে ! এখন শুধু কিছু সতর্কতা অবলম্বন 
করতে বলব আপনাদের । না হলে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে বাধ্য হয়ে । 
আর মানচিত্রের কথাটা বা দ্বীপের কথাটা! কাউকে বলবেন না । এমন কি 
আমাকেও ন1। 

ক্যাপ্টেনের সব কথা! ধৈর্য ধরে শুনে তাকে আশ্বাস নিযে বিদায় দিলেন 
ডাক্তার লিভজি। ঠিক হলো ক্যাপ্টেন তার মনের মত করে জাহাজটাকে 
গুছিয়ে নেবে। 

ক্য'প্টেনের বাবস্থাটা আমার ভালই লাগল । 

নাবিকরা যখন ক্যাপ্টেনের কথায় অস্ত্রশস্ত্র তুলছিল জাহাজের উপর তখন 
জন সিলভার এসে নাবিকদের বলল, এ কি করছ ? 

নাব্ক্দের সঙ্গে মামিও ছিলাম । আমরা বললাম, অস্ত্র ও বারুদ রাখার 
জাযুগ! বদলাচ্ছি। 

লং জন সিলভার চিৎকার করে উঠল, "তাহলে যে সকালের জোয়ার শেষ 
হয়ে যাবে। 

ক্যাপ্টেন স্মলেট শ্রীক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, আমার হুকুম । তুমি নিচের 
বানাঘরে যাও | খাবারের ব্যবস্থা করগে। 

এর পর আমাকেও রাধুনির কাছে যেতে বললেন ন্যাপ্টেন। 

লং নন সিলভার পক্ষে সঙ্গে নিচে চলে গেল । আমিও চলে গেলাম । 
ক্যাপ্টেনের উপর এবার আমিও বিরক্ত হয়ে উঠলাম । 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৫৩ 


হনে 


প্রায় সাব!রাত ধরে মাল বোঝাই ও মালপত্র গছিষে রাখার পর দারুণ 
ক্লান্ত হয়ে শেষবাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি 1 ভোরে জাহাজের 
বাশি বেজে উঠল! এই সমরট। আমার খুব ভাল লাগছল। 

হঠাৎ নবিকরা গান গাইতে শুক করল 1 দেখল।ম গানটা আমার চেনা। 
্যাপ্টেন খিল মদ খেয়ে নেশার ঘোরে গাই । 

মরা মানুষের সিন্ুকে পনেরটা লোক 
হো হো হো রামের বোতল । 

এই কোরাম গানের মধ্যে আমি কান্টেণ বিলের কমর শুনতে প্লোম। 
মুহুর্তে আমার মনটা চলে গেল আমাদের সর!ইখান! এ্রাডমিরাল বেনবোতে। 

যাই হোক, আমাদের হিসপ্যানিগুলা জাহাজটা এগিয়ে যেতে লাগল 
বসদ্বীপের সন্ধানে । 

দিনকতকের মধ্যেই দেখা গেল ক্যাপ্টেন স্মাছলটের কথাই ঠিক । জাহাজের 
মেট এযারো লোকটা সত্যিই খরাপ। প্রায়ই মদ খায়। মুখ চোখ ফোলা 
ফোল। থাকে । ক্যাপ্টেন তাকে অপমান করলেও ভার চৈতন্য হত না। এক 
একবার সারাট। দিন শুয়েই কাটিয়ে দিত । 

অথচ কোথা থেকে এত মদ পেত কেউ জান্ত না। একদিন এারোকে 
জাহাজের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না । কেউ আশ্চর্যও হলো না। কারণ 
মবই ধরে নিল নেশার ঘোরে হয়ত রেলিং-এর ধারে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে 
জলে পড়ে গেছে। 

একজন মেট ছাড় জাহাজ চলতে পারে না। আারের অবতমানে 
নাবিকদের ফোরম্যান জক্জ গ্যাগ্ডারসন মেটের কাজ করতে লাগল । জমিদার 
টেলনির সমুদ্রযাত্রা প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকায় তিনিও মাঝে মাঝে দৃরবীণ 
হাতে আবহাওয়া! পধবেক্ষণ করতেন । এ ছাড়া কল্সাষেন ইজরেল হাগুস্ও 
অভিজ্ঞ নাবিক ছিল । সিলভা বের সঙ্গে হ্যাস্-এর খুব ভাব ছিল। 

রাধুনি হিসাবে সক্ত্যিই দক্ষ ছিল সিলভার। জাহাজের সবাই তাকে 
“বাববিকিউ' বলে ডাকত । কথাটার মানে হলো “স্সানো রৌস্ট। ক্রাণ্টাকে 
জাহাজের কোন একটা পার্টিশানে ঠেসিয়ে রেখে ছুটো হাত খালি রেখে 
দিত। চওড়া ফাকা জাযুগাগুলোতে সে মাথার উপর কতকগুলো দড়ির ফাস 
ঝুলিয়ে বাখত। সেইগুলো হাত দিয়ে ধরে ধরে ডেকের একধার থেকে অন্য 
ধারে অনায়াসে যাতায়াত কল্গত। এমন কি জাহাজটা যখন ঝড়ের সময় খুব 


৩৫৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


ছুলত তখনও এইভাবে যাঁওয়া! আসা করত সহজে যাতে তার একট! পা! নেই 
বলে বোঝাই যেত না। 

হ্যা আমাকে বলত, সিলভার মোটেই সাধারণ লোক নয়। ছোট- 
বেলায় সে স্কুলে ভালভাবে পড়াশুনো করেছে৷ ইচ্ছা করলে সে সুন্দরভাবে 
কথাবার্তা বলতে পারে । তাছাড়া সে খুব সাহসী । একবার ও চারটে লোকের 
সঙ্গে মারামীরি করে সবাইকে হারিয়ে দেয়। তাদের সবাইকে ও মারে, 
কিন্ত ওর গাষে কেউ আচড় দিতে পারেনি । 

সকলের সঙ্গে কথা বলার একটা বিশেষ ধরন ছিল তার। মাবিমাল্লা ও 
নাবিকর। তাকে সম্মান করত। অনেকের সে উপকার করত। আমার সঙ্গে 
সে সব সময় ভাল ব্যবহার করত এবং আমাকে দেখে সে খুশি হত। তার 
একটা টিয়াপাখি ছিল । পাখিটাকে সে এককোণে একটা খাঁচায় রাখত। 
এক এক সময় পাখিটা তার ঘাড়ের উপর বসে থাকত। টিয্াপাখিটাকে সে 
ক্যাপ্টেন ক্লিট বলে ডাকত । 

পাখিটা! প্রায় 'আটমোহর” “আটমোহর” করে চেঁচাত। আমি কথাটার 
মানে বুঝতে পারতাম না। সিলভার একদিন আমায় কথাটা ভেঙ্গে বুঝিয়ে 
দেয়। 

সিলভার একদিন আমায় বলল, এই পাখিটার বয়ন ছুশো বছর। ও 
জীবনে কত দেশ যে সমুদ্রপথে গেছে, কত জাহাজডুবী দেখেছে, কত পাপ- 
কাজ আর শয়তানির সান্সী হয়েছে তার শেষ নেই। যে সব আমেরিকান 
জাহাজগুলো স্পেনে ূপোর মুদ্রা নিয়ে যেত তার কয়েকটা যখন ডুবে যায় 
তখন ও সেখানে ছিল । সেইখানেই ও আটমোহর কথাট? শেখে । তার মানে 
সাড়ে তিনলাখ আটমোহর ওর চোখের সামনে ডুবে যায়ু। তাই আটমোহর 
কথাটা ভুলতে পারেনি। যখন গোয়া থেকে ভারতের বড়লাট জমুদ্রযাত্রা 
করেন ও খন সে জাহাজেই ছিল । অথচ দেখলে মনে হবে ও কিছুই জানে 
না একেবারে বোকা । 

সিলভার পকেট থেকে একটু চিনি বার করে পাখিটাকে খাওয়ালে ও 
খীচার শিকে ঠোকধর মারতে মারতে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করত । 
সিলভার তখন পাখিটার কপালের উপর ঝুলে থাকা চুলের গুক্ছটাকে ছুয়ে 
আদর করে বলত, এই সব গালাগালির ও কি আর মানে জানে ? 

এদিকে জমিদারের উপর থেকে ক্যাপ্টেন ম্মলেটের রাগটা তখনো যায় 
নি। তিনি প্রয়োজনের বেশী একট] কথাও বলতেন না জমিদারের সঙ্গে । 


ট্রেজীর আইল্যাণ্ড ৩৫৫ 


এক এক সময় তিনি বলতেন, নাবিকদের ব্যাপারে হয়ত তিনি ভূল বুঝে- 
ছিলেন, কারণ বেশীর ভাগই দক্ষ এবং ভাল । জাহাজটাও ভাল । তবু তিনি 
বলতেন, এক্ট সমুদ্রঘাত্রাটা তাঁর ভাল লাগছে না। জমিদারবাবুও ক্যাপ্টেনের 
সঙ্গে কোন কথা বলতেন না 

কয়েকবার আমরা ঝড়ের মুখে পডলাম। কিন্ত আমাদের জাহাজের কোন 
ক্ষতি হলো না। বরং জাহাজটা কত ভাল তাই প্রমাণিত হলো। জাহাজের 
নাবিকগুলোও বেশ সন্ষ্টচিত্তে কাজ করে যেত। তাদের ব্যবহার ভালই 
ছিল। যেকোন অজুহাত দেখিয়ে অবাধে মদ্যপান করতে পেত ভাবা। 
তাদের কারো জন্মদিনের কথা শুনলে কেকের ব্যবস্থা করতেন জমিদারবাবু। 
এ ছাড়া সব সময় একটা পিপেতে আপেল ভরা থাকত । ইস্চামত যে কেউ 
আপেল নিয়ে খেতে পারত । 

ক্যাপ্টেন ডাক্তার লিভজিকে প্রায়ঠ বলতেন, নাবিকদের এত আক্ারা 
দেওয়া ভাল নয় । এতে তাদের স্বভাব খারাপ হযে যায়। 

কিন্তু আপেলের পিপে থেকে আমাদের একটা উপকার হয়েছিল । 
পিপেটা না থাকলে যথাসময়ে সতর্ক হতে পাবতাম না! আমরা । বিশ্বাসঘাতক 
বিদ্বোহী নাবিকদের হাতে মরতে হত আমাদের । 

অনুকূল হাওয়া! পেষে জাহাজটা দ্রুত এগিয়ে চলেছিল দ্বীপের দিকে । 
হিসাব মত দিনটা ছিল আমাদের সমূদ্রযাত্রার শেষ দিন। সেদিন অথবা! বড় 
জোর পরদিন আমাদের গশ্ব্স্থলে পেঁছবার কথা । 

সেদিন হূর্ধ অস্ত যাবার কিছু পরে আমি আমার সব কাজ শেষ করে 
বার্ধে যাবার ময় একটা আপেল খাবার ইচ্ছা হতে আমি ডেকে চলে গেলাম । 
ওয়াচের প্রহরীর তখন জাহাজের সামনের দিকে দ্বীপ দেখতে পাওয়ার জন্য 
ব্স্ত ছিল। হালে বসা নাবিকটি পালের দিকে তাকিয়ে শিষ দিচ্ছিল । 

পিপেটার মধ্যে নেমে পড়ে দেখলাম, মাত্র কয়েকটা আপেল রষেছে। 
পিপের মধ্যে ঢুকে গরমে একটা আপেল খাওয়ার পর জাহাজের ছুলুনিতে, 
কিছুটা আরাম আবার কিছুটা ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল আমার চোখে । 

হঠাৎ ভাগ্দী চেহারার একটা লোক পিপের বাইরে তার গা ঘেষে বসতেই 
তার ধাক্কায় আমার ঘুমটা ভেঙ্ষে গেল। আমি লাফিয়ে উঠতে যাব এমন 
সময় লোকটার কথা শুনে বুঝলাম লংজন সিলভার। তার ছুচারটে কথা 
শুনেই বুঝতে পারলাম মে একটা! গোপন বিষষু আলোচনা করছে তার 
সঙ্গীদের সঙ্গে। এখন আমীর বেরোন মোটেই উচিত হবে না 
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সিলভার বলল, আমি না, তখন ক্লিট ছিল কাপ্টেন। তখন আমি ছিলাম 
কোয়ার্টার মাষ্টার এবং আমার 'তখন পা ছিল। সেইবারেই আমার পাটাকে 
বাদ দিতে হয় আর পিউ তার চোখ হারায়। আমি প্রথম সমুদ্রযাত্রায় 
গিয়েছিলাম উংল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং তারপর যাই প্রিন্টের সঙ্গে । এবার 
এসেছি নিজের স্বার্থে। আমি ইংল্যাপ্ডের কাছ থেকে পেয়েছিলাম নশো 
আর ক্লি্ট ঘরে যাবার পর পেষেছিলাম ছু হাজার পাউণ্ড। সব নিরাপদে 
ব্যাঙ্কে জমা আছে । একজন সাধারণ মাল্পা আর কি করতে পারে? শুধু 
রোজগার করলেন হয় না, টাকা বাঁচাতে জানা চাট । ক্রিন্টের লোকদের 
বেশীর ভাগ এই জাহাজেই আছে । কিন্তু কাজ না পেলে রুটির জন্য ভিন্ষে 
করে বেড়ীতে হত । বেঁচে গেছে কাজ পেয়ে ৷ একমাত্র বুড়ো কান পিউ বছরে 
বারোশো পাউণ্ড খরচ করে লর্ডদের মত থাকত । এখন অবশ্য বেঁচে নেই । 
তবে শেষ দুবছর ওর দারুণ কষ্টে কেটেছে । প্রায় উপোস করে থাকতে হত! 
লোকের গল] কাটত, চুরি করত, ভিক্ষে করত! 

একটা অল্পবয়সী নাবিক বলল, এ সব টাকা থাকে না। 

কেন থাকবে না? যারা বোকা তাদেরই থাকবে না। ভোর এখন বয়স 
কম। আমার কথা শুনে চলবি। সমুদ্রযাত্রার এই সব লে।কদের পকেটে 
শত শত পাউগ্ড আসে । কিন্তু তারপর রাম খেয়ে ফুতি করে সবখরচ করে ফেলে 
অল্প দিনের মধ্যে । আমার বয়স এখন পঞ্চাশ । এবার আমি সমুদ্রঘাত্রা থেকে 
ফিরে ভদ্রলোকের মত জীবন কাটাব । অবশ্ট এদিন আমি আরামেই 
ছিলাম । অথচ অন্তীতে একদিন জীবন শুরু করেছিলাম মাস্তলের নিচে 
একজন সাধারণ মাল্লা হিসাবে । 

শিষ দিয়ে আর একজন এসে সিলভারকে বলল, দিক, ঠিক আছে। 

হযাগুস বলল, 'একটা জিনিস আমি জানতে চাই, এভাবে আর কদিন 
চলবে ? এই ক্যাপ্টেন স্মলেট লোকটাকে আমি আর সহা করতে পারছি 
না। আমি কেবিনে থাকতে চাই । 

সিলভার বিজ্ঞের মত বলল, তোঁর মাথায় বুদ্ধি নেই, কিন্তু ছুটো৷ কান 
আছে । আমার কথা শুনবি । জাহাজের সামনের দিকে যেখানে থাকতে বলবে 
সেখানেই থাকবি | চা গলায় কথা বলবি না। মদ খাবি না। 

কিন্ত আমি বলছি আর ক'দিন। কবে হবে আমল কাজটা? 

তাষদি বলিস ত আমি বলব শেষ মুহুতে । যখন সময় থাকবে না। 
ক্যাপ্টেন স্মলেট খুব বুদ্ধিমান লোক । জগিদার আর ডান্তু/রের কাছে আছে 
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ম্যাপ । তা কোথায় আমরা কেউ জানি না। আমি বলি কি ওরা ধনর্ধ খুঁজে 
বার করে জাহাজে এনে তুলুক ॥ তারপর জাহাজ ছেড়ে দিক। অর্ধেক পথ 
ফিরিয়ে শিয়ে গেলে শেষে আঘাত হানব । কিন্ত তোদের আমি ঠিক বিশ্বাস 
করতে পারি না। তোর! মানুষের কাছ থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে পারিস না। 
মনে রাখিস আমরা জাহাজ চালাতে পারি, কিন্ত চার্ট ম্যাপ দেখে পথ নির্দেশ 
করতে পারি লা। তোরা ত কিছু শিখবি নাঁ। শুধু মদ খাবি আর ফাসিকাঠে 
ঝুলবি ৷ যাই হোক, ঠিক করেছি ধনরছু নিয়ে দ্বীপ থেকে জাহাজে উঠলেই 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপেই ওদের খতম করে দেব। 

ডিক বলল, আমর] যখন ওদের বন্দী করুব তখন ওদের কি করব £ 

এই ত হলো কাজের কথা । ক্যাপ্টেন উতলপু বন্দীদের কোথাও নামিয়ে 
দি । কিন্তু ক্লিট ও ক্যাপ্টেন বিলি বোনস কেটে টুকরো ট্রে করত বন্দী- 
দের। আমি সোজা মানুষ । আমি চা ওদের মৃতু"? ভাই বলছি অপেক্ষা 
কর। সময় এলেহ ঝাঁপিয়ে পড়ব । 

হ্াপ্ডস বলল. আমি শুধু একটা লোককে চাই । সে হলো ট্রেলনি। ওর 
মাথাটাকে আমি দুহাতে করে টেনে ছিড়ে ফেলতে চাই । 

এমন সময় সিলভার ডিককে বলল, একট ভাপেল এনে দে ত। অনেক- 
ক্ষণ কথ! বলে গলাটা শুকিয়ে গেছে । 

কথাটা শুনে ভযে চমকে উঠলাম আমে । অমি এবার তাহলে ধবা 
পে যাব। কিন্ত ডিক আপেল আনার জন্য উঠতেই হাত্ডন সিলভারকে 
বলল, আপেল আনতে হবে না। মদ আনাও দেখি । 

সিলভার বলল, ঠিক আছে, একমাত্র! করে আনবি । মদের :পপের গায়ে 
মাপ লেখা আছে আমার । 

ডিক ফিরে এলে ওরা মদ খেতে লাগল । তখন টাদ উঠেছে আকাশে । 
টাদের আলো! এস পড়ছিল পিপের মধ্যে । হঠাৎ কারা চিৎকার করে উঠল, 
সামনে ডাঙগা। 


১ 


ডেকের উপর যখন সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল বাস্ত হযে আমি তখন 
চকিনে ল'ফ দিয়ে পিপের বাইরে চলে এলাম খোলা ডেকে । সবাই ছুটছে 
জাহাজের সামনের দিকে । 

টাদ উঠতে কুয়াশা সরে গেছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম 
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“ছুটো পাহাড় পরস্পরের কাছ থেকে মাইলখানেক দূরে দাড়িয়ে আছে। 
তাদের পিছনে আর একটা উচু পাহাড় । তিনটে পাহাড়ই ছিল পিরামিডের 
মত তিনকোনা খাড়া । 
আমি তখন কিছুই দেখছিলাম না সেই ভয়ের ঘোরে। কতক্ষণে কথাটা 
জানাতে পারব জমিদার আর ডাক্তারকে সেই কথাই ভাবছিলাম । 
ক্যাপ্টেন এবার সব নাবিকদের ডেকে বললেনঃ তোমাদের কেউ এর আগে 
সামনের দ্বীপটা দেখেছ ! 

। জন সিলভার বলল, আমি দেখেছি স্যার । আমি একবার একটা জাহাজে 
রাধুনি ছিলাম। সেই জীহাজটা জল নিতে নেমেছিল এ দ্বীপে । নাবিকর! 
ওটাকে বলত কঙ্কাল দ্বীপ ৷ 

ক্যাপ্টেন একটা চার্ট বার করে বললেন, দেখ ত এট। সেই জায়গা কিনা । 
আমার মনে হযু জাহাজ নোঙর করার জাষুগা মিলবে দক্ষিণে । 

সিলভার ভেবেছিল এটাই আসল ম্যাপ। কিন্তু দেখল ওটা নকল, 
একেবারে নতুন কাগজে আকা! । তাই সে হতাশ হলো । 

কিন্ত সে হতাশাকে চেপে রেখে সিলভার বলল, হা স্যার, এটাই সেই 
জাযুগা। চার্টটা খুব স্মন্দর করে আকা । একটা শক্তিশালী জলশ্রোত দক্ষিণ 
উপকূল ঘেষে গিয়ে উত্তর পশ্চিম উপকূলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। আপনি 
ঠিক বলেছেন স্যার, এই আ্রোতের ভিতরে ঢুকে জাহাজটাকে আড়াআড়িভাবে 
রাখতে হবে। 

ক্যাপ্টেন এবার সিলভারকে বিদায় দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ । তোমাকে 
পরে দরকার হতে পারে। 

সিলভার যখন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ফিরে আসছিল খন তার সঙ্গে 
দেখ। হতেই আমার পিঠ চাপড়ে বলল, বড় সুন্দর জায়গা এই দ্বীপটা। তুমি 
সেখানে আশ মিটিয়ে স্নান করতে পারবে, গাছে চড়তে পারবে, বুনো ছাগল 
শিকার করতে পারবে, পাহাড়ে চড়তে পারবে । তোমাদের মত কমবয়সী 
ছেলেদের কাছে খুব ভাল লাগবে জায়গাট!। 

এই বলে পিঠ চাপডে চলে গেল সিলভার । তার নিষ্ঠরতা ও ভগ্ডামির 
জন্য তার প্রতি একই সঙ্গে ভয় আর ঘুণা জাগল আমার মনে । 

এরপর আমি ডাক্তারবাবুর খোজ করতে গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টার 
ডেকের উপর দাড়িয়ে ক্যাপ্টেন ম্মলেট, ডাক্তীরবাবু আর জমিদারবাবু কথা 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৫৯ 


বলছেন। আমি কাছে যেতে ডাক্তারবাবু নিচে থেকে তার ফেলে আগ! 
পাইপটী আনতে বললেন । 

আমি পাইপটা এনে ডাক্তার লিভজিকে পাশে ডেকে বললাম, একটা 
সাংঘাতিক খবর দেবার আছে। আপনি জমিদারবাবু আর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে 
কেবিনে গিষে আমাকে ডেকে পাঠাবেন । 

এর কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হলো ডাঁক্তীর আমার কথাটা ক্যাপ্টেন 
ও জমিদারকে শুনিয়ে দিয়েছেন । ক্যাপ্টেন গ্ডেকের উপর সব নাবিক ও 
মাঝিমাল্লাদের ডেকে তাদের বললেন, এই যে দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে তারই 
উদ্বেশ্ঠে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম । তোমরা সকলেই ভালভাবে কাজ 
করেছ ! তবে যে ভদ্রলোকের জন্থ আমাদের এই যাত্রা সম্ভব ও সফল হলো 
তার উদ্দেশ্যে তে'মরা একটা নাবিক সুলভ হধধ্বনি দেবে। 

সকলেই মিঃ ট্রেলনির নামে হধধবনি করল । সিলভাবের আদেশে তার 
ক্যাপ্টেন স্মলেটের নামেও আবার হর্ব্বনি করল। 

এরপর কেবিনে গিষে ভান্ভার আমাকে ডেকে পাঠালেন । আমি পিপের 
ভিতরে থেকে যা যা শুনেছিলাম সব বললাম । আমার মহ তারাও এই 
ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে যারা একট আগে তদের নামে হর্ষধ্বনি দিল 
তারাই তাদের গলা কাটার জন্য ঘোর যড়যন্ত্র করছে 'ভলাষু তলায় । 

ডাক্তার আমাকে তার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে কিসমিন আর কিছু 
মদ দিলেন। আমার সাহস ও 'বিশ্বস্ততার জন্ত তারা আমাকে অভিনন্দন ও 
ধন্যাবাদ জানিয়ে আবার মগ্যপান করলেন । 

জমিদার ট্রেলনি বললেন, ক্যাপ্টেন আপনি ঠিক বলেছিলেন, আমিই ভুল 
করেছি । আমার বোকামি শ্বীকার করছি । এবার কি করতে হবে বলুন । 

ক্যাপ্টেন বললেন, আমিও কম বোকা নই । ওর! সত্যিই আমায় বোকা 
বানিয়েছে । সাধারণ£ যে সব নাবিকরা। বিদ্রোহ করে তারা আচার আচরণের 
মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্বোহের একটা আভাস দেয় আগে থেকে । ফলে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নেবার সমযু পাওয়া যায় কিন্তু ওদের অভিসন্ধির কথা মে'টেই বুঝতে 
দেয়নি আমাদের | 

একটু থেমে ক্যাপ্টেন আবার বললেন, যাই হে.ক, এখন কাজের কথায় 
আসা হোক । আমার প্রথম কথা হচ্ছে সবকিছু সত্বেও আমাদের এখন এগিয়ে 
যেতে হবে" কারণ এখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়ু। এখন ফেরার 
'আদেশ দিলেই ওরা এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর। দ্বিতীয় কথা 


৩৬৩ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


হলো, আমাদের হাতে কিছুটা সময় দরকার অন্ততঃ যতদিন গুপ্তধন পাওয়া! 
না যায়। তৃতীয় কথা হলো, কিছু লোক আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে। 
এখন আমাদের সাবধানে এগোতে হবে যাতে আমরাই আক্রমণ করতে 
পারি প্রথমে । মিঃ ট্রেলনি, আপনার বাড়ির দুজন ভূত্যের উপর নির্ভর করতে 
পারাযধাবে ত? 

মিঃ ট্রেনলি বললেন, আমার উপর ষতখানি নির্ভর করতে পাবেন তত- 
খানিই পারেন। 

ক্যাপ্টেন বললেন, হকিন্সকে ধরে আমর! মোট সাতজন । ডুবু্তরা মোট 
উনিশ জন। 

ডাক্তার বললেন, ট্রেলনি নিজে যাদের বাছ।ই করে নিযুক্ত করে তারাও 
সিলভারের খঞ্পরে পড়ে গেছে । 

মিঃ'ট্রেলনি বললেন, যেমন হাগুপকে আমি বেছে নিয়েছিলাম । 

কাপ্টেন বললেন, আমিও ভেবেছিলাম ও বিশ্বাসী । কিন্তু এখন দেখছি 
তার উল্টো। যাই হোক, এখন আমাদের তীক্ষু দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করে যেতে 
হবে । 

ডাক্তার বললেন, হকিন্স আমাদের অনেকটা? সাহায্য করতে পারে। 
ওর দৃষ্টি বেশ তীক্ষ এবং নাবিকদের সঙ্গে প্রাণখোলাভাবে মেশে । 

জমিদার বললেন, হকিন্স, তোমার উপর আমার গভীর বিশ্বাস। 

আমার কিন্তু তখন সর্ভি ভয় করছিল । 


নী 


পরদিন সকাল হতেই দেখলাম দ্বীপের কাছে অনেকটা এগিয়ে গেছে 
আমাদের জাহাজট]। দ্বীপের দক্ষিণপূর্ধ দিকে 'প্রায় আধমাইল দূরে শান্ত 
জলের উপর থেমে রয়েছে । 

দেখলাম গোটা দ্বীপ ধুর রঙের বনে ঢাকা । মাঝে মাঝে এক একটা 
পাহাড়ের মাথা দেখা যাস্তে। তাদের মধো তিনটে পাহাড়ের আকৃতি বড় 
অস্ুচ | তার মধো আবার স্পা ইগ্লাসটাসব থেকে উঁচ । প্রায় তিন চারশো ফুট । 

খন জোয়ারের ঢেউয়ে আমাদের জাহাজ হিসপাযানিগলা দুলছিল। 
জাহাজটার সর্ধাক্গ ক্যাচ ক্যাচ শব্দে মে'চড দিয়ে উঠছিল । 

আমার মনট1 তখন সত ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে । তখন বহদীপের 
কথাটা ভাবতেও দ্বণা হচ্ছিল মনে। 


ট্রেজার আইল্যণ্ত ৩৬৬ 


এরপর জাহাজটাকে খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো । সারেঙের পাশে 
দাঁড়িয়ে জন সিলভার জাহাজ পরিচালন। করতে লাগল, কারণ এখানকার 
পথ সে চেনে । জীযুগাট] তিন দিকে ডাঙ্গ। দিয়ে ঘেরা বনট। নেমে এসেছে 
জলের কাছ পর্যস্ত। প্রায় আধ মাইল দূরে বেলাভূমি। এর পর নৌকো! 
নামিয়ে যেতে হবে সেখানে । 

পৌতা শ্রয়ের উপর ভিজে পাতা, পচা পান্তা ও পচা গাছের গু'ডির একটা 
বিশ্রী গন্ধ আসছিল । ডাক্তারবাবু নাক তুলে বাতাস শুকে বললেন, এ দ্বীপে 
গুপ্তধন আছে কিনা জানি না, তবে এখানকার বাতাসে জ্বরের জীবণু আছে। 

নৌকোর কাজ শেষ করে নাবিকবা নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে 
লাগল । ডেকের এখানে ওখানে জটলা করতে লাগল ৷ বিদ্রোহের কালো 
মেঘ ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে দেখে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম । 

আমরা কেবিনে বৈঠকে বসলাম । কাপ্টেন ব্ললেন, স্যার, নাবিকর 
আমার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ন করছে ঠিক, কিন্তু এখন যদি আমি কডা কথা বলি, 
বা কড়া আদেশ দিই, হলে এবা উত্তেজনা ফেটে পডবে। তালে 
সিলভার বুঝতে পারবে এর মধো রহস্য আছে এবং তার ফন্দী আমর। জেনে 
ফেলেছি । সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলবে । এখন সিলভারের উপর 
কিছুট। নির্ভর করতে হবে। সেও আমাদের মত উত্তেজনাটাকে জাগিয়ে 
বাখতে উৎস্তক। আমি বলি (স ম্ুযোগ ওকে দেওয়া হোক । বিকালে 
সবাইকে "তীরে নামার অনুমতি দেওয়া হোক | যদি ওরা সকলেই ষাষ তাহলে 
জাহাক্রের দখল নিষে আমরা লড়াই করব। যদি কেউ না যাধ, তাহলে 
ঈশরের উপর বিশ্বাস রেখে কেবিন রক্ষা করার চেষ্টা করব । আর যদি কযেক- 
জন মাত্র যাযু সিলভার প্রতোককে বুঝিয়ে আবার জাহাজে ফিরিয়ে আনবে । 

ক্যাপ্টেনের কথামত আমাদের পক্ষের মাঝি মাল্লীদের প্রত্োককে গুলিভর' 
পিস্তল দেওয়া হলো। হাণ্টার, জয়েস ও রেডরুথকে সব কিছু খুলে বলা 
হলো । 

এরপর কাাপ্টেন সবাইকে ডেকে বললেন, আজ সার।দিন গরমে দাকণ 
'খাটুনি গেছে । নৌকোগুলে। জলেই আছে । তোমব" যতজন খুশি তীরে (গিয়ে 
একটু বিশ্রাম করতে পার। স্ূর্ধ অস্ত যাবার আধঘণ্টা আগে আমি একট: 
গুলি ছু'ড়ব। আওয়াজ শুনলেই ফিরে আসবে । 

_ ঘোষণাটা শুনেই সকলে খুশি হয়ে কাপ্টেনের জয়ধ্বনি করল । 


৩৬২ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


কথাগুলো বলেই ক্যাপ্টেন সরে গেলেন সেখান থেকে । নাবিকদের 
বোঝাবার সুযোগ দেওয়া হলো সিলভারকে। 

যাই হোক, অবশেষে তীরে যাওয়ার জন্য একট! দল প্রস্তুত হলো৷। ওরা 
ঠিক করল ওদের দলের ছজন জাহাজে থাকবে এবং বাকি তের জন পিলভারের 
সঙ্গে দ্বীপে যাবে । আমাদের দলের সকলেই জাহাজে রয়ে গেল। 

এই সময় আমার মাথায় একটা পাগলামি জাগল । আমি ঠিক করলাম 
আমিও ওদের সঙ্গে তীরে যাব। আমি ভাবল।ম ছটা লোক জাহাজে থাকলে 
জাহাজ দখল করা! যাবে না। আমি থেকেও কিছু করতে পারব না। 

সিলভার ও তার দলের লোকেরা ছুটো নে।কোয় করে রওনা হলো । 
আমি বিদ্যুৎ বেগে জাহাজ থেকে নেমে একটা নৌকোয় চেপে বসলাম। 
নৌকো তীরবেগে এগিয়ে চলল কুলের দিকে । 

আমাদের নৌকোটা আগে তীরে গিয়ে পৌছল। আমি সঙ্গে সঙ্গে 
একটা নুয়ে পড়া গাছের ডাল ধরে ঝুলে দোল খেষে একটা ঘন ঝোপের 
আড়ালে গিয়ে পড়লাম । তখন সিলভার ও সঙ্গীদের নৌকোটা আমাদের 
একশো গজ পিছনে পড়ে ছিল । 

সিলভার আমার নাম ধরে বারকতক ডাকল । কিন্তু আমি সাড়া না দিয়ে 
ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছুটে দূরে চলে গেলাম । 

উইলো, বাবলা আর অদ্ভুত ধরনের কত গাছ আর পাহাড়। পাথরের 
ফাকে ফাকে কত রকমের সাপ। ব্যাটলন্েক নামে একটা ভুঙ্কর সাপ আমাকে 
একসময় তেড়ে এল পাথরের ফাক থেকে বেরিয়ে । চিরহবিৎ লম্বা গকগাছ- 
গুলোর জঙ্গলটা একটা উচু জমি থেকে ক্রমশঃ নেমে এসেছে জঙ্গলট।। 
যেখানে শেষ হযেছে তার পাশ দিয়ে একটা নদী একে বেঁকে এগিয়ে গেছে 
একটা পোতাশ্রয়ের দিকে । 

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে ছুটো মানুষের কণ্ঠন্বর এগিয়ে আসতে লাগল 
আমার দিকে। পরে বুঝতে পারলাম একটা কন্বর সিলভারের | 

আমি 'তখন ভাবতাম ছুঃসাহমে ভর করে আমার কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে 
যখন দ্বীপে এসে পড়েছি, যখন এতখানি বিপদের ঝুকি নিয়েছি তখন ওদের 
গোপন কথাবাতী লুকিয়ে শোনা উচিত যতদূর সম্ভব । 

তাই আমি অনি সন্তর্পণে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে 
দেখলাম একট! জলার ধারে ঘাসে ঢাকা একফালি জমির উপর লং জন 
সিলভার আর একজন নাবিক দ্াড়িষে বাগের সঙ্গে কথা বলছে। 
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সিলভার তার মাথ! থেকে টুপিট ঘাসের উপর ফেলে দিয়ে তার পাশের 
নাবিকটাকে বলল, শোন টম, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। তোমার 
প্রাণ বাচানোর জন্তই আমি এত কথা বলছি । 

কিন্ত টম সিলভারের কথা শুনতে রাজী হলে না। উল্টে তার প্রতিবাদ 
করল । 

এমন সময় কিছু দূরে আরও দুজনের ক্রুদ্ধ চীৎকার শোনা গেল। তারপর 
একজন ভীষণ জোরে আর্তনাদ করে উঠল। 

টম সিলভারকে জিজ্ঞাসা করল, ও কার আতনাদ ? 

সিলভার বলল, আনানের। 

টম চিৎকার করে বলল, আনান ! ঈশ্বর তার মত সং নাবিকের আত্মার 
শান্তি দিন। তোমরা আনানকে খুন করেছ । যদি পারো, আমাকেও খুন 
করো। কিন্ত ০োমার কেন কথা শুনতে রাজী নই । 

এই কথা বলে টম সোজা! হাটতে লাগল । সিলভার রাগে গর্জন করতে 
করতে একট গাছের ডাল ধরে ফেলল | পরুমুহুতেই সে তার ক্রাচটাকে টেনে 
বর্শার মত করে টমের দিকে দ্ড়ে মারল । ক্রাের ডগটা টমের দুটো কাধের 
মাঝখানে শির্দাড়ার উপর সজোরে লাগতেই জোর াঘাত পেয়ে পড়ে গেল 
টম। মনে হলো তার শিরদ'ঢাটা ভেঙ্গে গেছে। 

সামলে ওঠার সময় পেল না টম। মিলভার এক পা নিযে অসাধারণ 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পিষে পডল টমের উপর | তার ছোর!টা বার করে পর পরু 
আমূল বগিয়ে দিল টমের বুকে। 

আমর মাথাটা ঘুরতে লাগল । সব কিছু ওলট পালট হয়ে যেতে 
লাগল । 

সিলভার নিধিকীরভাবে তার বুক্তমাথা ছোরাটা থাসের উপর ঘষে নিয়ে 
পকেটে ভরে নিল। তারপর ক্রাচট। তুলে বগলে নিয়ে ঠিক হয়ে পকেট 
থেকে বাশি বার করে বাজিয়ে তাবু সঙ্গীদের কি সঙ্কেত করল কে জানে। 

আমি সাবধানে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে লাগলাম । ওর] ছুজন 
সৎ নাবিককে খুন করেছে । আমাকে দেখতে পেলেও তারা খুন করতে 
আসবে । আমি ভাবলাম আমি এ দ্বীপে এসে তৃ করেছি । আমি ছুটতে 
ছুটতে পথ হারিয়ে ফেললাম । আমি বুঝলাম আমার মৃত্যু নিশ্চিত। 
তুর্ত্বদের হাতে না মরলেও এই জনমানবশূহ্ দ্বীপে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে 
হবে। 
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আমি ছুটতে ছুটতে একটা ছোট পাহাড়ের ধারে এসে পড়লাম । হঠাৎ 
পাহাড়ের গা থেকে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। 
জেদিকে চোখ ফিরিয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম একটা মানুষের মত মূত্তি উপর 
থেকে লাফিয়ে পড়ে পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেই লোমশ 
মৃত্িটা কোন মানুষ না পশুর তা৷ বুঝতে পারলাম না। 

এরপর আমি ভাল করে দেখলাম জন্ত নয় মানুষই বটে। তবে কক্ষ 
চুল দাড়িওয়ু।লা মানুষটা! বন্ত আদিবাসী । 

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো আমার কাছে একটা পিস্তল আছে । সঙ্গে 
সঙ্গে আমার সমস্ত ভয় চলে গেল ৷ আমি এবার নির্ভয়ে দ্বীপের বন্য মানুষটার 
দিকে এগিয়ে চললাম । মানুষটাও আমায় এতক্ষণ গাছের আড়াল থেকে 
লক্ষ্য করছিল । 

আমি তার কাছে গেলে সে বেরিয়ে এসে আমার সামনে নতজানু হলো 
প্রার্থনার ভঙ্গিতে । 

আমি বললাম, তুমি কে? 

মে বলল, আমি হতভাগ্য বেলগান। আমি দিন বছর এই দ্বীপে একা 
আছি । কোন সভ্য মানুষের দেখা পাইনি । 

দেখলাম লোকটা সরল “প্রকৃতির । তার মুখখানা কালো আর গায়ের 
চামড়া রোদে পুড়ে পুডে তামাটে হয়ে গেছে। তার পরনে ছিল জাহাজের 
ত্রিপল আর পালের কাপড় । 

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি জাহজড়ুবি হয়েছিল ? 

না, আনাকে ছেড়ে রেখে যাওয়া হয়েছিল । আমাকে একটুখানি পানীয় 
খাওয়াতে পার ? কতর্দিন খাইনি | 

বদি আমি জাহাজে উঠতে পারি তাহলে বাটি ভশ্তি পানীয় খাওয়াব। 

নিন্ক তোমাকে আটকাচ্ছে কে? 

এরপর আমার নাম জিজ্ঞাসা করল বেলগান। 

বেলগঃন এবার বলতে লাগল তার অত্তীত জীবনের কথা । আমার মা 
খুব ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন । ছোটবেলায় আমিও খুব ভদ্র ওধামিক ছিলাম । 
বাইবেল মুখস্থ বলতে পারতাম । কিন্তু তার ফল এই নির্ধাসন। কিন্তু তুমি 
দেখে নিও জিম, মামি আবার খুব ভাল হয়ে উঠব। 

সে হঠাৎ একসময় আমার মুখের কাছে তার মুখটা এনে ফিস ফিস করে 
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বলল, আমি এখন ধনী লোক। আমি তোমাকেও ধনী করে দিতে পারি । 
তোমার ভাগ্য ভাল যে আমার সঙ্গে তোমীর প্রথম দেখা হলো । 

তার কথা শুনে আমার মনে হলো লোকটা এই মার! দ্বীপে একা দীর্ঘদিন 
থেকে থেকে পাগল হয়ে গেছে। 

এবার বেলগান বলল, আচ্ছা বলত জিম, জাহাজটা ক্লিন্টের নয় ত? 

আমি বললাম, না, ক্লিন্টের জাহাজ নয়। সে ঘরে গেছে। তবে তার 
কিছু লোক আছে আমাদের জাহাজে । তাই আমাদের এই দূরবস্থা। 

বেলগান বলল, একপেয়ে সেই 'লাকটা নেই ত? | 

আনি বললাম, হ্যা আছে । তার নাম সিলভার ত? 

হা] তাই বটে। 

সে জাহাজের রাধুনি, আবার তার দলের নেতা। 

সে বলল, লং গন তোমায় পাঠায়নি ত? তাহলে আমার সব শেষ। 
এখন থাকবে কোথায় তুমি ? 

আমি খন আমাদের সমুদ্রাত্রার কারণ থেকে শুরু করে সব বিবরণ দান 
করলাম । 

কিন্ত মন দিয়ে শুনে বেলগান বলল, একমাত্র বেলগানই তোমাদের 
বাচাতে পারে। তোমরা তাহলে সতাই খুব বেকায়দায় পড়েছে । আচ্ছা 
তোমাদের জমিদারবাবু ত বেশ ভাল লোক । তিনি অন্তত আমাকে হাজার 
পাউণ্ড ছেড়ে দেবেন ত? তাহলেই আমার চলে যাবে । সব ধনই এখন 
আমার । 

আমি বললাম, ই, তিনি অবশ্যই তোমাকে তা দেবেন। অংগে থেকেই 
কথা ছিল মাঝি মল্লারাও সব সমান ভাগ পাবে। তাছাড়া ছুবৃ্তদের জাহাজ 
থেকে তাড়াতে পারলে জাহাজ চালিয়ে দেশে ফেরার জন্যও ত তোমার 
দরকীর হবে। 

কথাট। শুনে আশ্বস্ত হলো বেলগান। 

বেলগান এবার বলতে লাগল” ফ্রিট যেবার এই দ্বীপে এসে গুপুধন 
লুকিয়ে রাখে সেবার আমি ছিলাম তার জাহাজে ' জাহাজটার “নাম ছিল 
সিদ্ধুঘোটক বা সমুদ্রের ঘোড়া। ক্রিন্টের সঙ্গে ছিল ছুজন শক্ত সমর্থ নাবিক। 
তীব। সাতজনে এক সপ্তা এই দ্বীপে ছিল। কিন্তু সাতদিন পর সে নৌকো নিয় 
এক ফিরে যায় জাহাজে । বাঁকি ছুজনকে সে এই দ্বীপে খুন করে কবর দিয়ে 
যায়। তাঁর মাথায় সেদিন জড়ানো! ছিল এক নীল স্কার্ফ । ওরকম শক্তিশীলী 
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দুজন লোককে সে একা কি করে খুন করল তা ভেৰে পেলাম না আমর 
কিছুতেই । 

ক্রিন্টের সেই জাহাজের মেট ছিল তখন বিলি বোনস। লং জন সিলভার 
ছিল কোয়ার্টার মাস্টার । 

ওর! ছুজন ক্লিকে জিজ্ঞাসা করুল, গুপুধন কোথাযু ? 

ক্লিট বলল, তোমরা! চাও ত দ্বীপে নেমে গিয়ে থাকতে পার। এই 
জাহাজে আমি 'এখন আরো আরও ধনরতু বোঝাই করব । 

এরপর আজ থেকে বছর তিনেক আগে অন্ত জাহাজে করে একবার এই 
দ্বীপের পাশ দিযে যাচ্ছিলাম । আমি তখন নাবিকদের একজোট করে 
বললাম, এই ছীপে ক্লিন্টের গুগুধন আছে । চল আমরা সেখান থেকে সে ধন 
খুঁজে বার করি। 

ক্যাপ্টেনের কথা অমান্য করে জোর করে জাহাজ থামিয়ে সব নাবিকরা 
মিলে নেমে পড়লাম এই দ্বীপে । বারো দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি 
করলাম । কিন্তু কোথাও সে গুপ্ুধন পেলাম মাঁ। তখন তের দিনের দিন অন্) 
সব নাঁবিকরা আমাকে একটা বন্দুক একটা কোদাল আর একটা শাবল দিয়ে 
এই দ্বীপে একা ফেলে রেখে চলে গেল । সেই থেকে আমি এখানেই পড়ে 
আছি। 

আমি বললাম, তা ত সব বুঝলাম। এখন প্রথম কথা হলো, আমি 
জাহাজে উঠব কি করে? 

বেলগান বলল, আমার একট নে'কো আছে । আমি নিজের হাতে সে 
নৌকো তৈরি করেছি । ওই পাথরের নিচে লুকিয়ে রেখেছি সেটাকে । 

ঠিক সেই সময় কামানের গোলা দাগার এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম । 
আমি বাস্ত হয়ে বললাম, মনে হয় ওরা লড়াই শুরু করে দিয়েছে । 

আমি তখন সব ভয় ভূলে পোতাশ্রযের দিকে ছুটতে লাগলাম । সেই 
অদ্ভুত পোশ।ক পরে আমার পিছু পিছু বেলগানও ছুটতে লাগল । ছুটতে 
ছুটতে কত কথা বলতে লাগল সে। দে একবার বলল, এ যে কবরের মত 
টিবিগুলো দেখতে পাচ্ছ কোন কোন দিনকে রবিবার ভেবে আমি এখানে এসে 
বসে বসে প্রার্থনা করি ৷ অথচ আমার একট! বাইবেল পর্যন্ত নেই। 

কামান দাগার অনেক পরে এক ঝাঁক গুলির শব্দ হলো৷। তারপর সব চুপ 
হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম একটা ছোট জঙ্গলের মাথায় আমাদের জাতীয় 
পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড রং 
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সিলভার যখন ছুটে! নৌকোয় করে তেরজন নাবিককে নিয়ে দ্বীপে যায় 
তখন ডাক্তার লিভজি, জমিদার ট্রেলনি ও ক্যাপ্টেন কেবিনের মধ্যে বসে 
ছিলেন। তারা তখন ভাবছিলেন হাওয়া অনুকূল থাকলে তারা তখনি ছুজন 
বিদ্রোহী নাবিককে ঘাষেল করে জাহাজ ছেডে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন। 

কিন্তু তখন মোটেই হাওয়া অনুকূল ছিল না। তারপর একজনের কাছ 
থেকে খবর পান হকিন্স নোকোযু করে বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে দ্রীপে চলে 
গেছে। আমার নিরাপত্তার কথ। ভেবে ভয় পেয়ে যান তারা । আমাকে আবু 
কখনো ফিরে পাওয়া যাবে একথা ভাবতেই পারেননি তীবা।। 

সিলভার তার দলবল নিয়ে কখন কি করে তার জন্য আনদিষ্ট কীল ধরে 
অপেক্ষা করাটা তখন যন্ত্রনাদায়ক হয়ে উগল তাদের কাছে। 

তখন তার ঠি করলেন ডাক্তার লিভজি আর হাণ্টার একটা নৌকোয় 
করে দ্বীপে গিয়ে দেখে আসবেন ব্যাপারটা । 

হান্টারকে নিয়ে একটা নেকোয় গিয়ে উঠে দ্বীপের দিকে রওনা হলেন 
লিভজি ৷ তীরে নেমে ম্যাপে দেখানো খুঁটির বেড়া দেওয়া একটা বাড়ির দিকে 
এগিয়ে যেতে লাগলেন ভাক্তার। তীরে ওঠার সময় ত:রা দেখলেন 
সিলারেরা যে দুটো নেঁকো এনেছিল তাতে দুজন ন!বিককে পাহারাদার 
রেখে গেছে। 

ডাও[র একবার ভাবলেন ওরা যদি সিলভারকে খবরটা দেয় তাহলে 
ব্যাপারটা ঘে'রালে। হয়ে উঠবে | কিন্তু ওর গেল না! ওরা জাহাজের দিকে 
তাকিয়ে আগের মত গন গাইতে লাগল । 

বীরের কাছে একটা বাক ছিল । হাণ্টার নেকো চালিয়ে আড়ালে চলে 
গেল । তীরে উঠে তারা দেখলেন দারুণ গরম । গরম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্ 
একটা করে সিক্ষের রুমাল লাগিয়ে নিলেন টুপির নিচে । তাদেন ছুজনের 
হাতেই ছিল একটা করে গুলিভর। পিস্তল ৷ 

কিছু দূর যেতেই একটা টিবি দেখতে পেলেন ভান্তরশর লিঙজি। ঢিবির 
মাথা থেকে নেমে এসেছে পরিক্ষার জলের এননী ঝর্ণী। বর্ণটার পাশে 
চারদিকে শক্ত মজবুত কাঠের বেড়া দেওয়া কাঠের বাড়িটা মস্ত বড়; তাতে 
চল্লিশ জন লোক ভালভাবে থাকতে পারে । বাড়িটার চারদিকেই আছে বেশ 
খানিকটা খোল। জায়গা। তারপর বেড়ী। বাড়ির চারদিকের দেওয়ালে 
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৩৬৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


অনেক ফুটো আছে যাতে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলি করা যায়। বেড়াটা 
ছফুট উচু। বাড়ির ভিতরে খাবার আর অন্ত্রশস্ত্র থাকলে বাড়িট। ছুর্ডেগ্ভ ছুর্গের 
মত কাজ করবে। তাছাড়া আছে ভাল পানীয় জলের প্রাচুর্য । আমাদের 
জাহাজের কেবিনে যথেষ্ট খাবার ও অস্ত্রশস্ত্র থাকলেও তাতে জলের 
ব্যবস্থা নেই। 

ভাক্তীর যখন এই সব কথ! ভাবছিলেন তখন হঠাৎ এক ভয়াবহ আতনাদ 
শুনতে পেলেন তিনি । ভাত্তীর নিজে একদিন যুদ্ধ করেছেন। তবু এই 
আর্তনাদ শুনে তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হলো জিম হকিন্সের 
জগ্য চিন্তা হলে। তার মনে । 

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ছুটে বেলাভূমিতে গিয়ে নৌকোয় চড়ে 
বসলেন । হাণ্টার খুব ভাল দীড় বাইতে পারত । জলি বোট তীব্র বেগে 
হিসপ্যানিওলায় ফিরে গেল। 

তীর থেকে আমা আতনাদের শব্দ পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন জমিদার 
ট্রেলনি । দু'জন নাবিকের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে গিষেছিল। 

তার পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বললেন ভাক্তার। তারপর দুজনে আলোচন। 
করে তিন চারটে গুলিভরা বন্দুক দিয়ে রেডরুথকে কেবিন ও ফোকসলের 
মাঝখানের গ্যালারীতে বসিয়ে দিলেন । হান্টার নৌকোটাকে জাহাজের 
কাছে সরিয়ে আনলে তাতে বারুদের টিন, বিস্কুটের থলি, মাংসের পাত্র, এক 
পিপো কনিয়াক মদ ও ওষুধের বাক বোঝাই করা হলো। 

ক্যাপ্টেন ও জমিদার ডেকের উপর ছিলেন । ক্যাপ্টেন এবার হ্যাগুসকে 
বললেন, আমাদের হাতে গুলিভর। পিস্তল । তোমাদের একজন যদি তীরের 
দিকে তাকিয়ে কাউকে ভাক বা ইশারা করে। তাহলে মরবে সঙ্গে সঙ্গে 

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে ওরা চমকে উঠল । নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা 
করে ছুটে নেমে গ্যালারীর দিকে এগিয়ে গেল । কিন্ত গিয়ে দেখল গ্যালারী 
আটকে রেডরুথ বসে আছে বন্দুক হতে। 

তাড়াতাড়ি গিষে নে।কোতে লাফিষে চেপে বসল মকলে,সঙ্গে সঙ্গে নৌকো 
ছেড়ে দিল । এবার তীরের কাছে নামার সময় জাহাজের ডেক থেকে কামান 
দাগছিল বিদ্রোহী নাবিকরা। তীরের আ্োত বেশী থাকায় তাড়াহুড়ো করতে 
গিয়ে আমাদের নৌকোট। উল্টে গেল । আমাদের অনেক জিনিসপত্র জলে 
পড়ে গেল। কষেকট। বন্দুক ও বারুদ জলে ভিজে গেল। নৌকোতে ছিলেন 
ডাক্তার, ক্যাপ্টেন, জমিদার, জয়েস, রেডরুথ আর গ্রে। 
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তীরে নেমেই কাঠের বাড়িটার দিকে হাটতে লাগল সকলে । বাড়িটা 
পাহারা! দেবার জন্য আগেই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 

কাঠের বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই, কষেক জনের জুতো পরা পায়ের 
শব শুনতে পেলেন ডাক্তার । 

ডান্তশর দেখলেন, এখন ছুবৃত্তদের সঙ্গে মুখোমুখি দাড়ানো ছাড়া উপায় 
নেই । তাই তিনি ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, আমাদের মধ্যে ট্রেলনি সবচেষে 
ভাল বন্ক ছুড়তে পারেন। তাই আপনার বন্দুকট ওঁকে দিন। 

এই বলে গ্রেকে তার নিজের তলোয়ারটা দিলেন । গ্রে সেটা ঘোরাতে 
লাগল । 

বেড়ার দক্ষিণ দিকে গিয়ে তারা দ্াড়াতেই দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে 
সাতজন বিদ্রোহী নাবিক চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এল । 
তাদের সবার আগে ছিল জন গ্যাগ্ডরসন। 

তাদের ল%*) কৰে ভাতার, জমিদার ট্রেলনি গুলি চালালেন। বাড়ির 
ভিতর থেকে প্রহরারত জযেস আর হাণ্টারও গুলি চালাল । বিদ্রোহীদের 
একজন গুলি লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে । তার বুক ফুঁড়ে একটা গুলি 
চলে গেছে । এই দেখে বাকি নাবিকরা ছুটে পালিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে! 

ক্যাপ্টেনরা যখন নিজেদের সাফল্যে নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন 
তখন হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ হলো । 
পরক্ষণেই টম রেডরুথ আচমকা আছড়ে পড়ল মাটিতে । তখন ডাক্তার ও 
জমিদার দুজনেই ঝোপটা লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে গুলি চালালেন। কিন্তু 
কাউকে দেখা গেল না। 

বিদ্রোহীরা তখন সবাই পালিয়েছিল । বুদ্ধ রেডরুথকে কাধে করে 
বেড়ার ওপরে কাঠের বাড়ির সীমানার ভিতর ফাকা উঠৌনটার নিযে যাওয়! 
হলো। সে তখনো বেঁচে ছিল। তার ক্ষতম্থান থেকে বক্ত ঝরছিল। সে 
যন্ত্রনাযু আর্তনাদ করছিল । পরীক্ষা করে ডাক্তীর দেখলেন তার জীবনের আর 
কেন আশ নেই। 

জমিদার ট্রেলনির অনুগত ভৃত্য ছিল উম রেডকধ । জমিদার ট্রেলনি 
তার হাত দুটো! ধরেই বললেন, উম, তুমি আমায় ক্ষমা করো। 

টম বলল, আমেন। 

আর কোন কথা৷ বলতে পারল না টম রেডরুথ। কযেক মুহূর্তের মধ্যেই 
মারা গেল সে। 
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এই সময় ডাক্তার তার জামার মধ্য থেকে বার করলেন ছুটে ব্রিটিশ 
জাতীয় পতাকা, একটা বাইবেল এক গোছা মোটা দড়ি, কলম, কালি, 
জাহাজের নোটবুক, খানিকটা তামাক । হাণ্টারের সাহাযো বাড়ির ছাদে উঠে 
একটা জাতীয় পতাকা! ছাদের উপর উদ্ডিয়ে দিলেন। তারপর আর একট 
জাতীয় পতাকা রেডরুথের মৃতদেহের উপর বিছ্যয়ে দিলেন সম্ত্রমের সঙ্গে 
ইউনিযুন জ্যাক উড়তে লাগল । 

কাপ্টেন জমিদীরকে জিজ্ছেস করলেন আপনাদের সঙ্গীরা ইংলগু থেকে 
কত দিনের মধো এসে পৌছবে বলে মনে করেন % 
জমিদার বললেন, আগস্ট মাসের মধো আমরা ফিরে না গেলে আমার বন্ধু 
বল্যাগুলি আমাদের খুঁজতে জাহাজ পাঠাবে। 

ক্যাপ্টেন বললেন, আমাদের (কছু জিনিসপত্র সেদিন জলে পড়ে গেছে 
বলে আমাদের খাবারে কম পড়ে যাবে । গুলি বারুদ অবশ্য প্রচুর আছে। 

এমন সময় একট। কামানের গে।লা এসে ছাদের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে 
পাশের বনটাতে গিষে পড়ল। এর পর আর একটা গে।লা বাড়ির 
সামনে এসে পড়ল । ধূলোয় আচ্ছন্ন হবে গেল । কিন্তু কোন ক্ষতি হলো না। 

জমিদারকে একবার ক্যাপ্টেন বললেন, আমার মনে হচ্ছে জাহাজ থেকে 
ওরা আমাদের বাড়িটা দেখতে না পেয়ে ছাদের উপর টাঙ্গানে। জাতীয় 
পতাকা লক্ষ্য করে কামান দাগছে। 

কাপ্টেন কিন্তু জাতীয় পতাকা নামাতে রাজী হলেন না। তাছাড়া তিনি 
ভাবলেন পতাকা উড়িয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারুন শক্ররা 'চাহলে 
ভাববে তাদের কামান দাগাতে মোটেই ভয় পাডি। না। 

রেডরুথকে উঠোনের একধারে কবর দেওয়া ঠিক হলো । তারপর ক্যাপ্টেন 
তার নে!টবুকে লিখতে লাগলেন, আলেকজাগ্ার স্মলেট কা!প্টেন ১ ডেভিড 
লিভজি জাহাজের ডাক্তার ; জন ট্রেলনি জাহাজের মালিক ১ আএাহাম গ্রে 
ছুষ্তোরের সহকারী + জন হান্টার ও রিচার্ড জয়েস মালিকের ভৃত্য । জাহাজের 
লোকজনের মধ্যে এরাই এখনো বিশ্বস্ত আছে । দশ দিনের মত খাবার নিয়ে 
আজ তীরে এসে উঠেছি ৷ বত্বদ্বীপের অন্তর্গত কাঠের বাড়িতে আমাদের 
জাতীয় পতাকা উড়িয়েছি। মালিকের ভূত্য টমাস রেডরাথ বিদ্রোহী 
নাবিকদের গুলিতে নিহত । জেমস হকিন্স কেবিন বয়-_ 

হঠাৎ দ্বীপের ভাঙ্গার দিক থেকে 'ডাক্তারবাবু, জমিদারবাবু, ক্যাপ্টেন, 
বলে কে ডাকতে লাগল । 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৭১ 


হান্টার তখন পাহারাষু ছিল। সে বলল, আমাদের নাম ধরে কে 
ডাকছে। ভাক্তার লিভজি বেরিয়ে এসে দেখলেন জিম হকিন্স তখন অক্ষত 
দেহে বেড়া টপকে ভিতরে ঢুকছে । 


৬২ 


মাঝখানে দিনক'কের জন্য জিম হকিন্স ছিল না। এবার থেকে সে-ই শুক 
করবে কাহিনীর বর্ণনা । 

এই কাগের বাড়ির ছাদে ব্রিটিশ জাতীযু পতাকা দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
বেলগান বলে গে, এইখানেই তোমার বন্ধুরা আছে । 

কিন্ধ আমি ভেবেছিলাম ওখানে বিদ্বোহীরাই আছে । বেলগান বলল, 
তাহলে ওরা জলদম্ু[দের পতাকা জলি রজার” ওডাত । বাড়িটা ফ্রিট বানিয়ে 
ছিল একদিন। ক্লিট 'একমাত্র ভদ্রবেশী শয়তান সিলভার ছাঢা আবু কাউকে 
ভয় পেত না। 

জাব্পর আমি বেলগানকে আমার সঙ্গে যেতে বললে সে গেল না। সে 
বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের জামদার সেই সম্ত্রান্থ ভদ্রলোককে 
দেখছি বা তার কাছ থেকে কথা পাচ্ছি ততক্ষণ আমি রামের লোভ দেখালেও 
যাব না। 

কথা বলন্তে বলচ্তে প্রায় আমাকে একটা চিমটি কাটত বেলগান। এট! 
তার ন্বভাবু। 

অবশেষে আমি বল্লাম, বুঝেছি তুমি ডাক্তার কিন্ব। জমিদার কান সঙ্গে 
কথ। বলতে চাও এবং তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাদের যেখানে 
প্রথম দেখা হয় সেইখানে যেতে হবে । 

বেলগান বঙ্গলঃ মময়টাও বলে দিও ৷ ছুপুর থেকে ছটার মধ্যে । আর 
সিলভারের সঙ্গে তোমার যদি দেখ! হয় তাহলে আমার সঙ্গে যেন বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করো না। ভয় দেখালেও পেট থেকে কথা বের করবে না। 

বেলগানের কাছ থেকে আমি বিদায় নিযে হাটতে হাটন্তে পৃব দিকে 
কিছুটা ঘুরে সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম । তখন প্রাযুই কামানের এক একটা 
গোলা এসে সমস্ত বনভূমি কাপিযে আছাড় থেয়ে পড়।ছল । সমুদ্রের বাতাসে 
গাছের মর্মরধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। তখন জল দূরে সরে গেছে বেলাভূমি 
থেকে । দেখলাম হিসপ্যানি গুলা যেখানে ছিল সেখানেই নোঙর করে দাড়িষে 
আছে। তার মাস্তলে উড়ছে জলদন্থাদের কালো পতাকা “জলি রজার” । 
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বেলাভূমি থেকে দূরে নদীর মোহনার কাছে গাছের ফাক দিয়ে একটা বড় 
অগ্নিকু্ দেখা যাচ্ছিল । 

বেশ কিছুক্ষণ পর আমি খুঁটির বেড়া দেওয়া কাঠের বাড়ির দিকে 
এগোতে লাগলাম । খাড়ির বাইরে আমার লোকদের ডেকে বেড়া টপকে 
ভিতরে ঢুকলাম । তারপর আমার অভিজ্ঞতার কথা সব খুলে বললাম । 

বাড়ির ভিতর ও চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম আমি । পতাকা 
ঢাকা! দেওয়া! রেডরুথের মুতদেহটা তখনো পড়ে ছিল । গ্রে নামে এক নাবিক 
বিদ্রোহীদের কাছে আসার সময় গালে ছোরার আঘাত পায়। তার মুখে 
তখন ব্যাণ্ডেজ বাধা ছিল। 

ক্যাপ্টেন স্মলেট আমাদের পাহারা! দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একটা 
দলে রইলাম আমি, গ্রে আর ডাক্তার । আর একটা দলে রইলেন, জমিদার 
ট্রেলনি, জয়েস ও হান্টার । আমর সবাই ক্লান্ত ছিলাম। তবু দুজনকে জ্ঞাল।নি 
কাঠ আনতে পাঠানো হলো । আর দুজন মুতের জন্ত কবর খুঁডতে লাগল । 

রাতে খাওয়ার আগেই বুড়ো টমাস রেডরুথকে কবর দিলাম আমর । 
খাওয়ার পর ত্রাণ্ডি খেতে খেতে আমাদের তিন প্রধান আমাদের অভিযানের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন । 

আমাদের খাবারের পরিমাণ কমে আসছে ক্রমশঃ । সাহায্য আগতে 
অনেক দেরী এখনো । অবশ্য বিদ্রোহীদের সংখ্যা উনিশ থেকে পনেরোতে 
কমে এসেছে । তাও দুজন আহত । 

ডাক্তার বললেন, ওরা যে জলাভূমির ধারে তাবু খাটিয়েছে সেখানকার 
হাওয়া এত খারাপ ষে সপ্তাহখানেকের মধ্যে ওদের শয্যাশায়ী হতে হবে । 
সঙ্গে ওযুধও নেই। 

ক্লান্তির চাপে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম গভীরভাবে । 

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার পরেই বাইরে কষেকজন লোকের 
শব; শুনতে পেলাম ৷ কে বলল শাস্তির পতাকা হাতে সিলভার আসছে । 

তাকিয়ে দেখলাম খুঁটির বেড়ার ওপারে একজন লোককে সঙ্গে করে 
একটা। পতাকা হাতে দাড়িয়ে আছে সিলভার । 

ক্যাপ্টেন জাদের লক্ষ্য করে বললেন, কে যায়? দাড়াও । তা নাহলে 
গুলি করব । 

সিলভার বলল, শাস্তির পতাকা । 

ক্যাপ্টেন বলল, ডাক্তার লিভজি, আপনি উত্তর দিকটায় থাকুন, জিম 
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পুবে যাও। গ্রে পশ্চিমে । নিচে যারা পাহারায় আছ সবাই বন্দুকে গুলি 
ভরে তৈরি থাক। 

এর পর বাইরে দাড়িয়ে থাকা বিদ্রোহীদের বললেন, কি চাও তোমবা ? 

সিলভার বলল, ক্যাপ্টেন সিলভার আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে 
চায়। 

ক্যাপ্টেন ম্মলেট বললেন, আমি তাকে চিনি না। 

সিলভার বলল, আপনার জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে আসার পর এর! 
আমায় ক্যাপ্টেন নিবাচিত করেছে । 

ম্মলেট বললেন, আমি ভোমাদের সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। 
তোমার দরকার হলে ভিতরে আসতে পার । আমাদের তরফ থেকে কোন 
বিশ্ব নঘাতকতা হবে না। 

সিলভার বাড়ির ভিতর এলে ক্যাপ্টেনের পিছনে দ্রাডিযে থেকে আমি 
দেখলাম ঝকঝকে পিতলের বোতাম লাগানো হাটু পর্যস্ত লম্বা একট নীল 
কোট পরে এসেছে সিলভার, মাথায় লেসবসানে! দামী টুপি 

ক্যাপ্টেনের সামনে এসেক্ট একটা স্যালুট দিল সিলভার । তারপর বলল, 
আমরা গুপ্তধন চাই-__-এই আমাদের শেষ কথা! আপনারা যদি শুধু প্রাণে 
বাচতে চান তো তা আপনাদের দেওয়া হবে । তবে আপনাদের যে একটা চাট 
বা ম্যাপ আছে তা আমাদের দিতে হবে । 

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, তোমাদের চার্ট দেওয়ুর পরিবর্তে তোমাদের 
স্রদ্ধ গোটা দ্বীপটাকে উড়িয়ে দেব । 

সিলভার ঠাণ্ডা মাথায় বলল, চা্টটা আমাদের দ্রিন যাতে গ্তপ্ধনটা পাই । 
গরুশব নাবিকদের উপর গুলি চালানো বন্ধ করুন। গুপ্তধন জাহাজে তোলা 
হয়ে গেলে আপনারা জাহাজে গিয়ে উঠতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি 
আপনাদের কোন নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দেব। আর যদিতা নাচান 
তাহলে এখানেই থাকতে পারেন । আমরা ষে জাহাজ দেখতে পাৰ তাকে 
আপনাদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে দেব । 

কাপ্টেন স্মলেট অধৈর্ধ হযে বললেন, তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে? 

হ্যা হয়েছে । আপনি আমার প্রস্তাব না ম'গ্লে আমাকে আবাব দেখত্কে 
পাবেন। পাবেন বন্দুকের গুলি। 

ক্যাপ্টেন ম্মলেট বললেন, তোমরা গুপ্তধন পাবে না। জাহাজ চালাতেও 
পারবে না । তোমাদের মধ্যে একজনও নেই যে চাটি দেখে জাহীজ চালাতে 
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পারে। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা । এবার তোমার দেখা পেলে 
তোমার পিঠ বন্দুকের গুলিতে ঝবীঝর! করে দেব আমি। 

একজনের সাহায্যে উঠে দীড়াল সিলভার ॥। তারপর বলল, এক ঘণ্টার 
মধ্যে আপনাদের এই কাঠের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেব। 

এই বলে শাস্তির পতাক। হাতে চলে গেল সিলভার । তার সঙ্গী অতি- 
কষ্টে তাকে বেড়ার ওপারে নিয়ে গেল। 

সিলভার চলে গেলে ক্যাপ্টেনের আদেশে আবার আমর যে ঘার জায়গায় 
দাড়িয়ে পাহার। দিতে লাগলাম । ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, সিলভার যা 
বলে গেল তাতে ও ঠিক এক ঘন্টার মধ্যে আক্রমণ করবে । আমরা লড়াই 
করব আড়াল থেকে। 

আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট সাত জন। আমাদের বন্দুক ছিল মোট 
কুড়িট!। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দুটো করে চারটে ফোকর আর 
উত্তর দিকের দেওয়ালে ছিল পাঁচটা ফোকর। টেবিলের উপর চারটে করে 
গুলিভর! বন্দুক সাজিয়ে রাখ! হলো । 

মিঃ ট্রেলনি ভাল বন্দুক চালাতে পারেন বলে তাকে রাখা হলো উত্তর 
দিকে ৷ সেখানে পাঁচটা ফোকর আছে বলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী । হাণ্টার 
পূব দিকে আর জয়েস পশ্চিম দিকে রইল । ডাক্তার রইলেন দরজায় নজর 
রাখার জন্য । আমি ও ক্যাপ্টেন দুজনে বন্দুকে গুলি ভরব । 

গাছপালার মাথার উপরে নুর্য উঠতেই রোদ এসে পড়ল ফাকা 
জাযুগাটায়। একভাবে দাড়িয়ে থাকতে বড় একথেয়ে লাগছিল । 

এই সময়ু হঠাৎ আক্রমণের শব্দ পেয়ে জযেস প্রথমে গুলি চালাল । 
তখন বেড়ার চারপাশে থেকে কয়েকটা গুলি এসে দেওয়!লে লাগল । 'তার- 
পরই সব চুপ হয়ে গেল । 

ওদের গুলি ছড়ার ভাব দেখে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে ওরা 
আক্রমণ করবে উত্তর দিক থেকে । অন্ত দিকে গলি করে আমাদের বিভ্রান্ত 
করতে চায় শুধু। 

এমন সময় হঠাৎ উত্তর দিকের জঙ্গল থেকে একজন খিপ্রোহী নাবিক 
বেড়ার দিকে ছুটে আসতে লাগল ৷ বনের দিক থেকে গুলি আসতে লাগল 
ঝাঁকে ঝাকে। একটা বাইফেলের্‌ গুলি এসে ডাক্তারের বন্দুকে লাগায় সেট। 
ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে গেল। 

ওরা যখন বেড়ায় উঠছিল তখন জমিদার ও গ্রের বন্দুকের গুলিতে ওদের 


'ট্রেজার আইল্যাণ্ ৩৭৫ 


তিন জন পড়ে গেল। একজন বেডার ভেতরে 'ও অন্য দুজনে বেড়ার বাইরে 
পড়ল। তাদের অন্ত একজন বনের মধ্যে ঢুকে গেল। 

এ ছাড়া চারজন আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। সাত আটজন 
বাইরে বন থেকে গুলি ছুঁড়ে চলেছিল । যে চারজন বাড়ির ভিতর ঢুকে ফাকা! 
নাঠ পেরিষে ছুটে আসছিল তাদের লক্ষ্য করে আমরা গুলি ছু'ডলেও তাদের 
কারো গায়ে লাগল না। তাব। সোজা ছুটে এল । 

তাদের একজন হাণ্টারের বন্দুকট। কেড়ে নিযে তাই দিষে তার মাথায় 
এমনভাবে মারল যে পে অজ্ঞান হয়ে পড়ল । একজন তলোয়ার নিষে ঝাপিয়ে 
পড়ল ডান্তারের উপর । 

কাপ্টেন ফাকা জায়গা লড়াই কবুতে বললেন । ঘবের ভিতবটা ধোয়াযু 
ভরে গিয়েছিল । ডাক্তার গলোযার নিয়ে তার আক্রমণকারীকে তাড়া 
করছিলেন । একজনের 'লোয়াবের আঘাতে হাতের একটা জায়গায় একটু- 
খ|নি কেটে গেল। আমি ছুটে ফাকায় চলে গেলাম। 

এবপর অবস্থা আবার উল্টে গেল। বিদ্বোহীদের পাচজন খতম হলো। 
আমাদের জয় হলো বটে কিন্ত সে জয়ের জন্ত সুলা দিতে হলো আমাদের 
অনেক । হাণ্টারের তখনো জ্ঞন ফেরেনি । গুলিতে এফৌড় ওফোড় হয়ে 
গেছে জয়েসের মাথা । ক্যাপ্টেন আহত । তাকে জমিদার ধরে আছেন। 
ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, ওরা পালিয়েছে ? 

ওরা পালিয়েছে আর ওদের পাচজন মারা গেছে । 

ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে আমাদের অবস্থা ত' আগের থেকে এন ভাল । 
ওদের নজন আর আমাদের চীরজন । 

পরে ওদের আহত একজন মারা যাওয়ায় ওদের সংখ্যা দাড়ায় মোট 
আটজন । 


১৩ 


ক্যাপ্টেনের আঘান্তটা গুরুভর হলেও মাবতক নয়? কাধের হাড় ভেদ 
করে গুলিটা বিদ্ধ হয়েছিল বুকের কাছে । গুলিটা বার করে ভাক্তার বল্লেন 
সপ্তাহ তিনেক বিশ্রাম করতে হবে । তবে হাণ্টারে; জ্ঞান আর ফিরল না। 
মাঝরাতে মারা গেল । বিপদের ঝুকি নিয়ে আমি ও জমিদারবাবু বাইরেই 
রান্না করলাম। 
খাওয়ার পর ডাক্তার ও জমিদার ক্যাপ্টেনেব সঙ্গে কিছুক্ষণ পরামর্শ 


৭৬ কিশোর ক্লাসিক 


করলেন । গ্রে ও আমি বাইরে বসে রইলাম । তারপর ভাক্তার কাধে বন্দুক 
ঝুলিয়ে কোমরে তলোয়ার বেঁধে ও হাতে পিস্তল নিযে ছুপুরের দিকে বেরিয়ে, 
জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন । সঙ্গে চার্টটাও নিলেন । 

গ্রে বলল, ডাক্তারের কি মাথা খারাপ হলো নাকি ? 

আমি বললাম, ওঁর মাথা ঠিকই আছে । উনি বোধ হয় বেলগানের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলেন । 

খাওয়ার পর আমি যখন বাসনপত্র ধুচ্ছিলাম তখন বাড়িতে গরমে আমার 
খুব কষ্ট হচ্চিল। ভাক্তারকে তখন পাখিভাকা পাইন্গাছের জঙ্গলের ঠাণ্ডা 
ছায়ায় হাটতে দেখে হিংসা হচ্ছিল আমার । 

আমার মাথায় একটা দূর্কুদ্ধি জাগল। আমি একটা পরিকল্পনা খাড়া 
করে নিলাম মনে মনে । কিন্তু আমার সে পরিকল্পনার কথা কেউ শুনবে ন1। 
তাই ঠিক করলাম কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে । আমি ঠিক 
করলাম বেলগানের লুকোনো নৌকোটা বার করে তাতে করে আমাদের 
জাহাজটার অবস্থা দেখতে যাব । 

এর পর আমি সঙ্গে একজোড়া পিস্তল, কিছু বারুদ, বুলেট আর কিছু 
বিস্কুট নিলাম । 

জমিদার ও গ্রে দুজনে মিলে যখন ক্যাপ্টেনের ব্যাণ্ডেজ বদলাতে ব্যক্ত 
ছিলেন তখন আমি গোপনে সরে পড়লাম বাড়ি থেকে । 

তখন বিকেল হয়ে গেছে। জঙ্গল পার হয়ে আমি দ্বীপের পূর্ব উপকূল 
দিয়ে এগোতে লাগলাম । ভাবলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে যাঁব যাতে 
পোতাশ্রয় থেকে আমাকে কেউ দেখতে ন। পায়। 

সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম বেলাভূমি 
ধরে। কঙ্কাল দ্বীপের পাশে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল পোত্াশ্রয়ট1। দেখলাম 
স্বক্চ জলে হিসপ্যানিওয়ালার ছায়ু! পড়েছে । তার মাস্তলে উড়ছে জলি 
রজার পতাক।। 

জাহাজের পাশে একটা ছোট নৌকোয়ু বসেছিল সিলভার ৷ তার কাছে 
কাজ করছিল দুজন লোক । তাদের মধো একজন আমাদের কাঠের বাঁড়ির' 
ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। 

হঠাৎ সিলভারের ভান হাতের কব্জির উপর বসে থাকা তার টিয়াপাখি, 
ক্যাপ্টেন ক্রি বলে জোরে চিৎকার করে উঠতেই সেই নে।কোটা। তীরের দিকে 
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জোরে চালিয়ে দিল সিলভার ৷ তার কাছে যে দ্বজন লোক ছিল তাঁরা 
জাহাজে উঠে গেল। 


তখন স্পাইগ্রাস পাহাড়ের আড়।লে স্ুধ ডুবে যাচ্ছিল । কুয়াশা ঘন হয়ে 
উঠছিল চারদিকে । আমি ঠিক করলাম আলো! থাকতে থাকতে বেলগানের 
নৌকোট! খুঁজে বার করতে হবে । 

আমি যেখানে দাড়িয়ে ছিলাম তার ছুতিনশো। গজ দূরে ছিল সেই সাদা 
পাথরটা যার আড়ালে লুকোন ছিল বেলগানের নৌকোটা। 

নৌকোটা বার করে দেখলাম ছাগলের চামড়া দিয়ে মোড়া ও অসম্ভব 
রকমের ছোট । এমনকি একজনের পক্ষেও যথেষ্ট না। 

নে'কোটা পেয়ে যাওয়ার পর আর দেরি না করে ফিরে যাওয়া উচিত 
ছিল আমার । কিন্তু আমার মাথায় একটা নতুন মণ্তলব এল । আমি ঠিক 
করলাম রাজের শন্দকারে গ] ঢাকা দিযে হিসপ্যানিওলার নোঙরের দড়ি কেটে 
দেব। জাহাজট! তাহলে ভাসতে ভাসতে দূরে নাগালের বাইরে কোথাও চলে 
াবে। তাহলে বিদ্রোহী নাবিকরা আর সেটাতে চড়ে পালাতে পারবে না। 

আমি আগেই দেখে নিয়েছি জাহংজের পাশে পাহারা দেবার জন্য কোন 
নেকো নেই এখন । কোন পাহারাদার নেই বাইরে । 


আমি বিস্কুট খেতে খেতে অন্ধকার নামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম । 
জোয়ার ঘুরে যাওয়ায় জাহাজের সামনের দিকটা আবার নিচে সরে এল। 
জোয়ারের জল সরে যাওয়াযু রাতের অন্ধকারে নৌকোটা কাধে করে বেশ 
খানিকটা! জল ভেঙ্গে এগোতে হলো আমাকে । 

নে।কোটা এত হালকা! যে জলে নামিয়ে দিতেই খুব ভালভাবে ভাসছিল। 
হাওয়ার শ্রোত অনুযায়ী এমন ঘুরে যাস্ছিল যে সেটা চালানো খুব শক্ত। 
বেলগান ঠিকই বলেছিল যে তার স্বভাব না জীনলে সেটা চালানো খুবই 
কষ্টুকর। 


আমি তার স্বভাব জানতাম না বলে সেটাকে যেদিকে চালাতে চাইলাম 
সেদিকে না গিয়ে অন্ত দিকে ঘুরে যেতে লাগল । কিন্তু আমার ভাগা ভাল 
যে সেই সময় জোয়ার এসেছিল । জোয়ারের স্রোত আমাকে সোজা ভাসিষে 
নিয়ে চলল হিসপ্যানিওলার দিকে । শোতে আমাকে মুহুর্তের মধ্যে জীহাজের 
কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম জোয়ারের টান এত প্রবল যে কাছি বাধা 
নোঙরে দারুণ টান পড়েছে । এ অবস্থায় কাছিটাকে কাটলে কাছি ছিটকে 
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এসে আমাকে ঘা মেরে আমাকে ও আমার নৌকোটাকে উল্টে ফেলে দেবে, 
আর জাহাজটাও ভেসে বেরিয়ে যাবে । 

এই সময় হঠাৎ দমকা বাতাসে জাহাজটা ঘুরে স্রোতের সোজাসুজি হয়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাছিটা আলগা হয়ে গেল। আমি তখন আমার ছুরিটা 
বার করে কাছিটার গোছাগুলো একে একে কাটতে লাগলাম। এবার 
জাহাজের কেবিনে কারা কথা বলছিল কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম । 

কেবিনে কথা বলছিল সহকারী প্রধান মাল্লা হাণ্স আর একজন লল 
টূপিপরা নাবিক। বুঝলাম তার! দুজনেই মাতাল এবং দুজনে ঝগড়া করছে । 
মাঝে মাঝে দারুণ টেচামেচি করছে আর ঝগড়া করছে। 

কাছিটা একেবারে কেটে দিতে জাহাজটা ঘুরে গেল। আর একটু হলে 
আমার নৌকোটা জাহাজের তলায় চলে যেত। শেষে আঅতিকষ্টে জাহাজের 
হাত থেকে রেহাই পেলাম। জাহাজের মাঝখান দিয়ে জলের উপর নেমে 
আসা একট। দড়িতে হাত ঠেকতে আমি সেটা ধরে ফেললাম । 

আমি তখন কে তৃহলবশতঃ দড়িটাকে টেনে কেবিনের কাছে নিয়ে গিয়ে 
কেবিনের ভিতরট] দেখার চেষ্টা করলাম । জাহাজ আর আমার নে'কে!টা 
তীরের দিকে ভেসে চলতে লাগল । 

কেবিনের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম হ্যাগুস ও তার সঙ্গী ছুজনে 
ভুজনের গলা টিপে প্রাণপণ লড়াই করছে । আমি ভয় পেয়ে নোকোতে 
নেমে গেলাম। হঠাৎ আমার নেকোটা ঘুরে তীব্রগতিতে ছুটে চলল অথ 
দিকে। চোখ মেলে দেখলাম আমার চারদিকে উত্তাল ঢেউ উঠছে নামছে 
আর তাদের মাথায় মিট মিট করে জ্বলছে ফসফরাসের মালো। এবার 
হিসপ্যানিওলা ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে গেল। 

এবার শুনতে পেলাম হ্যাগুসব! লড়াই থামিয়ে চিৎকার মার ছোটাছুটি 
করছে। এবার তারা জাহাজ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠেছে। 
নৌকোটা ধতবার ঢেউএর মাথ। থেকে নামছিল ততবারই আমার মনে হচ্ছিল 
এইট বুঝি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে । টেউএর ঝাপট।য় ভামার স্বাঙ্গ ভিজে 
গেছে। 

এই দারুণ দুশ্চিন্তা আর মৃত্যুভযের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা 
জানি না। ঘুম ভাঙ্গনে দেখি চারদিকে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। 
দেখলাম দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ঢেউএর মাথায় দোল খাচ্ছে আমার 
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নৌকোটা। স্পাইগ্রাস পাহাড়ের জলের ধার ্ঁষে খাড়া হয়ে উঠে সূর্যকে 
আডাল করে রেখেছে । আমি তখন ভাঙ্গ। থেকে মাত্র সিকিমাইল দুরে । 

আমি দেখলাম সেখানে নৌকো ভেডানো সম্ভব নযু। পাথরের ফাকে 
ফাকে ঢেউগুলো! আছাড় খেয়ে পড়ছে । পাথরের উপর আছাড় খেলে আমি 
টুকরো টুকবে। হয়ে যাব । আরো দেখলাম শামুকের মত বড় আকারের 
একরকম অসংখা প্রাণী পাথর থেকে লাফিয়ে পড়ছে জলের উপর । 

এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল সিলভার আমাকে একবার বলেছিল 
এই স্থানের পুরো পশ্চিন উপকূল ঘেঁষে একটা জলজ্রোত উত্তর দিকে 
প্রবাহিত হয় । আমি সেই আ্োতের আওতায় এসে পঞলাম । দক্ষিণ দিকে 
বাতাস বইছিল। ভাবলাম বনঘেরা অগ্করীপটায উঠব আমি। কিন্তু 
শেকে'টাকে আমি কিছুতেই নিয়ন্বণে আনতে পারছিল"ম না। 

নে'কোর উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আমি দেখছিলাম এক একটা বিশাল ঢেউ 
আমার মাথার উপর উচু হয়ে উঠাতে নৌক্োট€ জার মাথার উপর উঠে 
আবার অন্থা দিক দিয়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছে । এইভাবে নোৌকোটা এগিয়ে 

যহল। কিন্ত নেকোটাকে ঘুরিয়ে ভাঙ্গা” দিকে নিয়ে যেতে পারছিলাম 

ন! কিছুতেই । 

ভারসামা বজায় রাখার জন্তা আমি শুষে শুয়েই বৈঠাটাকে নামিয়ে কনুই 
দিয়ে গেলা দিযে শীরের দিকে এগিয়ে নিয়ে ঘেতে লাগলাম নে।কোকে। 
এইভাবে একশো গজ সবে গেলাম শরীরের কাছে। কিন্তু অবণা অস্তরীপে 
গে।কা ভেডানো মন্তুব নয। 

কিছুক্ষণ্র মধোই জপক্রেহের টান অন্তরীপ পার করে আরো এগিষে 
নিযে গেল। হঠাৎ আমাব চোখে পড়ল আমার থেকে আধ মাইলেরও কম 
দূরে হিসপা।নিওলা পাল তুলে ভেদে চলেছে । আমার ভষু হলো দেখতে 
পেলে হ্তারসবা হযুত আমায় ধরবে । 

কিন্তু তঞ্চায় মামার ছাতি ফেটে যাস্ফিল। মনে হলো কোনরকমে যেতে 
পারলে হয়ত একটু জল পাব। প্রথমে মনে হলো হ্যাগুসরা হযুত জাহাজটাকে 
চালিয়ে দ্বীপটাকে ঘুরে আবার পোতাশ্রয়ে ফিরে যাবে । 

কিন্তু পরে দেখলাম জাহাজটা এমনভাবে যেদিকে সেদিকে যখন তখন 
ঘুরছে যাতে মনে হচ্ছে কোন চালক নেই তার মধ্যে। ওটা নিজেই ভেসে 
চলেছে । মাঝে মাঝে দাড়িয়ে পড়ছে । তাই মনে হলে! আমি জাহাজটাতে 
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একবার উঠতে পারলে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরে যেতে পারব। 
জাহাজে আমাদের দেশে ফেরার একটা ব্যবস্থা। হবে । 

আমি ঢেউএর ফাক দিয়ে নে।কোটাকে জাহাজের দিকেই চালিয়ে নিয়ে 
গেলাম। জাহাজের খুব কাছে চলে এলেও ডেকের উপর কেউ বেরিয়ে 
এল না। তাহলে কি সবাই পালিযে গেছে জাহাজ ছেড়ে? 

জাহাজট। আবার সামনে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে পড়ল আোতের 
আঘাতে আর সেই সঙ্গে একটা বিরাট ঢেউএর মাথায় উঠে পড়ল আমার 
নৌকোট1। জাহাজের আগের দিকটা এগিয়ে এল আমার কাছে। আমি 
তখন একটা লাফ দিযে জাহাজে উঠে তিনকোণা৷ পালের কাঠের দ্রাড়ট। 
আকড়ে ধরলাম জোরে । এমন সময় আমার নৌকোটা জাহাজের তলাযু 
গিয়ে তলিয়ে গেল অতল জলের মধে। জাহাজ থেকে কিরে যাওয়ার 
আর কোন উপায় রইল না। 
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আর একটু হলে ছিটকে পড়ে যেতাম সমুদ্রে । তাই আর দেদী না করে 
: দাড়টা ধরে সেটা বেষে ডেকের উপর আছড়ে পড়লাম । 
জাহাজে উঠে এদিক ওদিক খোঁজ করে দেখলাম হ্যাণ্ডস একটা খুটিতে 
ঠেস দিয়ে বসে আছে । হাত দুটো! টান টান হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে ডেকের 
উপর । থু'তনিটা ঝুলে পড়েছে বুকের উপর । আর তার লালটুপিওয়ালা 
সঙ্গীটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে হাত প। ছড়িয়ে । ডেকের তক্তায় তাদের রক্ত 
লেগে ছিল। বুঝলাম মাতাল অবস্থায় পরস্পরকে খুন করেছে তারা। 
এমন সময় হাগুস একটা কাতর আর্তনাদ কৰে ভাল করে উঠে বসল। 
তখন বুঝলাম সে প্রচণ্ড বন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, কিন্ত মরেনি। তার দাতগুলো 
সব ভেঙ্গে যাওয়ীয়ু চোয়ালছুটো শিথিল হয়ে পড়েছে। 
হযাণুসের জ্ঞান ফিরে এলে আমাকে দেখেই বলে উঠল, একটু ব্রাণ্ডি। 
আমি তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে দেখি চারের খোজে সমস্ত কেবিন লগ 
.ভগু করেছে, সব কিছু ওলোটপালোট করেছে ওরা । দেখলাম বেশ, কয়েক 
ডজন মদের বোতল রয়েছে । আশা মিটিয়ে জল খেয়ে একটা! মদের বোতল 
নিযে গিয়ে হাগুসকে দিলাম । সে সঙ্গে সঙ্গে বোতল্টা তুলে সব মদ খেয়ে 
নিল। 
এবার.একটু-নুস্থ হয়ে হাগুস বলল, ও বেটা ত মরে কাঠ হয়ে গেছে। 
এখন তুমি এলে কোথ। থেকে 1 
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আমি বললাম, আমি জাহাজের দখল নিতে এসেছি হ্যাগ্ুস। আমাকে 
ক্যাপ্টেন বলে মানবে । 

তার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম মনে তার বিষ আছে। 

এরপর আমি ছুটে গিয়ে জলদম্যুদের পতাকা 'জলি রজার? নামিয়ে 
সেটাকে ছু'ড়ে ফেলে দিলাম জলে । বলল্।ম, জাহাজে কোন পতাকা থাকবে 
না সে ভাল তবু ও পন্াকা আমি উড়তে দেব না। 

হাণ্ডপ বললঃ মোন হকিন্স, আমার সাহায্য ছাড়া তুমি জাহাজ চালিষে 
তীরে নিষে যেতে পারবে না। তুমি বরং আমাকে কিছু খাবার আর একটা 
রুমাল দাও । মুখট] বেঁধে নিই । তাহলে আমি তোমাকে বলে দেব কি করে 
জাহাজ চালাবে । 

আমি বললাম, আমি কিন্তু ভিকের পোতাশ্রয়ে ফিরব না । আমি উত্তরের 
খাড়িতে ঢুকে তীরে নিষে যাব জাহাজটাকে। 

একট। বাঝস থেকে প্মাল এনে ওর মুখটা বেধে দিলাম । হ্যাণ্ডস বলল, 
এখন লাগাম তোমার হাতে । যেখানেই জাহাজ নিয়ে ঘা আমাকে সাহায্য 
করতেই হবে । 

এরপর কিছু খাবার ও ত্রাণ্চি খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল হ্যাগ্ডস। তার 
সাহাব্যে অনুকুল বাতাসে জাহাজটাকে দ্বীপের পাশ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে 
লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাহাড়টার 
কোল ঘুরে খাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। 

সঙ্গীদের ছেড়ে আসার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত বিবেকের যে দংশন অনুভব 
করছিলাম, জাহাজটাকে দখল করার আনন্দে সে দংশনজ্বাল মুহুর্তে উবে 
গেল। এ জাহাজে এখনো প্রচুর খাবার ও পানীয় জল আছে। 

এই সময় হ্যাগুসএর চোখ মুখ আর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে আমার 
সন্দেহ হতে লাগল । গোপন বিশ্বাসঘাতকতার এক কুটিল ছায়া দেখতে 
পেলাম তার চোখে মুখে। 

বাত।সটা হঠাৎ পশ্চিম দিকে ঘুবতেই আমাদের স্রুবিধা হলো৷। উত্তরের 
খাড়ির মুখে সহজেই পে ছে গেলাম আমরা । তবে জোয়ারের জল না বাড়া 
পর্যন্ত তীরে জাহাজ ভেড়াবার কোন উপায় ছিল “:। কিভাবে জাহাজটাকে 
থামাতে হয় তা আমাকে শিখিয়ে দিল হ্যাণ্ডস। আমিও তা শিখে নিলাম। 

ও ব্রায়েসের মুঙদেহটাকে রেলিংএর উপর দিয়ে জলে ফেলে দিতে 
বলল। [কিন্ত আমি বললাম, আমি তা পারব না। ওখানেই ওটা পড়ে থাক। 
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এরপর হ্যাণ্ডস আমাকে কিছু মদ এনে দিতে বলল । আমি নিচের ডেকে 
মদ আনতে গিয়ে লুকিয়ে মুখ বার করে একসময় দেখলাম হ্যাণ্ডস্‌ হামাগুড়ি 
দিযে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা দড়ির গাদা থেকে একটা রক্তমাখ। ছোরা। 
বার করে রক্তটা মুছে তার ধার পরীক্ষা করে নিয়ে জামীর ভিতর লুকিয়ে 
বাখল। 

আমি য! সন্দেহ করেছিলাম তাই হলৌ। ৷ কিন্তু আমাকে মেরে হ্যাণ্ডস কি 
ফিরে যেতে পারবে তার বন্ধুদের কাছে? 

সে ঢক ঢক করে অনেকটা মদ খাবার পর আমাকে তামাক দিতে বলল । 
আমি বললাম, তুমি যে পাপ করেছ একট। লোককে খুন করে তার জন্য 
প্রার্থনা করা উচিত ঈশ্বরের কাছে! 

হযাণ্ডস্‌ গম্ভীরভাবে বলল, তিরিশ বছর ধরে এক সমুদ্র থেকে আর এক 
সমুদ্রে অনেক ঘুরে বেডিয়েছি ৷ ভাল মন্দ অনেক কিছু দেখেছি । কিন্ত ভাল 
লোকের জীবনে ভাল হয়েছে, সং লোক লাভবান হয়েছে এমন ব্যাপার 
আমি একটিও দেখিনি । যে আগে মারতে পারে সেই জয়ী হয়। মরা লোক 
কামডায় না।- আমেন। 

অন্তরীপ পার হতেই ছুদিকের ডাঙ্গা কাছে এসে পড়ল । উত্তরের এ 
খাড়ির দুপাশেও গন্তীর জঙ্গল । এই খাড়িটা অনেক বেশী লঙ্কা! ও সংকীর্ণ । 
হাগুস্‌ বলল, সামনের এ জায়গাতে জাহাজ ভেড়াতে হবে । 

হাগ্ডসএর নির্দেশমত নিপুণভাবে জাহাজ চালিরে নিয়ে বেতে লাগলাম । 
হঠাৎ হ্যাগুস চিৎকার করে উগল, থামো থামো। 

শেষের দিকে জাহাজ চালানোর আনন্দে হাগ্ুস-এর উপর নজর বাখতে 
ভুলে গিয়েছিলাম ৷ কিসের একটা শব্দে চমকে উঠে চোখ ফেরাতে দেখি, 
উদ্যত ছুরি হাতে আমার দিকে ছুটে আনছে হাগুস ! 

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমি সরে গিয়ে আমার পিস্তল 
থেকে গুলি করলাম তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বুঝতে পারলাম জলে ভিজে 
বার্দ নষ্ট হয়ে গেছে বলে গুলি হলো না। অন্ত পিস্তলটা নেবার সময় 
ছিল না। অবসর সময়ে পিস্তলে গুলি ভবে না রেখে ভুল করেছি । এখন 
আব কোন উপায় নেই। 

আমি আর ছুটে ন! বেড়িয়ে মাস্তুলটার উপর ছুহাতের তালু রেখে শক্ত 
হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। সে তখন ছোরাটা! আমার সামনে ঘোরাতে লাগল 
আর আমি একে বেঁকে পাশ কাটিয়ে তার 'আঘাত এড়িয়ে চলতে লাগলাম ॥ 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৮৩ 


এমন সময় জাহাজট] একটা জোর ধাক্কা খেয়ে বেলাভূমিতে আটকে গেল 
বাঁদিকে হেলে । আমর] দুজনেই তখন পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নর্দমার 
ধারে চলে এলাম। 

হাণ্ডস্‌ আমার পাশে পড়ে আমাকে ছ্ঁবার চেষ্টা করতেই আমি লাফ 
দিযে উঠে মাস্তুল বেষে পর্যবেক্ষণের মাচায় গিষে বসে পড়লাম । 

নিচের থেকে ছোরাটা ছু'ড়ে দিল হ্যাণ্ডস্‌। অল্প কিছুর জন্য বেঁচে গেলাম 
আমি । ছোর[ট] বি'ধে রইল মাস্তলের গায়ে । এবার আমি স্তযোগ পেয়ে 
দ্রটো পিক্তলেই বারুদ ভরে নিলাম । 

হাণ্ডাস এবার মাসল থেকে ছোরাটা। তুলে দাতে চেপে ধরে উঠে আসতে 
লাগল আমার কাছে । আমি তখন পিস্তল উচিয়ে বললাম আর এক পা 
এগে।লে গুলি করে ভোমার মাথা উড়িষে দেব । 

তবু সে একসময় নিঃশব্দ ডান হাত্তটা বাড়িয়ে ছোরা দিয়ে আমার 
কাধের বদলে জান।এ কলারটাকে মাস্তুলের সঙ্গে গেঁথে ফেলল । সঙ্গে সঙ্গে 
এক সাথে আমার ছুটে পিস্তল গর্জে উঠল । নিচের দিকে মুখ করে সোজা 
জলে পড়ে গেল হ্যাগুম। 

ছোবাটা আমার কোট আর শাটের সঙ্গে কাধের কিছুটা চামন্ডাকেও 
গেঁথে রেখেছিল । ছোবাটাকে তুলে ফেলতেই রক্ত পড়তে লাগল । আমি 
মুক্ত হয়ে ওত্রায়েনের মুতদ্হেটাকে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিলাম । 
হাসের মৃত দেহটা যেখানে ভাসছিল তার পাশেই ফেলে দিলাম লাশটাকে। 

এবার আমি নে!উবরের কাছিটা দুহাতে শক্ত করে ধরে নিচে কোমরভর 
জলে লাফিয়ে পড়লাম । ধীরে ধীরে পাইনগাছের ছায়ার মধা 1দযে জল 
ভেঙ্গে এগিগে যেতে লাগলাম কুলের দিকে । তখন স্ত্য ডুবছিল । 

জাহাজ দখল করতে পারার আনন্দে বুকটা ফুলে ছিল আমার । আমি 
তীরে উঠে কাঠের বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম । 

জঙ্গলটা এখানে ঘন নয বলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাভটার কোল 
ঘেষে নদীটার সামনে এসে পড়লাম । এরপর হাটুভোর জল ভেঙ্গে পেরিয়ে 
গেলাম নদীট।। এইখানেই বেলগানের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আমার । 
সন্ধ্যার ছায়। ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই টীদ উঠল আকাশে, এবার টাদের 
আলোয় স্বছন্দে পথ হাটতে লাগলাম আমি। 
অবশেষে সেই খুঁটির বেড়ার কাছে এসে পড়লাম বেড়া ডিজিয়ে ফাকা 
জাযুগাটার প্রান্তসীমায় এসে পৌছলাম আমি। একদিকে একটা বিরাট 

ট্রেজীর--২৪ 


৩৮৪ কিশোর ক্লাসিকস 


অগ্নিকুণ্ড থেকে আগ্জনের আভা! আসছিল । কিছুটা জায়গায় চাদের আলো 
ছিল আর বাক অংশ কালে। ছায়ায় ঢাকা । এরকম অগ্নিকুণ্ড ত আমর! 
কখনে। জালাইনি। কেউ কোথাও নেই। মনে সন্দেহ এবং ভয় হলো । 
আমার এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটে গেছে । 

ছাঁয়ার অন্ধকারে গ! ঢাক! দিয়ে আমি বাড়ির এক কোণে এসে হাজির 
হলাম। কতকগুলো। ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকা আর সমবেত নিঃশ্বাস শুনতে 
পেলাম । ঘরের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার । আমি ভাবলাম আমি যেখানে 
শুতাম এর আগে সেইখানে গিষে নীরবে শুয়ে পড়ব। আর কাউকে কিছু 
জানাব না। পরদিন সকালে সকলকে তাক লাগিয়ে দেব। কিন্তু আমার 
বন্ধুদের পাহারার ব্যবস্থা খুব খারাপ মনে হলো । কোন শক্রও ত ঢুকে 
পড়তে পারত। 

একজন ঘুমন্ত লোকের পায়ে আমার পা পড়ে গেল। সে একট! অক্ষুট 
চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিলভারের টিয়াপাখি ক্রি “আটমোহর 
আটমোহর? বলে সমানে চিৎকার করতে লাগল । আমি ব্যস্ত হযে বেরোতে 
গেলে একজনের গায়ে ধাক্কা লাগল । 

টিয়াপাখির চিৎকারে সিলভার ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল । তখন সকলেই 
জেগে উঠেছে ৷ সিলভার বলে উঠল, কে যায় ? ডিক, একট আলো আন ত। 

সঙ্গে সঙ্গে ডিক একটা জ্বলস্ত মশাল নিয়ে এল । আমি শত্রুদের হাতে 
ধরা পড়ে গিষে স্তম্তিতের মন্ত দড়িয়ে রইলাম । 


১৫ 


আমি দেখলাম পুরো বাড়ি আর রসদের ভাগার এখন বিদ্রোহীদের 
দখলে। রুটি, মাংস আর মদের পিপে সব ঠিক আছে । আমি দেখলাম এখন 
বিদ্রোহীদের মধ্যে মোট ছজন জীবিত । তাও একজন আহত । 

মিনডার তার পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, তাহলে জিম হকিন্স, 
তুমি আমাদের মধ্যে এসেছ । তাহলে আমার মনের কথাটা বলি। তোমাদের 
আমি ভালবাসি। তুমি কাজের ছেলে। তাই আমার বরাবরের ইচ্ছা তুমি 
আমাদের দলে ফোগ দিয়ে তোমার প্রাপ্য অংশ বুঝে নাও। তুমি অবশ্য 
স্বাধীন । তুমি আমাদের দলে যোগ দিতে পার, আর না দিতেও পার । 

আমি সাহস করে বললাম, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল ত। আমি ত 
কিছুই বুঝতে পারছি ন1। 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৮৫ 


সিলভার বলতে লাগল, গতকাল সকালে ভাক্তার লিভজি হঠাৎ শাস্তি 
পতাকা নিয়ে এসে হাজির হয়। আমি ও ভাক্তার আলোচনায় বসলাম। 
শেষে এই ঠিক হলো । ওর! সংখ্যায় মাত্র চারজন । তাও একজন আহত। 
তোমার আশা ত ওরা ছেড়েই দিয়েছে । ওরা বাড়ি, রসদের ভাগ্ার সব 
আমাদের ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাণ নিয়ে চলে গেছে। গুপ্ুধনের জায়গার 
চাটটাও দিয়ে গেছে। কিন্তু তা বুঝতে পারছি না। 

আমার বন্ধুর? অর্থাৎ ভান্তার জমিদার ও ক্যাপ্টেন এখনো বেঁচে আছেন 
জানতে পেরে চরম বিপদের মাঝেও আনন্দ পেলাম আমি । 

আমি ঠাণ্ডা মাথায় সিলভারকে বললাম, দেখ জন, তোমাদের অভিযানের 
বারে।টা বেজে গেছে । তোমরা এখানে পড়ে আছ । জাহাজ গেছে, গুপ্তধন 
নেই, লোকজন অনেক মারা গেছে । এসব কার জন্য হয়েছে জান 2 একদিন 
ঝাত্রে আপেলের পিপের মধ্যে লুকিয়ে আমি তোমাদের সব কথা শুনে আমি 
ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম ৷ জাহাজের নোঙর আমিই ফেলে দিয়েছি । 
যে দুজন পাহারাদার ছিল জাহাজে আমি তাদের হত্যা করেছি । তারপর 
জাহীজটাকে আমি এমন এক জায়গায় রেখেছি যেখানে তোমরা কোনদিন 
খুঁজে পাবে না। আমি তোমাদের মোটেই ভয় করি না। তোমরা যদি আজ 
আমায় খুন করে৷ তাহলে তাতে তোমাদের কোন উপকারই হবে না। আমার 
যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তুমি ডাক্তারকে আমর এই কথাগুলো বলো । 

মর্গান নামে একটা বিদ্রোহী নাবিক চেঁচিয়ে বলে উঠল, বেনবোর 
সরাইখানায় একেই আমি দেখেছিলাম । ও কালো কুকুরটাকে চিনত। 

সিলভার বলল, ও-ই, বিলের কাছ থেকে চর্টটা নিযে নিষেছিল ! 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই জিম হকিন্সই শত্রুতা করে আমাদের সধনাশ করে 
এসেছে। 

মর্গান লাফিয়ে উঠে কোমর থেকে ছোরা বার করে বলল, তাহলে এখনই 
ওকে শেষ করে দেওয়া উচিত । 

সিলভার তখন গর্জন করে উঠল, থাম এখন । তুই কি ভাবছিস তুই 
ক্যাপ্টেন? তুই যদি আমার বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করিস তাহলে তোকে উচিত 
শিক্ষা দেব। 

মর্জান থেমে গেল । আর একজন বলে উঠল, মর্গান ঠিক বলেছে। 

বাকি সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে কি সব বলাবলি করতে লাগল । একজন বলল, 
শোন জন সিলভার, তোমার কথায় এতদিন ওঠীনীম। করে এসেছি, আর না। 


৩৮৬ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


সিলভার আবার গর্জে উঠল, তোরা কি আমার সঙ্গে লড়তে চাস, পগ্কার 
করে বল। আমি তৈরি। তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আয় যদি সাহস থাকে। 
আমি ক্রাচ নিয়েই তার পেট ফীসিষে দেব । 
আর কেউ কোন কথা বলল না । কেউ নড়ল না। 
সিলভার বলল, আমি ক্যাপ্টেন হয়েছি নিধাচনের মাধ্যমে । আমি তোদের 
থেকে অনেক উচুদরের ৷ যে ওর গায়ে হাত দেবে তাকে দেখে নেব। 
ঘরের কোণ তখন বিদ্রোহীরা ফিস ফিস করে কথ! বলতে লাগল চাপা 
গলায় । 
সিলভার বলল, যা বলছিম জোরে বল না হয়ত চেপে যা। 
এরপর ওরা সবাই সিলভারের অনুমতি নিযে বাইরে চলে গিয়ে 
আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্ো। 
সিলভার এবার আমাকে বলল, শোন জিম হকিন্স, ওরা এখন আমাকে 
ক্যাপ্টেনের পদ থেকে সরাতে চাইছে । সত্যিই এখন আমি জমিদারের পচ্ষে। 
এখন জাহাজ নেষ্ট । এতদিন লক্ষা করিনি । ওরা সব ভীরু কাপুরুষ । ওদের 
হাত থেকে তোমার প্রাণ বাচাই । তুমি আমাকে ভবিষ্ুতে ফাসির হাত 
থেকে বাচাবে । 
আমি বললাম, আমার পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব "আমি কববই । আগে 
তোমার সঙ্গে হাত গ্েলালে কত কি আগি করনে পাবুতাম । 
একপাত্র মদ খেয়ে সিলভার আবার বলল, কিন্তু ডান (রবাবু আমায় 
চার্টটা দিয়ে গেল কেন কিছু বুঝতে পারছি না। 
কথাটা শুনে আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 
বিদ্বোহীদের বৈঠক শেষে একদল লোক এসে ঘর থেকে মশালটা এক 
মিনিটের জন্য ধার চেয়ে নিয়ে গেল। বাইরে অগ্রিকুণ্ডের আগুন তখন নিবে 
গেছে । চারদিকে অন্ধকার । একজনের হাতে মশাল । বাকিরা দাড়িয়ে 
আছে গোল হয়ে । একজন একহাতে ছোরা আর একহাতে বাইবেল নিযে 
নতজানু হয়ে বসে আছে । এমন সময় হঠাৎ লোকটা উঠে দাড়াল। এবার 
সকলে বাড়ির দিকে আসতে লাগল । 
আমি সিলভারকে বললাম, ওরা আসছে । 
সিলভার বলল, আসতে দাও। আমার হাতে এখনো! একটা তুরুপের 
তাস আছে। 
দরজা ঠেলে একজন আসতে গিয়ে থেমে গেল । 


ট্রেজার আইল্যাণ্ ৩৮৭ 


সিলভার বলল, আসতে পার। প্রতিনিধির উপর কোন গীড়ন করব না। 

একজন তখন সাহস করে এগিয়ে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল 
সিলভারের হাতে । 

সিলভাব খুলে দেখল, কালো দাগ । সিলভার বলল, একি, বাইবেলের 
পাতা ছিডে এনেছিস ? এর ফল কখনো ভাল হয় না। কোন্‌ বোকা এ কাজ 
করেছিস? 

মর্গান বলল, আমি করেছি । 

সিলভার বলল, তোদের রফ। হয়ে গেল । তোরা ফাসিকাটে ঝুলবি । 

জর্ত বলল, ক।লো দাগের উল্টোদিকে কি লেখা আছে দেখ। তুমি 
পদচ্যুত। আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত । প্রথম কারণ, তুমিই এই সমুদ্র 
যাত্রার বারে।ট! বাজিয়ে দিয়েছ । তোমার জন্যাই ব্যর্থ হয়েছে এ অভিযান । 
দ্বিতীয় কথা, শক্রদের এই ফীদ থেকে পালাতে দিয়েছ । ভিতীয় কারণ ওদের 
উপর স্কাপিয়ে পচতে না দিয়ে তুমি আমাদের আটকেছ । চতুর্থ কারণ, কিম 
হকিন্স নামে এই ছেলেটাকে তুমিই মারতে দাওনি | 

সিলভার বলল, এইসব অভিযোগের উত্তর দেব। দিতে না পারলে তবে 
পদচাতির প্রশ্ন ওঠে । তোরা সবাই জানিস আমি সে রাতে জাহাজে থাকতে 
চেয়েছিলাম । তাহলে সবাই জীবিত থাকত । আমার কথামত কাজ হলে 
গুপ্তধন এতক্ষণ উঠে যেত জাহাজের খোলে । আমি ক্যাপ্টেন হওয়া সত্বেও 
আমার ইচ্ছার বিকদ্ধে এ কাজ করতে বাধা করেছে জন এযা গারসন, হ্যাণ্ডস 
আর এই জর্জ । 

জর্তা চুপ করে রইল । 

(সিলভার আবার বলতে লাগল, এবার দ্বিতীযু € তিতীয় অভিযোগের 
উত্তরে বলছি, তোরা আমাব কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এসে ওদের সঙ্গে চুক্তি 
করার জন্ত প্রার্থনা করিসনি, ভিক্ষে চাসনি আমার অনুগ্রহ ? 'ওদের যদি 
নিরাপদে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে না দিতাম তাহলে না খেয়ে মরে যেতিস 
তোরা। এরপর চতুর্থ অভিযোগ । আরে বোকার দল, ছেলেটা এখন 
আমাদের বন্দী । বন্দীকে কেউ মাবে ? এই 'ত আমাদের বাঁচবার স্থুযোগ। 
ওদের সাহায্য করার জন্য আর একটা জাহাজ আসছে । গুপ্তধন পেলেও তা 
নিয়ে যাবি কি করে ? তাছাড়া একজন বড় ডাক্তার তোদের সবাইকে দেখে 
যাচ্ছেরোজ এসে । চুক্তি না করলে তোরা রোগে ও অনাহারে সব মবে 
যেতিস। তাছাড়া এই চা্টটাও পেতাম না। 


৩৮৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


ওর! সবাই ম্যাপটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল । মর্গান বলল. আমাদের 
তো জাহাজ নেই । ধনরত্ব পেলে নিষ্ে যাব কি করে? 

সিলভার বলল, জাহাজ নেই, আমি পদত্যাগ করলাম । তোরা বেরোতে 
পারবি না এখান থেকে । যাকে খুশি তোর। ক্যাপ্টেন কর । 

সকলে তখন একবাক্যে চিৎকার করে উঠল, বাবৰিকিউ দীর্ঘজীবি হোক। 
বাববিকিউ লং জন আমাদের ক্যাপ্টেন । 

সিলভার তাচ্ছিল্াভরে বলল, তোদের সুর ষে পাল্টে গেল। 

সে রাতে আব কিছু হলো না । সকলে একপাত্র করে মদপান করে শুষে 
পড়লাম । 


১৬ 


জঙ্গলের ধারে খু'টির বেড়ার ওপার থেকে ভাক্তার লিভজির স্পষ্ট কণ্টন্বর 
শুনে চমকে উঠলাম পরদিন সকালে । বুঝলাম, ভাক্তার এই সময় রোজ 
এদের দেখতে আসেন। 

সিলভারও বলে উঠল, এই যে ডাক্তারবাবু সুপ্রভাত স্যার । একটা আশ্চর্য 
ব্যাপার ঘটে গেছে । এখানে আমাদের এক আগন্তক রয়েছে । এক নতুন 
অতিথি। 

কথাটা শুনে ডাক্তার কোন গুরুত্ব না দিয়েই রোগী দেখতে শুরু করলেন । 

রোগী দেখ! শেষ করে* ডাক্তার বললেন, আমার কাজ শেষ। এবার 
ছেলেটার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই । 

সিলভার ভাক্ত'রকে বলল, আপনি যান বেড়।র ওপারে জিমকে পাঠিয়ে 
দিচ্ছি । কথ! বলবেন । 

এবপর দিলভার আমাকে শপথ করিয়ে নিল যাবার আগে । আমি যেন 
না পালাই অর্থাৎ ডান্ডারের সঙ্গে কথা বলার পর ষেন ফিরে আসি তার 
কাছে। 

আমি তার কাছে গেলে ডাক্তারবাবু বললেন, ক্যাপ্টেন ম্মলেট অন্রস্থ হলে 
তোমার চলে আস উচিত হয়নি । 

আমি কীদ কাদ হয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে ঠিক, 
কিন্ত অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জাহাজ দখল করে উত্তরের খাড়িতে দক্ষিণে 


বেলাভূমিতে লুকিয়ে রেখেছি। 


ভাক্তার বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল । 


ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৮১৯ 


আমি বললাম, আমি সিলভারকে কথ! দিয়েছি তার কাছেই ফিরে যাব । 

ডাক্তার বললেন, তুমি বারবার আমাদের বাচিয়েছ। ষড়যন্ত্রের কথ। 
তুমিই ফাস করেছ । বেলগানের খবর তুমিই দিয়েছ । তবে শোন সিলভার, 
গুপ্তধন খোজার জন্য বেশী তাড়ানুড়ো৷ করে। না। 

সিলভার বলল, কিন্তু ভাক্তারবাবু, গুপ্তধন তোমার উপরে নির্ভর করছে 
আর আমার উপর জিমের জীবন। 

ডাক্তার বললেন, আমার একটা কথ। সিলভার, ছেলেটার দিকে একটু 
নজর রাখবে ৷ সাহায্যের দরকার হলে চিৎকার করবে । বিদাষু জিম। 

ডাক্তার চলে গেলে সিলভার আমাকে বলল, জিম, আমি যেমন তোমার 
জীবন বাচিয়েছি। আমি নিজে শুনেছি, ডাক্তার তোমাকে বেড়া টপকে চলে 
যেতে বললেও তুমি যাওনি। আমি ভুলব না একথা । 

প্রা্তরাশ করার পর সিলভার সকলকে নিষে গুগ্ুধনের খোজে বার 
হলো । আমদের পরনে ছিল ময়লা নাবিকের পোশাক । প্রক্যেকের হাতেই 
ছিল বন্দুক আর গুলি। সিলভারের হাতে আর পিঠে একটা বন্দুক । 
কোমরে তলোয়ার আর দু পকেটে ছুটো পিস্তল । কয়েকজন কোদাল আর 
শ!বল কাধে নিষে যাচ্ছিল । এইসব জিনিসগুলে জাহাজ থেকে আনার 
সময় নামিয়ে এনেছিল । 

সমুদ্রতীরে গিয়ে প্রথমে নৌকোয় চাঁপলাম ৷ নৌকোয় চেপে চাটা 
ভাল করে দেখতে লাগল সিলভার । উঁচু গাছ, স্পাইগ্রাসের খাঁজ, উত্তর ও 
উত্তর পশ্চিম তীর বোবঝায়। বস্কালদ্বীপ, পূর্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পুর্ধ দিক 
ঘেষে । দশ ফুট) প্রধান চিহ্ন একট! উচু গাছ। পোতাশ্রযের প্রান্ত বরাবর 
একটা ছু তিনশো ফুট উঁচু মালভূমি যা উত্তর প্রান্তে গিয়ে মিশেছে 
স্পাইগ্রাসের দক্ষিণ খাজে । মালভূমির উপরে পাইন গাছের ঘন জঙ্গল। 

প্রচণ্ড এ'টেল মাটির জমি এবং এক ধরনের আঠালেো। আগাছ। থাকার 
ফলে আমাদের উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল । 

এইভাবে প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ দূরে বাঁদিকে ষে কজন 
গিয়েছিল তারা প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করল । আমরা সবাই 
সেইদিকে দৌড়তে শুরু করলাম । 

আমরা গিয়ে দেখলাম পাইনগাছের নিচে একটা! মানুষের কস্কাল। একটা 
মোটা লতা গাছ গাছের গ! বেয়ে উঠে গেছে । কঙ্কালটার পরনে কিছু কাপড় 
লেগেছিল । 


৩৯০ কিশোর ফ্লাসিকস 


সিলভার বলল, প্লি্ট যে দুটা লোককে খুন করেছিল এ কন্কালট৷ হয়ত 
ভাদেরি এক জনের । 

জর্জ কঙ্কালটার কাপড়ে কিসের খোঁজ করল । চারদিকে বিরাজ করছিল 
আরন্যক নিস্তব্ধতা । ক্রিন্টের অশরীরী আত্মার ভয়ে নাবিকরা ফিসফিন 
করছিল । 

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে কীপা কীপা তীক্ষ গলায় কে গান গেয়ে 
উঠল, 

মর মানুষের সিন্দুকে পনেরটা নাবিক_ 
হো হো হো রামের বোতল 

মর্গান মাটির উপর শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে । জর্জ বলল, এ যে ফ্রিন্টের 
কণ্ঠম্বর। 

একজন বলল, খুব হয়েছে । চল পালাই । 

সিলভার তখন বললঃ ভাই সব, আমি এখানে এসেছি ধনরছ নিয়ে যাব 
বলে। মানুষ বা শয়তান যেই হোক কারে! বাধা আমি শুনতে রাজী নই । 

কিন্তু হার সঙ্গীরা এতে সাহস ফিরে পেল না। আমার কিন্তু সন্দেহ হলে। 
ভুতের যেমন ছায়া পড়ে না, তেমনি প্রেতাত্মার কগন্বরের প্রতিধ্বনি হয় না? 
কিন্তু এই কণস্বরের প্রতিধ্বনি হচ্ছে । 

সিলভার বলল, গলাটা ক্লিন্টের মত। কিন্তু আসলে এটা বেলগানের গল]। 

মালভূমি থেকে কিছুটা নেমে ম্যাপ দেখে সেই উচু গাছটা খুঁজে বার 
করার চেষ্টা করল সিলভার । ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে। 
আমি বেশ বুঝতে পারলাম গুপ্তধনের কাছাকাছি এসে সিলভার সব ভুলে 
গছে। আমার মনে হলো ও সব ধন নিয়ে ওর সব সঙ্গীদের খুন করে 
জাহাজটাকে পার করে একা। চলে যাবে তাতে করে। 

সামনে কয়েকজন ছুটছিল হঠাৎ আমাদের কাছ থেকে ছুশো! গজ দুরে 
থেমে গেল। সিলভার ও আমি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে পড়লাম । 

আমাদের সামনে ছিল একটা বড় গর্ত । বেশ বোঝ। গেল কিছুদিন আগ 
ওই গর্ভ খুঁড়ে কে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে ধনের পরিমাণ হলে! 
সাতলক্ষ পাউণ্। গর্তের মধ্যে ঘাসের উপর পড়ে আছে শাবলের একটা ভাঙ্গা 
হ্যাণ্ডেল আর প্যাকিং বাকের 'টুকরো। 

সিলভার 'এক যুছুতে বুঝে নিল এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিণাম কি 


'ট্রেজার আইল্যাণ্ড ৩৯১ 


হবে। আমার হাতে একটা সোনালী পিস্তল দিয়ে সে বলল, এই নাও জিম 
গোলমালের জন্য তৈরি থাক। 

বিদ্রোহী নাবিকগুলো৷ খালি গর্তের মধ্যে নেমে মাটি খু'ড়তে শুরু করে 
দিল। একটি দুটি গিনি মুদ্র। পেষে জর্জ সেটা সিলভারের দিকে ছুড়ে দিয়ে 
বলল, এই তোমার সাত লক্ষ পাউণ্ড। 

সিলভার গম্তীরভাবে জর্জকে বলল, ঘা খুঁড়ে যা, ছু একটা নাট বণ্টু 
পেতে পারিস। তুষ্ট আবার ক্যাপ্টেন পদের জন্য দাড়াবি নাকি? 

বাকি সবাই জর্জের দিকে । গর্তটার ওপারে অর্থাৎ সিলভাবের উল্টো 
দিকে দাড়াল জর্জ । সবাইকে বোঝাল, ভাই সব ওর মাত্র দুজন । 

ওর] সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল আমাদের দুজনের উপর । ওরা ছিল 
মোট পাচ জন। 

এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের দিক থেকে তিনটে বন্দুকের গুলি ছুটে এল। 
জর্জ ও ব্যাণ্ডেঞ নধা লোকটা উল্টে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বাকি 
তিনজন ছুটে পালাল। হঠাৎ ডাক্তার লিভজি, গ্রেআর কে্লগান ধূমায়িত 
বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলেন ঝোপ থেকে । 

আমরা তখন সবাই মিলে বিদ্রোহী নাবিকদের পিছনে ছুটতে লাগলাম । 
তাদের আর পাওয়া গেল ন। 

আসলে ডাক্তার আমাদের সঙ্ষে সেদিন সকালে দেখা করে গিয়েই 
বেলগানের গুহায় গিয়ে জমিদারকে সব কিছু বলে গ্রে ও বেলগানকে সঙ্গে 
করে গুপ্তধনের কাছে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন৷ তিনি বেশই বুঝতে 
পেরেছিলেন গুপ্তধন পাওয়া না গেলে সিলভার ও আমি বিপদে পণ্চব। 

আমরা সমুদ্রতীরে চলে গেলাম। একটা নৌকোয়ু চেপে বদলাম আমরা । 
পরে জানলাম বেলগানই সব গুপ্তধন তুলে তাঁর গ্রহায় রাখে । সেই গ্ুহাতেই 
ভান্তার, জমিদার, কাপ্টেন প্রমুখ আমার সঙ্গীরা গিয়ে ওঠে কাঠের বাড়ি 
ছেড়ে। 

মবশেষে আমরা বেলগানের সেই গুহায় গিয়ে উঠলাম। ক্রিন্টের রেখে 
যাওয়া মব গুপ্তধন গুহার মধো ছিল । পরদিন ভোরব্লোয় আমরা আমাদের 
জাহাজ হিসপ্যানিওলাকে দেখে এসে তার উপর সব গুপ্তধন তুলতে লাগলাম 
একে একে । পাহ।ডের খাজে একজন পাহারাদারকে বন্দুক হাতে বসিষে 
দেওয়া হলো। বিদ্রোহী তিনজন নাবিক দ্বীপে তখনো ঘুরে বেডাচ্ছিল। কিন্তু 
এদিকে আমতে আর সাহস করবে না তারা । 


৩৯২ কিশোব ক্লাসিকস 


সব গুপ্তধন জাহাজে তুলে সেই বিদ্রোহী নাবিক তিনজনকে দ্বীপে ফেলে 
রেখে জাহাজে চাপলাম আমরা । সিলভারকে আমর! ক্ষমা করে সঙ্গে নিলাম । 
জাহাজ ছেড়ে দিল। সিলভার জাহাজ চালাতে লাগল । 

আমর! ব্রিস্টলে ফেরার আগেই আমাদের জাহাজ স্পানিশ আমেরিকার; 
একটি সুন্দর বন্দরে থামালাম। সেখানে একদিন আমরা বেলগান আর' 
সিলভারকে রেখে বেড়াতে গেলে সেই অবসরে সিলভার একটা থলেতে করো 
চারশো গিনি নিষে পালিয়ে যায়। 

বেলগান বলল, ও গেছে ভালই করেছে । সে থাকলে আমাদের জীবন 
বিপন্ন হত। 

আমর! প্রত্যেকেই গুপ্তধনের যথেষ্ট করে ভাগ পেলাম । বেলগানকে তার 
কথামত এক হাজার পাউণ্ড দেওয়া হলো । ক্যাপ্টেন স্মলেট সামুদ্রিক জীবন 
থেকে অবসর গ্রহণ করলেন একেবারে । 

সিলভারের আর কোন খবর পাওয়। যায়নি ৷ তার স্ত্রী ত্রিস্টল থেকে 
সরাইখান] তুলে নিযে পালিষে গেছে কোথায় । 

এখন আমি স্ত্বখে শান্তিতে থাকলেও মাঝে মাঝে রাত্রিতে দু্বপ্প দেখি। 
স্বপ্নে দেখি কূলের উপর আছড়ে পডছে অসংখ্য অশান্ত ঢেউ আর সিলভারের 
টিয়াপাখিটা ক্যাপ্টেন “ক্রি আটমোহর* আটমোহর বলে চিৎকার করেছে 
সমানে । 





বিহুরকপাত্ওতি জাতক 


পুরাকালে কুরুরাজ্যের ইন্দরপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব নামে এক রাজ! 
রাজত্ব করতেন। বিছ্ুর পণ্ডিত নামে এক অমাত্য এই রাজার অর্থ ও ধর্মের 
অনুশাসক ছিলেন। তীর বৃদ্ধলীলা বর্ণন! ও ধর্মকথা শুনে শুধু ধনগ্জয়ুরাজ নয়, 
জন্ব,দ্বীপের সব রাজাই মুগ্ধ হয়ে যেতেন ৷ এই সধ রাজাদের অনেকে বিছুরের 
মুখ থেকে মধুর ধর্মকথা শোনবার জঃ নিজেদের রাঁজ্যে ফিরে না গিয়ে উন্দর- 
প্রস্থেই থেকে যেতেন । 

সেই সমযু বারাণসীতে চারজন এশ্বর্ষবান গৃহী ত্রাক্ষণ বাস করতেন । 
তারা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এই সব ত্রাক্ষণেরা ক্রমে ভোগন্বখে নিরাসন্ত 
হয়ে ওঠেন। বিষয়ভোগই যত কিছু দুঃখের কারণ একথা জানতে পেরে 
তারা সংসার ত্যাগ করে হিমালযে গিয়ে খধিপ্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে 
তারা তপস্ায় সিদ্ধিলাভ করে ফলমূল আহার করে হিমালয়েই বাস করতে 
থাকেন। 

সেখানে বহুদিন কাটানোর পর একবার অন্ন ও লবণ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষা 
করতে করতে অঙ্গরাজোর অন্র্গত কালচম্পানগরে এসে উপস্থিত হন তীবরা। 
(সখানকার চারজন ধনী জমিদার এই তাপসদ্রে চালচলন দেখে মুগ্ধ হয়ে 
তাদের এক একজনকে এক একজনের বাড়িতে নিযে গিয়ে ভোজন করালেন । 
তারপর জমিদারের! তাদের উদ্ভানে থাকার জন্য 'তাপসদের অঙ্গীকার করিয়ে 
নিলেন। 

এইসব তাপসরা এক একজন জমিদারের বাদডিতে দুপুরে আহার করার 
পর এক একটি ভবনে গিয়ে বিশ্রাম করতেন । একজন তাপস যেনতেন দেব” 
লোকের ব্রযত্রিংশ বা ভেত্রিশতম ভবনে, একজন যেনতেন নাগলোকের নাগ- 
ভবনে, একজন যেতেন স্তপর্ণরাজের শ্পর্ণভবনে এবং একজন কেরবরাজের 
মুগদাবির নামক উদ্যানে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তারা আপন 
আপন আশ্রয়ুদাতার কাছে এক একটি ভবনের শ্বর্ধের কথা বর্ণনা করতেন। 

জমিদারগণ সেষ্ট সব ভবনের এশ্বর্ধের কথা শুনে সেইভাবে মৃত্যুর পর 
জন্মলাভ করার বাসনা করেন। জন্মান্তে এই ধরনের সৌভাগ্য লাভ করার 
জগ্য অনাসক্তি ও পুণ/কমের দ্বারা সং জীবন যাপন করতে থাকেন তারা। 

মৃত্যুর পর তাঁদের প্রত্যেকের এই বামনা পুরণ হয়। একজন জমিদার 
মৃত্যুর পর দেবলোকের ত্রযত্রিশ ভবনে শক্র বা দেববাজবূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
আব একজন নাগলোকের নাগভবনে, একজন ন্্পর্ণরাজীর ভবনে মুপর্ণবাজ- 


বিদুরপপ্তিত জাতক ৩৯৭ 


রূপে এবং একজন কৌরবরাজ ধনঞ্জয়ের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। এইভাবে জন্মান্তরে তারা এক একটি দিব্যস্তান লাভ করেন। 

পরে সেই তাপস চাবজন কালক্রমে দেহত্যাগ করে ত্রঙ্গলোকে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

ধনঞ্জয়ের পুত্র বড় হয়ে পিতার মৃত্যার পর ঝাজ্যে প্রতিষ্ঠিহ হলেন এবং 
যথাধ্ম রাজাশীসন করতে লাগলেন । তিনি প্রধান অগ্বান্থ্য ও ধর্মর্থানুশাসক 
বিছুরের উপদেশ অনুসারে দান করতেন, শীল রক্ষী করতেন? পোবধ ব! 
উপবাসত্রত পালন করতেন । 

একদিন বাজা পোবধতরত গ্রহণ করে পিছুক্ষণ নি্জনে অবস্থান করার জন্য 
উর উদ্ভানে গিষে এক বম্ণীযু জায়গায় বসলেন । তারপর প্রথমধম অনুসারে 
ধান কবধঞ্জে লাগিলেন। 

দেব্বাজ শ%৪ গেদিশ পোবধহত্ গ্রহণ করেছিলেন । দেবলোকে কোন 
নির্ভন শান্তির জায়গা না পেষে মঙলোকে এসে মেন উদ্ভানের এক রমাস্তানে 
বদে জপ তপ করতে লাগলেন । নাগ্রাজ বকণপ্ সৌঁদন পোযধ পালন করে 
জপন্লের ভন্য মেই উদ্ভানের একধ।রে এনে খদঙেন।  শ্পর্ণরাজও মেদিন 
প্্ধঃত প.লল করে শাঙি ও নিজনচর জন্ধানে দেই উষ্ঠানের এক স্বরমা 
স্থানে এসে বসলেন। 

এই চারজন সন্ধ্যাকীলে আপন আপন আসন হ)াগ করে মদনপুক্ষরিণীর 
তীরে সমবেত হলেন | পূর্বজন্মে তারা পরস্পরের শু ছিলেন। এ জন্মেও 
তারা পরস্পরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনান্দত হলেন ।  পুবজম্মের মৈত্রী ও 
ভাঙ্পবাধার ভাব জাগল তাদের মনে । পরস্পরকে প্রীতি সস্তাবণ করে এক 
একটি জায়গায় বসলেন তারা । দেবরাজ শক্র বলেন মদনশিলার উপরে। 
বাকি তিনজন আপন আপন মর্ধাদা অনুশারে এক একটি আসন গ্রহণ করলেন । 

দেবরাজ শক্র গরথমে বললেন, আমরা চারভনই রাজা । এবংর দেখতে 
হবে আমাদের মধো কার শীল সবচেয়ে মহৎ । 

একথা শুনে নাগরাজ বরুণ বললেন, আপনাদের তিনজনের থেকে আমার 
হীল সবচেয়ে বেশী মহৎ। 

শক্র বললেন, এর কারণ ? 

নাগরাজ বরুন বললেন, এই স্ুুপর্ণ বা গরুড় জাতীয় বাজী সব নীগের 
শত্রু এবং প্রাণনাশক। কিন্তু আমি আমাদের শত্রু ও প্রাণনীশককে দেখেও 


৯৮ কিশোর ক্লীসিকস 


ক্রুদ্ধ বা! হিংসাভাবাপন্ন হইনি। তাই আমার শীল মহত্বম। যে জন তার 
ক্রোধের পাত্রকে দেখেও কুুদ্ধ হয়ু না, তাকেই লোকে প্রকৃত শ্রমণ বলে। 

একথা শুনে স্ুুপর্ণরাজ বললেন, এই নাগরাজ আমার ভক্ষ্য । কিন্ত এমন 
ক্ষুধার খাছাকে দেখেও আমি আমার ক্ষুধা সংবরণ করে আছি,আহারহেতু কোন 
পাঁপ করছি না। এইজন্তই আমার শীল মহত্বম। ক্ষুধার সময় যে ক্ষুধা সহ্য 
করতে পারে, মিতাহার জিতেক্দ্রিয় আহারের জন্য কোন পাপকাজ করে না 
সেই প্রকৃত শ্রমণ। 

দেববাজ শক্র বললেন, আমি আমার জীবনের নানাবিধ ভোগ শখ এবং 
দেবলোকের এশ্র্ পরিহার করে নরলোকে এসেছি শীল রক্ষার জন্য, এই 
কারণেই আমার শীল মহত্তম। আমোদ প্রমোদ, বেশভূষা প্রভৃতি ভোগকে 
যে ত্যাগ করতে পারে সে-ই প্রকৃত শ্রমণ। 

রাজা ধনঞ্জযু বললেন, আমি আমার রাজ এশুর্ব ও ষোড়শ সহস্র নর্তকী 
ত্যাগ করে এই উদ্ভানে এসে শীলধ্ম পালন করছি । এজনা আমার শীলই 
মহত্তম। যে ব্যক্তি লোভনীয় কাম্যবস্ত্র পরিহার করে নিজেকে অনাসন্তু ও 
সংযত রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত শ্রমণ। 

এইভাবে চারজন রাজাই যখন আপন আপন শীলকে মহত্তম বললেন তখন 
চারজনের মধ্যে কার শীল মহৎ তার কোন বিচার হলে না। 

তখন দেবরাজ শত্রু কুরুরাজ ধনঞ্জয়কে বললেন, মহারাজ, আপনার সভায় 
এমন কোন পণ্ডিত আছেন কি ধিনি আমাদের সব সংশয় দূর করে আমাদের 
শীলের বিচার করতে পারেন। 

ধনঞ্জয় বললেন, বিছুর পণ্ডিত নামে এক অমাত্য আমার ধর্ম ও অর্থের 
অন্ুশীসক । তিনিই এর বিচার করবেন। চলুন আমরা তার কাছে যাই। 

এই প্রস্তাব সকলে মেনে নিষে উদ্ভান হতে তখনি কুরুরাজের ধর্মসভায় 
গেলেন। বোধিসন্ব বিভুর পণ্ডততকে একটি পালক্কের উপর বসিয়ে প্রীতি 
সম্ভাষণ করে ধনঞ্জয় বললেন, পপ্ডিতবর, আমাদের মধ্যে কার শীল সবচেয়ে 
বড় সে বিষয়ে একটা সংশয় দেখা গেছে । আপনি আপনার প্রজ্ঞাবলে সে 
সংশয় দূর করুন। 

বিছ্ুর বললেন, বিবাদের যুল কারণ জানতে পারলে পণ্ডিতরা তার 
মীমাংসা করতে পারেন। সুতরাং আপনারা আপন আপন শীল সম্বন্ধে যেসব 
গাথা বলেছিলেন সেইগুলি আমাকে বলুন। 

দেবরাজ শত্রু তখন সব গাথাঞচলি বলে শোনালেন বিছুরকে। শেষে 


বিছুরপণ্ডিত জাতক ৩৯৯ 


তিনি বললেন, নাগরাজের মতো ক্ষাস্তি ও সংযমই মহত্তম লীল, স্ুপর্ণবাজের 
মতে মিতাহার বা আহারে সংযম, দেবরাজ শক্রের মতে কাম্যবস্ত পরিহার 
আর কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের মতে অকিঞ্ণনই শ্রেষ্ঠ শীল। 

এই কথা শুনে বিভুর বললেন, আপনারা সকলেই যেসব শীলের কথ 
বলেছেন, সেই সব শীল প্রায় একই ধরনের । এককভাবে বিচার করলে 
কোনটিই মহত্তম নয়। যে জন এই চারটি শ্ীলে দিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ এই 
চারটি শীলকে প্রতিষিত করতে পেরেছেন জীবনে তার শীলই মহত্তম এবং 
তিনিই প্রকৃত শ্রমণ। তিনিই সবার চেয়ে শীলবান ব্যক্তি । চাকার নাভিতে 
যেসব দণ্ড থাকে সেগুলি যেমন চাকার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তেমনি এই 
চারটি শীল অন্তরে নিহিত থাকলে চরিত্রের দৃঢ়তা বেডে যায়। 

বোধিসত্তবের এই বিচার ও মীমাংসার কথা শুনে প্রীত হলেন চারজন বাজ । 

তারা সকলেই তখন একটি গাথায় বিদুরের প্রশস্তি করে বললেন, হে 
পণ্ডিতবর, নরকুণে ঠুমি সই শ্রেষ্ঠ । তুমি আপন প্রজ্ঞাবলে আমাদের সব 
সংশয় নিরসন করেছ । 

এরপর মণি মুক্তো সোনা প্রভৃতি নানারকমের উপহার দিযে বিছুর 
পণ্চিতের সম্মান করলেন তারা । 

ন/গরাজ তার বাড়িতে ফিরে গেলে তার স্ত্রী বিমল! তার গলায় মণি 
দেখতে না পেয়ে বলল, মহারাজ, আপনার মণি কোথায় ? 

আমি সেই মণি বিহুর পণ্ডিতকে দান করেছি । তার কাছে ধর্মকথা শুনে 
আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি । 

বিমলা বলল, তিনি কি ধর্মকথায় খুবই পটু? 

নাগরাজ বললেন, তিনি ধর্মকথায় এমনই পটু যে জন্থু দ্বীপের একশো 
জন রাজা তার ধর্মকথ। শোনার জন্য নিজেদের রাজ্য ছেড়ে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের 
রাজসভাষ আছে। 

বিভুর পণ্ডিতের প্রশংসা শুনে বিমলার ইচ্ছা! হলো সেও বিদুর পণ্ডিতের 
মুখ থেকে ধর্মকথা শোনে । কিন্তু নাগরাজ তার কথা শুনে পপ্ডিতকে কিছুতেই 
আনলেন না । তাই বিমল! অসুখের ভাণ করে রাজাকে বলল, বিছুর পরগুতের 
হাৎপিণ্ডের মাংস না খেলে আমার এ রোগ সারবে না। যদি তাকে বুঝিয়ে 
এখানে আনতে না পার তাহলে আমার প্রাণ বাচবে না। 

সেদিন স্ত্রীর মুখ থেকে একথা শুনে ভাবতে লাগলেন নাগরাজ। তিনি 
- বুঝতে পারলেন ন। কিভাবে বিছবরের মত মহাপপ্ডিতকে তিনি নিয়ে আসবেন। 


৪০৩ কিশোর ক্লাসিকস 


রাজা যখন একথ। ভাবছিলেন তখন বাজার একমাত্র কন্তা ইরন্দতি বেশ- 
ভূষায় সজ্জিত হয়ে ঘরে ঢুকলেন । রাজাকে বিষঞ্ন দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা 
করলে রাজা বললেন, তোমার মা বিছুর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড খেতে চান । তা না 
হলে তীর রোগ সারবে না। তার প্রাণ বাচবে না। ন্ুতরাং যে বিছুর 
পণ্ডিতকে এখানে আনতে পারে এমন একজন লোককে তোমার পতিবূপে 
বেছে নাও। 

একথা শুনে ইরন্দতি হিমালয়ের পরতকন্দরে গিয়ে ফুলের বনে নৃত্য 
করতে লাগল । নাচতে নাচতে একটি গাথার মাধ্যমে সে বলতে লাগল, 
গন্ধ, রাক্ষস, নাগ বাঁ নর এমন কোন পুকঘ আছেন যিনি আমার মনস্কামনা 
পূর্ণ করতে পারবেন, ঘিনি একাধারে পণ্ডিত ও সর্বকামপ্রদ অর্থাৎ সব বাসন! 
পুরণ করতে পারেন। 

এ সময় সেই পত্যপথ দিযে বৈশ্রবণের ভাগিনেয়ু গুর্ণক নামে এক যক্ 
সেনাপন্তি এক মায়াবী ঘোড়ায্ব চেপে যাচ্ছিল। সে ইন্দরতির কথা শুনে 
ও নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, ভদ্রে, কোন ভয় নেই, চিন্তার কোন কারণ নেই । 
আমি প্রজ্ঞাবলে, ধর্মবলে ও চরিত্রবলে বিছরের হৃৎপিগ্ড আনতে পারব। 

বক্ষসেনাপতি পূর্ণক মায়াশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন বলেই সে ইন্দরত্তির 
মনের আসল কথাটা বুঝতে পেরেছিল । 

সে আবার ইরন্দতিকে'আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি বুদ্ধিবলে তোমার মনের 
বাসনা পূরণ করব | তুমি আমাকে পতিবূপে গ্রহণ কর । 

পূর্বজন্মে ইরন্ৰতি পূর্ণকৈরই স্ত্রী ছিল। তাই পুর্ণককে দেখে তার প্রশ্ঠি 
আসক্তি ভাব জাগল তার মনে । সে পুর্ণকের কাছে গিয়ে নিজেকে ঈপে 
দিলে পুর্ণক তাকে সঙ্গে করে নাগরাজের ভবনে গিষে তার কাছে ভার কন্য।র 
পাণিপ্রার্থনা করল। 

নাগরাজ বললেনঃ কন্তার মাতা ও আমার পাত্রমিত্রের সঙ্গে পরামর্শ ন। 
করে কাউকে কন্যা সম্প্রদান করতে পারব না। 

এই বলে তিনি তার স্ত্রী বিমলাকে গিয়ে বললেন কথাটা । 

বিমল বলল, আমার কন্যা ইন্দরতিকে ধন বা বিত্ত দ্বারা কেউ লাভ 
করতে পারবে না। যে লোক ধর্মবলে কোন এক পণ্ডিতের হংপিণ্ড এই 
নাগভবনে আনতে পারবে সেই লোক হবে তার পতি। 

বিমলার এই কথাটি পুর্ণকের কাছে গিয়ে তাকে বললেন নাগরাজ। 


বিছুরপণ্ডিত জাতক ৪০১ 


পূর্ণক একথ। শুনে রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, কোন পণ্ডিতের কথা বলছেন 
আপনি? 

নাগরাজ উত্তর দিলেন, কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের সভাপপ্তিত বিত্ুর। বিচক্ষণ 
সেই সুপপ্ডিতকে তুমি সছ্ুপায়ে এখানে নিয়ে এস। তারপর আমার কম্ঠাকে 
লাভ করো। 

নাগরাজ বরুণের কথা শুনে বক্ষসেনাপতি পূর্ণক তখনি আসন থেকে উঠে 
তার অন্ুচরকে ডেকে তার আজানেয় সৈঙ্কব অশ্বটিকে সজ্জিত করতে বলল । 

অন্ুচর অশ্বটিকে আনলে তার পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ আকাশপথে বৈশ্র- 
বনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো! পূর্ণক | বৈশ্রবনের কাছে প্রথম নাগলোকের 
অতুল শোভা ও সম্পদের কথা বর্ণনা করল সে। পক্সরাগ বৈদুর্য প্রভৃতি কত 
সব মণি মাণিক্য দিয়ে তৈরি হিরণ্যবতী নামে সেই নাগপুরীর এশ্র্ষের তুলন। 
হয় না। তারপর রাজকন্যা ইন্দরতিকে বিষে করার শর্তের কথাও বলল 
পূর্ণক। বলল রাজমহিষী বিমলার বুূপগুণের কথ! । 

পূর্ণকের মামা বৈশ্রবণ তখন ছুজন দেবপুত্রের সঙ্গে কথা বলতে থাকায় 
পূর্ণকৈর কথা ভাল করে শুনলেন না। দেবপুত্রদের সঙ্গে কথা শেষ করে তাদের 
বিদায় দিয়ে যেতে বললে পুর্ণক ভাবল তাকেই যেতে বলছেন তার মামা। 

সে তখন যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই চলে গেল আকাশপথে । পথে 
সে ভাবল বিদ্বর পণ্ডিতের বহু অন্ুচর আছে। সে কুরুরাজের আশ্রিত। 
তাকে বলপ্রয়োগে ধরে আনতে পারা যাবে না। তাই মে ঠিক করল কুরু- 
রাজকে পাশাখেলায় পরাজিত করে বিছ্বরকে নিযে আসবে নাগলোকে। 

কিন্ত কোন সামান্ট ধন পণ রেখে এ পাশ খেল! চলবে না। তাই রাজগৃহ 
নগরের কাছে বিপুলগিবি নামে এক পাহাড়ের গুহায় যে এক মহামূল্যবান 
মণি আছে সেটি সে নিষে এল । এ মণির অদ্ভুত শক্তি দেখিয়ে পাশাখেলায় 
প্রবৃন্ত করবে রাজাকে । 

কুরুরাজের কাছে গিয়ে পুর্ণক তার উদ্দেশ্যের কথা জানাল । রাজা তখন 
তাকে তার নাম ধাম ও বংশ্রপরিচয়ের কথা জিজ্ঞীসা করলেন । 

পৃর্ণক ভাবল, সে কুবেরের দাস একথা বললে রাজার কাছে তার গুরু 
কমে যাবে। তাই সে তার পুর্জম্মের পরিচয় দিযে বলল, আমার নাম 
মানবক, আমার গোত্রের নাম কাত্যায়ন। আমার আত্মীয়স্বজন অঙ্গদেশে 
বাস করে। আমি অশ্বক্রীড়া বা পাশাখেলার জন্য এখানে এসেছি। 


বিছুর-_-২৫ 


রঃ কিশোর ক্লাসিকস 


রাজী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাশাখেলায় কি পণ তুমি রাখতে 
চাও ? ৃ 

পুর্ণক বলল, এই বত্শ্রেষ্ঠ মণি আর আমার আজানেয় অশ্ব পণ রাখতে 
চাই। যে আমাকে পাশাখেলায় পরাজিত করতে পারবে গে এই ছুটি সম্পদ 
পাবে। 

তা শুনে রাজা বললেন, এক মণি, এক অশ্ব নিযে কি হবে? তুমি নিশ্চয় 
জান প্রত্যেক বাজার রাশি রাশি মহামূল্যবান মণি আর শত শত বেগবান 
অশ্ব থাকে । 

পূর্ণক তখন বলল, কিন্তু মহারাজ, আপনার মণি ও অশ্ব যতই থাক, 
আমার মণি ও অশ্ব সহত্রের মধ্যে এক । তাদের কোন তুলনা নেই। 

এই বলে পূর্ণক সার ঘোড়ার পিঠে চড়ে নগরপ্রচীরের উপর উঠে বেগে 
ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এত দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল োড়াটা যে মনে হতে 
লাগল সাভযোজন ব)াগা বৃন্তীক।র নগরপ্র।চীরের উপর অসংখ্য ঘোড়া ছুটছে। 
ভারপর পুর্ণক তার ঘোড়ার বেগ আরো বাড়িয়ে দিলে মনে হলো শগর- 
প্রাচীরের উপর ঘোড়া বা কোন প্রাণীই নেই। শুধু কুয়াশাজালের মত একটা 
জিনিস আচ্ছন্ন করে আছে গোটা প্রাচীরটাকে। 

এর পর পুর্ণক তার ঘোড়া থেকে নেমে বলল, এখনো এর সবগ্$ণ ও 
যোগ্যতার পরিচযু দেওয়া হয়নি । 

এই ঘলে তার ঘো'ড়াট।কে প্রাসাদের বাইরে একটি পুকুরের উপর দিয়ে 
চালিয়ে দিল পূর্ণক। জলের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল ঘোড়াটা । 
তবু ক্ষুরে একটুও জল লাগল না। 

তারপর ঘোড়াটাকে পন্পপাতার উপর দিয়ে হাটাল। শেষে হাততালি 
দিয়ে হাতের তালুর উপর ঘোডাটাকে চার পা জড়ো করে দাড় করাল । 

ূর্ণক এবার রাজাকে বলল, দেখুন মহারাজ, আমার এই ঘোড়াকে অশ্বরহ 
বলা যায় কি ন1। 

রাজা সেকথা! অকুগ্ঠভাবে মেনে নিলে তার মণিরদ্বের ক্ষমতা দেখাতে 
লাগল পূর্ণক। | 

পূ্ণক বলল. এই মণির ভিতর নগর, অট্টালিকা, স্ত্রী, পুরুষ পণ্ড, নাগ, 
গরুড়, চতুরঙ্গ সেনাদল প্রভৃতির বিচিত্র মৃত্তি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে 
যা দেখে শক্রদের হাদয় কম্পিত হয়। 

এইভাবে তার মণির গুণ বর্ণন1 করার পর পূর্ণক বলল, আমি পাশাখেলায় 
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পরাজিত হলে এই মণি আপনাকে দেব। কিন্তু আপনি পরাজিত হলে কি 
দেবেন বলুন । 

রাজা বললেন, আমার মহিষী এবং রাজছত্র ছাড়া আবু সবই পণ 
রাখলাম । 

এর পর কুরুরাজ একশো মিত্ররাজাকে নিয়ে পূর্ণককে সঙ্গে করে ছ্যত- 
সভায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন । 

পুর্ণক বলল, মহারাজ, পাশাখেলায় মানিক, সাতট প্রভৃতি চবিবশ রকমের 
দান আছে। আপনার ইচ্ছামত যে কোন দান ফেলুন। আপনিই প্রথম 
দান ফেলবেন। 

কুরুরাজের পূর্বজদ্মের এক মাতা তার রক্ষাকারিনী দেবতাকূপে তার কাছে 
কাছে থাকতেন। তারই জন্য তিনি সব পাশাখেলায় জয়লাভ করতেন। 
রাজা সেই দেবতাকে স্মরন করে পীশা খেললেন । কিন্তু ফক্ষসেনাপতি 
পূর্ণকও মায়াশত্তি'ব অধিকারী ছিল বলে রাজার রক্ষাকারিণী দেবতা কিছুই 
করতে প!রলেন না। 

প!শাখেপায় পরাজিত হলেন কুরুবজ। 

রাজা তখন বললেন, আমার যত গক, ঘোড়া, বু, মণি আছে সব নিয়ে 
চলে যাও। 

পূর্ণক বলল, আপনার সবচেয়ে শ্রেষ্ট রহ হলো বিছুরপপ্তিত। আমি ত 
সেই বু চাই। আমি পণ দ্বারা তাকে লাভ করেছি । 

রাজ! বললেন, বিছুর একজন জীবন্ত মানুষ, পণের ধনের »ঙ্গে তার 
তুলনা হয় না। বিছুরপপ্তিত আমার আত্মা, আমার শরণ। তাকে আমি 
দ্রাড়তে পারি না। 

পূর্ণক বলল, বিছুরকে নিয়ে বাদ প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। তার 
কাছে চলুন। তিনি বিচার করে ঠিক করে দেবেন । 

রাজা তাতে সম্মত হয়ে পূর্ণককে নিয়ে বিছুরের ধর্মভীয় চলে গেলেন । 
বজাকে দেখে আসন ছেড়ে একপাশে দাড়িয়ে রইলেন বিছ্ুর । 

পূর্ণক বিছুরকে বললেন, পপ্তিতবর, ত্রিস্থুবনে আপনার কীতিকথা শোনা 
যাযু। আপনি ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী । নিজের প্র. (রক্ষার খাতিরেও মিথ্যা 
বলেন না আপনি । আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। তার সহুত্তর দান করুন। 
এব দ্বারা আপনার ধর্মপতীক্ষা হবে। 


৪০৪ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বিছুর তাতে রাজী হলে পুর্ণক বল, আপনি রাজার দাস না, জ্ঞাতি? 
কি ধরনের সামাজিক মর্যাদা! ভোগ করেন আপনি ? 

বিদ্ুর বললেন, সমাজে চার রকমের দাস আছে । গর্ভদাস অর্থাৎ দাসীর 
গর্ভে যার জন্ম, ক্রীতদাস অর্থাৎ যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা হয়, স্বেচ্ছাদাস 
অর্থাৎ যে নিজের স্বার্থে অপরের দাসত্ব করে আর ভয় দাস অর্থাৎ শত্রর ভয়ে 
যে প্রবলের দাসত্ব করে। আমি হচ্ছি রাজার গর্ভদাস বা দাসীর পুত্র । আমি 
রাজার জ্ঞাতি নই। আমার কোন কুলগৌবরব ব] সামাজিক মর্যাদা নেই। 

বিছুরের কথা শুনে রাজা ক্ষুপ্ন হলেন। কিন্তু পর্ণক খুশি হলো । রাজ 
বললেন, ইনি ঘদি দাস হন তাহলে তুমি ওকে নিয়ে যেতে পার । 

পুর্ণক বিছুরকে নিয়ে যাবার জন্ত প্রস্তুত হলে রাজ! বিছ্ুরকে বললেন, 
আমি আপনাকে ঘরবাস সম্পকে প্রশ্ন করছি, তার উত্তর দিন। 

রাজা প্রশ্ন করলেন, গৃহস্থেরা যখন তাদের আপন আপন ঘরে বাস করে 
তখন কি করলে তার। সব্জনপ্রিয় হয় ? 

বিদুর উত্তরে বললেন, যে সব গৃহস্থ সৎ পথে চলে, যাদের কোন হিংস। 
ও অহঙ্কার নেই, যার! সংযমী এবং বৃথা তর্কবিতক্ক বা ঝগড়াবিবাদ করে না 
যারা গুনবান ও মিষ্টভাষী তারাই সর্জজনপ্রিয় হয়। মৃত্যুর পর পরলোকে 
গিয়ে তারা সকল ছুঃখ হতে মুক্তি পায়। 

এর পর রাজা প্রীত হয়ে চলে গেলেন ধর্মমভা থেকে। পূর্ণক বিছ্বরকে 
বলল, এবার চল আমর! বাই । বাজ। তোমাকে দান করেছেন আমার হাতে। 

বিদুর বললেন, জানি, এখন আমি আপনার দাস। আপনি যেখানে 
খুশি আমাকে নিযে ঘেতে পারেন । তবে মাত্র তিন দিন আমি ভিক্ষা! চাই 
আপনার কাছে। আমি তিন দিন আমার বাড়িতে থেকে আমার পুত্রদের 
উপদেশ দেব । 

পূর্ণক বলল, ঠিক আছে, আমিও তিন দিন তোমার বাড়িতেই থাকব । 
তারপর তোমাকে নিষে চলে যাব । 

বিছুর বা বোধিসত্ব তিন খতুতে ক্রৌঞ্চ, ময়ূর ও প্রিয়কের নামে তিনটি 
প্রাসাদে বাস করতেন । পূর্ণককে সঙ্গে নিয়ে ত| সব দেখালেন বিছ্বুর। তার- 
পর একটি সুসজ্জিত প্রাসাদে গিয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা! করে দিলেন । 

এর পর বিছুর তার সব পুত্রদের ডাকিয়ে আনিষে এক জায়গায় সমবেত 
করে তিন দিন ধরে তাদের উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন । 

বিছুর তার জোষ্টপুত্ ধর্মপালকে বললেন, রাজা আমাকে পূর্ণকের হাতে 
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দান করেছেন । ইনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিযে যাবেন। তোমাদের সঙ্গে 
আর আমার দেখা হবে না । তোমরা সারাজীবন ভালভাবে যাতে রাজার সেব! 
করে যেতে পার সেজন্য “রাজপরিচর্যা” সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু উপদেশ 
দেব। 

একথা শুনে বিদ্ররের স্ত্রী ও পুত্রকন্তারা কাদতে লাগল । বিছুর তাদের 
শান্ত করে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন । তিনি বললেন, যারা জ্ঞানবান, 
শীলবান, ক্রোধহীন, অহঙ্কারহীন, হিংসা শূন্য এবং সধদা রাজহিত পরায়ণ 
তারাই বাজার প্রকৃত সেবক। রাজকার্ধপাধনে যে সব সমযু তৎপর হয়, 
বাজার থেকে হীনভাবে চলতে পারে, এশ্বর্ষ ও ভোগম্ুখে যার কোন ল'লসা 
নেই সেই রাজার প্রকৃত নেবক। যে বাক্তি শীলবান, শুপপ্চিত ও শ্রমন- 
ব্রাহ্মণদের সেবা! করে ভক্তিভরে, সেই বাজকুলের প্রকৃত সেবক । 

এইভাবে পুত্রদের উপদেশ দিতে দিতে তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ 
দিন সকালে পুর্ণকের সঙ্গে যাবার আগে রাজার কাছে বিদায় নিতে গেলেন । 

রাজকে সেকথা বলতেই রাজা ছু!খিত হলেন । বিছুরপপ্িতকে ছাড়তে 
কিছুতেই মন চাঠছিল না রাজার । 

রাজা বললেন, পর্ডিতবর, আপনি চলে যাবেন শুনে আমার মোটেই 
ভাল লাগছে না। আমি কেশলে মানবককে 'ডাকিয়ে আনিষে বধ করে সব 
কথ। চাপা দিযে দেব। 

কিন্ত বোধিসবু বললেন, আপনার মত লোকের পক্ষে একাজ শোভ। 
পায় না রাজা । 

এই বলে রাজাকে প্রণাম করে রাজকর্মচারিদের উপদেশ দিয়ে র'জভবন 
থেকে বেরিয়ে এলেন বিছ্বর। সকলেই হাহাকার করতে লাগল! অনেকে 
কেদে ফেলল ছুঃখে। 

পূর্ণকৈর কাছে বিছুর ফিরে এলে পূর্ণক বলল, মামি যে ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে যাব সেই ঘোড়ার পুচ্ছ ছুহাতে ধরে নির্ভয়ে দীর্ঘপথ তোমায় সেতে হবে 
পণ্ডিত । জীবলোকের সঙ্গে এই তোমার শেব দেখা । 

__ বিছুর দৃটভাবে বললেন, কাষমনোবাক্যে আমি যদি কখনো কোন দুকষ্ম 

না! করে থাকি তাহলে আমার কোন ছুর্গতি হবে না: আমি ভয় পাৰ কেন ! 

এই বলে বিদুর ঘোড়ার লোমগুলিকে ছুভাগ করে দুহাতে ধরে নিজের 
পা! দুটিকে ঘোড়ার উরুর উপর চেপে রেখে বললেন, এবার চল। 

পূর্ণকের ঘোড়াটি লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। আকাশপথে সে ঘোড়। 


৪০৬ কিশোর ক্লাসিকস 


ছুটলেও কোন পাহাড়ে বা গাছে আঘাত লাগল না বিছুরের। অবশেষে 
কালাগিরির পাহাড়ে গিয়ে থামল পূর্ণক। 

এরপর পাহাড়ের উপর বিছুরকে দাড়ীতে বলে পুর্ণক ভাবল বিদছুর পঞ্ডিত 
জীবিত থাকলে তার মন বাসনা পুর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই তাকে বধ করতে 
হবে । তাছাড়া বিছ্ুবের হাৎপিগুটা নাগলোকে গিয়ে বিমলাকে দিলে ইন্দরতিকে 
সে বিয়ে করতে পারবে । ইন্দরতিকে নিষে সে দেবলোকে যেতে পারবে । 

পূর্ণক ভাবল একে নিজের হাতে বধ না করে ভীষণাকার মুতি দেখিয়ে 
এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করতে হবে যাতে নিজেই মারা যায় বিছুর। এই 
ভেবে সে ভীষণাকার রাক্ষন হয়ে বিছুরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাকে মুখে 
পুরে ফেলল । এমনভাব দেখাল যাত্তে মনে হলো সে বিদ্ুরকে গ্রাস করে 
চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে । কিন্তু তাতে কোন ভয় পেলেন না বিছুর | | 

এর পর মিংহের বূপ ধারণ করল পুর্ণক 1 দাত বার করে ভয় দেখাল। 
কিন্ত তাতে ভয়ের কোন রোমাঞ্চ জাগল ন1 বিদ্বরের মধ্যে । 

তারপর মহামত্ত হস্তীবূপ ধারণ করে বিছুরকে পা দিযে পিবে ফেলতে 
গেল পূর্ণক। কিন্তু তাতেও ভয় পেলেন না বিছুবু। 

তখন বিশালকায এক ভয়ঙ্কর সর্পবূপে বিছুরকে জড়িয়ে ধরল পুর্ণ । 
তার মাথার উপর ফণা বিস্তার করে রঈল ৷ কিন্তু ভয়ের কে।ন চিহ্ন দেখালেন 
না বিছুর । 

তখন পূর্ণক ভাবল পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে তার দেহের অস্থি চূর্ণ- 
বিচুর্ণ করে ফেলবে । কিন্তু পাহাড় থেকে বিছুরকে ফেলে দিতে গেলেও বিছ্ুর 
ভয় পেলেন না। 

তখন পাহাডটাকে দোলাতে লাগল পূর্ণক। কিন্তু তাতেও কোন ফল 
হলো না। 

পূর্ণক এবার পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে মহাশব্দ করতে লাগল । সে শবে 
সমস্ত পাহাড কাপতে লাগল ৷ পুর্ণক ভাবল সেই ভঙমুন্কর শব্দে বিদ্বরের 

পিগড ফেটে যাবে । কিন্তু বিছুর কিছুমাত্র ভয় পেলেন না তাতে । কারণ 

তিনি ভাবলেন পুণকষ্ট নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছে তাকে। 

পূর্ণক এবার ভাবল বিছ্রকে নিজের হাতে বধ করা ছাড়া অন্য কোন 
উপায় নেই। সে তাই বিদ্বরকে ধরে উপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা 
কবে দোলাতে দোলাতে উপরে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু বিদুরের তাতে কোন ক্ষতি 
হলো না। তিনি শুন থেকে পড়ে দাড়িয়ে রইলেন । 


বিছুরপপ্ডিত জাতক নি 


পুর্ণক তখন বিছুরকে বলল, আমিই সেই কুবেরের প্রধান সচিব পুর্ণক। 
নাগরাজ বরুণের কন্যার আমি পানিপ্রাঞ্থী। কিন্তু তোমার হাংপিগড নাগ- 
রাজের মহিষীকে না দিলে তার কন্যাকে আমি লাভ করতে পারব না। 

বিদুর বললেন, তুমি মূটের মত আচরণ করো! না ষক্ষ। আমাকে বধ 
করলে তোমার প্রিয়ার কোন ইষ্ট্ই সাধিত হবে না। 

পু্কি বলল, আমি মুঢ নই । শুতন্র, স্রনেত্রা ম্ুচারুবদনা, শুচিস্মিতা, 
ইন্দরতির মত রত্নকে লাভ করার জন্যই আমি এ কাজ করছি । 'এত চেষ্টা 
করছি। তোমার হৃৎপিপ্ড বিমলাকে দান করলেই তুই হয়ে ভার কন্যাকে 
দান করবেন তিনি । 

পূর্ণকৈর কথা শুনে বিছ্বুর ভাবলেন, আমার হৃংপিণের দ্বারা বিমলার 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। তাছাড়। নাগর'জ বকণ একদিন আমার 
ধর্মকথা শুনে মণি দিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করেছিলেন । তিনি বাড়ি গিয়ে 
মহিবী বিমল।কে টেবথা বললে বিমলা হয়ত আমার মুখ থেকে ধর্মকথা 
শুগতে চেয়োছলেন। বিমলার মনের ভাব বকণ বুঝতে না গেরেই হয়ত 
পূর্ণককে আমায় বধ করার নি্,র আদেশ দান করেন। 

এই ভেবে বিছুর পূর্ণককে বললেন, মতাই যদি ন্মামার হাংপি্ডে তোমার 
প্রয়োজন থাকে তাহলে যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় ততক্ষণ আমি তোমার 
কাছে সাধনধর্্ বর্ণনা করব । তুমি তা মন দিয়ে শোন। 

এ কথা শুনে পূর্ণক ভাবল, আমি বিখ্যান্ত বিছুর পঞ্তিতের মুখ থেকে 
সেই ধর্মকথা শুনব যা কেন দেবতা! বা মানুষ এর আগে বলেনি । 

তাই সে পাহাড়ের মাথার উপর বিছুরকে বসিয়ে নিজে তর সামনে 
বসল । 

বিদ্ুর বললেন, আমার গা ধুলো কাদায় মলিন হয়ে উঠেছে। আমি 
ক্ষুধার্ত । এমন অবস্থায় ধর্মকথা বলতে পাবি না। 

পৃ্কি তখন বিদুরকে সান করিয়ে দিব্য বেশভৃঘায় ভূষিত করল্‌। তারপর 
উত্তম খাগ্য ভোজন করতে দিল। 

বিদুর তখন পাহাড়ের উপর একটি উত্তম আসন রচনা করালেন। তারপর 
তাঁর উপর বসে তিনি সাধু নরধর্মের কথা বর্ণন' করতে লাগলেন। তিনি 
বললেন, গতানুগতিক হও, আর্্রহস্ত দাহন করো না, মিত্রত্রোহী হয়ো না আর 
অসতী নারীর কাছে কখনে। যেও না । এই চারটি হলে৷ সাধু মানুষের ধর্ম 

কিন্তু বিদ্বর সংক্ষেপে এই ধর্মকথা বলায় তা বুঝতে পারল না৷ পূর্ণক। 


৪০৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


সে বিস্তারিতভাবে সে কথা বলতে বলল বিছুরকে। সে জিজ্ঞীসা করল, 
কি করে লোকে গতানুগতিক হয় ? আর্দরহস্তের দাহন কিভাবে হয় ? মিত্র 
প্রোহী কাকে বলে আর অসতীই বা কে? 

বিদুর বললেন, যে ব্যক্তি বাড়িতে কোন অপরিচিত অতিথি এলে তাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা! করে, ঘরে অন্ন না থাকলেও তাকে বসতে আসন দেয় এবং 
তার কল্যাণসাধনে রত হয় তাকেই বলা হয় গতানুগতিক । 

ষে হস্ত কখনো কোন যথার্থ অপরাধ করেনি ব। কারো ক্ষতি করেনি তাকে 
বধ করা তার ক্ষতি করাকেই আ্রহস্ত দাহন বলে । 

যার ঘরে একটি রাত্রি যাপন করে অন্ন গ্রহণ করা হযু তার অনিষ্ট চিন্তা 
কখনো করতে নেই। ঘষে গাছের ছায়ায় একবার শয়ন কর। হয় সে গাছের 
কোন শাখ। ভাঙ্গতে নেই ৷ যে উপকারীর অনিষ্ট করে সে-ই মিত্রদ্ে।হী । 

কোন পুরুষের কাছ থেকে ধনরত্ব গ্রহণ করার পরেও যে নারী তাকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করে সেই নারীই অসতী । 

এ কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারল পূর্ণক। সে বুঝতে পারল, বিছুর 
তাকেই মিত্রত্ৰোহী বলছেন। কারণ সে যখন বিছুরের বাড়িতে তিন দিন 
থাকে তখন বিদছুর তার পরম আদর যত্ব করেন। সুতরাং আমি যদি এই 
পণ্ডিতের অনিষ্ট সাধন করি তাহলে সাধুনরধর্্ হতে ভষ্ট হব। নাগকন্যার 
আমার প্রয়োজন কি? আমি বরং এই পণ্ডিতকে কুরুরাজের কাছে নিযে 
গিয়ে ফিত্িয়ে দেব হার হাতে । নগরবাসীদের বিষন্ন মুখে হাসি ফুটে উঠবে 
আবার । 

পুর্ণক এবার বিছুরকে বলল, তোমার বাড়িতে আমি তিন দিন অবস্থান 
করেছি। কত তৃপ্তি পেয়েছি তোমার আপ্যায়নে । তুমি আমার পরম মিত্র । 
আমি তোমীর আর কোনরূপ শত্রুতা করব না। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। 
নাগদের কথা আর আমি ভাবি না। নাগরাজকম্তার কোন প্রয়োজন নেই 
আমার! 

বিদ্বর বললেন তুমি এখন আমাকে আমার বাড়িতে না পাঠিয়ে নাগভবনে 
নাগরাজের কাছে নিযে চল। 

পূর্ণক বলল, শত্রুতে ভরা সে পুরীতে যাওয়া উচিত হবে না। 

বিছুর বললেন, আমি 'তো৷ জীবনে কোন পাপ করিনি । যা হিতকর নষু 
এমন কাজ কখনো করিনি । সুতরাং আমি ভয় পাই না। তাছাড়া তোমার মত 
নিষ্ঠর বক্ষের কঠিন ধনকে যখন ধর্মকথা শুনিয়ে বিগলিত করেছি তখন 


বিদুরপপ্ডিত জাতক ৪০৯ 


নাগরাজ ও তার মহিষীর মনকেও ধর্মকথা শুনিয়ে নরম করব । তুমি নিষে 
চল আমায় । 

পূর্ণক তখন ঘোড়ার পিঠে নিজের পিছনে বিদ্ুরকে বসিয়ে নাগভবনে 
নিয়ে গেল। নাগভবনের ভিতবে গিয়ে পূর্ণক রাজার সামনে দাড়ালেন। তার 
পিছনে দাড়িয়ে রইলেন বিদুর পণ্ডিত। 

রাজা তখন পূর্ণককে বললেন, পঞ্ডিতের হাংপিগড আনার জন্য মত্যলোকে 
গিষেছিলে তুমি? পঞ্চিতকে এনেছ ? 

পূর্ণ বলল, আমি তাকে সছুপায়ে এনেছি । তিনি আপনার সামনেই 
দডিযে আছেন । 

বিছুর নাগরাজকে কোন গ্রীন্ি সম্ভাষণ না করায় নাগরাজ বললেন, 
পগুত আমাকে দেখে ভষু পেয়ে কোন কথা বলছেন না। 

তা শুনে বিদ্ধর বললেন, ভয় পাইনি । মৃত্যাভয়ে কাতর হইনি আমি। 
আঅ।মি বধা, আপাঁন বধার্থী। কোন বধ্য কখণে। ব্ধার্গীকে জীতি সম্তাবণ করে 
না। এইজন্যই নীরব আছি আমি । আবার ব্ধ'হীও কখনে বধাকে প্রিয় 
ভাষণ করে না। 

একথা শুনে নাগরাজ বকণ সন্থষ্ট হযে বললেন, সত্য কথাই বলেছ হে 
পণ্চিতবর। বধা ও বধার্থার মধ্যে কখনো! কৌন গীতি সম্ভাষণ বিনিময় হয় না। 

বিছুর এবার রাজাকে গ্রীত্তি সম্ভাষণ করে বললেন, হে রাজন, তোমার 
এই 'এশ্বর্ষ, 'এই বল বীর্ধ শাশ্বত মনে হলেও ত প্রকৃত পক্ষে তা নযু। তা 
মিথ্যা সব। কিন্তু তোমার এই আহারাজভবনটি কে নিমীণ করছ, দেবতাগণ 
কি তোমাকে তা দান করেছেন না তুমি হঠাৎ পেয়ে গেছ অথবা তুমি কি নিজে 
নিমণ করেছ ? 

নাগরাজ বললেন, এ মহাভবন, এই বিপুল এশ্বধ আমি দৈবাৎ পাইনি । 
দেবগণও আমায় দেননি । পূর্বজন্মের ধর্মকর্ম ও পুণ্য অনুষ্ঠানের বলেই এই সব 
পেয়েছি ও ভোগ করছি । 

বিছুর বললেন, কি ব্রত পালন করেছ ? কোন সুকৃতির ফলে এই খদ্ি, 
, এই মহিমা ও এই অর্থবল লাভ করেছ ? 

নাগরাজ বললেন পূর্বজম্মে যন আমি ও অ.দার স্ত্রী নরলোকে নরদেহ 
ধারণ করেছিলাম,তখন শ্রদ্ধাশীল ও ধর্ম পরাযুণ হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করতাম । 
প্রথমে ব্রাহ্মণদের সেবা করতাম । এই স্ুকৃতির জন্যই এই খদ্ধি, মহিমা ও 
বীর্যবল লাভ করেছে । 


৪১০ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বোধিসত্ব বললেন, পুণোর ফল তাহলে তুমি জান। তাহলে সাবধানে এ 
জন্মের ধর্সকার্ষের অনুষ্ঠান করে! যাতে পরজম্মেও এই এই্র্ষ লাভ করতে পার । 

নাগরাজ বললেন, নাগলোক শ্রমণ ব্রাহ্মণ নেই। এখানে কি করলে 
পরজম্মে আবার এই সব এঁশ্বর্য লাভ করতে পারব ? 

বোধিসত্ব বললেন, ছুষ্টভাব ত্যাগ করে আশ্রিতপালনে ও পুন্তকর্ে রত 
হও । তাহলে মৃত্যুর পর দিব্যধামে যেতে পারবে । 

রাজা ভাবলেন, এই পণ্ডিতকে এবার বিমলার কাছে নিষে যাওয়া 
উচিত। এ'র মুখ থেকে ধর্মকথা শুনলে তার মনের শীড়া দূর হবে। 

এরপর তিনি বিছুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্ণক কি ভাবে নিয়ে এল 
আপনাকে ? 

বিছুর বললেন, ইন্দপ্রস্থধামে রাজা পাশাখেলায় পূর্ণকৈর কাছে পরাজিত 
হন। ছ্যতপণরূপে রাজা আমায় দান করেন পূর্ণককে। পূর্ণক কোন অসাধু 
উপায় প্রয়োগ করেনি । 

বিদ্রের এই সতা কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন নাগরাজ। তিনি তার হাত 
ধরে বিমলার কাছে নিয়ে গেলেন । 

নাগরাজ বিমলার কাছে গিষে তাকে বললেন, যার হার্ধপণ্ত খেতে 
চেয়েছিলে, অতুল ধার প্রজ্ঞা, যার ধর্মকথা শুনে জীবগণ অজ্ঞানভার অন্ধকার 
হতে মুক্ত হয় সেই স্পপ্ডিতত বিদ্বর তোমার সামনে । 

বিছুরকে দেখে তাকে ভন্ভিভরে প্রণাম করল বিমল । কিন্তু বিছুর কোন 
কথা না৷ বলায় বিমলা বলল আমাকে ভয় পেয়ে কোন '্রীতি সম্ত।ঘণ 
করলেন না পণ্ডিত ! 

এর আগে নাগরাজকে এ কথার উত্তরে ঘা বলেছিলেন বিছুর এখানেও 
তাই বললেন। 

এর পর একে একে নাগরাজ ও বিছুর পর্ডিতের মধ্যে যা যা কথা বাত 
হয়েছিল বিমলা ও বিদুরের মধ্যেও তাই হলো। নাগরাজের মতো বিছুরের 
কথাতে সন্তুষ্ট হলে। বিমলা' । বরূণের মত বিমলাকেও ধর্মকথা শুনিয়ে বিছুর 
সন্তোষ সাধন করলেন তার । 

তবু বিছ্বর রাজাও রাণীকে বললেন, মিত্র বলে আমাকে বধ করতে পারবে 
না এ চিন্তা ত্যাগ করো। যদি আমার হৃংপিণ্ডে তোমাদের কোন উপকার 


বিছ্ুরপণ্তিত জাতক ৪১৯ 


হয, যদি কোন প্রয়োজন সাধিত হয় তাহলে বল, আমি নিজের হাতে সে 
হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেব । 

নাগরাজ বরুণ বললেন, প্রজ্ঞাই হলো পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড । আপনার সেই 
অতুল প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে পরম সন্থোষ লাভ করেছি আমরা 

এই বলে কন্যা ইন্দরতিকে পূর্ণকের হাতে সম্প্রদান করলেন নাগরাজ। 

ইন্নরতির মত স্ত্ীরত্ু লাভ করে মহা আনন্ব লাভ করল পূর্ণক। আনন্দের 
সঙ্গে বিছুরের সঙ্গে শিষ্টালাপ করতে লাগল সে । সে বলল, আজ তোমার 
দয়াতেই ইন্দরতিকে লাভ করলাম আমি । এইট উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান- 
স্বরূপ এই মহামণি দান করলাম তোমার 1 এটি গ্রহণ করো। আমি তোমাকে 
এখনি কুরুদেশে পৌছিয়ে দিষে আসব । 

বোধিসত্ব বিভুব ও পূর্ণককে আশীরাদ করে বললেন, সুখে শান্তিতে সংনার 
করো । এবার আমাকে ইন্দ্রপ্রস্তধামে পেছিয়ে দাও। 

এবার পৃণক তার ঘোড়ার পিঠে ভার সামনে বিদ্ুরকে বমিয়ে আকাশপথে 
কিছুক্ষণের মধ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলো । 

দিন ভৌবুবেলা ঘুমের োবে এক ন্বপ্প দেখেছিলেন কুরুরাজ। সে ন্বপ্ধের 

অর্থ এই যে পূর্ণক বিছুর পঞ্চিতকে নিয়ে গিষেছিল। সে-ই আবার তাকে 
ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার কাছে । 

তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আজই বিছুর পণ্ডিত ফিরে আসবেন 
নগরে । সেই উপলক্ষে সমস্ত নগর ও প্রাসাদভবন সুসজ্জিত করার আদেশ 
দিলেন কুরুরাজ ! নগরবাসীদেরও জানিয়ে দিলেন বিছুর পাগুতের ফিরে 
আসার কথা। 

সেই দিনই একসময় তার পক্ষিরাজ ঘোড়া থেকে বিদছুর পপণ্তিতকে 
ইন্্রপ্স্থ নগরে নামিয়ে দেয় পুর্কি। তারপর সে ইন্দরতিকে নিয়ে দেবনগরে 
চলে যায়। 

বিছুর পণ্ডিত ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট উল্লাসে ফেটে পড়ল 
নগরবাসীরা। কুরুরাজ সিংহাসন হতে উঠে এসে ছুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে 
ধরলেন বিছুরকে । তারপর তার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । পূর্ণকের হাত থেকে 
মুক্তি পেয়ে কি করে ফিরে আসতে পারলেন ০» "্থাও জিজ্ঞাসা করলেন । 

বিছুর তখন 'প্রথম থেকে সব কথ খুলে বললেন । প্রথমে নাগরাজ আমার 
ধর্মকথ শুনে আমাকে একটি মণি উপহার দেন। তীর স্ত্রী বিমলা সেই মণির 
কথ। জিজ্ঞাসা করলে আমার কথা বলেন তাকে । সে আমাকে দেখতেও আমার' 


৪১২ কিশোর ফ্লাসিকস 


মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতে চায়। কিন্ত রাজ! এমনিতে আমাকে নিয়ে যাবেন 
না বলে বিমলা বলে,আমার হৃৎপিণ্ড না খেলে তার রোগ সারবে না । সে এক 
ছুরারোগ্য ব্যাধির ভান করতে থাকে । রাজা তখন তার কম্তাকে এমন এক 
লোককে বিয়ে করতে বলেন যে বিছ্বরের ন্রংপিণ্ড আনতে পারবে ৷ নাগরাজ- 
কন্তা ইন্বরতির সঙ্গে হঠাৎ এক পাহাড়ে উপর পুর্ণকের সঙ্গে দেখা হয়। পূর্ণক 
হচ্ছে যক্ষ সেনাপতি এবং কুবেরের প্রধান সচিব। 

পূর্ক আমাকে প্রথমে কালগিরি নামে এক পাহাড়ে নিয়ে আমাকে 
নানাভাবে বধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই আমায় বধ বরতে না পারায় 
আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। পূর্ণকের কাছ থেকে সে কথা শুনে 
আমি সাধু নর ধর্মকথা শোনালাম। পূর্ণক সন্তষ্ট হয়ে আমাকে মুক্তি দিতে 
চাইল। আমি কিন্তু তাকে নিয়ে নাগভবনে গেলাম । সেখানে নাগরাজ বরুণ 
ও তার মহিষী বিমলাকে ধর্মকথা শুনিয়ে সন্তুষ্ট করলাম। তার ছুজনেই পরম 
প্রীত হলেন। পুর্ণক নাগবাজ কন্যা ইন্দবুত্িকে জ্জীকপে লাভ করল এবং 
সানন্দে আমাকে এখানে পৌছে দিযে গেল। 

বিদুবের কথ! শুনে রাজা ও উপস্থিত সকলেই গ্রীত হলেন। বাজার 
আদেশে প্রায় একমাস ধরে প্রাসাদে ও নগবরমধ্যে উংসব চলতে থাকল । 
রাজার আদেশে নগরবাসীরা সাধ্যমত নানা রকমের উপহার দ্্যি তাদের 
সম্মান দেখাল বিদছুরের প্রতি ।. 

এব পর থেকে শুধু রাজাকে নয়, রাজ্যের সব লোককে ধর্মতত্ব শিক্ষা 
দিতে লাগলেন বিছুর পণ্ডিতবূগী বৌধিসত্ব। এইভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে 
মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করলেন তিনি৷ কুরুরাজাও যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন 
তিনি বিদবরের উপদেশ অনুসারে দানাদি পুণ্য কর্ম করে দিন যাপন করতেন। 





ববিন্‌ ভন্ড 
হাওয়ার্ড পাইল 


ও 


সে আজ বহুকাল আগের কথা । ইংলগ্ডে তখন চলছিল রাজা হেনরির 
'াজত্ব। মেই সময় নটিংহামের কাছে শেরউড বনের মধ্যে রবিন হুড নামে 
এক নামকরা ডাকাত বাস কর্ত। তার মত কুশলী তীরন্দাজ আর একটাও 
ছিল না সারা দেশের মধ্যে । 'তার দলে ছিল দেড়ণো জন নুদক্ষ ও সুযোগ্য 
লোক। তারা সবাই ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত । 

রবিন হুড ও তার দলের সব লোক ডাকান্ত হলেও দেশের লোক তাদের 
ভালবাত। তাদের কাছে কখনো কোন লোক সাহায্য চাইতে গেলে শুন্য 
হাতে ফিরে আসত না কখনো! কেউ। 

কিন্তু রবিন হুড প্রথম থেকেই ডাকাত ছিল না। কি করে সে ডাকাত 
হলো! সেই নিয়েই এক কাহিনী । 

রবিন যখন ছিল আঠারো বছরের এক বলিষ্ঠ চেহারার সাহসী কিশোর 
তখন নটিংহামের শেরিফ 'ীরন্দাজদের এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে। 
যে এই প্রতিযোগিতায় সবশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করবে 
সে পুরস্কার হিসাবে পাবে এক পিপে ভাল মদ আর একটি তীর ধনুক । 

প্রতিযোগিতার কথাটা শুনে রবিন বলল, আমি আমার 'ভীর ধনুক নিয়ে 
এতে অংশ গ্রহণ করব ৷ আসি শুধু এক পিপে মদ চাউ না, মেড মেরিয়ানের 
মুখে হাঁসি ফোটাতে চাই। 

তখন বসন্তকাল । আপেল গাছে কুঁড়ি ফুটেছে। ফোটা ফুলের মিষ্টি 
গন্ধভরা। বাতাস বন থেকে ছুটে এসে লুটোপুটি খেলে বেড়াচ্ডে ফাকা মাঠে। 

সেদিন সকালবেলাষু মেড মেরিয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে শিষ দিতে 
দিতে বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল রবিন। সহসা সে দেখল পথের ধারে 
একট বিরাট গাছের তলায় রাজার বনবিভাগের পনের জন কর্মচারী বসে 
বসে মদ আর মাংস খাচ্ছে। তাদের পরনে ছিল উজ্জল সবুজ পোশাক । 

তাদের মধ্যে একজন খেতে খেতে রধিনকে ডেকে বলল, ওহে রবিন, 
তীর ধনুক নিষে কোথা যাচ্ছ ? 

রবিন তাদের বলল সে যাচ্ছে নটিংহামে তীর ছোঁড়ার প্রতিবোগিতায় 
অংশ গ্রহণ করতে। রবিনের কথা শুনে তারা হাসতে লাগল । হাসতে 
হাসতে বলল, ওহে অহংকারী ছোকরা, জয়ের কোন আশ। নেই তোমার । 


রবিন হুড ৪১৭ 


একথায় রেগে গেল রবিন । সে বাজী রেখে বলল, আমি কেমন তীর 
ছু'ড়তে পারি তা যদি দেখতে চাও তাহলে অদূরে যে একদল হরিণ চরে 
বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হরিণটাকে আমি তীর নিষে বিদ্ধ করব। 

এই বলে তার ধনুুকে তীর জুড়ে তীর ছু'ড়ল রবিন। জঙ্গে সঙ্গে তীরটা 
গিয়ে বিদ্ধ করল একটা হরিণকে। 

গবের সঙ্গে রবিন বলল, দেখলে তো? কি মশাই, কেমন লাগল ? 

কিন্তু রবিনের এই সাফল্যে বেগে গেল রাজকর্মচারীরা। কারণ তারা 
হেরে গেছে বাজীতে। তার উপর রাজার যে হরিণ দলের ভার ছিল তাদের 
উপর সেই দলের একট? হরিণকে বধ করেছে সে। 

কিন্তু রবিনের এই কাকে স্বীকার করল না রাজার লোকেরা । কোন 
কথাই বলল না 'তারা। তাদের দিকে একবার বিষন্ন মুখে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে মেখ'ন থেকে চলে গেল রবিন। বাগে ছুঃখে ভারী হয়েছিল তর 
মন্টা। রাজার গোকেকা তাকে উপহাস করছে অকারণে । মিথ্যা বাজী 
রেখে ঠকিয়েছে তাকে । 

আপন মনে চলে যাশ্থিল রবিন । কিন্তু যে লোকটা প্রথম কথা বলেছিল 
তার সঙ্গে সে বাজী হেরে গিয়ে রেগে গেল। তার উপর মদের নেশায় 
মাতাল হয়েছিল মে। সে তাই তার মাথা ঠিক রাখতে না পেরে হঠাৎ 
পিছন থেকে একটা তীর ছুড়ল রবিনকে লক্ষ্য করে। তীরটা রবিনের মাথায় 
বিধে তিন ইঞ্চি গর্ত করে ফেলল । 

সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখে রবিন বঙ্গল, তখন 
তুমি বলেছিলে আমি তীর ছুঁড়তে জানি না, তীরন্দাজ হিসাবে স্বীকার 
করতে চাওনি আমাকে । এবার কতা অবশ্যই করবে । 

রবিন এব!র লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছু'ডল ৷ তীরটা লোকটার 
বুকে বিধতেই সে আর্তনাদ করে পড়ে গেল। তার সঙ্গীরা উঠে দীড়াবার 
আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন বনের গভীরে । 

সমস্ত আনন্দ আর উজ্জনতা হারিয়ে গেল রবিনের জীবন থেকে । সবুজ 
বনের মধ্য দিয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল সে। সে একটা মানুষকে খুন 
করেছে। 

সেই থেকে বনের মধ্যেই রয়ে গেল রবিন বছরের পর বছর ধরে। সে 
ভাকাত হয়ে উঠল । শেরউড বন হয়ে উঠল তার ঘর। খুনের দায়ে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ান। বার হলে রবিনের নামে । তাকে ধরে দিতে পারলে হুশো পাউণ্ড 


৪১৮ কিশোর ফ্লাসিকস 


পুরস্কার দেওয়া। হবে ঘোষণা কর হলো৷। নটিংহীমের শেরিফ জোর গলায় 
শপথ করে বলল, সে রবিনকে বিচারের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় হাজির 
করবেই । শুধু পুরস্কারের লোভ নয় । রবিনের তীরে নিহত হয়ে ছিল শেরিফের 
আত্মীয় । 

পুরো একটা বছর শেরউড বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল রবিন। আরো 
অনেক ডাকাত সংগ্রহ করতে লাগল সে। অনেকে যারা খাছ্ের জন্য রাজার 
হবিণ মারার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে, যাবা করের বোঝা বইতে পারত না, 
যাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের খামার থেকে 
তার! সবাই বুবিনের দলে চলে এল । রাজার নানারকমের অত্যাচার থেকে 
মুক্তি পেতে চাইছিল তার! সবাই। 

সেই বছর প্রায় একশে। জন এইরকম ধরনের লোক এসে রবিনকে 
তাদের দলের নেতা নির্বাচিত করল | যে সব ধনী তাদের সর্বনাশ করেছিল, 
পথে সুযোগ পেলেই তাদের সবকিছু কেড়ে নিত তারা । তাদের কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া টাকাকড়ি দিয়ে গরীবদের সাহায্য করত তারা) সাধারণ 
মানুষ রবিন বা তার দলের লোকদের মোটেই ভয় করত না। তাবা তার কথা 
নানা জায়গায় বলাবলি করত। এইভাবে রবিনের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল 
লোকের মুখে । 


৯. 


একদিন সকালবেলায় বনের মধ্যে যখন পাখি ভাকছিল গাছে গাছে 
তখন ববিন ও তার লোকেরা জেগে উঠল ঘুম থেকে । উঠেই একটা ছোট 
নদ্দীর জলে মুখ হাত ধুষে ফেলল তার।। 

রবিন তাদের বলল, আজ আমি একটা অভিযানে যাব এক জায়গায় । 
তোমর! এই খানেই থাকবে । দরকার হলে আমি তিনবার শি! বাজিয়ে 
ডাকব তোমাদের ৷ তখন তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে যাবে । 

শেরউড বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে বড় রাস্তাটা ঘুরে বেড়াতে লাগল 
রবিন। পথে অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হলো! তার-__এক শুন্দরী 
মহিলা, একটা! মোট। ধর্মযাজক, এক কীর নাইট, গোলগাল এক কিশোরী ৷ 
একে একে এদের দেখতে পেল সে। 

অবশেষে একট! ঝর্ণার উপর একটা কাঠের সাঁকোর উপর এসে, 
পড়ল সে। 


বূবিন হুড ৪১৯ 


ব্ববিন দেখল ওধার থেকে লম্বা চওড়া একটা অচেনা লোক সাকোটা 
আগে পার হওয়ার জন্ত ওপারে এসে হাজির হয়েছে৷ সঁকোটায় একজন 
করে ভেক পার হতে হয় । লোৌকট। বুবিনের থেকেও লম্বা । 

রবিন লে্'টাকে বলল, দাড়াও । আগে আমি পীর হব । 

লোকটা বলল, আগে আমি পার হব। কারণ আমি তোমার থেকে 
ভাল । 

দুজনেই বীরত্বের আস্ফালন করতে লাগল | রবিন তখন তাকে বলল, 
ঠিক আছে, ঈ্লাকোর উপরেই লাঠি দিয়ে আমাদের লড়াই হোক 1 যে হারবে 
সে পড়ে যাবে ঝর্ণার জলে। 

লোকটা হেসে বলল, ঠিক আছে, তুমি একট লাঠি বানিয়ে নাও, আমি 
অপেক্ষা করছি । 

লাঠি দিযে জোর লড়াই চলল সাঁকোর উপর । দুজনেই ঘুষি আর লাঠি 
চাল!তে লাগল ভযুহ্বরভাবে । 

অচেনা লোকটি একসময় তার লাঠি দিয়ে রবিনের মাথীয় মারতেই রবিন 
ঘুরতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল নদীর জলে । তাকে হারিসে 
দিতে পেরে হাসতে লাগল লোকটা । 

রবিন জল থেকে উঠেই তার শিঙাটা বাজিয়ে দলের লোকদের ডাক 
দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তিবিশ জন সশস্ক লোক ছুটে এল রবিনের সাহায্যে । 

রবিন অবশ) লোকটিকে বলল, তুমি সত্যিই এক সাহসী এবং বীর যোদ্ধা । 

লোকটি রবিনকে বলল, তুমিও বীরের মতই লড়াই করে আঘাত সহ্য 
করেছ । 

রবিনের দলের লোকরা যখন শুনল অচেনা লৌকটা তাদের নেতাকে 
নদীর জলে ফেলে দিয়েছে তখন তারাও তাকে জৌর “করে ফেলে দিতে 
যাচ্ছিল নদীর জলে । কিন্তু লোকটার গায়ের জোর এত বেশী:'ষে তারা 
কিছুতেই তাকে জলে ফেলতে পারল না। উল্টে তাদের মধ্যে ছু চারজন 
লোকটার লাঠির ঘাযে আহত হলো । 

ববিন তখন লোকটার শক্তি আর সাহসে পরিচযু পেয়ে বলল, তুমি 
আমাদের দলে যোগ দাও । 

লোকটা বলল, যদি তৌমাদের কেউ আমার থেকে ভাল তীর ছু'ড়তে 
পারার পরিচয় দিতে পারে তাহলে আমি অবশ্যই যোগ দেব তোমাদের দলে। 

রবিন--২৬ 


৪২০, কিশোর ক্লাসিকস 


রবিন বলল, ঠিক আছে তুমি আগে তীর ছোঁড়। পরে আমি ছু'ড়ব। 

রবিনের লোকরা বলল, আমাদের নেত। সবচেয়ে ভাল তীর ছুড়তে 
পারে। ঠিক আছে, তুমি আগে তীর ছোড়। 

লোকটি তখন একটা বড় তীর ধনুক নিয়ে প্রায় আশী গজ দুরের একটা 
ওক গাছের গু'ড়ি লক্ষ্য করে একটা তীর ছু'ড়ল। তীরট৷ গাছের গু'ড়িতে 
বিধে রইল। 

রবিনের লোকেরা হাততালি দিযে অভিনন্দন জানাল লোকটাকে । 

এবার রবিন নিজে একট। তীর ছু'ডল। তীরট। গাছের গু'ড়িতে বিধে 
থাক! তীরটার উপর লেগে সেটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! করে দিল। 

রবিনের লোকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে মাথার টুপি নাড়তে লাগল । 

আগন্তক লোকটিও বলল, সত্যিই তীরটা খুব ভাল ছোড়া হয়েছে। 
আমিও তোমাদের দলের একজন হব । আমার নাম হলো জন। 

তখন রবিনের দলের একজন লোক ঠাট্টা করে বলল, তোমার চেহারাটা 
তবেশ ছোট আর বেঁটে খাটো» তাই আমরা তোমাকে ক্ষুদে জন? বলে 
ডাকব। 

* এই বলে রবিনের সেই লোকটি জনের মাথাষু একপাত্র মদ ঢেলে দিল। 

সকলে হে। হো। করে হাসতে লাগল ! 

জন প্রথমে কিছুটা বেগে গিয়েছিল | কিন্তু পরে সব কিছু বুঝতে পেরে 
সেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে । রবিন তখন তাকে অন্ত সকলের মত 
একটা সবুজ রঙের পোশাক আর একট1 ভাল ইউকাঠের তৈরী ধনুক দিল। 

এইভাবে বূবিনের দলের একজন সদস্য হয়ে গেল ক্ষুদে জন। 


৯১১, 


নটিংহামের শেরিফ রবিনের নামে পরোয়ানা বার করে তাকে ধরিয়ে 
দিয়ে ছুশো পাউগু পুরস্কার নেবে একথা! জোর গলাযু বলেছিল । কিন্তু রবিন 
ও তার দলের লোকের কোথায় থাকত তার কিছুই জানত না । সে ভেবেছিল 
শহরের লোকর। তাকে সাহায/ করবে রবিনকে ধরার ব্যাপারে । 

নটিংহাম শহরের সব লোকই রবিন কোথায় থাকত তা জানত। কিন্তু 
কেউ শেরিফের পরোয়ানা তার হাতে পৌছে দেবার জন্য গেল না। সবাই 
বলল, আমর! জানি না রবিন কোথায় থাকে। 


রবিন ভ্্ভ ৪২১ 


রবিন হুডের কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাবার মত কোন লোক 
নটিংহামশায়ার়ে না পেয়ে শেরিফ বনবেরিতে তার দূত পাঠাল। 

সেখানে শেরিফের দূত গিয়ে এক কামারকে ঠিক করল। সে ফুটো 
বাসনপত্র মেরামত করে বেডাত। সে বলল, আমি রবিনকে ধরে দেব । 

একদিন সকালে নটিংহামের খবরাখবর নেবার জন্ঠ শহরের মধ্যে এসে 
হাঁজির হলো ববিন। তার পিস্তলটা কোমরের মধ্যে ঝোলানো ছিল আর 
তীর ধনুকট1 ছিল পিঠের উপর। তার হাতে ছিল ওক কাঠের এক লাঠি। 

একট। গলির ভিতর দিয়ে যাবার সময় রবিন দেখল উল্টো দিক থেকে 
এক বাগন ঝালাইওয়াল। গান করতে করতে আসছে । তার শিঠে ঝোলানো 
ছিল একটা ব্যাগ আর হাতুড়ি। 

রবিন তাকে ডাকতেই ছুজনে মিলেমিশে হাসিঠাট্রা করতে লাগল। 
তারপর কিছু মদ খাবার জন্ত এক পান্থণালার দিকে এগিষে যেতে লাগল । 

রবিন পোকাঠকে বলল, তুমি ত অনেক জায়গায় যাও । কি খবর বল। 

বাসন ঝালাইকারী লোকটি বলল, আমার কাছে শেরিফের দেওয়া এক 
পরোয়ীনা আছে । রবিন হুড নামে এক সাহসী ডাকাতের খোজ করছি 
আমি । তাকে ধরে দিতে হবে। তুমি জান এই লোকটাকে ? 

রবিন বলল, আজ সকালেই দেখেছি রবিন হুড নামে লোকটাকে ৷ সবাই 
বলে খেকশিয়ালের মত ধৃত লোকটা। খুব সাবধানে থাকবে। লোকটা 
তোমীর কাছ থেকে পরোয়ানাটাই চুরি করে নিয়ে পাল।তে পারে । 

লোকটা বলল, আমিও কম ধূর্ত নই । কিন্তু তাকে দেখতে কেমন বলতে 
পার? 

অনেকট! আমার মত । আমার সমবয়সী এবং চেহারাটাও তার আমারই 
মন্ত । এমনকি তার চেহাঁরাটাও আমারই মত নীল। 

ঝালাইকারী লোকটা বলল, আমি ত ভেবেছিলাম লোকটার মুখে বড় 
দাড়ি আছে। 

দাঁড়িটা তত বড় নয় । সবাই বলে সে নাকি একজন বড় যোদ্ধা । 

এইভাবে কথ। বলতে বলতে “বর, বোর ইন' নামে পান্থশীলার মধ্যে প্রবেশ 
করল তারা। গ্রীন্মকালে শীতল ছায়ায় ঘেরা আব শীতকালে গরম ও 
আরামদাযুক এই পাস্থশীলাট। রবিনের চেনা । সে ও তার দলের লোকেরা 
শীতকালে বরফ পড়তে থাকলে এখানে প্রীয়ই আসত । 

পান্থশালার মালিকও ববিনকে চিনত ৷ রবিন জানত তার সঙ্গী মদ খেয়ে 


৪২২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


বেহু স হয়ে পড়বে । সে কিন্তু বেণী মদ খেল না। শুধু ঠোটছুটো৷ নামমাত্র 
ভিজিয়ে নিল। 

তাঁর সঙ্গী লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মদ খেয়ে নেশার ঘোরে গান গাইতে 
লাগল । তার মাথাটা টলতে লাগল । তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। রবিন তখন 
হাঁসতে হাসতে লোকটার কাছ থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা বার করে নিল। 

পরদিন এক রাস্তার মোড়ে লোকটার সঙ্গে দেখা হলো বুবিনের । 

রবিন তাকে হামিমুখে সস্তাষণ জানালে গন্তীর হয়ে মুখটা ভার করে 
রইল লোকটা ৷ সে বলল রবিন শুধু গতকাল পান্থশালায় মদের দাম না দিয়েই 
চলে আসেনি, তাকে ফেলে রেখে তার কাছ থেকে চাতুরী করে পরোয়ানাটা 
বার করে নিয়েছে । 

এই বলে সে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করল রবিনকে । ববিনও সঙ্গে সঙ্গে 
তার লাঠি দিয়ে তার আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু লে।কটার 
লাঠির ঘায়ে তার লাঠি ভেঙ্গে গেল। 

রবিন তখন তার শিাটা নিয়ে তিনবার বাজাল। 

লোকটা বলল, যত খুশি শিও বাজাও । কিন্তু শেরিফের কাছে তোমায় 
যেতেই হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে জন ও বুবিনের দলের ছযুজন লোক বনের ভিন্তর থেকে ছুটে 
এল। 

জন রূবিনকে জিজ্ঞাসা করল, শি বাজাচ্ছিলে কেন মালিক? কি 
হযেছে? 

রবিন বলল, এই ঝালাইকারী লোকটা আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য 
নটিংহাম নিযে যেতে চায় । 

জন বলল, তাই নাকি * 

এই বলে সে ঝালাইকারী লোকটার হাত দুটো বেঁধে ফেলল । 

কিন্ত রবিন জনকে বাধা দিয়ে বলল, না না বেঁধো না। লোকটা ভাল 
এবং সাহসী । তার উপর ভাল গান গায়। 

এই বলে লোকটার পানে তাকিয়ে সে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ 
দেবে? বছরে তিনটে সবুজ পৌশীক আর চব্বিশ মার্ক বেতন পাবে। 

লোকট। তাতে বাজী হয়ে গেল। তখন সঙ্গে সঙ্গে তার। বনের গভীরে 
ঢুকে গেল। সেই থেকে রবিনদের দলে থেকে গেল ঝালাইকারী লোকটা। 
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এদিকে শেরিফের পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দারুণ রেগে গেল সে। 
সে মনে মনে প্রতিজ্ঞ। করল, ঝালাইকারী লোকটাকে একবার ধরতে পারলে 
ফাসি দেবে শ্কাকে। সেই থেকে ঘর থেকে কোথাও বেরোত না শেরিফ ৷ 
কারো সঙ্গে কোন কথ। বলত না। দিনরাত ঘরের মধ্যে ভেবে ভেবে রূবিনকে 
ধরার জন্য নতুন করে এক ফন্বী আটতে লাগল সে। 

অবশেষে সে এক অবার্থ উপাষু খুঁজে পেল। 

শেরিফ ঠিক করল, ভীব ছ্রোঁড়ার এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করবে । 
তাতে বিজয়ী 'ভীরন্দমাজদের জন্য এক লোভনীয় পুরুক্ষারের কথা ঘোষণা 
করবে। সে পুরস্কারের কথা শুনে রবিন নিশ্চঘ় সব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে 
প্রতদ্িযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসবে । সে এলে এমনভাবে তাকে ঘিরে 
ফেলবে শেরিফ যে পালাবার কোন পথ পাবে না সে। 

এই ভেবে চারদিকে দূত পাঠিয়ে প্রতিযোগিতার কথাটা ঘোষণা করে 
দিল শেরিফ। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দিল এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী 
তীরন্দাজকে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে একটি খাটি সোনার তীর। 

রবিন প্রথমে কথাটা শুনল লিঙ্কন শহরে । কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
শেরউড বনে চলে গেল সে। তার দলের লোকদের ডেকে বলল, শেরিফ 
তীর ছোডার এক প্রতিযোগিক্তার অনুষ্ঠান করেছে । আমি তাতে অংশগ্রহণ 
করতে চাই । তোমরা কি বলতে চাও বল। 

ডনকাস্টারের তরুণ যুবক ডেভিড বলল, আমি ব্লুস্টাক ইনে আমার 
ঈভম নামে এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি শযুতীন শেরিফ “তামাকে ধরার 
জন্য এক ফাদ পেতেছে । সুতরাং যেও না মীলিক। সে তোমার ক্ষতি করতে 
চায়ু। 

রবিন তখন ডেভিডকে বলল, তোমবা শুধু তোমাদের কানগুলোকে খাড়া 
করে মুখগুলে!কে বন্ধ করে রাখবে । জেনে রাখবে, আমি শেরিফকে ভয় করি 
না। সে আমার সঙ্গে ছলন। করলে আমিও তার সঙ্গে ছলনা করব । আমরা 
সবাই সেখানে যাব ছগ্সুবেশ ধারণ করে । সোনার তীরটা আমায় নিতেই 
হবে। যদি আমি জযুলাভ করি তাহলে তীরটা আমি একটা গাছে ঝুলিষে 
রাখব । 

প্রতিযোগিতার দিন অনুষ্ঠানের জীয়গাটাকে নান! রঙের ফুল আর ফিতে 
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দিষে সাজানো হলো । জাযুগাটার চারদিকে বেঞ্চ পাতা ছিল। সেগুলো 
দর্শকদের ভিড়ে ভরে গেল । 

শেরিফ মঞ্চের উপর বসে চোখ মেলে প্রতিযোগীদের পানে তাকিয়ে 
রবিনের খোঁজ করতে লাগল । কিন্তু রবিন ও তার দলের লোকেরা লিঙ্কন 
সাজের যে পোশাক পরত সে পোশাকপরা। একজনকেও দেখতে পেল না । 

প্রথম ছু রাউণ্ডের পর তিনজন তীরন্দাজ জিতল । তারা৷ হলে। গিল অফ 
দি রেড ক্যাপ, গ্যাডাম অফ দি ডেল আর একজন অচেনা লোক যার পরণে 
ছিল ছেঁড়া লাল পোশাক । এই অচেন1 লোকটার চেহারাটা ছিল রবিনভুডের 
মত দেখতে । তার মাথার উচ্চতা আর দেহের গঠন ছিল রবিন ভূডের মত। 
তবে তার মাথার চুল আর দাড়িটা ছিল বাদীমী রঙের । রবিন হুডের চুল 
দাড়ির রংটা ছিল সোনালি । 

ছেঁড়া ফাটা পোশাকপরা অচেনা লোকটা যখন প্রতিযোগিহায় অংশ 
নিতে এগিয়ে গেল তখন দর্শকর। হাসতে লাগল । কারণ তার একটা চোখ 
কানা । কিন্তু একটা চোখ দিয়ে তীর ছুড়ে সে যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করে প্রথম 
স্থান অধিকার করল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সবাই । 

শেরিফ তার হাতে বিজয়ীর পুরস্কারন্বরূপ সোনার তীবটা দিযে (জজ্ঞাসা 
করল, তোমার নাম কি? 

অচেনা! লোকটি বলল, আমাকে জল অফ টেডিওৎডেল বলে ডাকে । 

শেরিফ বলল, সেই কাপুরুষ রবিন ভুডটার থেকে তুমি ভাল তীর ছু'ডতে 
পার। সে আজ আমার ভয়ে আসেনি এখানে । তুমি আমার কাছে কাজ 
করবে ? 

সেই অচেনা লোকটি বলল. না, আমি কারো অধীনে কাজ করি না। 

সেদিন শেরউড বনে এক ভোজসভার আয়োজন হলো । ছদ্মবেশী 
রবিনের সঙ্গে তাব দলের যেসব লোকের ধর্মযাজক, ভিখারী ও চাষীর বেশে 
গিষেছিল প্রতিযোগিতা দেখতে, তারা ফিরে গিয়ে সেই ভোজসভায় যোগ 
দিল। 

ভোজসভার পর রবিন জনকে ডেকে বলল, শেরিফ আমাকে কাপুরুষ 
বলুক এটা আমি চাই না। 

জন বলল, আমি গিয়ে শেরিফকে এমন খবর দেব যা সে আশা! করতে 
পারে নি কখনেো। 

এদিকে শেরিফ যখন তার প্রাসাদে ভোজসভায় টেবিলের ধারে বসে 
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খাচ্ছিল তখন হঠাৎ জানাল। দিয়ে একটা তীর এসে পড়ল তার খাবারের 
টেবিলে । তীরটার মুখের কাছে একটা! লেখা কাগজ জড়ানো ছিল৷ 

শেরিফের একজন লোক কাগজটা তীর থেকে খুলে নিয়ে সেটা পড়ল। 
“শেরউড বনের সকলে আজ প্রার্থনা জানাচ্ছে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 
কারণ আজ তুমি আনন্দোচ্ছল রবিন হুডকে নিজের হাতে পুরস্কার দান 
করেছ ।” 

শেরিফ বলল, কোথ। থেকে এল তীরটা 1 

লোকটি বলল, জানাল দিয়ে প্রভু। 


€ 


শেরিফ যখন আইন ব1 চাতুরীর দ্বারা রবিনকে ধরতে পারল না তখন 
সে শক্তি প্রয়োগ করতে চাইল । সে তখন তিনশো জন দৈন্যকে শেরউ্ড 
বনট।কে ঘি “ফলে রবিনকে জীবন্তু অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনার হুকুম 
দিল। আর বলে দিল, একাজ করতে পারলে তিনশো পাউণ্ড ওজনের পো 
পুরস্ক।র দেওয়া হবে । 

শেরিফের এই পরিকল্পনার কথা শুনে রবিন বলল, শক্তির লড়াইয়ে শুধু 
রক্তপাত হয়। আমি জীবনে শুধু একবার একটা লোক খুন করেছি। আর 
আমি কোন লোক খুন করতে চাই না। 

স্থুতরাং সে তার দলবল নিয়ে সাতদিন ধরে লুকিয়ে রইল বনের গভীরে । 
আর এই সাতদিন ধরে শেরিফের সৈন্যরা সারা বন তন্ন তন্ন করে খু'জে 
বেড়াল। কিন্তু লিঙ্কন সবুজ পৌশ।কপর। একটা লোককেও দেখতে পেল না৷ 
কোথাও । 

আটদিনের দিন রুবিন তার লোকদের বলল, আজ আমি জানতে চাই 
শেরিফের লোকরা এখন কোথায় আছে । উইল স্টিউটলি, তুমি গিষে জেনে 
এস। 

এক ধর্মযাজকের বেশ ধরে বু বৌর ইনে চলে গেল উইল। তার 
পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল এক তরবারি । 

বল. বোর ইনে গিয়ে উইল ভিতরে এক জায়গায় বসল । যাঁজকের আল- 
খাল্লার ভিতরে তার সবুজ পোশাকটা ঢাক। ছিল । 

উইল দেখল শেরিফের লোকর! সেই ঘরেরই একধাবে বসে মদ খাচ্ছে আর 
হৈ হট্টগোল করছে। 
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একসময় উইলের পায়ের কাছে এসে একটা ধেড়ে ইছুর তার পায়ে মুখট! 
ঘষতে লাগল । তখন তার পৌশাকটা একটু সরে যেতেই শেরিফের লোকরা 
তার ভিতরের সবুজ পৌশাকটা দেখতে পেল । উইল সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের 
পোশাকটা নামিয়ে দিল। কিন্তু তার আগেই শেরিফের লোকের] চিনতে 
পারুল মে রবিন হুডের লোক। 

এদিকে রবিন যখন বনের মধ্যে একটা গাছের তলায় দাড়িয়ে ছিল তখন 
তার দুজন লোক মেকেন নামে পান্থশালার মালিকের মেয়েকে সঙ্গে করে এনে 
রবিনকে খবর দিল শেরিফের লোকদের হাতে উইল ধরা পড়েছে । রবিন 
উইলের কথাই তখন ভাবছিল। 

মেকেন আরও বলল, উইল আহত হয়েছে । শেরিফের লোকরা বলছে 
আগামী কালই তার ফাসি হবে । 

রবিন বলল, না, তার ফাসি হবে না। আগামী কালই তাকে আমি 
ছাড়িয়ে আনব, না পারি ত তার সঙ্গে মরব । 

এই বলে সে জোরে তার শিঙা বাঁজাল। 

পরদিন বুবিন তরুণ ডেভিডকে উইলের কোথায় ফাসি হবে তাজানার 
জন্য পাঠিয়ে দিল। তারপর তার দলের লোকদের বলল, আমর! সবাই 
বিভিন্ন পথ দিয়ে নটিংহামে যাব । সেখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে সব কথা 
বলব তাদের। 

কাউকে অকারণে ব1.-বিনা প্রয়োজনে আঘাত করবে না। ওখানে গিয়ে 
সবাই মিলিত হবে। সকলে কাছে কাছে থাকবে । কেউ কাউকে ফেলে 
বেখে পালিয়ে আসবে না । 

এদিকে নটিংহাম শহরের পথে পথে তখন লোকের ভিড় জমে উঠেছে। 
সকলেই জেনে গেছে রবিনের দলের উইলের ফাঁসি হবে । শেরিফের লোকদের 
কড়া পাহারার মধ্যে একটা গাড়ির উপর বসিয়ে ফাসির মঞ্চের দিকে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল উইলকে। তার মুখটা ম্লান দেখাণচ্টল। তার মাথার চুলগুলো 
রক্তে জট পাকিয়ে গিয়েছিল । 

উইল চারদিকে জনতার পাঁনে তাকাচ্ছিল। জনতার মধ্য থেকে অনেকেই 
দয়া এবং সহানুভূতি দখাচ্ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন চেনা মুখ দেখতে 
পেল না উইল । হতাশার মধ্যে মনটা ডুবে গেল তার । তার মাথাটা নুষে 
পড়ল। শেরউড বনের কথা, হাসিখুশিভরা উজ্জ্বল জীবনের কথা মনে 
পড়ছিল তার। এখন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই। 


রবিন ভ্ড ৪২৭ 


সহসা জনতার মধ্যে প্রচুর গোলমাল দেখ গেল । অশাস্ত জনতার ভিড 
ঠেলে প্রহরীদের সরিয়ে একজন গাড়ির কাছে এল। উইল দেখল তাদের 
দলের লোক জন তাকে উদ্ধার করতে এসেছে । সে তার গাড়ির চারদিকে 
তাদের দলের লোকদের দেখতে পেল । জীবনের আশা ফিরে পেল উইল । 

জন ততক্ষণে একজন প্রহরীর মাথায় মেরে তাকে ঘায়েল করে গাড়ির 
উপর লাফ দিয়ে উঠে উইলের হাতের বাধন কেটে দিল । 

শেরিফের লোকর। তখন তরবারি বার করে রবিনের লোকদের আক্রমণ 
করল। শেরিফ নিজে ঘোড়ায় চড়ে জনকে মারবার জন্য তরবারি উচিয়ে 
তেড়ে এল । কিন্তু জন সরে গেল। রবিনের লোৌকবু! তীর ছু'ডতে লাগল 
শেরিফের লোকদের লক্ষ্য করে । 

তীরের ঘয়ে শেরিফের লোকদের অনেকে আহত হলো । ভার লোকরা 
ছুটে পালিয়ে গেল। 

উইলের চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল তখন: সে জনকে জড়িয়ে ধরে 
বলল, হে আমার প্ররিযু বন্ধু, আমি ভাবছিলাম আর দেখা হবে না! তোমাদের 
সঙ্গে। 

জনের চোখেও জল এসেছিল । 

রবিন তখন তার দলের লোকদের ডেকে জড়ো করে শেরউড বনের দিকে 
এগিয়ে যেতে লাগল সকলে মিলে । শেরিফের দশজন লোক আহত হয়ে 
পড়ে রইল সেখানে । শেবিফ নিজে মরতে মরতে বেঁচে গেল । 

এইভাবে শেরিফ রবিন হুডকে তিনবার ধরতে গিয়ে তিনবারই বার্থ 
হলো।। তার জারি কর] পরোধষানায় কোন কাজ হলো না । তার পাতা ফাদে 
নিজেই জড়িয়ে পড়ল সে। তার সেনাদলও কিছুই করতে পারল না। এমন 
কি সে নিজে মরা মরতে বেঁচে গেল । লজ্জায় ধাড়ি থেকে বার হতে পারত 
নাসে। বাড়িতেই দিনরাত বসে বসে ভাবতে লাগল শুধু। 


৬৬ 


এরপর থেকে শেরউড বনে হাসিখুশিতে দিন কাটাতে লাগল ববিন হ্থাড 
আর তার দলের লোকেরা । দেখতে দেখতে “ইভাবে শান্তিতে একটা বছর 
কেটে গেল। 

কিন্তু শেরিফের উপর প্রতিশোধ নেবার কথাটা ভুলতে পারল না রবিন। 
একথা প্রায়ই ভাবত সে। 


৪২৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


অবশেষে একদিন অধৈর্য হয়ে উঠল সে । ঠিক করল সে নটিংহামে যাবে । 
তারপর একটা অভিযানের কথা৷ ভাববে । 

নটিংহামে যাবার পথে মাংস বিক্রেতা এক কসাইকে দেখতে পেল সে। 
তাকে দেখেই তার মনে হলো! সে যে স্থুযোগ খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। 
কাই একটা গাড়িতে করে অনেক মাংস নিযে বিক্রি করতে যাচ্ছিল শহবে। 

রবিন ভাবছিল নটিংহামে যেতে হলে কোন না কোন ছদ্মবেশ ধরে যেতে 
হবে। এবার সে ঠিক করল সে এক মাংসবিক্রেতা হিসাবে শহরে যাবে । 
সে তাই ছয় মার্ক দিয়ে সেই কসাইএর কাছ থেকে তাঁর গাড়ি, ঘোড়া এবং 
সব মাংস কিনে নিল। 

শহরের বাজারে গিয়ে মাংসের একট! দোকান খুলে ফেলল রবিন। খুব 
কম দরে মাংস বিক্রি করতে লাগল । কোন গরীব মেয়ে বা কোন গরীব 
বিধবা এলে বিনা পয়সাতেই মাংস দিয়ে দিত তাকে। 

ফলে অন্ক সব দোকানগুলোতে কিছুই বিক্রি হতো না। তাদের অনেকে 
রেগে গেলেও রবিনকে ভালবাসত তারা । তারা ভাবল রবিন হযুত মোটা 
টাকা পেয়েছে কোনভাবে । তাই সে কিছু আমোদ প্রমোদ করতে চীয়। 

একজন কসাই ববিনকে বলল, আজ শেরিফ তার বাড়িতে শহরের সব 
কসাইদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে । 

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হযে গেল রবিন। সে খুশি হলো শেরিফের ভোজসভায়ু 
যোগদান করার স্রযোগ পেয়ে । 

কসাই-এর ছদ্মবেশে রবিন শেরিফের ভোজসভায় গেলে তাকে চিনতে 
পারল না শেরিফ । শেরিফ তাকে ভার পাশে বসার জন্য ডাকল। কারণ সে 
শুনেছিল এই কসাই যুবক ধনী এবং তাঁর অনেক টাকা আছে। কোন ভাবে 
তার কিছু টাকা হাত করে নিতে চাইছিল সে। 

ভোজের টেবিলে খাবার পরিবেশন কর! হলে শেরিফ রবিনকে প্রার্থনা 
করতে বলল । রবিন প্রার্থনায় বলল, ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুন, 
এবং আমার মত সব কসাই ভাইর! সৎ হয়ে উঠুক। 

তার এই প্রার্থনার কথা শুনে হাসতে লাগল সকলে । 

খাবার সময রবিন সব সময় শেরিফকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে হাসাহাসি 
করতে লাগল । শেরিফ শুধু তাঁর কি পরিমাণ টাকা আছে তা ভাবতে লাগল। 
সে তা জানতে চাইলে রবিন বলল, আমার ও আমার ভাইদের পাঁচশো! হরিণ 
আছে। কিন্ত সেলোর একটাও বিক্রি করতে পারিনা । 


রবিন ছড ৪২৯. 


এ কথা! শুনে শেরিফ তাঁকে বলল, তোমাদের সব হরিণগুলে। দিয়ে দাও । 
আমি তোমাদের তিনশে। পাউগ্ড দেব । 

অন্তান্ত কসাইর! তা! শুনে ভাবল শেরিফ একজন গরীব যুবককে ঠকাতে 
চাইছে । কারণ অতগুলো হরিণের দাম কম করে সাতশো পাউণ্ড হবে। 

কিন্ত রবিন এতে রাজী হয়ে গেল। মনে মনে সে একট! ফন্দী আাটল 
শেরিফকে ঠকাবার জন্য । 

রবিন শেরিফকে টাকা নিযে তার সঙ্গে শেরউড চলে যেতে বলল । 
শেরিফ তাকে শেরউড বনের ডাকাতদের কথ। বলল ৷ সে ভয় পেষে গিয়েছিল 
শেরউড বনের কথা শুনে । 

কিন্তু রবিন বলল, ভার কিছু নেই । আমি রবিন হুডকে চিনি। 

অবশেষে যেতে রাজী হলো শেরিফ । 

ছুজনে শেরউড বনের মধো ঢুকল । শেরিফ ঘোড়ায় চডে ছিল ৷ রবিন 
তার ঘোড়ার শা/গামট1 ধরে পথ দেখিয়ে নিষে যাচ্ছিল । বনপথে একসময় 
অনেকগুলো! হরিণ দেখতে পেল শেরিফ । 

শেরউড বনে ঢোকার পর থেকে অন্বস্তি বোধ করছিল শেরিফ ৷ ঘত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে চলে যেতে চাইছিল সে। 

কিন্ত রবিন বলল, থামুন আমার ভাইদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি । 

এই বলে সে তিনবার শিঙাটা বাজীল আর সঙ্গে সঙ্গে একশো জন লোক 
নিয়ে জন এসে হাজির হলো। 

রবিন জনকে শেরিফের ঘোডার লাগীমট! দিয়ে বলল, এই লাগামটা 
ধর। শেরিফ আজ আমাদের ভোজসভায় যোগদান করবেন । 

ভোজের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল শেরিফ । কারণ সে জানত এই সব 
বুনো লোৌকগুলে। ভোজের নামে মদ খেয়ে অতিথিদের টাঁকীকড়ি সব ছিনিষে 
নেয়। তবু সে কিন্ত রবিন হুড বা তার দলের লোকদের চিনতে পারল না। 

শেরিফকে সেই গাছটার তলায় নিয়ে যাওয়া হলো যার ডালে রবিনের 
লাভ কৰা সেই সোনার তীরটা ছিল । 

যাই হোক, ওদের সকলের সঙ্গে বসে খেল শেরিফ ৷ হাঁসি তামাশা ও 
করতে লাগল ওদের সঙ্গে । 

এই ভাবে খাওয়া দাওয়ার ও আমোদ আহলাদের মধা দিয়ে দিনটা কেটে 
গেল। শেরিফ ভাবছিল কসাইব্সগী রবিন হয়ত সেই তিনশো! পাউগ্ড টাকার 
কথাটা ভুলে গেছে । 


৩০ - কিশোর ক্লাসিকস 


কিন্তু রবিন তা ভুলে যায়নি । সে জনকে ডেকে ঠিক সময়েই বলল, 
শেরিফের কাঁছ থেকে টাকাটা গুনে নাও । 

হরিণগুলো। বিক্রি না৷ করেই টাকাট। নিয়ে নিল ববিন। তারপর সে 
শেরিফকে বিদায় দিয়ে বলল, বিদায় স্যার। এর পর যদি কখনো কোন 
গরীব লোককে ঠকাতে যান তাহলে শেরউড বনের এই ডোজসভার কথা 
মনে বাখবেন। 

শেরিফ তখন নিজের হুল বুঝতে পারল। বুঝতে পারল অতি লোভ 
বরারু জন্তাই আজ তিনশো সাউণ্ড হারাতে হলো তাকে । 


৭ 


বসম্ত আর গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে অক্টোবর মাস এসে গেন। তখন আপেল 
পেকেছে গাছে গাছে। মাঠে মাঠে শুরু হয়ে গেছে ফমল তোলার কাজ। 
বাতাসটা যেমন শীতল তেমনি মজীব। 

এইট মাসেই প্রতি পাচ বছর অন্তর এক বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয় নটিং- 
হাম শহরে । এই মেলাতে তীর গোড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবার | 
শেরিফ এই গ্রহিযোগিতার কথা ঘোষণা করতে ইতস্তত করছিল । ভাবছিল 
ভাল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেই ববিন হুড তাঁতে যোগদান করে বিব্রত 
করে তুলবে তাকে । 

তাই শেরিফ এবার*' এমন এক পুরস্কারের কথা ঘোষণা কন্নল যার কথা 
শুনে এ প্রত্বিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চাইল না রবিন । শেরিফ ঘোষণ। 
করল বিজয়ী গ্রতিযোগীকে দেওয়া! হবে ছুটে! মোটা হরিণ । 

উইল আবু জন একথা সেই পান্থশ।লায় শুনে এসেছিল । জন রবিনকে 
বলল তীর ছোডার প্রতিযোগিতায় সে অংশ গ্রহণ করতে চায় । কিন্তু রবিনের 
ইচ্ছা ছিল তার দলের অন্য কেউ যাক সেখানে । 

রবিন জনকে বললঃ তুমি আমার ভান হাত ।॥ তোমার শক্তি আছে । তুমি 
চতুর না হলেও তোমাকে আমি হারাতে পারি না। 

জন বলল, আমি অন্ত পোশাক পরে ছদ্মবেশে াব। ওরা আমাকে 
চিনতেই পারবে না। 

অবশেষে জনকে যেতে মত দিল রবিন । মেলায় গিয়ে প্রথমে একটা 
দোকানে ভাব করে মদ খেল। তার চারপাশের সবাইকে বলল, মদ খেয়ে ফুতি 
করো। আশ। মিটিয়ে মদ খাবার পর সে এক জায়গায় নাচতে গেল। 


রবিন ভুড ৪৩৬, 


নাচের ঘরে ও গিষে দেখল তিনটে লোক ব্যাগপাইপ বাঁজাচ্ছে। জন 
তখন তার তীর ধনুক নামিয়ে রেখে মঞ্চে উঠে নাচতে লাগল । তার নাঁচ 
দেখে অনেকে মুগ্ধ হয়ে গেল। 

অনেকক্ষণ এভাবে নাচার পর জন চলে গেল আর এক জাযুগায় । সেখানে 
লাঠি খেল! হচ্ছিল । জন এবার তার লাঠি খেলার কলাকৌশল দেখাবার জগ 
ব্স্ত হয়ে উঠল । সেকালে এবিক লিঙ্কন নামে এক বিরাট চেহারার লোক 
ছিল। তার গায়ে ছিল প্রচুর জোর। কেউ তার সঙ্গে লাঠি খেলতে এলে 
তার মাথা ফাটিয়ে দিত লিঙ্কন। 

জন সেখানে গিয়ে দেখল লাঠি খেলার জাযুগায় একধারে দাড়িয়ে 
রয়েছে এরিক লিঙ্কন। 

এরিক লিঙ্কন জনকে দেখেই বলল, তোমার পাছুটো অত লম্বা কেন? 
তুমি একটা কাপুরুষ । 

লিঙ্কনের আফাপন শুনে রেগে গেল জন । সে তাকে একটা শিক্ষা দিতে 
চাইল । সে বলল, এখানে এমন কেউ আছে কি যে আমাকে একটা লাঠি 
দিয়ে সাহাযা করবে ? তাহলে এই লোকিট'ব সঙ্গে একবার লড়তাম। 

জনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দশজন লাঠি দিতে এগিয়ে এল। 
সবচেয়ে ভাবি লাঠিট। বেছে নিল জন ৷ তারপর মঞ্চের উপর উঠে গেল। 

এবপর দুজনের মধ্য শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই । এমন লড়াই নটিংহামের 
কেউ কখনো দেখেনি অগে। 

এরিক লিঙ্কন আর জন মোট তিন রাউণ্ড খেল! খেলল । গ্এমে ছু বাউগ্ডে 
কেউ কাউকে আঘাত করতে পারল না। তৃতীযু রাউণ্ড শুরু হতেই জন 
এরিকের মাথায় লাঠির একটা ঘা দিল। এরিক টলতে লাগন। তখন জন 
আবার একটা থ1 তার গায়ে বদিষে দিতেই সটান পড়ে গেল এরিক । মনে 
হলো সে যেন আর কখনো উঠতে পারবে ন।। 

এর পর শুধু লম্বা পাল্লার তীর প্রতিযোগিতা । তাতেও প্রথম স্থান 
অধিকার করল জন। 

এই সব খেলা শেবিফ তার আসনে বসে দেখছিল । খেলা শেষ হলে 
সে তার আসন থেকে নেমে এসে জনকে বলল, তোমায় এর আগে কোথায় 
দেখেছি যেন। 

জন বলল, আমি ত আপনাকে প্রীযই দেখি । আমার নাম রেনল্ড 
গ্রীনলীফ। 
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শেরিফ বলল, তোমার তীর ছোড়ার হাত খুবই ভাল। শয়তান রবিন 
হুডের পরেই তোমার স্থান। তুমি আমার কাছে চাকরি করবে? খাওয়া পরা 
ছাড়া ভাল মাইনে দেব। 

জন তাতে রাজী হয়ে গেল। সে ভাবল শেরিফের বাঁড়িতে কাজ করলে 
বেশ মজা হবে। 

শহরের অনেক লৌক যখন সে রাতে আগুন জ্বালিয়ে হবিণের মাংস আর 
মদ খেয়ে নাছগান করতে লাগল, জন তখন রেনল্ড গ্রীনলীফ নাম ধারণ করে 
শেরিফের সঙ্গে চলে গেল তার প্রাসদে । 


৮ 


জন প্রথমে ভেবেছিল যে শেরিফের বাড়িতে কাজের ভান করে দুচারদিন 
একটু মজা করে আবার ফিরে যাবে শেরউড বনে । কিন্ত শেরিফের বাড়িতে 
থাকা খাওয়ার প্রচুর স্রযোগ সুবিধা আর আরাম উপভোগের ব্যবস্থা দেখে সে 
একরকম স্থায়ীভাবে রয়ে গেল। 

শীতকালে শেরিফের বাড়িতে আগুন জ্বলে সব সময় ৷ 'াছাড়া মাংস ও 
মদ পাওয়া যায় প্রচুর । শেরিফ তাঁকে ভালবাসে । খাওয়ার টেবিলে তাকে 
পাশে বসাত। তাকে নিযে প্রায়ই শিকার করতে যায় । 

এইভাবে ছট। মাস শেরিফের বাড়িতে কেটে গেল জনের ৷ ভাল খাওয়। 
দাওয়া করে করে ষাডের মৃত মোটা হয়ে উঠল সে। 

একদিন সকালে হঠাৎ জনের খোঁজ করতে লাগল শেরিফ ৷ সে কয়েকজন 
সামন্তকে জনের কলাকৌশল দেখাতে চাইছিল । কিন্তু জন তখনো বিছানায় 
শুয়ে নাক ডাকিযে ঘুমোচ্ছিল । তখন বেল! হযে গেছে। 

অবশেষে ঘুম থেকে জাগলেও বিছানা থেকে উঠল না জন। বিছানায় 
য়ে শুয়ে ভাবতে লাগল সে। প্রথম বসন্তের মৃদ্মন্দ বাতাস আসছিল 
জানাল। দিয়ে । 

সহসা দূরে শিঙা বাজানোর শব্দ শুনতে পেল জন । শিঙাধ্বনি শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে ববিন হুডের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ে গেল ডেভিড 
ও সঙ্গী সাথীদের কথা । 

ঠিক তখনি সে শি! বাজানোর শব্দটা শুনতে পেল। শব্দটা প্রথমে 
অস্পষ্ট ও পরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার রবিন ও উইলের কথা মনে পড়ে 
গেল। এই উইলকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। তারপর ডেভিডের 
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কথাও মনে পড়ল । ডেভিডকে সে নিজের হাতে সব খেলা শেখায় । তাদের 
সবাইকে দেখার জন্ত এক তীব্র বাসনা জাগল তার মনে। জলে ভরে উঠল 
তার দুচোখ । 

বিছান! থেকে লাফ দিযে উঠে সে আপন মনে চিৎকার করে উঠল, 
আমি তাদের কাছে ফিরে যাব এবং ষতদিন আমার জীবন থাকবে তাদের 
ছাড়ব না কখনো। 

নিচে নেমে এল জন। দেখল রান্নাঘরের দরজার সামনে চাবির থোকা 
হাতে মোট! ম্যানেজার দাড়িয়ে আছে। শেরিফ জনকে বেশী ভালবাসত 
বলে ম্যানেজার ঘবণার চোখে দেখত জনকে । মে তাই বাননাঘরের দরজায় 
তালা দিয়ে রেখেছিল । সে জনকে কিছুই খেতে দেবে না। সে জনকে পিছন 
থেকে ধরে চাবির থোক। দিযে মারতে লাগল । 

জন তখন ম্যানেজীরকে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলে প্রাতরাশ 
খেতে লাগল । 

এদিকে উঠোনে ওপাশ হতে রাধুনি গোলমাল শুনে ছুটে এল। সে 
দেখল ম্যানেজারকে ফেলে দিয়েছে জন । সে একটা লোহার রড নিয়ে এল। 

ম্যানেজার রাধুনিকে তার হয়ে জনকে উচিত শিক্ষা দিতে বলল। তাহলে 
সে তাকে দশ শিলিং দেবে । 

রাধুন তাতে রাজী হয়ে গেলে ম্যানেজার সরে গিয়ে মজা দেখতে 
লাগল। সে ভাবল এবার দুজনের মধ্যে তরবাঁরির লড়াই শুরু হবে। 

কিন্তু জন লড়াই না করে রাধুনিকে বলল, এখানে অনেক খাবার আছে। 
এস, আমরা দুজনে খেষে নিই পেট ভরে । পরে লড়াই করা যাবে। 

রশধুনিরও জনের মত ভাল খাবারের উপর লৌভ ছিল। সে তাই জনের 
কথায় রাজী হয়ে গেল। 

দুজনে তখন তরবারি নামিয়ে রেখে মনের স্থুখে খেতে লাগল । খাবার 
পর তার! গান করতে লাগল দুজনে । এইভাবে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। 

তারপর রখাধুনি বলল, এবার আমাকে রান্না করতে হবে শেরিফ ফিরে 
আসার আগেই আমাকে সব খাবার তৈরি করতে হবে । সুতরাং এস লড়াইট। 
তাড়ীতাড়ি সেরে ফেলা যাক। 

তখন ছুজনেই তরবারি বার করে লড়াই করতে লাগল। তরবারি 
চালনায় তুজনেই বেশ পটু । কেউ কাউকে হারাতে পারল ন। 

তখন জন রাধুনিকে বলল, থাম, তোমার মত তরবারি খেলাষ দক্ষ লোক 
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আমি দেখিনি। তুমি কি আমার সঙ্গে শেরউড বনে গিয়ে রবিন হুডেক 
দলে যোগ দেবে ? আমি হচ্ছি জন। 

একথা শুনে বিম্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল রীধুনি। সে বলল, হ্যা আমি 
যাব তোমার সঙ্গে । 

এইভাবে তার ছুজনে শেরউড বনে চলে গেল। বনের গভীরে চলে 
গিয়ে দেখল, রবিন হুড তাব দলের ষাটজন লোক নিয়ে এক জায়গায় বসে 
গল্প করছিল একটা গাছের তলায় । 

জনকে দেখেই লাফিষে উঠল রবিন আর দলের লোকেরা । তারা সাদর 
অভ্যর্থনা জানাল জনকে । 

ববিন বলল, বহুদিন তোমার কোন খবর পাইনি । অবশ্য আমরা 
জানতাম, তুমি শেরিফের প্রাসাদে আছ। 

জন তখন প্রথম থেকে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল । এরিক লিঙ্কনকে 
কিভাবে সে ধরাশাফী করে তাও বলল । তারপর শেরিফের রাধুনির সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দিল তাদের 

জন আর বীধুনি দুজনে মিলে শেরিফের যে রূপোর থালা নিযে এসেছিল 
তা দেখাল জন। তা দেখে রবিনের লোকেরা হতে লাগল । কিন্তু রবিন 
গন্তীরভাবে বলল, শেরিফ আগেই অনেক শাস্তি পেয়েছে । আবার তার 
রবূপোবর থাল! আনার কোন দরকার ছিল না । 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জন ল'ফ দিয়ে ছুটে গেল শেরিফের কাছে। 

শেরিফ তখন তার দলবল নিযে সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে এক 
জারগায় শিকার করছিল। 

জন শেবিফের কাছে গিষে একজন সাধারন লোক হিসাবে বলল, আপনি 
আমার সঙ্গে আস্তন। বনের গভীরে এক ধরনের সবুজ হবিণ শিকার করতে 
পারবেন । 

শেরিফ জনকে প্রথমে চিনতে না পেরে তার সঙ্গে একা এল । 

রবিনের কাছে ওরা এসে পড়লে শেরিফের সন্দেহ হলো । সেভাল করে 
খুঁটিয়ে জনকে দেখে চিনতে পারল । সে বলল, জন, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ ॥ 
আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ । 

জন বলল, আমি আপনার বাড়ি থেকে আসতাম না। আজ সকালে 
আপনার ম্যানেজার আমাকে খেতে দেয়নি । আপনার এই রাাধুনিকে জিজ্ঞাস! 
করুন। 
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শেরিফ এবার রাণধুনিকে দেখে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারল । সে চুপ 
করে রইল । 

রবিন এবার শেরিফকে বলল, চলুন, আপনাকে আমি আপনার দলের 
লোকের কাছে পৌঁছে দিযে আসি । আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই নেৰ 
না। আপনি আজ আমাদের কোন ক্ষতি করতে আসেননি । 

এই বলে সে একটা ব্যাগের মধ্যে শেরিফের কূপোর জিনিসগুলো ভরে 
আগে নিষে যেতে লাগল। 

শেরিফের শিকারের জাযুগা থেকে কিছু দূরে রবিন থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 
এবার আপনি যেতে পারবেন । আমি ফিরে বাস্ছি। এবার থেকে আপনার 
চীকরবাকরদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন । 

শেরিফ হতবুদ্ধি হয়ে সেইখানে রবিনের দেওয়া ব্যাগট। নিয়ে দ্রাড়িষে 
বইল। 

নি 


তখন মে মাস। খুব গরম পড়েছে । মন্থর বাতানে ছিল আর্দ্রতা ৷ রবিনের 
দলে বেশীব ভাগ লোকেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল । রবিন বসে 
ছিল গ্রান্উভ গাছের 'ভ্লায়। তার সঙ্গে তখন ছিল জন, উইল, স্কেদলক 
আর ডেভিড । তারা অলসভাবে ঝিমোচ্ছিল গাছের ছায়ায় । 

হঠাৎ ববিন দাড়িয়ে বলল, আমাদের ভাড়ারে কোন সবুজ কাপড় নেই। 
শোন জন, তৃমি এখনি আলকাষ্টারের লংশ্যাঙ্কন-এর কাছে চলে যাও । তাকে 
গিয়ে বল সে যেন চারুশে। গজ সবুজ কাপড় পাঠিয়ে দেয় আমাদের এখানে । 
শেবিফের বাড়িতে খেয়ে খেয়ে গায়ে তোমার অনেক চবি জমেছে । পথ 
হেঁটে সেট। কিছুটা কমাও। 

জন বলল, আম এত মোটা হইনি যে একটা সরু স্কোর উপর পা 
রাখতে পারব না। 

একদিন স্কোর উপরেই জনের সঙ্গে দেখা! হয় রবিনের, এই কথা ভেবে 
সকলে হাসতে লাগল। 

জন প্রায় সাত ফুট লম্বা একটা লাঠি নিশ্বে তখনি রওনা হবার জন্য 
প্রস্তুত হলো । 

রবিন তখন একটা পাহাড়ের তলাষু গুহার মত একট ঘরের কাছে চলে 
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গেল। ঘরটাযু একটা তালাবন্ধ দরজা ছিল৷ এই ঘরটার মধ্যে তার টাকাকড়ি 
ও সোনাদান! থাকত । 

রবিন সেই ঘরটার মধ্যে ঢুকে কিছু সোনা এনে জনের হাতে দিল। 
তাই নিষে তখনি রওনা হযে পড়ল জন। 

সে একটা বন্পথ ধরে কসি পর্যস্ত গেল। তারপর দেখল পথ দুভাগ হয়ে 
ছুদিকে চলে গেছে। একটা পথ গেছে আলকাস্টারের দিকে আর একটা পথ 
পথ গেছে ব্রুবোর ইনের দিকে । 

জন ভাবল রাতট! পান্থশালায় কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলায় রওন। হবে । 

এদিকে তখন আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড নামে একজন নামকরা কুস্তিগির নটিংহাম 
থেকে তার বাড়ি ফিরছিল । তার বাড়ি ছিল ব্লাইথ-এ। যেতে যেতে বন 
হরিণ ধরার জন্য পথের ধারে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আর্থার । 

হঠাৎ জন তাকে দেখতে পেয়ে লড়াইয়ে আহ্বান জানাল তাকে । তখন 
তুজনে ছুজনকে আক্রমণ করল লাঠি দিয়ে । ছুজনেই গল! ফাটিয়ে চিৎকার 
করতে থাকল । 

এদিকে রবিনের কাছে খবর যাষু জন আলকাস্টারের পথে না গিয়ে বু 
বোর ইন এর দিকে যাচ্ছে । তা শুনে রেগে গিয়ে নি্ধে ব্যাপারটা কিতা 
দেখতে আসে। 

রুবোর ইন এর দিকে আসতে আসতে জনের গলা শুনতে পায় রবিন। 
জনের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে রবিনের মনে হয় জন হযুত রাজার লৌকদের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে । তখন সে নিজের রাগের কথা ভুলে যায়। সে জনের 
কঠন্বর লক্ষ্য করে বনের মধ্য দিয়ে আসতে থাকে। 

বনটা পার হয়েই রবিন দেখে একটা ফাক! জায়গায় আর্থার আর জন 
দুটো পাগলা ষাঁড়ের মত লড়াই করছে । দেখল জনের দেহটা ভাবী হয়ে 
ওঠায় সে ঠিক পেরে উঠছে না আর্থারের সঙ্গে । 

এমন সময় আর্থারের এক লাঠির ঘাষে ধরাশায়ী হযে পড়ল জন। 
লাঠিটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। 

মাটিতে পড়ে গিয়ে জন বলল, আজ তুমি বা করলে সারা নটিংহামের 
মধ্যে এমন কোন লোককে আমার জানা নেই যে এ কাজ করতে পারে । 

বন্রে আড়াল থেকে সব কিছু দেখে রবিন এবার বেবিষেে এসে বলল, 
আমারও তা জানা নেই। 

.বুবিন এবার আর্থারের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম কি? 
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লোকে আমাকে এ ব্র্যাণ্ড বলে। 

তোমার কথা আমার মনে পড়ছে । গত অক্টোবরে এলির মেলাতে 
আমার এক বন্ধুকে কুত্তিতে হারিয়ে দিয়েছিলে তুমি । তাঁর নাম হলে! উইল 
স্কেদলক। যে লোকটিকে তুমি এইমাত্র মাটিতে ফেলে দিলে সে লাঠিখেলাষ 
সারা ইংলণ্ডের মধ্যে অদ্বিতীয় । তার নাম হলো জন আর আমার নাম 
রবিন হুড। 

এর পর জন উঠে দড়াল। রবিন আর্থারকে এবার তার দলে যোগ 
দিতে বলল এবং আর্থারও রাজী হয়ে গেল তাতে । 

আর্থার বলল, শেরউড বনে এমন একটা হবিণও থাকবে না ঘষে আমার 
তীরধন্থুকের মর্ম বুঝতে ন। পারবে। 

রবিন এবার জনকে বলল, এবার তোমাকে আবার আলকাস্টারের পথে 
রওনা হতে হবে । তবে আমরাও তোমার সঙ্গে কিছুটা যাব। 


৩ 


রবিন, আর্থার আর জন তিন জনে উজ্জ্রল রোদে ভরা পথের উপর 
এগিয়ে যেতে লাগল । 

কিছুদূর যাওয়ার পর গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওর! । ওদের দাকণ পিপাসা 
পেষেছিল । পথের ধারে একটা ঝর্ণী থেকে হাতে করে জল খেল। তারপর 
একটা গছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল । 

তাদের সামনে ধূলোভরা! পথটা একটা সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলে 
গেছে। রবিন সেই পথটার পানে তাকিয়ে রইল । অন্য ছুজন অর্থাৎ জন আর 
আর্থার তম্মযু হয়ে ভাবছিল । 

সহসা রবিন পথপানে তাকিষে বলল, দেখ দেখ+পাখির মত কে আসছে। 

ওবা তখন দেখল, বড় বাস্তার উপর দিষে এক অচেনা যুবক আসছে। 
ঘোর লাল রঙের বেশমী আর মখমলের পৌশীক ছিল তার পরনে। একটা 
চওড়া পালক ছিল তার মাথার টুপিতে। তার তরবারির খাপটা সোনালি 
ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল তার কোমরে । তাঁর লম্বা মোনালি চুলগুলো ঘণঢের 
উপর ছড়ানো ছিল৷ তাকে খুশিতে উজ্জল দেখা ছিল । 

তাঁকে দেখে রবিন বলল, আমার মনে হয় ওর পথের সামনে একটা ইদুর 
দেখা দিলে ও মৃছ? যাবে। 

আর্থার যুবককে দেখে বলল, কিন্তু ওর কাছে দেখ অস্ত রয়েছে । ও খুব 
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ভাল পোশাক পরে থাকলেও ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তুর্বল নয়। ওর 
পেশীগুলো শক্ত বলেই মনে হয় । 

জন বলল, আমীর মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ আর্থার । 

রবিন বলল, আমি দেখব লোকটা কে। তোমরা এখানে লুকিষে থাক। 
আমি তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করব । 

এই বলে সে পীচ গাছের আড়াল থেকে বেরিষে পথের মাঝখানে গিয়ে 
দাড়াল। 

প্রথমে যুবকটি গ্রাহা করল না রবিনকে। সে তার পাশ কাটিয়ে চলে 
যেতে চাইল । কিন্তু পথ ছেড়ে দিতে না চাইলে যুবক বলল, বদ্ধ, আমাকে 
যেতে দাও শান্তিপূর্ণভাবে ৷ তা না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব । 

এই বলে সে তার তরবারি বার করল খাপ থেকে । 

রবিন বলল, কিন্তু তোমার তরবারি আমার লাঠির আঘত সহ্য করতে 
পারবে না। কাছেই ওক গাছের জঙ্গল রয়েছে । বরং একটা লাঠি তৈরি.করে 
নাও । 

অচেনা যুবকটি প্রথমে রবিন ও তার লাঠিটাকে খুঁটিয়ে দেখল । তারপর ' 
তার হাতে যে গোলাপ ফুলট ছিল সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হার 
তরবারিট! ঢুকিয়ে রাখল খাপের মধ্যে । তারপর পথের ধার থেকে একটা 
ছোট চারাগাছ শিকড় সমেত উপড়ে তুলে নিল। 

জন আর আর্থার তা দেখে শিব দিতে লাগল । বধিন পথের মাঝখানে 
সেউভাবেই দাড়িয়ে রইল । যুবকটি এবার ত।র সামনে এল । ছুজনে দুজনের 
মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 

এবার তাদের লড়াহ শুক হলো । তাদের দুজনের দাপাদাপিতে ধূলো 
উড়তে লাগল পথে । একদিকে ছিল রবিনের কে'শল আর বুদ্ধি আর অন্ত 
দিকে ছিল যুবকের শক্তি । 

রুবিন একসময় পড়ে গেল ধুলো ভরা পথের উপর । 

রবিন বলল, থাম, আমি হার মানছি। 

রবিন পথেব উপরেই কন্ঠইএর উপর ভর দিয়ে শুয়ে রইল। তার অবস্থা 
দেখে জন হাসতে হাসতে তার সাহাযো এগিয়ে এল । কিন্তু তার সাহায্য 
নিল না রবিন। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি? 

যুবকটি উত্তর করল, আমার নাম গ্যামওয়েল। আমি আমার মার ছোট 
ভাইকে খু'জতে এসেছি লোকে যাকে" 


বুৰিন হুড ৪৩৯ 


রবিন বলল, উইল গ্যামওযেল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? 

যুবকের কাধের উপর হাত রেখে রবিন বলল, আমাকে ভাল করে দেখ । 

গ্যামওয়েল এবার বলল, বুঝেছি, তুমিই আমার মাম! রবিন । 

এউবলে মে রবিনের গলাটা হুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুম্বন 
করতে লাগল । 

ববিন বলল, আট অথবা দশ বছর আগে আমি তোমাদের ছেডে 
এসেছি । তবে তার আগে আমি তোমাকে ভালই শিক্ষা দিষেছি । আমি 
যত বীর যোদ্ধা দেখেছি জীবনে তুমি হস্ড তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়) কিন্তু 
তুমি এখন চ্চোমার মা আর স্যার এড ওয়ার্টের কাছে থাক না? 

গ/যামওয়েল বলল, সে এক কাহিনী মামা । তুমি জান আমার বাবা সবল 
প্রকতর লোক, সহজে বাগেন না। ভার ম্যানেজাবরট] বড় উদ্ধত প্রকৃতির 
লোক । মে আমার বাবর সঙ্গে ঘর্যাবহার করত। আমি এটা লক্ষা 
করতাম । একদিন আদি গকিলে না পেরে ম্যানেজারটার গ!লে একটা চড় 
বিষে দি । বিশ্বান করবে লোকটা তাতে মারা যায় । শার ঘাড়টা নাঁকি 
ভেঙ্গে যায়ু। তাই আমার বাবা মা শাইনের হাতত থেকে অন্মাকে বাচাবার 
জন্য পালযষে যেতে বলল । 

রবিন বলল, হোমাকে দেখে আমি খু হয়েডি উইল। কিন্তু ষে লোক 
আইনের হাত থেকে পালিষে বেড়ায় সে কখনো বড় রাস্তার উপর দিয়ে 
গোলাপ ফুল শুনতে শুকতে যায় না । আমরা এখন তোমার নাম পাল্টে 
দেব। চ্চোমারু লাল পোশাকের জন্া তোমার লাম হবে উইল স্কারলেট । 

জন 'এগিযে এসে নার হাটা বাণিষে দিযে বলল, আমাদের মাঝে 
তোমাকে পেয়ে আমরা আনন্রিত উইল স্কারলেট । আমার নাম জন আর এই 
লৌকটাঁর নাম আর্থার । কিছুক্ষণ আগে যোগ দিয়েছে আমাদের দলে। 

ববিন জনকে বলে দিল, আজ যা যা ঘটে গেছে তা যেন আর কাউকে 
বলো না। আজ আমরা! দুজনেই হেরে গেছি । 

এরপর রবিন জনকে বলল, আজ থাক । অন্য দিন আলকাস্টার যাবে । 
চল, ফিরে ষাট । 

এবার তার সকলে মিলে শেরউড বনের দিকে পা' বাড়িয়ে দিল। 


১১ 
তখন ভর ছুপুর। শেরউড বনের পথে যেতে যেতে দারুণ ক্ষিদে পেল 


৪8৪০ কিশোর ক্লাসিকস 


ওদের । জন আর্থারকে ছু পেনি দিয়ে কাছাকাছি একটা পাস্থশালায় পাঠিয়ে 
দিল কিছু খাবার কিনে আনার জগ্ঠ। 

আর্থারকে পাঠিষে দিয়ে পথের ধারে বনের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল 
ওরা। আর্থার কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু কটি, মাখন আর মদ নিযে এল । 

খাওয়ার পর গান গাইতে লাগল তারা। একে একে ওরা সবাই যখন 
একটা করে গান গাইছিল, রবিন তখন হঠাৎ ওদের দৃষ্টি আকধণ করে বলল, 
একটা লোক আসছে । জন, দেখত ওকে চিনতে পার কিন] । 

জন সেদিকে তাকিয়ে বলল, ও হচ্ছে একটা ময়দা কলের মালিক । আমি 
ওকে দেখেছি শেরউড বনের ধারে । ও আমাদের গানটা মাটি করে দিল। 

রবিন বলল, লোকটা বলবান। আমি ছু সপ্তাহ আগে দেখেছি ও 
ব্রাডফোর্ডের নেদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে । 

মিলের লোকটা তখন ওদের কাছে এসে পড়েছে । তার পোশাকে 
ময়দার গুড়ো লেগে ছিল। তার ঘাড়ের উপর এক থলে খাবার ছিল। 
একটা মোট! লাঠির ভাগাযু থলেটা ঝোলানো ছিল। সে ছিল বয়সে যুবক। 
তার হাতদুটে। ছিল লাল। চুলগুলো ঈষৎ সোনালি । মুখে সবেমাত্র দাড়ি 
গজিয়েছে। 

রবিন বলল, ওকে নিয়ে আমরা একটু মজা করব । আমরা ওকে দেখাব 
আমরা চোর ৷ তারপর আমর! ওকে বনের ভিতর নিষে গিয়ে খাওয়াব। 
ওকে খাইয়ে কিছু ব্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পাঠিয়ে দেব । তোমরা কি বল? 

সকলেই রাজী হযে গেল রবিনের কথাষ । শুধু জন বাজী হলো না। 
কারণ সেদিন আর লডাই করতে চাইছিল না ও। পাছে আব।র হেরে যায় 
এই ভয়ে পিছিষে যাচ্ছিল সে। 

তবু সবাই মিলারকে ঘিরে ধরল । 

মিলার বলল, কি চাও তোমরা ? তোমরা রবিন ছুডের মহল্লার মধ্যে 
আছ। যদি সে জানতে পারে আমার মত একজন নিরীহ লোকের কাছে 
ছিনতাই করেছ তাহলে সে তোমাদের কান কেটে নেবে । 

রবিন বলল, মি রবিন হুডকে ভয় করি না । আমরা চায়জন সদাশয় 
খুষ্টান। তোমার ভারী বোঝার কিছুটা কমিষে ফেলতে চাই । 

মিলার তখন ময়দার বস্তাটা নামিয়ে তার মুখটা! খুলল । তারপর বস্তার 
ভিতর তার হাতটা ঢুকিয়ে দিল । মনে হলো৷ সে যেন কিছু বার করছে । 
সবাই ভাবল ময়দার ভিতরে হয়ত কিছু টাকা পয়সা আছে। 


রবিন হুড ৪৪১ 


হঠাৎ মিলার হ।তে করে একমুঠো ময়দা নিযে ওদের সকলের চোখে 
মুখে ছড়িয়ে দিল । ওদের চোখে মুখে মধুদা লাগায় ওরা কাশতে লাগল। 
চোখছুটো৷ কান। হয়ে যাবার উপক্রম হলো । 

মিলার পরপর আরো কয়েকবার ময়ুদ! ছড়িয়ে দিল এইভাবে । ওদের 
পোশাকগুলো সব বরফের মত সাদা হয়ে গেল । 

ববিন তখন তার শিঙাটা ধরে তিনবার বাজাতেই উইল আর ডেভিড 
ছুটে এল। তারা দেখল পাঁচটা সাদা লোক একটা সাদ। বস্তার উপর দাড়িয়ে 
আছে । 

বাই হোক, রবিন এবার শাস্তিতে ব্যাপারট। মিটিয়ে মিলারকে তাদের 
সঙ্গে দলের ভিতর নিযে গেল । ভোজসভার পর আগুনের ধারে দড়িয়ে 
বুবিন ঘোষণা করল, আজ আমরা তিনজন বলবান লোককে আমাদের দলে 
পেষেছি। 

মিলারও ওদের দলে যোগ দিয়েছে । 

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে আমোদ আহলাদ করার পর আপন আপন 
জায়গায় শুষে পড়ল ওরা । এক নিবিড় স্তরূতা নেমে এল শেরউডের নৈশ 
বনভমিতে । 


২ 


এরপর ছুদিন কেটে গেছে৷ সেদিন সকালটা ছিল বেশ উজ্জ্বল । তখন ও 
শিশির ফৌটা লেগেছিল ঘাসের উপর। ববিন গ্রীনউড গাছের তলায় 
বসে ছিল৷ তার একপাশে উইল স্কারলেট আকাশের পানে ত।কিয়ে চিৎ হয়ে 
শুয়েছিল। আর একদিকে জন বসে বসে একটা গাছের ডাল থেকে একটা 
লাঠি তৈরি করছিল । দলের অন্থান্র। কেউ বসে বা শুয়ে ছিল। 

রবিন বলল, বেশ কিছুদিন আমর! কাউকে পাইনি । আমাদের টাকা 
পয়স! ফুরিয়ে এসেছে । সুতরাং জন, ছুজন লোক বেছে নিয়ে কসির বড় 
রাস্তায় চলে যাও । একজন কাউকে মোটা টাকার থলে সমেত আমাদের 
ভোজসভাষ় নিয়ে এসো । আমর। মোটা রকমের একটা ভৌজের আয়োজন 
করছি। উইল স্কারলেটকে সঙ্গে নিষে যাও । আমাদের রীতিনীতি তাকে 
শিখিয়ে দাও । 

উইল বলল, আমি মিলার আর আর্থারকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তার! 
ভাল যোদ্ধা। ভাল লাঠি চালাতে পারে। 


৪৪২ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


সবাই হাসতে লাগল ৷ ববিন বলল, আমি কিন্তু আমার ভাগ্নে ক্কারলেট 
আর মিলারের পক্ষে ওকালতি করছি । আজ সকালে দেখলাম আমার হাঁড় 
পাজরায় এখনো নীলচে দাগ আছে। 

উইল ্টিউটলি তার দলের ছয়ুজনকে নিয়ে কসির রাস্তার ধারে বনের মধ্যে 
ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে রইল । পথিকরা৷ কেউ বুঝতে পারল না সাতজন বলিষ্ঠ 
ডাকাত বনের আড়ালে লুকিয়ে আছে । কিন্তু মোটা টাকার কোন ধনী 
লোক বা কর আদায়কারী ব। যাজককে পেল না তারা, যার কাছ থেকে বেশ 
মোটা টাকার একট থলে পাওয়া যাবে । তাই তারা সাবাদিন ধরে অপেক্ষা 
করতে লাগল । 

উইল স্িউটলি বলল, আমাদের আজ বড় দুর্ভাগ্য । আজ আব কিছু হবে 
না। ফিরে চল ছোকরার! । 

এরপর তারা শেরউন্ড বনে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলো । উইল স্টিউটচল 
সবার আগে আগে পথ চলতে লাগল । 

সহনা থমকে দীড়াল উইল । চুপি চুপি বলল, থাম, আমি পাযেব শব্দ 
শুনতে পাচ্ছি । আমার কানগুলে। খেঁকশিয়।লের কানের মত পাতলা 

তারা সবাই কান খাড়া করে শুনতে পেল কে যেন নিচু গলায় কাদছে । 

উইল স্বারলেট বললঃ কোন এক আর্ত মানুষ হযূত আমাদের সাহায্য 
চায়। 

এক্ট বলে এগিয়ে গেল স্কারলেট শব্দটা লক্ষ্য করে। কিছুদূর গিয়ে সে 
একট! ফাকা জায়গায় একটা জলাশযু দেখতে পেল । সেই জলাশযের ধারে 
একটা উইলো গাছের তলায় দীড়িয়ে এক ঘুবক চেঁচিয়ে কাদছে। তার রুক্ষ 
সোনালি চুলগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকগুলো কুঁচকে 
গিযেছিল। তাকে দেখে বেশ বোঝ! যাচ্ছিল ছুঃখে ভারী হয়ে উঠেছে তার 
অন্তরটা। তার মাথার উপরে উইলো গাছের একটা ডালে একটা বাচ্ছযন্ত 
ঝোলানো ছিল । যন্ত্রের পালিশ করা কাঠিটা সোনা ও দ্পোয় খচিত ছিল। 
তার পাশে ছিল একটা ধন্থুক আর দশটা ভাল তীর। 

উইল স্রিউটলি যুবকটির কাছে গিয়ে বলল, কি হে ছোকরা, এখানে 
দাড়িয়ে কাদছ কেন? কেন তোমার চোখের লবণাক্ত জল ফেলে নিরীহ ঘাস- 
গুলোকে মেরে ফেলছ ? 

উইলের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে তার ধন্্ুকে তীর লাগাল 
যুবক। 
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উইলের দলের একজন বলল, আমি যুবকটিকে চিনি। ও একজন চারণ 
কবি। মাসখানেক আগে আমি একে হাসিখুশিতে ভরা অবস্থায় দেখে- 
ছিলাম। 

উল স্টিউটলি এবার যুবকটির কাছে গিয়ে বলল? নাও তোমার চোখ 
মোছ। একজন বলিষ্ঠ চেহারার এমন যুবককে একটি বালিকার মত কাদতে 
দেখতে চাঁই না আমি । 

উইল স্বারালিট যুবকের কাছে গিষে তার কাধের উপনু একটা হাত 
পাথল। হান ছেলেমানুষের মন মুখখানা দেখে মায়ু। হলো তরে। 

স্বাগলেট "তাকে বলল, এদের কথায় কছু মনে করো না। এদের অন্তর" 
গুলো খুব কৃড়ী। "তাবে মানুষ হিসাবে এরা খাবাপ নম 1 যাই হোক, আমাদের 
কাছে এস। আমরা চ্োমায় সাহ।য্য করব । 

উঠল স্রিউটলিও বলল, ভা আমরা! তোমানু কোন ক্ষন্তি করতে চাইনি । 
অংমরা তোমার 'ভাপঠ করব । কমার বাছ্যফ্তুটা নিযে আমাদের সঙ্গে 
শেরউড বনে চলে এস। 

স্বকটি ব্ষ্থ মনে ধীর মন্থর গণ্তিতে অগা নল করে উইল স্কারলেটের 
সঙ্গে পথ চলতে লাগল । 

সবাই নীববে পিছ পিছু চলতে লাগল । সব উপচাপ। বাতির ত্ব্ধ 
অন্ধকার নেমে এসেছে তখন সারা বনভূমিতে | তাদের পাষের শব্দ আর পাতা 
ঝরার খসখস শব ছাড়া আর কোন শব শেনা যাচ্ছিল না। 

ওরা নিংশবে ন্নপর্থ পণর হযে রবিনের সামনে নিযে এল যুংকটিকে। 

যুবকটি রবিনকে দেখে বলল, তুমি বিখ্যাত রবিন হুড না? 

যুবকটি ত:কে চেনে দেখে খুশি হলো! রবিন। কিন্তু যখন জানতে পারল 
যুবকটির কাছে টাকা নেই তখন উইল গ্রিউটলির উপর রেগে গেল। তখন 
স্কারলেট যুনকের কথা সব বুঝিয়ে বলল 1 বলল, ও আমাদের সাহাষ্য চীয়। 

রবিন যুবককে খুঁটিয়ে দেখে বলল, তোমার মুখখানা সত্যিই সুন্দর । 

রবিনের সহানুভূতিমূলক কথ৷ শুনে যুবকের চোখ ছুটে! জলে ভরে গেল। 

রবিন তখন উল স্কারলেট আর জন ছাঁড়। সকলকে সরে যেতে বলল । 

যুবকটি এবার তার ছুঃখের কথা সব বলতে লাগত রবিনের কাছে। সে 
বলল, এলেন নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে আমি ভালবাসি । সেও আমাকে 
ভালবাসে । কিন্তু তার বাবা আমার সঙ্গে তার বিষে না দিয়ে এক বুড়ো 
নাইটের সঙ্গে তার বিষে দিতে যাচ্ছে। আগামী কালই বিয়ে হবে । 
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কথাট1 শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক পরিকল্পনা খাড়া করল রবিন। কিন্তু 
এমন একজন ধর্মযাজক চাই যাকে বিশ্বাস করে নির্ভর করা যায় তার উপর । 

উইল স্কারলেট বলল, আমি একজন ধর্মযাজককে জানি যে বেশ সাহসী । 
সে যেখানে থাকে সে জাযুগ। এখান থেকে আধ বেলার পথ । 

রবিন বলল, আগামী কাল সকালেই রওনা হওয়া ঘাবে। 

যুবকটি এবার তার চোখের জল মুছল। ওরা সবাই তাকে একটা গান 
গাইতে বলল । 

যুবকটির গলা খুবই মিষ্টি। তার বাজনাও ভাল। তার গান শুনে 
সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রবিন তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। 

যুবকটি বলল, আমার নাম এ্যালান এ ডেল । 

তখন জন ও উইল স্কীরলেট হাত বাড়িয়ে তীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করল । এই- 
ভাবে এ্যালান ডেল রবিনের দলের একজন সদস্য হয়ে গেল। 


১৩ 


পরুদিন সকাল হলে ইস্পাতের জালের একটা কোট পরল রবিন। 
কোটটার উপরে একট সবুজ আলখাল্লা চাপিয়ে নিল। মাথায় পরল 
ইস্পাতের টুপি এবং তার উপর মোরগের পালকওয়ালা একটা সাদ চামড়া 
ছিল। তার তরবারির পাতের উপর ড্রাগনদের মৃতি আর পাখনাওয়াল। কিছু 
নারীমূতি আকা ছিল । 

এইরকম পোশাক পরে উইল স্কারলেট, ডেভিড আর আর্থারকে সঙ্গে 
নিষে আর উইল স্টিউটলিকে রেখে রওনা হলে রবিন । রবিনের অনুপস্থিতিতে 
উইল ্রিউটলি দলের নেত। হিসাবে কাজ করবে। 

উইল স্কারলেট পথ দেখিয়ে নিযে যেতে লাগল । তখন ভর ছুপুর। 
দারুণ গরম । পথ চলতে চলতে ওরা কাচের মত স্বচ্ছ জলে ভরা একটা 
নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলো । নদীর বুকের উপর চাতক পাখি আর বড় 
বড় মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল। 

নদীর ধার দিয়ে অনেকক্ষণ পথ চলার পর উইল ক্ষারলেট রধিনকে বলল, 
শোন, সামনে এ নর্দীর এ বাকটার কাছে একটা সরু সাকো আছে। তার 
ওপারেই ফাউন্ট ডেলএর ধর্মযাজক বাস করে। 

রবিন তার সঙ্গীদের সেইখানে অপেক্ষা! করতে বলে একা ষাজকের সন্ধানে 
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ঘেতে চাইল। জনও তার সঙ্গে যাবার জন্ত জেদ ধরল । কিন্তু বুবিন শুনল 
ন1। সে একা যাবে। 

রবিন একাই চলে গেল । রবিন হাঁটতে হাঁটতে তার সঙ্গীদের চোখের 
আড়াল হয়ে এক জায়গায় গিয়ে দুজনের কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। 
ছুজনে কথা বলছে মনে হলো, গলার স্বরট1 কিন্তু এক। 

ঘাসে ঢাকা নদীর তীবে জলের কাছে অনেকটা এগিষে গেল ব্রবিন। 
নদীর কিনারায় গিযে দেখল জলের মত চওড়। কাধওয়ালা একজন যাজক 
মাংস খাচ্ছে আর একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে । নিজে প্রশ্ন করে 
নিজেই উত্তর দিচ্ছে । মনে হচ্ছে যেন অন্য লোক। 

রবিন চুপচ।প ঘাসের উপর বসে লক্ষ্য করতে লাগল । খাওয়ার পর 
যাজক গান গাইতে শুরু করতে রবিনও সে গানে যোগ দিল। তারপর 
উঠে যাজকের সঙ্গে আলাপ করতে গেল। 

রবিন হাসতে হাসতে বলল, হে সদাশযু ধর্মপিতা, আপনি এ অঞ্চলের 
সব কিছু জানেন ? 

ধর্সযাজক বললেন, হ্যা, কিছুটা জানি । 

ফাউন্টেন ডেল নামে জাষুগাটা কোথায় ত। জানেন ? 

সেখানকার মঠের ফায়াবকে চেনেন? 

হাঁ, কিছুটা জানি । 

রবিন বুঝল ফাউন্টেন ডেল জণ্যগাট। নাদীর ওপারে । কিন্তু সেখানে কোন 
সাঁকো বা সেতু না থাকায় নদীতে নেমে নদীটা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে । 
সে 'তার পৌশাকটা নদীর জলে ভেজাতে চাইছিল না। তাহ ফ্রীয়ারকে 
তাকে কাধে করে নদী পার করে দিতে বলল । 

কথাটা শুনেই প্রথমে বেগে গেল ফ্রায়'র । বলল, তুমি আমাকে কাধে 
করে নদী পার করে দিতে বলছ * তোমার খুব সাহস ত? 

কিন্তু পরমুহূর্তেই রবিনের পানে মিট মিট করে তাকিযে নরম হয়ে বলল, 
সে তাকে বষে নিষে যাবে। 

কিন্ত নদীর মাঝখানে জল যেখানে গভীর সেখানে এসে ফ্রায়ীর রবিনকে 
তার মাথার উপর তুলে ফেলে দিল নদীর জলে । 

ওপারে উঠেই তরবারি বার করল রবিন। ফ্রাযারও তরবারি বার করল । 
ভুজনের মধ শুরু হল জোর লড়াই ৷ একঘণ্ট! ধরে সে লড়াই চললেও কেউ 
কাউকে হারাতে পারল না। 


৪৪৬ কিশোর ক্লাসিক» 


রবিন তখন তার কপীল থেকে ঘাম মুছে ভাবল, এ লোক খুবই সাহসী । 
ওকে আঘাত করা বা নিজে আহত হওয়! দুটোই খারাপ হবে। তাই সে 
বলল, তুমি কি চাও আমি শ্িঙ৷ বাজাব ? 

ফায়ার বলল, হ্যা বাজাও । সে দেখতে চাইল তার শি বাজানোর ফল 
কি হয়। সে যখন দেখল শিঙার শব্দ শুনে চীরজন লম্বা লোক সবুজ পোশাক 
পরে ধন্্ুকে তীর জুড়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন সেও একটা বাশি 
বার কবে বাজাতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে চারটে বড় বড শিকারী কুকুর ছুটে এল । রবিন তখন ভু 
পেয়ে তার তরবারি ফেলে রেখে একট গাছের উপরে উঠে পড়ল । 

এবার কুকুরগুলে। রবিনের দলের চারজন লোককে তাড়া করল । একমাত্র 
উইল স্কারলেট ছাড়া সকলে তীর ছু'ডল কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে । কিন্তু 
কুকুর চীরটি তীরগুলোকে মুখে ধরে ফেলে সেগ্তলোকে ভেঙ্গে ছুটকরে৷ করে 
ফেলল । 

রবিনের লোকেরা তখন সত্যিই মুক্ষিলে পড়ল। কিন্তু এমন সময় উইল 
স্কারলেট কুকুরগুলোকে ডাকতেই তারা শান্ত হয়ে তার হাত চাটতে লাগল । 

তা দেখে ফ্রায়ার আশ্চর্য হয়ে বলল, একি, এই সব লোকের সঙ্গে 
উইলিযুম গ্যামওয়েলকে দেখছি কেন? 

স্কারলেট বলল, না ফায়ার টাক, এখন আমার নম হলো উইল স্কারলেট । 
এই হচ্ছে আমার মাম৷ রবিন হুড । 

রবিন তখন গাছ থেকে নেমে পড়ল । সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বুঝল এই 
ফ্রায়ার স্কারলেটের বন্ধু বলে তার কাছে তাকে যেতে বলেছিল । 

ফায়ারও আশ্চষ হয়ে ভাবতে লাগল, গ্যামওয়েলের মত বড় ঘরের ছেলে 
এই সব ডাকাত দলের সঙ্গে কেন মিশছে আর যে লোকটাকে সে নদীর 
জলে ফেলে দিয়েছিল সেই লোকটাই ববিন ুড ৷ 

ফ্রায়ার এবার ববিনকে বলল, কি চাও তুমি আমার কাছে ? 

রবিন বলল, বেলা শেষ হয়ে আসছে । এখন সময় নেউ। তুমি আমাদের 
সঙ্গে শেরউভ বনে চল | পথে যেতে যেতে সব বলব । 

এর পর তারা সকলে মিলে শেরুউড বনের দিকে এগোতে লাগল। 
ফ্রায়ারের কুকুরগুলোও আসতে লাগল 'তাদের পিছু পিছু । 

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার অনেক পরে শেরউভ বনের মধ্যে পৌছল 
ভারা। 


রবিন হুড ৪৪৭ 
৯১ 


এলেনের বিষের দিন এসে গেল। কিন্তু রবিন প্রতিজ্ঞা করল এযালান 
ডেলের সঙ্গেই এলেনের বিষে হবে । 

বুবিন উইল স্কারলেটকে নেতা হিনাবে তাদের ডেরায় রেখে জন. উইল 
স্বিউটলি ও আরে কষেকজন অনুগত লোককে নিষে সে অঞ্চলের ছোট গ্রাম্য 
চটির পথে রওন। হয়ে পড়ল । রবিন একজন কবির মত নীল, হলদে আর 
সবুজ রঙের পোশাক পরল । 

অনেকক্ষণ খাওয়ার পর একটা পাঁচিলের ছায্বায বসে বিশ্রাম করতে 
করতে লাগল । এক সময় ডোঁভঙকে রবিন পাচিলের উপর উঠে দূরে যতদূর 
দেখা যায় দেখতে বলল । 

ডেভিড পঁচিলের উপর উঠলে বধিন তাকে বলল, কি দেখছ ডেভিড ? 

ডেভিড খলপ» আমি দেখছি মেঘ আর কিছু কালো কাক উড়ে বেড়াচ্ছে । 

এর পর অনেকক্ষণ সময় কেটে গেদ । অবশেষে রবিনের প্রশ্ের উত্তরে 
ডেভিড বলল, আমি দেখছি চায়ের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলে যাস্ছে আর 
পাহ!ডের উপর থেকে একজন ফ্রাযার চাচের দিকে এণিষেে আসছে। 

ফ্রায়ার টাক তখন পাঁচিলের ধারে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। 
এ্যালান ডেল তকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল। 

রবিন তাকে বলল, তোমরা চণ্টে যাও। আমি. জন, আর উইল স্টিউটলি 
পরে বাচ্ছি। 

ফ্রায়ার টাক চারে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে ভিতবে ঢুকে পড়ল । 
ববিন এ্যালানের বাগ্য যন্্রটা হাতে নিষে চারণ কবিবূপে চটের দরজার ধারে 
বসে রঈল । রবিনের দেওয়া ছু থলে ব্ব্ণমুদ্র। নিয়ে চাচে চুকে ছিল ফ্রায়ার টাক। 

এলেনের বিয়ে দেবার জন্তা তার বাবা, তার বর ও উভযু পক্ষের লোকেরা 
আসতে লাগল । তাদের সবার আগে ছিল হিয়ারফোডের বিশপ। সে 
ধনী এবং একট দামী ঘোড়ায় চেপে আসছিল । তার পরে ছিল বিশপের 
এক খুড়তুতো ভাই, স্যার স্তিফেন। এই বুড়ো নাইট স্যার স্রিফেনের সঙ্গেই 
এলেলেন বিষে দিতে চায় তার বাবা । সেই সঙ্গে এলেন ও তার বাবাও ছিল। 
ইচ্চার বিরুদ্ধে এলেনের বিষে দেওয়া হচ্ছিল বলে ম্লান দেখাছিল তার 
মুখখানাকে। 

হিয়ারফোর্ডের বিশপ চাঠে ঢুকতে গিয়ে দরজার পাশে চারণ কবির বেশে 
বুবিনকে বসে থাকতে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। 


৪8৮ কিশোর ক্লাসিকস 


রবিন বলল, আমি একজন গাধুক। গান গেষে বেড়াই । আজ আমি 
এখানে এমন এক গান গাইব যা শুনে যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে সারাজীবন 
ভালবেসে যাবে বিষের পরে। 

বিশপ বললেন, তুমি যদি তেমন গান গাইতে পাবর'তাহলে তুমি য 
চাইবে তোমাকে তাই আমি দেব। 

রবিন হেসে বলল, পরে নেব। 

রবিন এবার সামনে গিয়ে বিষে বন্ধ করতে বলল। তখন গ্্যালান ডেল 
ও বৃবিনের লোকেরা চারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে । স্যার স্টিফেন রেগে গিয়ে 
'বেরিষে গেল চার্চ থেকে। 

রবিন এবার এলেনের বাবাকে ছু থলে স্বপ্মুদ্রা' দিল বিষের যৌতুক 
হিসাবে । খুশি হয়ে তা গ্রহণ করল এলেনের বাবা । তাছাড়া তার বাবা 
জানত সে মত না দিলেও এ্যালানকেই বিষে করবে তার মেয়ে । 

এরপর ফ্রায়ার টাক এগিয়ে এলেন ও গ্যালান ডেলের বিয়ের আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকর্মগুলো করতে লাগল । সে মন্ত্রপাঠ করে যথারীতি বিয়ের কাজ 
সম্পন্ন করল । এ্যালান খুব খুশি হলো। 

রবিন এবার বিশপকে বলল, আমি আমার কাজ করেছি। এবার আপনি 
আপনার কথ৷ রাখুন। আপনি এখন আপনার গলার সোনার হারট! দিন 
আমাকে । আপনি বলেছিলেন আমি যা চাইব তাই দেবেন। 

কথাটা শুনে বিশপের বাগ হলেও তার গলার হারটা রবিনের হাতে 
দিয়ে দিলেন। রবিন সেটা এলেনের গলায় পরিয়ে দিল। 

রবিন এবীব বিশপের স।মনে নত হয়ে বলল, এই সুন্দর উপহারের জন্য 
আপনাকে ধন্যবাদ । আপনি যেহেতু এখন ঘটনাক্রমে শেরউড বনের কাছে 
চলে এমেছেন তখন আশা করি আমাদের ভোজসভায় যোগদান করবেন । 

বিশপ এতে বাজী হলো না। করণ সে জানত কোন ধনী লোককে পেলে 
তাকে ভোজসভায় নিয়ে গিয়ে তার সব কিছু কেডে নেয় রবিন ছুড আর 
তার দলের লোকেরা । 

যাই হোক, বরকনে ও তার দলের লোকদের নিয়ে শেরউড বনে চলে 
গেল রবিন । ফ্রায়ার টাকও তাদের সঙ্গে গেল। সে খুব আমোদপ্রিয়ু লোক। 
সে নিজে থেকেই রবিনদের দলে থাকতে চাইছিল । 

রবিনও খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেল তার প্রস্তাবে । 


ববিন হুড 8৪৯ 
১৫ 


শীত গিয়ে বসন্ত এল। শেরউডে বসম্তট। ওদের বেশ ভালই লাগে। 
দিন্গুলে। আরামে কেটে যায় 

সেদিন ববিন তার প্রিয় গ্রীণউড গাছের তলায় হরিণের চামড়ার উপর 
বসে ছিল। জন তখন ধনুকের ছিলার জন্যে শন্রে দড়ি পাকাস্ছিল। আর 
জান্ুর উপর রেখে এ্যালান ডেল বাদ্যযন্ত্রের একটা তার ঠিক করছিল । 

জন যখন ধনুকের ছিলাটাকে মৌচাকের মোম দিয়ে ঘসছিল রবিন 
তখন তার সঙ্গে বু বোর ইন নিয়ে কথা বলতে লাগল । গত বছর শীতকালে 
বেশ কিছুদিন আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে কাটায় । নানান লোকের সঙ্গে 
মেশে । যে সব লোক ভাল জীবন যাপন করে তাদের অনেকের সঙ্গেই 
পরিচয় হয় তাদের । 

জন বলল, সে এক ফ্রায়ার ব। ধর্মযাজকের মত ঘুরে বেড়াতে চায়। সে 
যদি দস্ত্য না হত তাহলে ফ্রায়ীর হযে পরিভ্রমণ করত। 

ফ্রায়ার টাক ষাজকের জীবনের উপর একটা গান গাইল । কিন্তু 
রবিন বলল, যাঁজকদের থেকে ভিখারিরা আরো আনন্দময় জীবন যাপন 
করে। 

এর পর রবিন জনকে বলল, আচ্ছা জন, আজ একটা অভিষান করলে 
কেমন হয়? তোমাতে আমাতে বার হব পথে । তুমি একটা ফ্রাম্ারের পোশাক 
ধার করে আন । ভিখবির পোশ।ক আমাদের নেই । আমি ভিখারির পোশাক 
কিনে নেব। 

পোশাকের ভাণ্ডার থেকে জন একটা পোশাক পরে বেবিষে এলে সকলে 
হাঁসতে লাগল তাকে দেখে । কারণ ফ্রীয়ারের পৌোশাকটা ছোট হয়েছে তার 
গায়ে। 

রবিন ভিখাবরির পোশাক কেনার জন্ত কিছু টাকা নিল সঙ্গে। তারপর 
বেরিয়ে পড়ল ভুজনে । 

বনটা পার হয়ে ক্রমে তারা বড় রাস্তায় এসে উঠল । তারপর বাস্তাটা 
যেখানে দুভাগ হয়ে ছুদিকে চলে গেছে সেখানে ওর! ছুজনে দুদিকে চলে 
গেল। রবিন গেল সেলমলেরোর দিকে আর জন গেল ব্লাইমের দিকে । 

রবিন ঠাট্টা করে জনকে বলল, বিদায় হে ধর্মপিতা আবার আমাদের দেখা 
হবে তার আগে ছোমাকে তোমার জীবনের জন্তা কোন প্রীর্ঘনা করতে 


হবে না। 


৪৫০ কিশোর ফ্লাসিকস্‌ 


জন রবিনকে বলল, বিদায় ভিক্ষুকমাশাই । আমাদের আবার দেখা না 
হওয়া পর্বস্ত তোমাকে দয়াভিক্ষা করতে হবে না। 

এদিকে সে রাতে শেরউড বনের মধ্যে আগুন জেলে রবিনের দলের 
লোকেরা! রবিন আর জনের মুখ থেকে তাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী 
শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । 

তার তুজনে ফিরে আসার পর প্রথমে জন বলল, তিনটি কিশোরী মেয়ের 
কথা। সে পথে তাদের বাজার যেতে দেখেছিল । তার তিনজনে হেসে গল্প 
করতে করতে বাজারে যাচ্ছিল । 

এর পর ববিন বলল, একজন ভিখারির কথা । বুবিন তার পোশাকটা। 
দাম দিয়ে কিনে নেয় তার কাছ থেকে। 

জন আরও বলল, পথে একজন বাসন ঝাল ইকারী ও একজন ফেরি- 
ওয়ীলার সঙ্গেও দেখা হয় "চার । তারা তাকে এত শঙ্গিশালায় লিয়ে শিষে 
পয়সা খরচ করে মদ খাওয়ায়। 

রবিন বলে» পরে তার সঙ্গে আরো চারজন ভিখাবির দেখা হয় । 
একজন ভিখারি কানা, একজন বোবা, একজন কালা আর একজন খোৌড়ার 
ভান করে । কিন্তু রবিন পরে জানতে পাবে কাল। শুনতে পাযু, বোল? কথা 
বলতে পাবে, কানা দেখতে পায় এবং 'খীড়া হাটতে পারে। আসলে তারা 
পথিকদের ভুলিয়ে সহজে ভিক্ষা পাবার জন্ত এ সব ছলনার শাশ্রত্্র নেয়। 
রবিন রেগে গিষে তাদের সঙ্গে লড়াই করে । তারই জয় হয়। তখন 
ভিখারিরা তাদের কাছে যে সব টাকা পয়সা ছিল তা ববিনকে দিয়ে দেয়ু। 

জন আরও বলে সে দুজন ফ্রায়ারের দেখা পায়ু? সে খাবারের জন্া কিছু 
টাকা চায় তাদের কাছে । কিন্তু তার! বলে তাদের কাছে কোন ট।কা নেই। 
জন পরে তাদের পোশাক হতে ট|কা বার করে । জন সেই টাকা দেখাল 
তাদের দলের লোকদের । 

রবিন তারপর বলল, শেষে একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয় তার। 
গরীবদের ঠকিযে ধনী হয়ে ওঠে দে। রবিন তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে 
তাকে বলে সেও একজন ধনী লোক । কিন্তু ডাকাত রবিন হুডের ভয়ে 
ভিখারির পোশাক পরে পথে বার হয়েছে। ব্যবসাদারটা তখন তাকে বিশ্বাস 
করে বলের বিন হুডের ভয়ে তার জুতোর ভিতরে পায়ের তলায় টাকা লুকিয়ে 
রেখেছি । বুবিন তখন তার জুতোজোড়াট। নিয়ে নেয়। 


রবিন হুড ৪৫১ 


জুতোজোড়াটা তার দলের লোকেদের দেখাল রবিন । 
দুজনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে দলের সবাই হাসতে লাগল । কেউ 
কেউ ফ্রায়ারের জীবন আর কেউ ভিখারির জীবনকে পছন্দ করল । 


১৬ 


তখন গ্রীষ্মকাল । গরম ধুলোয় ভরা সাদা রাস্তাটা প্রসারিত হয়ে আছে 
সামনে । রাণীর খাস চাকর রিচার্ড পার্টিংটন ছুধের মত সাদা একটা ঘোড়ায় 
চড়ে যাছিল শেরউড়ের দিকে । মুক্তোখচিত রেশম আর মখমলের পোশাক 
ছিল তার পরনে । তার ছোরাট1 চকচক করছিল রোদের ছটাযু। তার বযুস 
মাত্র ষোল বছর। 

রোদে গরমে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। 
তাই বনের শাক শীতল ছায়াবেরা বু বোর পান্থশালাটা দেখতে পেয়ে তার 
সামনে ঘোড়াটা থামল সে। 

তখন সেই পান্থশালার কাছে পাচজন লোক একটা ওকগাছের তলায় 
মদ খাচ্িল। 'তাদের দুজনের পরনে ছিল সবুজ পোশাক ৷ একজনের চেহারা 
খুব লম্ব। এবং বলিষ্ঠ। একজনের চেহারা দেখতে খুবই নুন্দর। তার মুখটা! 
রোদেপোড়া তামাটে আর চুলগুলো ছিল কৌোচকানো আর বাদামী রঙের । 

পাস্থশালার মালিক পার্টিউটনকে টোস্ট আর মদ এনে দিল। ঘোড়ার 
উপর বসেই তা খেল সে। সে বলল, সে রবিন হুডের খোজে এসেছে । 

তা শুনে যে পাঁচজন লোক ওকগাছের তলা বসে মদ খাচ্ছিল তাদের 
একজন অন্ত একজনকে বলল, আমার মনে হয় ওকে রবিনের কাছে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে উইল । 

এদিকে শেরউড বনে তখন সেই গ্রীণউড গাছের শীতল ছায়াতলে নরম 
ঘাসের উপর শুষে ছিল রবিন আর তার দলের লোকেরা ৷ এ্ালান ডেল 
একট! মিষ্টি গান গাইছিল তার বাগ্যযন্ত্রটা বাজিয়ে । আর সবাই একমনে 
শুনছিল তা৷। 

এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ওরা । পরে দেখল 
জন আর উইল স্টিউটলি মাঝখানে রাণীর ভূত্য পার্টিংউনকে নিয়ে ছদিকে ছুজন 
ঘোড়ায় চড়ে আসছে । 

রবিন সঙ্গে সঙ্গে উঠে অভ্যর্থনা জানাল রাণীর ভূত্যকে। 

বুবিন--২৮ 


৪৫২ কিশোর ক্লাসিকস 


পার্টিংউন নেমে পড়ল তার ঘোড়া থেকে । তার হাতে ছিল একটা মখ- 
মলের বাঝ। 

রবিন পার্টিংটনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার পর বললঃ আপনার মত 
এমন অন্্াস্ত ব্যক্তি আমাদের গরীবের কুটিরে পদার্পণ করেছেন কি কারণে ? 

পার্টিংটন রবিনকে বলল, রাজা হেনরি লগুন শহবে এক তীর ছড়ার 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। রাণীর ইচ্ছা রবিন হুড এই প্রতি- 
যোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করুক। রাণী তার আঙুল 
থেকে একটি সোনার আট খুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রবিন এই 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করলে তাকে গ্রেপ্তার কর! হবে না। এই আংটিটি 
এবিষয়ে রাণীর শুভেস্চা ও প্রতিশ্রাতির গ্রহীক। 

রবিন ছুভ আংটিটি নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে চুম্বন করে তার আঙ্গুলে পরল । 
তারপর বলল রাণীর মাদেশমত আমি আপনার সঙ্গে লগ্ডনে যাব । 

পার্টিংটন বলল, আমাদের এখন হাচ্তে সময় নে । আমাদের ওখানে 
যেতে চারদিন লাগবে । 

রবিন বলল, আমার তিনজন লোক যাবে আমার সঙ্গে । জন আমার 
ডান হাত। আমার ভাগনে উইল স্কারলেট আর চারন কবি এ্লান এ ডেল । 
অন্ুপস্থিতিকালে উইল স্টিউটলি এখানে নেতা হিসীবে কাজ করবে । 

অবশেষে তারা লণ্ডনে গিয়ে পেছাল । রবিন একটি নীল পোশাক পরে 
ছিল। জন আর উইল স্কারলেট লিঙ্কন সবুজ পৌশাক পরেছিল আর এ্যালান 
ডেলের পরনে ছিল এক ঘোর লাল পোশাক । পালিশ করা চকচকে ইস্পাতের 
টুপি ছিল সকলের মাথাযু। 

রাজার প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের একটি ঘরে রবিন আর তার তিনজন সহচর 
রাণীর সামনে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করল রাণীকে। জানাল! দিযে 
সোনালি আলো এসে পড়েছিল ঘরের ভিতরে । বাগান থেকে মিষ্টি গোলাপের 
গন্ধ আসছিল বাতাসে । 

রাণী তাদের প্রচুর খাওয়াল। খাওয়ার পর বাণী তাদের নানারকম 
অভিষানের কথা শোনাতে বললেন । তার! কতকগুলি অভিযানের কথা 
বললে রানী ও তার সহচবীর। হাসতে লাগল । এ্যালান ডেল গান গাইল। 
এইভাবে প্রতিযোগিতার আগে পর্যন্ত সময়টা আনন্দে কেটে গেল তাদের । 

প্রতিযোগিতার মাঠট।কে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। তাতে নানা 
রুকমের রভীন পতাক। উড়ছিল তাদের সামনে । 


বুবিন হুড ৪8৫৩ 


ছয়জন লোক জয়ঢাক বাজাচ্ছিল। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে 
রাজা হেনরি, বাণী এলিনর ও সভাসদর এসে আসন গ্রহণ করল। 

রাণী বাজার সঙ্গে বাজী রাখলেন । তিনি বললেন, আমি জানি তিনজন 
বাইরের তীরন্দাজ রাজার সব তীরন্দাজদের হারিয়ে দেবে। তাদের মধ্য 
থেকেই জয়ী হবে একজন । 

কিন্ত সবার মুখে একই প্রশ্ন, কারা এই তিনজন তীরন্দাজ ? রবিন 
প্রতিযোগী হিসাবে নিজের নাম বলল লক্সলে। লকৃসলে শহরেই তার 
জন্ম হয়। 

রবিন তার পরিচয় গোপন করে অন্ত পরিচয় দিলেও হিয়ারফোর্ডের 
(বিশপ তাকে দেখেই রবিন ছুভ বলে চিনতে পারল। 

মোট আটশো তীরন্দাজ যোগদান করল । বনু তীর জড়ো হলো লক্ষ্য- 
স্থলে । কিন্ত রবিন হুড ও তার দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পেরে উঠল না কেউ। 

রবিন হুঙ ৬ ৩!র সঙ্গী ছুজন জয়ী হলে দর্শকরা তাদের ঘিরে ধরল । 
ববিন রাজার তীরন্দাজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিলবার্টের সঙ্গে যখন কথা বলছিল, 
থন হঠাৎ একজন এসে রবিনকে একট! কাগজ দিয়ে বলল, রিচার্ড 
পার্টিংটন এটা তোমাকে দেবার জন্য দিয়েছে । 

রবিন দেখল কাগজে লেখা আছেঃ “সিংহ গর্জন করছে তোমীকে দেখে, 
তোমার মাথা বাচাতে চাও ত সরে যাও । 

রবিন বুঝল, রাণী এলিনর 'তাকে সাবধান করে দিয়েছে । হিয়রফোর্ডের 
বিশপ হযুত তার কথা বলে দিয়েছে রাজাকে । র।জা। তাকে গ্রে" করবে । 

একথা বুঝতে পেরে রবিন তার লোকদের নিয়ে জনতার 1ভড় ঠেলে 
বেরিয়ে এল পেখান থেকে । তারপর লগ্ুন শহর পার হয়ে উও্তর দিকে খুব 
দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। 


১৭ 


তখন রাত্রি হয়ে গেছে। চাদ ভেসে চলেছে নীল মাকাশে। চাঁদের 
আলোভরা নির্জন পথের উপর দিয়ে চারটি ছায়ামৃত্তি পথ চলছিল চুপিসারে । 

অবশেষে তারা একটা পাশ্থশালার কাছে এস থামল। ববিন বলল, 
রাতটা এইখানেই কাটানো যাক। 

উইল স্কারলেট বলল, এ জায়গাটা কিন্তু লগ্ডনের খুব কাছে। 

তবু তারা ঢুকে পড়ল পাস্থশীলার মধ্যে। 
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তারা যখন নীরবে খাচ্ছিল তখন হঠাৎ মালিক এসে রবিনকে বলল, 
আপনাদের মধ্যে নীল পোঁশীকপরা৷ একজনের সঙ্গে রিচার্ড পার্টিংটন দেখ। 
করতে চান। 

রবিন তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেল বাইরে । 

পার্টিংটন রবিনকে বলল, হিয়ারফোর্ডের বিশপ তোমার বিরুদ্ধে রাজার 
মনকে বিষিয়ে দিষেছে। প্রতিযৌগিতার সেই মাঠ থেকেই তোমাদের 
গ্রেপ্তার করার জন্য রাজা তীর লৌকদের হুকুম দিয়েছেন । কিন্তু তার আগেই 
পালিয়ে এসেছ তোমরা । এখন বিশপের নেতৃত্বে এক হাজার সৈনিক 
তোমাকে ধরতে আসছে এই পথে । বিশপ প্রতিজ্ঞা করেছে যে তোমাকে 
ফাঁসি দেবেই । রাণী তাই তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন 
আমাকে। 

রবিন বলল. আমি এই রাতেই অন্ত পথ দিষে চলে যাব। আমার 
লোকদের পাঠিয়ে দেব অন্ত আর এক পথে । পান্থশালার মালিককে বলল, 
আমর সবাই আনবানস্‌ এর পথে যাস্ছি। যাই হোক, তুমি আবার আমার 
জীবন “রক্ষা করলে ৷ তোমার কথ! কখনো ভুলব না জীবনে । 

রবিনের সঙ্গে করমর্দন করে তাকে বিদায় জানিয়ে পার্টিংউন লগ্তনের 
পথে তার ঘোড়াটাকে চালিযে দিল । 

রবিন তার লোকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পান্থশাল। থেকে । বলল” খুব 
সাবধান । স্কারলেট তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল । 

কিছুদূর যাওয়ার পর রবিন অন্ত তিনজনকে অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে সে 
একা চলে গেল । 

অল্প কিছুক্ষণের মধেই রাজার কুড়িজন সৈনিক বরবিনদের খোঁজে পান্থ- 
শালায় এসে পড়ল । মালিক বলল, রবিন আর তার লোকেরা সেপ্ট আনবানস্‌ 
এর পথে চলে গেছে । 

উইল স্কারলেট, এ্যালান এ ডেল আর জন আট দিন পর শের্উড বনে 
পৌঁছল । পথে তারা কোন বাধা পায়নি । কিন্তু তারা গিয়ে দেখল রবিন 
তখনো ফিরে আসেনি । 

বিশপ যখন দেখল ববিন মিথ্যা! কথা বলে সে্ট আনবানস্এ না গিয়ে 
অন্য কোথাও পালিষে গেছে তখন সে তার লোকদের নির্দেশ দিল, শেরউড 
যাবার সব পথ বন্ধ করে দাও । পথে পথে কড়। পাহারার ব্যবস্থা করে] 

বিশপের সেনাদলে শেবিফও যোগদান করল । রবিন দেখল সে যেখানে 
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আছে সেখান থেকে শেরউড বন একদিনের পথ । কিন্তু তখনো সে বুঝতে 
পারল ন। শেরউড যাবার সব পথ বন্ধ তার কাছে। 

একদিন পথ চলতে চলতে পথের ধারে একটা নদী থেকে সে জল খাচ্ছিল 
তখন হঠাৎ একটা! তীর পিছন থেকে এসে তার কানের পাশ দিয়ে চলে 
গেল। রবিন চমকে উঠে লাফ দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিযে ডুব দিল । তার- 
পর কোনরকমে ওপারে চলে গেল। অল্র কিছুর জন্য বেঁচে গেল সে। 

ওপারে গিয়ে উঠলেও পরিত্রাণ পেল না রবিন। সে যখন ছুটে 
পালাচ্ছিল তখন ছটা তীর ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। একটা তীর গায়ে 
লাগল । কিন্তু গায়ে ইম্পাতের জামা ছিল বলে তীরটা তা ভেদ করতে 
পারেনি । সে অঞ্চলের পথঘাট রবিনের চেনা ছিল বলে সহজেই পালিয়ে 
যেতে পারল ৷ তাকে ধরতে পারল না রাজার সৈন্যরা । 

সেখান থেকে মাইলখানেক পথ যেতে না যেতেই রবিন দেখল একটা 
পাহাড়ের উপর ব্রদ্গীর সৈম্তরা তার জন্ত বসে আছে। সৈনিকরা তাকে 
দেখতে পাওয়ার আগেই রবিন ষে পথে এসেছিল সেই পথেই ছুটে পালিষে 
গেল। 

এইভাবে দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে হেঁটে ক্লুম্ত হযে 
পড়ল রবিন । আর সে ইাটতে পারছিল ন]। 

একদিন বনের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে রবিন যখন বিশ্রাম করছিল 
তখন সে পথে একজন মুচিকে দেখে তার পোশাকটা নিয়ে তার নিজের 
পোশাকটা মুচিকে দিয়ে দিল। মুচির পোশাকটা পরে ফেলল রবিন সঙ্গে 
সঙ্গে। ছল্সবেশ ধারণ করাঘু মুচি বলে মনে হলো তাকে । খুঁটিয়ে না দেখলে 
তাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না রবিন হুড বলে। 

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঝড় উঠল । আর পথ চলতে পারছিল না সে। 
সে তখন একটা! পান্থুশালায় গিয়ে রাতটা কাটাল। সে যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল 
সেই ঘরেই একজন ফ্রায়ারও ছিল । 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঁবিন দেখল সেই ঘরে একজন ফায়ার 
ঘুমোচ্ছে। সে তখন তার সেই মুচির পোশাক ছেড়ে ফায়ারের পোশাক পরে 
বেরিয়ে গেল সেখান থেকে । 

এদিকে সেই মুচির গাষে বুবিনের নীল পৌশীকটা। থাকায় তা দেখে 
তাঁকে গ্রেপ্তার করল রাজার লোকেরা। 

সেদিন বিকালে ন্যার বিচার অফ লী নামে এক নাইটের সঙ্গে দেখ। 


৪৫৬ কিশোর ক্লাসিকদ্‌ 


হলে] রবিনের । কষেক বছর আগে একটা ব্যাপারে এই নাইটকে সাহায্য 
করেছিল রবিন। 

রবিনের তখন পালাবার কোন পথ ছিল না। লুকিয়ে থাকার মত কোন 
জাযুগা ছিল না। সামনে শেরিফের লোক। পিছনে রাজার লোক। তার 
ছদ্মুবেশের কথাও জেনে গেছে বাজার লোকের ?1। 

ববিনের সব কথ শুনে দয়! হলো! স্যার রিচার্ডের। তিনি সাহায্য করতে 
চাইলেন তাঁকে । তিনি তাকে তারই একজন ভৃত্যের ছদ্মবেশ পরিয়ে রেখে 
দিলেন তীর প্রাসাদে । 

এরপর একদিন রাণী কোন কারণে স্যার রিচার্ডের প্রাসাদে এলে রাণীর 
সামনে রবিনের কথা বললেন রিচার্ড। রবিনকে বললেন, রাণীকে সব কথা 
বলে তার সাহাধ্য চাও । 

বাগানের পাচিল থেকে হঠাৎ রবিন রাণীর সামনে লাফিয়ে পড়লে 
প্রথমে ঘাবড়ে যান বাণী। পরে রবিনের মুখ থেকে সব কথা শুনে তিনি 
বললেন, কোন ভয় নেই তোমার । আমি রাজার কাছে গিয়ে তোমার জন্চ 
অনুরোধ করব । 

একদিন রবাট নামে রাণীর এক বন্ধু এসে রবিনকে বলল, রাণীর জম্বাই 
এঘাত্রায় বেঁচে গেছ । তা! না হলে বীচীর কোন উপায় ছিল না তোমার ৷ এই 
বিপদ থেকে তুমি দুটো শিক্ষা পেতে পার । প্রথমত: সংভাবে জীবন যাপন 
করার চেষ্টা করো। দ্বিতীয়তঃ আরো সতর্কতা অবলম্বন করো। সাবধানে 
থাকবে । বেশী নিভীকত। দেখাবে না। ক্রুদ্ধ সিংহের মুখ থেকে কোনরকমে 
বেচে এসেছ । আবু ওপথে যাবে ন|। 

দু একদিনের মধ্যেই রাণী বাজার প্রধান ভূত্য এডয়।ড কানিংহামকে 
সঙ্গে নিযেফিরে এলেন স্যার বিচার্ডের প্রাসাদে । তিনি ঘে'ষণা করলেন 
ক্যানিংহাম রবিনকে সঙ্গে করে নিরাপদে শেরউড বনে পৌছে দিয়ে 
আসবে ।কেউ তার ক্ষতি করবে না। 

তিন দিন পর বুবিন যাত্রা করল কানিংহামের সঙ্গে । পথে রূবিন দেখল 
রাজার সৈনিকরা ফিরে যাচ্ছে লগ্ডনের পথে । কিন্তু কেউ তাদের বাধ! দিল 
না। রবিন বুঝল, রাণীই দয়া করে তাকে বাচিয়ে দিয়েছেন । 

ববার্টের উপদেশ মেনে চলতে লাগল রবিন। মে তখন থেকে শেরউ্ 
বন ছেড়ে দূরে কোথাও যেত না। 


রবিন হুড ৪৫৭ 
১৮ 


তার পর থেকে অনেকদিন কেটে গেছে । এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে 
গেছে। বাজ! হেনরি মারা গেছেন। রিচার্ড রাজা হয়েছেন । রিচার্ডের 
সিংহাসনল।ভ এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। 

কিন্ত এইট সব রাজনৈতিক ঘটনার কথা শেরউডে পৌঁছল না । রবিন ও 
দলের লোকেরা! আগের মতই বাস করতে লাগল বনের মধ্যে । 

তখন গ্রীষ্মকাল । একদিন সকালে পাখির ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠল 
ববিন। 

তারপর জনকে জাগাল । কিছু পরে দুজনে এক অভিযানে বেরিয়ে গেল। 
জন গেল বাঁদিকের একটা পথ ধরে আর রবিন গেল ডান দিকের পথে । 

এবার হিয়ারফোর্ডের বিশপ আর নটিংহামের শেরিফ দুজনে মিলে 
গীমবোর্ণের গা নামে একটা খুনীকে টাকা দিয়ে বশ করে রবিন হুডকে 
জীবিত বা মুন অবস্থায় ধরে আনতে বলল । সে ছিল চোর এবং খুনী । 

বিশপ আর শেরিয তাকে বলল, যদি তুমি একাজ করতে পার তাহলে 
তোমার সব দণ্ড মকুব করা হবে এবং দুশো পাউণ্ত পুরস্কার পাবে। 

গীসবোণেবি গীর পরনে ছিল লোমওয়ালা ঘোডার চামডার কোট । "তার 
মাথায় ছিল ঘোড়ার চামড়ার টুপি । ছুদিকে ধারওয়ালা এক তীক্ষ তরবারি 
আব একটা বড ছোরা ছিল তার কোমরে । হাতে ছিল একটা ধনুক আর 
পিঠে তীরের তৃণ । 

একদিন পথে যেতে যেনে হঠাৎ গীনবোর্ণের শ্বীর সামনে পড়ে গেল রবিন । 
গী সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা থেকে টুপিটা সরিষে অগ্রিদৃষ্টিতে তাকাল রবিনের 
দিকে । কালো ভয়ঙ্কর চোখ আর বাকা নাকওয়ালা তার রডিন মুখখানা প্রকট 
হয়ে উঠল। 

রবিনও তাকে দেখে গর্জন করে উঠল । রক্তচোষা শয়তান । তোর শেষ 
দিন ঘনিয়ে এসেছে। 

ছুজনেই বুঝতে পারল একজনকে মরতেই হবে। কেউ কাউকে দয়া 
করবে না। 

তাদের তরবারি দুটে। চকচক করছিল । লড়াই শুরু হয়ে গেল। তাদের 
পায়ের ভারে ঘাঁসগচলো৷ দলিত হতে লাগল । গ্ীীর দেহ থেকেই প্রথম 
রক্তপাত হলো। 


৪৫৮ কিশোর ক্লীসিকস্‌ 


গ্ী এবার বুবিনের গায়ের উপর এক জোর আঘাত দিতেই একট! 
গাছের শিকড়ে পা লেগে উল্টে পড়ে গেল রবিন। গী এবার ববিনকে 
লক্ষ্য করে তরবারির একটা ঘা দিল। কিন্তু রবিন হাত দিযে সেটা আটকে 
ফেলল । তার তালুর কিছুটা কেটে গেল। 

রবিন এবার উঠেই তাঁর তরবাবিটা গীর পাঁজরে আমূল বসিয়ে দিল। 
গী সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে মারা গেল। 

রবিন তখন গীর গা থেকে তার চামড়ার পৌশীকটা খুলে সেটা পরল। 
তারপর তার তরবারি আর তীর ধনুক নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে । সে 
ঠিক করল এবার মে শেরিফের উপর প্রতিশোধ নেবে । 

গীর মৃত্যুতে অনেকে খুশি হলো। কারণ তাকে সবাই এমন ভয় করত 
যে তাকে দেখতে পেলেই লুকিয়ে পড়ত সবাই । 

এদিকে জন ধর পড়ে শেরিফের হাতে । সে তখন ফাসির দিন গুনছিল। 

একদিন পথে যেতে ঘেতে জন দেখে এক বুড়ি পথের ধারে বসে বসে 
কীদছে । সে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে শেরিফের বন থেকে 
একটা হরিণ মাবার জন্য বুড়ির হ্তিন ছেলেকে ধরে ফাসি দিহে যাচ্ছে 
শেরিফ । তাদের মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়েছে । 

জনের অন্তরুটী বড় নরম ছিল বলে সে বুড়িকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি 
দিল। 

বুড়ি জনকে বললঃ শেরিফ তার ছেলেদের ফীসি দেবেই । সে শুধু তার 
যে লোকটা রবিন হুডকে ধরতে গেছে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে। 
তা শুনে এক ফ্রায়ারের পোশাক পরে ছদ্লবেশ ধারণ করে শেরিফের কাছে 
গেল জন। 

একটা ওক গাছের তলায় তিনটে যুবক ফাসির অপেক্ষায় দাড়িয়ে ছিল । 
গাছের একটা ডাল থেকে ক্তিনটে ফাসের দড়ি বুলছিল। ফাসগুলো তাদের 
গলায় আলগা করে পরিয়ে দেওয়া! হয়েছিল । 

জন ফ্রায়ারের বেশে শেরিফের কাছে গিয়ে বলল, আমি এই যুবকদের 
কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে পারি কি? 

জনের চুল আর দাঁড়ি দুটোই ফ্রায়ারের মত সাদা ছিল। তাকে খুঁটিয়ে 
দেখেও চিনতে পারল না শেরিফ । 

জন যুবকদের কাছে গিয়ে চুপি চুপি তাদের পালাতে বলল। সে তাদের 
সব ধীধন কেটে দিল । শেরিফ ও তার লোকেরা সেদিকে নজর দিল না । 


বূবিন হুড ৪৫৯ 


যুবকরা পালিয়ে গেলে জন শেরিফকে লক্ষ্য করে এক তীর জুড়ল ধন্থকে 
কিন্ত তীরট! ছোড়ার আগেই ভেঙ্গে গেল তীরটা। 

শেরিফ তখন ঘোড়া ছুটিয়ে জনকে তেড়ে এল | তার উপর দিয়ে ঘোড়। 
ছুটিয়ে দিলে জন মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। 

জ্ঞান ফিরে এলে জন দেখল তার হাত পা বাধা । আঘাতে অসাড় হয়ে 
আছে সর্ধাঙ্গ। সে আরও দেখল তার সামনে কুখ্যাত খুনী গীসবোর্ণের গী 
দাড়িয়ে আছে । তার পোশাকে ছিল রক্তের দাগ। তার হাতে ছিল রবিনের 
শিঙা আর ধনুক । 

জনের চোখে জল এল । মে ভাবল নিশ্চয় গীর হাতে নিহত হয়েছে 
ববিন। 

এদিকে রবিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে শেরিফ আনন্দে হাততালি দিতে 
ল[গল। 

গী এলঝ লিফকে বলল, আমি জনকেও মারতে চাই । 

এই বলে সে জনের দিকে এগিয়ে এল । তারপর জনের কানে কানে 
খলল, গীর পোশ!ক পরেছি বলে চিনতে পারছ না? আমি রবিন। 

এই ধলে জনের সব বাধন কেটে মুক্ত করে দিল তাকে । 

রবিন তার শিঙাটা বাজাতে লাগল । শেরিফ এবার চিনতে পারল 
বুবিনকে। কিন্তু সশঙ্জ্রু জন আর রবিনের সামনে তাদের দাড়াবার ক্ষমতা 
ছিল না। তাই তার। ঘেড। ছুটিযে পালিয়ে গেল। 

রবিনের দলের কয়েকজন লেক শিঙার শব্দ শুনে ছুটে 'খসে রবিন আর 
জনকে জীবিত অবস্থায় দেখে খুশি হলো । 


নি 


এর ছুমাস পর সোরগোল পড়ে গেল নটিংহাম শহরে ॥। রাজা রিচার্ড 
নিজে আসছেন নটিংহামের শেরিফের বাড়িতে । শহরের রাস্তাগুলেো। সব 
সাজানে। হয়েছে । বুং বেরঙের পতাকা উডউছে এখানে সেখানে । 

জী কজমকপুর্ণ শৌভাযাত্র/সহকারে ঘোড়ায় চড়ে শহরে প্রবেশ করলেন 
রাজা রিচার্ড । পথের দুপাশে ভিড় করে দাড়;শ শহরবাসীরা ৷ রাজার পিছনে 
ছিল বর্ম পরিহিত নাইট আর সশস্ত্র গ্রহবীর দল । সব শেষে ছিল রেশম ও 
মখমলের পোশাকপরা রাজার ভূত্যরা। বাজার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে 


৪৬০ কিশোর ক্লাসিকস 


যাচ্ছিল শেরিফ । তার মাথাটা! রাজার থেকে লম্বা । তার চুল আর দাড়িটা 
ছিল সোনালি রঙের । তার গলায় ছিল একটা চওড়া হার। 

সমবেত জনতা হধধ্বনি করে অভিনন্দন জানাচ্ছিল রাজাকে । সেই 
জনতার ভিড়েবু মধ্যে রবিন ছুড ও তার দলের লোকেরাও ছিল । কারণ 
তাঁরা রাজার প্রতি অন্ুরক্ত ছিল। বাজাকে অন্থুগত প্রজার মতই ভালবাসত 
তারা । 

সেরাতে শেরিফের প্রাসাদে গিল্ড হলে ভোজসভাষ রাজা শেরিফকে 
রবিন হুড সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন । তার জীবনকাহিনী শুনতে চাইলেন । 
শেরিফ ও হিয়ারফোর্ডের বিশপ ছুজনেই চুপ করে রইল । 

তখন হেনরি অফ লী নামে রাজার এক প্রিযপাত্র রাজাকে বলল, রবিন 
হুড একবার বিশপের কাছ থেকে টাকা নিযে রাজার পিতা রিচার্ড অফ লীকে 
সাহাযা করে। এর পর কয়েকজন রাজাকে রবিন ছুডের নান।রকমের অভি- 
যানের কাহিনী শোনাল। 

সে রাতে রাজা শুধু বুবিন হুডের কথাই ভাবতে লাগলেন । স্যার রবার্ট 
অফ কিংহাম নামে এই নাইট রাজাকে হোসে বলল, রবিন হুডের দেখ। পাওয়। 
এমন কিছু শক্ত নয় মহারাজ | টাকা ভন্তি থলে নিযে ক্রায়ারের পোশাক পরে 
শেবুউড বনে গেলেই তার দেখা পাব আমরা এবং তার ভোজস্নলায় যেগদান 
করাতিও পারব | 

এই পরিকল্পনাট। মনে লেগে গেল বাজার । 

পরদিন সকালেই সাতজন লোক নিয়ে শেরউড বনের দিকে রওনা হয়ে 
পড়লেন রাজা । 

বিকালের দ্রিকে শেরউড বনের সীমানার মধো গিয়ে পড়লেন তীর । 
রাজা তখন বললেন, এখানে মদ পাওয়া যাবে কি? আমি পঞ্চাশ পাউগু দেব । 

রাজার কথ! শেষ হতেই সোনালি চুল আর দ।ডিওয়ালা লম্বা চেহারার 
একজন লোক বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রায়ারবেশী রাজার ঘোড়ার 
লাগামটা ধরল । তার চোখগুলো। ছিল নীল । 

লোকটি রাজাকে বলল, হে ধর্মভাই, আমার অনুরোধ, নিকটে একটা 
পান্থশালা আছে। পঞ্চাশ পাউণ্ড দিলে আমরা আপনাদের জন্য ভাল পাঁন 
ভোজনের ব্যবস্থা করব । 

এই বলে সে তার শিঙাটা বাজাতেই যাট জন লোক এসে হাজির হলো 
তার কাছে। 


ববিন হুড ৪৬১ 


রাঁজা গম্ভীরভাবে বললেন, বলপ্রয়োগের কোন দরকার নেই । এই নাও 
টাকার থলে । 

আসলে সেই লম্বা লোকটি ছিল রবিন হুড । সে রাজাকে চিনতে ন। 
পেরে বলল, এমন উদ্ধতভাঁবে কথা! বলো! না। তুমি কি ইংলগ্ডের রাজা নাকি ? 
উইল, টাকার থলেটা নাও ত। 

উইল স্কারলেট থলেট৷ নিষে টাকাগুলো গুণে রবিনকে বলল। রুবিন 
তাকে বলল, অর্ধেক টাকা নিষে বাকিটা ফেরৎ দাও । 

এর পর রবিন রাজাকে তার মাথার ট্রপিটা খুলতে বলল । কিন্তু রাজা 
বললেল, তিনি ধর্মীয় কারণে সে টুপি খুলবেন না। রবিন খন আর চাপ 
দিল না। 

রবিন এবার ফ্রায়ারবেশী রাজা ও তার দলের সাতজনকে শেরউডভ বনের 
মধ্য দিযে নিঙে গেল । 

এদিকে জনও যাট জন লোক নিযে একজন ধনী অতিথিকে ধরে আনতে 
গেছে । সে তখনে। ফেরেনি । 

গ্রীণউন্ড গাছের "তলায় ফ্রায়ার টাক চল্লিশ জন লৌক নিয়ে বসে ছিল। 
টাক আগন্তুক আট জন ফ্রায়ারকে সাদর অভার্থনা জানাল। 

এরপর শুক হলো রবিনের ভোজসভা । উপস্থিন্ত সকলেই রাজা রিচার্ডের 
স্বাস্থাপান করল 1 বাঁজা নিজেও তাই করলেন । 

খাওয়াদাওয়ার পর খেলাধুলার আসর বসল । চাঁর জল চওড়া একটা 
লক্ষ্যবন্্র ঠিক করে রবিন গার দলের সবাইকে বলল, প্রন্চেকে একে একে 
তীর ছু'ড়ব। কিন্তু লক্ষ্যটা বিদ্ধ করতে না পারলে উল ক্ষারলেট তাকে ঘুষি 
মেরে ফেলে দেবে । 

র।জা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগলেন । 

কিন্ত রবিনের দলের কেউ লক্ষ্ভেদ করতে পারল না। শেষে রবিনের 
পালা এল। কিন্তু রবিনের তীরে পালক গাঁথা ছিল বলে তীরটা লক্ষ্যবস্ত্রকে 
বিদ্ধ করতে পারল না। তার দলের লোকেবা সবাই হাসতে লাগল । 

উইল স্কীরলেট তাঁকে বলল এস মামা, “তামীকে ঘুষি মেৰে ফেলে দিই। 

রবিন বলল, আমি তোমাকে ঘুষি মারতে দেব না । আমি বরং এ লক্বা 
ফ্রায়ারের হাতে ঘুষি খাব। উনি যদি আমাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতে পারেন 
তাহলে আমি ওঁর সব টাকা ফেরৎ দেব । 


৪৬২ কিশোর ক্লাসিকস 


রাজ রবিনকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতেই উইল স্কারলেট তার টাকার 
খলেটা দিয়ে দিল । 

এমন সময় জন তার যাট জন লোকসহ স্যার রিচার্ড লীকে সঙ্গে করে 
নিষে এল সেখানে । 

স্যার রিচার্ড অফ লী রবিনকে বললেন, তুমি তোমীর দলবল নিয়ে আমার 
সঙ্গে আমার প্রাসাদে চলে এস। বাজ! এই বনে আসছে তোমাদের ধরতে । 
তোমাদের বিপদ না কাটা পর্যন্ত আমার ওখানেই থাকবে । 

সহস! ফ্রাযুংরবেণী রাজাকে ভাল করে দেখেই তাকে চিনতে পারল 
রিচা ? সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হলে রাজার সামনে । বাঁজা তখন তার মীথা 
থেকে যাজকের টুপিটা সরিয়ে দিলেন । 

তখন রবিন হুভ ও তার দলের সব লোকই নতজানু হযে শ্রদ্ধা জানাল 
পাজাকে। 

রাজ! এবার স্যার রিচার্ডকে ভংসনা করলেন । ববিন হুডের মত একজন 
ডাকাতকে তার বাডিতে লুকিয়ে থাকতে বল! উচিত হয়নি তার। কিন্তু স্যার 
রিচার্ড ও তার ছেলে হেনরি লী ছুজনে রবিন হুডের পক্ষ অবলম্বন করে 
বলল, রবিন একদিন তাদের যথেষ্ট সাহাষ্য করেছে । 

সেইদিনই শেরউড বনে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল চিরকালের মত । 
কারণ রাজা রবিন হুডঃ তার ভাগনে উইল স্কারলেট, জন আর এ্যালান 
ভেলকে লগ্নে তার রাজ-দরবারে থাকার জন্য আদেশ করলেন । তারা তার 
প্রানাদেই বাড়ির লোকের মত থাকা খাওয়া করবে । রবিনের দলকে 
সম্পূর্ণবূপে মার্জনা করা হলো । রবিন হুডের দলের বাকি লোকের! ভীড়ীটে 
খেলোয়াড় বূপে গণ্য হবে। 

দু এক বছর পর জন একদিন রাজদরবার থেকে নটিংহামে ফিরে এসে 
শেরউড বনের কাছাকাছি এক জায়গায় বাস করতে লাগল । উইল স্কারলেট 
তার বাড়ি ফিরে গেল । রবিনকে রাজা হাট্টিংডনের আল করে দিলেন । 
রাঁজা যখনই কোন যুদ্ধে যেতেন রবিন তার নক্ষে যেত। রবিন যহিন রাজার 
কাছে ছিল এ্যালান ডেল ও তার জী এলেনও তার কাছেই বাস করত। 

কিন্ত শেরউড বনে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল রবিনের ধনট!। 

২০ 

কোন এক যুদ্ধে মৃত্্যমুখে পতিত হলেন রাজ। রিচার্ড । বীর যোদ্ধা 

বিচার্ভের মৃত্যুর পর জন রাজা হলেন । 


রূবিন হুড় ৪৬৩ 


রাজা জনের কাছে রবিন হুড একদিন শেরউড বনে একবার বাবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করল । 

রাজ। জন তাকে মাত্র তিন দিনের জন্য শেরউড বনে থাকার অনুমতি 
দিলেন। তারপরই তাকে চলে আসতে হবে । 

রবিনের সঙ্গে ঞজালান ডেলও শেরউড বনের পথে রওনা হলো । যাবার 
পথে তার সঙ্গে অতীত দিনের কথ! বলতে লাগল রবিন । 

শেরউড বনের কাছে এসে রবিন একটা গাছ দেখিয়ে ্রালানকে বলল, 
এ দেখ এ গাছটার এক জায়গা একটা ক্ষত রয়েছে । তুমি একটা! হরিণকে 
মারার জন্য তীর ছু'ডলে তীর এ গাছে লেগে খানিকট! ছাল উঠিয়ে দেয় 
তীরটা। আমরা একবার এক ঝড়ের কবলে পড়ে এক চাষীর কুঁড়েতে আশ্রয় 
নিই । 

এই শুনে কত কথা বলল রবিন। অতীতের কত কথা মনে পড়ল তার 
একে একে । এই সব পথ, এই সব গাছ তার কত চেনা। কতদিন এখানে 
কাটিয়েছে সে। জন ও তার প্রিযু সহচরদের কথাও মনে পড়ল তার। 

অবশেষে তারা সেই রবিনের অতিপ্পিষ শ্রীণউড গাছের তলায় এসে 
হাজির হলো ৷ সেই বনভূমি, সেই সব গাছপালা যেখানে যা ছিল তা সব 
ঠিক আছে। তবু তার মনে হলো! সব কিছু যেন বদলে গেছে একেবারে। 
অতীত শ্রখের যে সব দিন হারিয়ে গেছে সে সব দিন আর ফিরে পাবে না 
সে। এই সব ভাবতে ভাবতে চোখে জল এল রবিনের 

হঠাৎ কি মনে হলো সে তার কাধে ঝোল'নো শিঙাটা নিযে বাজাতে 
লাগল ববিন। 

এদিকে জন নটিংহাম শহর আর শেরউড বনের মাঝখানে একজাযুগায় 
বাস করত কুঁড়ে বেঁধে । সেদিন সে বেড়াতে বেরিয়েছিল এক। একা । সহসা 
সেদূরে তার পরিচিত শিও! বাজানোর শব্দ শুনতে পেয়ে অবাক হযে 
গেল্‌। 

জোর চিৎকার করে সাড়া দিয়ে গাছের ফাকে ফাকে ছুটতে লাগল সে। 
উধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে অবশেষে শ্রীণউদ গাছের তলায় সেই ফীকা 
জায়গাটায় এসে হাজির হলেো৷। সেখানে রবিনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে 
তাকে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল। 

সঙ্গে সঙ্গে বনের গাছপালার ফাক দিযে উইল হ্রিউটলির নেতৃত্বে একটা! 
বড় দল এসে হাজির হলো। স্কেদলক আর মিজ মিলারও এল। 


৪৬৪ কিশোর ক্লীসিকস্‌ 


তাদের দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল রবিন । আজ্মহীর। হযে সে বলে 
উঠল, আমি শপথ করছি আর আমি এই বন ছেড়ে কোথাও যাব না। রবার্ট 
ও আর্ল অফ হা্টিংভনকে ভুলে যাব আমি । আমি আবার হয়ে উঠব সেই 
রবিন হুড । 

এদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রবিন ফিরে না যাওয়ায় প্রচণ্ডভাবে রেগে 
গেলেন রাজা জন। স্যার উইনিষুম ডেল নামে এক নাইট আর নটিংহামের 
শেরিফের উপর ববিনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনার হুকুম দিলেন 
তিনি। 

কিন্তু রবিন বিন। যুদ্ধে ধর! দিতে চাইল না। ছুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো । 
শেরিফ মার! গেল সে যুদ্ধে । স্যার উইলিয়ুম ডেল আহত হলো! । কিন্তু রবিন 
ধর। পড়ল না। তবে তার দলের অনেক লোক এ যুদ্ধে মারা যাওয়ায় একে" 
বারে দেহেমনে ভেঙ্গে পড়ল রবিন। 

এক দূষিত জ্বরে আক্রান্ত হলো রবিন। সে জর আর ছাড়ল না। 
অনেকে বলল, দেহের মধ্যে কিছুটা রক্ত সঞ্চার করতে পারলেই জ্বর ভাল 
হয়ে যাবে রবিনের । 

কারদিজের মঠে এক সন্যাসিনী বাস করত। সম্পর্কে সে এক বোন হত 
রবিনের । ববিন জানত সে মানুষের দেহে রক্ত সর্গর করতে পারে। 

জন রবিনকে নিযে তার কাছে গেল। কিন্তু সম্নযাসিনী ভাবল রবিনের 
জ্বর সে সারিয়ে দিলে বাঁজী রেগে যাবেন তার উপর। 

সন্যাসিনী সবচেষে উপরতলার একটা ঘরে নিযে গেল রবিনকে। 
তারপর রক্ত দেবার নাম করে রবিনের একটা হাত বেঁধে দিয়ে হাতের 
শিরা কেটে দিল সে। এর পর ঘরে বাইরে থেকে তাল! দিয়ে বেরিষে গেল 
সে ঘর থেকে । রবিন একা হাতের শিরাকাটা অবস্থায় পড়ে রইল । 

ববিন নিরুপায় হযে তালাবদ্ধ ঘরটার দরজাযু ধাক্কা। দিতে লাগল । কিন্তু 
কেউ তার সাহাষ্যে এগিয়ে এল না । তার বোন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে । জনও তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না। 

কাটা শিরা থেকে অবিরাম রক্ত ঝরতে লাগল রবিনের । ক্রমশই 
ভযুহ্রভাবে দুবল হয়ে পড়ল সে। 

রবিন তখন অতি কষ্টে উঠে সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে শিঙাটা 
তিন বার বাজাল। 

জনকে সন্যাসিনী মঠের মধ্যে ঢুকতে না দেওয়ায় সে মঠের বাইরে 


রবিন হুড ৪৬৫ 


অপেক্ষা করছিল রবিনের জন্য । সহস। সে শিঙার আওয়াজ শুনে আশ্চর্য 
হয়ে গেল। তবে বুঝল রবিন নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে । 

কিন্ত মঠের দরজা বন্ধ। শিঙার শব্দ শুনে পাগলের মত হয়ে গেল জন। 
সে একটা বড় পাথর এনে সেই রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলল । 
তারপর ঘোরানো সিড়ি বেষে উপরভ্লার ঘরের সামনে গিয়ে দেখল সে 
ঘরের দরজাও তালাবন্ধ ৷ সন্যাসিনী ভয়ে পালিয়ে গেল। 

সে ঘরের দরজাটাও লাখি মেরে ভিতরে ঢুকল জন। ঢুকেই দেখল 
দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে রবিন। তার মুখ ও হাত পা সব রক্তহীন 
ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে । দেখল তার হাতের কাটা শিরা থেকে রক্ত ঝরছে। 

জন ভাড়াতাড়ি কাটা জায়গায় একটা কাপড জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজে করে 
দিল। তাকে সেই ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। 

জন তখন রবিনকে তার ঘ:ড়ের উপর উঠিষে জানালার ধারে নিষে গিয়ে 
ধনটা দেখাতে লাগল । তাকে সান্তবন। দিতে লাগল । 

কিন্তু রবিন বলল, না জন, আর আমর ওই বনপথে কোনদিন বেড়াতে 
পীরব না একসঙ্গে । তুমি একটা তীর ধনুক দাও আমার হাতে। 

তাকে ত। দিলে রবিন তাব ধনুক থেকে একটা তীর জানালা দিষে ছু'ড়ল। 
বলল, এ 'ভীরটা যেখানে পড়বে সেইখানে মাটি খুঁড়ে কবর দেবে আমাকে । 

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল রবিনের । ক ক্ষীণ হয়ে এল । 

অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বূবিন ছুড । তখন ১২৪৭ সাল। 

রবিনের মৃতুার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ুন্ধকার শেরউভ বনের *তীরে অসংখ্য 
শোকার্ত কণ্ঠের কান্না একসঙ্গে কেঁদে উঠল যেন। মিশে গেল বনমর্মরের 
সঙ্গে 

রবিনের মৃত্যুর পরেও তার দলের অনেকে দীর্ধাদিন ধরে বাস করে সে 
বনের মধ্যে । তারা সকলে ববিনের বীরত্বের কথা বলে যায় তাদের 
সন্তানদের । তাদের সেই সন্তানরা আবার সে কথা বলে যায় তাদের বংশ- 
ধরদের। এইভাবে যুগ যুগ ধরে রবিনের কথা ও কাহিনী চলে আসছে 
লোকের মুখে মুখে। 


লিপ ভ্ত্ান্শ উইক 
একা ন্পি ২ ন্য আজ ভ্ডিও 





বিপ ভ্যান উইচঙ্কল ৪৬৯ 


তিনশো বছরেরও বেশী আগেকার কথা । তখন উত্তর আমেরিকা ছিল 
ইংলপ্ডের রাজার শাসনে । উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক থেকে 
দেড়শো মাইল দূরে ক্যাটস্কিন নামে একট। পাহাড় আছে । সেই পাহাড়ের 
পাদদেশে ছিল ছোট্ট একটা গঁ!। 

সেই গায়ের সব মানুষই জাতিতে ছিল ওলন্বাজ। অনেক কাল আগে 
তারা ইউরোপ থেকে এসে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকে। 
ইউরোপে নিজেদের দেশে থাকাকালে যে ধরনের পোশাক তারা পরত তাদের 
পোশাক ছিল সেই ধরনের । তাদের ঘরবাড়িও ছিল ইউরোপের ঘরবাড়ি 
মতনই । 

সেই গাঁয়ের একটি বাড়িতে বিপ ভ্যান উইম্কল নামে একটি লোক বাস 
করত। সে লোকটি ছিল সরল প্রকৃতির এবং বড় দয়ালু । পরের উপকার 
করতে ভালবাসত সে। গাষের সব লোকের সে ছিল বন্ধু। যেকোন ব্যাপারে 
গায়ের লোকদের সাহায্য করার জন্য সে ছিল সব সময় প্রস্তুত 

কিন্ত তার স্ত্রী ছিল বড় মুখর এবং ঝগড়াটে। রিপ বাড়ির 'কাজকর্ম 
বিশেষ করত না । সংসারের কিসে উন্নতি হবে পেদিকেও খেয়াল করত ন1। 
তাই 'তার জ্ত্রী তাকে কুড়ে এবং অপদার্থ বলে প্রায়ই বকাবকি করত 
বাড়িতে যতক্ষণ থাকত সে। 

স্ত্রীর বকুনি এডাবার জন্য বাড়ি থেকে বেবিষে গায়ের এখানে সেখানে 
ঘুরে বেড়াত ব্রিপ। তার মনে হত তার স্ত্রী অকারণে তার উপর নিষ্ঠুর। সে 
যতক্ষণ বাড়িতে থাকত তার স্ত্রীর কথামত তার অনেক কাজকর্ম করে দিত। 
তবু তার স্ত্রী নানা তৃন্চ কারণে বকত তাকে । তাই যতদূর সম্ভব জ্ীকে এডিষে 
চলত সে। 

তবে রিপ অলস প্রকৃতির ছিল একথা বল! চলে না । আসল কথা, যে 
কাজ তার ভাল লাগত না সে কাজ সে করতে চাইত না কিছুতেই ৷ অথচ 
যে সব কাজ তার ভাল লাগত সে সব কাজ করার জন্য কষ্ট ও শ্রম স্বীকার 
করতে কখনই পিছ পা ছিল না । 

যেমন মাছ ধরতে ও শিকার করতে ভালবাসত রিপ। তাই সারাদিন 
একট! ভিজে পাথরের উপর বসে মাছ ধরতে কোন কষ্টবোধ করত না। এক 
একদিন তার বন্দুকটা কাধে নিযে শিকারের জন্ ঘুরে বেড়াত সে পাহাড়ে 
জঙ্গলে । 

তাছাড়া গায়ের লোকদের নান। কাজে সাহাধ্য করত সে। সেজন্য অনেক 
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সমষু অনেক পরিশ্রম করতে হত তাকে । অনেক সময গায়ের কোন লোককে 
মাঠে ফসল কাটতে দেখলে বা! ঘরের দেওয়াল তৈরি করতে দেখলে নিজে 
থেকে তার কাছে গিয়ে তার কাজ করে দিত ব্রিপ। যথাসাধ্য সাহায্য 
করুত তাকে । 

অনেক সময় গায়ের মেয়েদেরও অনেক কাজ করে দিত রিপ। কোন 
মেয়েকে তাব বাগানে কাজ করতে দেখলে সে সেখানে গিয়ে তার কাজ করে 
দিত। কোন মেয়েকে কোন দোকান থেকে অনেক জিনিষপত্র কিনতে দেখলে 
সে তার সেই সব জিনিস তার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসত । 

এত খেটে পরের কাজ করে দিলেও নিজের বাড়ির কোন কাজ করত না। 
মে তার নিজের ক্ষেত খামীর বা বাগানে কাজ করতে যেত না। ফলে হার 
ক্ষেতে ও বাগানে ঘাস জমত । ভাল কমল হত না। তার উপর অনেন সময় 
বাগনে গক ঢুকে অনেক চারাগাছ খেয়ে নিত । সে দিকে মোটেই নজর দিত 
নারিপ। 

বিপেবর একটি ছেলে আব একটি মেয়ে ছিল । ছেলের নামও ছিল বিপ। 
কিন্ত ছেলে মেষে দুজনেই ছোট ছিল । তার কোন সজ করতে পারত না । 
নিজের ছেলেমেয়ের দিকেও কোন নজর দিত না। ছেলেমেয়ের পোশাক" 
গুলো পুরানো আর নোতরা হলেও রিপ তা দেখেও দেখত না। 

এই সব কারণেই তার স্ত্রী তকে বকত । কথায় কথায় তাকে গঞ্তনা দিত। 
নিজের বাড়ির কোন বিবয়ে দেখাশোনা করত না বলেই তার স্ত্রী তাকে 
ভতনা করত। 

কিন্তু স্ত্রী তাকে যাই বলুক, স্ত্রীর কথার উত্তর দিত না রিপ। তার কথায় 
রাগ হলেও স্ব বাগ চেপে রেখে দিত মনে । বিশেষ অসহ্য ঠেকলে সে বাড়ি 
থেকে রেবিযে যেত নিশেবে | তার স্ত্রী তখন আগের মতই বকে যেত। 

রিপের একটা কুকুর ছিল। তার নাম নেকড়ে। রিপ তাকে খুব 
ভালবাস । কিন্ত তার স্ত্রী মোটেই দেখতে পারত না কুকুরটাকে। রেগে 
গেলেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। হাতের কাছে যা কিছু পেত তাই ছুঁড়ে 
মারত। 

গাষের বাইরে একটা সরাইখানা ছিল। তার নাম ছিল রাঁজ। তৃতীয় 
জর্জ। তাঁর সামনে ইংলগ্ডের বাজ! তৃতীয় জর্জের একখানা ছবি টাঙ্গানে। 
থাকত । 

গায়ের লোকেরা সেই সরাইখানায় এসে মদ খেত আর আড্ডা দিত। 
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নানা রকণের গল্প গুজব করত বসে বসে । সরাইখানাটার মালিকের নাম ছিল 
নিকোলাস ডোভার । 

সর/ইখানায় যারা নিয়মিত আপত তাদের একজন ছিল ডেবিক ক্রধেল। 
সেই গাঁষেরই স্কুলে মাস্টারি করত। তার পাণ্ডিত্য ছিল ! কিন্ত লোকটা ছিল 
বড় 'মহঙ্কারী। কথায় কথায় জ্ঞান বিগ্ঠার বড়াই করত । সব সমষু, বড় বড় 
কথা বলত গাঁয়ের লোকদের কাছে । সারাদিনের মধ্যে ভার অবসর সময়ট। 
সরাইখানাতে বসেই কাটাত সে। সব সমযু একটা লন্গ! পাইপ থাকত 
তার সুখে । 

পিপ ভ্যান উঈক্কলগ সেই সরাইখানাটাষ় গিয়ে বমে থাকত অনেক সময় । 
'ভার স্ত্রী সেট। জানতে পেরে সেখানে গিষে হামলা করে | সেখানে গিয়ে 
রিপকে তাড়িয়ে দেয় । বলত বাণ্ডির কোন কাজ না! করে কুড়ে মানুষদের মত 
আল মারছ্থই ৫4. ? 

স্ত্রীর তাড়া খেয়ে বন্দুক নিষে মাঠে ও বনে জঙ্গলে ঘুরে বেডাত রিপ। 

একদিন বিকাল বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
পড়েরি রপা। বণ্দুক খাড়ে করে মাঠে বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে 
সেঈ কাটদিন প!হাড়ের পাদদেশে এনে উপস্থিত হয় । 

তার ক মনে হলো পাহাউটাতে উঠতে শুর করল। পাহাডিটার 
উপর উঠতে 1গয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল! পাহাড়ের মাথায় অভি কষ্টে ওঠার 
প্র ঘ!পে ঢাকা একট পাথরের উপর বসে পল । 

পাহাডটার শীচে হাডসন নী বয়ে যাস্লা। গাছপালার ফাক দিষে 
শীচের [দিকে তাকিয়ে নদীটাকে দেখতে প্লে সে। 

দৃশ্যটা সত্যিই বড় চমতকার । তখন সুষ অস্ত যাস্ছিল পাশ্চম দিগন্তে ! 
অস্তগামী ধের আলো পড়ে গল। সোবার মত দেখাচ্ছিল নদীর জলটাকে। 

হাডমন নদীর নাম হয় ক্যাপ্টেন হেনরি হাড়সনের নাম অনুসারে । 
হাডসন ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। ১৬১৩ সালে তিনি একদল ওলন্দাজ 
নাবিক নিয়ে জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে এই নদীতে এসে উপস্থিত 
হন। 

হাডসন নদীর ধারে এই জায়গাটা দেখে এখানে শীতকালটা কাটিয়ে 
যেতে চান। তখন শীতকাল শুরু হয়েছে সবেমাত্র । কিন্তু তার সঙ্গের নাবিকরা 
তাতে বাজী হলো না। তারা তখন হাডসন ও আর একজন নাবিককে একটা 
নৌকোতে তুলে এখানে ফেলে রেখে জাহাজ চালিষে চলে যায়। 
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সেই থেকে হাডসন ক্যাটস্কিন পাহাড়ের পাদদেশে এই জায়গাতেই থেকে 
যান এবং তার নাম অন্ুসারেই এই নদীর নাম হয় হাডসন নদী | 

এই সব কথা রিপদের গীয়ের সবাই জানত । এই সব কথা ভাবতে 
ভাবতে শুয়ে পড়ল রিপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। 

ঘুম ভাঙলে রিপ দেখল বেলা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। সে দেখল, 
অনেকক্ষণ আগে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে । অনেক দেবি হয়ে গেছে। 
এবার তাকে ফিরে যেতে হবে গীঁয়ে । 

এই ভেবে তখনি গীয়ের পথে রওন। হযে পড়ল বিপ। পাহাড় থেকে 
নামতে শুরু করল । 

কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে থাকার সমযু হঠাৎ পিছন থেকে কার এক 
ক্টম্বর শুনতে পেল রিপ ৷ সে স্পষ্ট শুনতে পেল, রিপ ভ্যান উইস্বল বলে 
কে তাকে ডাকছে। 

বিপ চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই । সে আশ্চর্য হয়ে 
গেল । এই জনমানবহীন পাধত্য প্রদেশে কে তার নাম ধরে ভাকছে। 

তাঁর মনে হলো ওটা সত্যিকারের কোন মানুষের কম্বর নয়। তবু সে 
স্পষ্ট শুনতে পেল । কিন্তু আর সেখানে না দাড়িয়ে কুকুর নেকডেকে সঙ্গে করে 
নামতে লাগল পাহাড থেকে । 

কিছুটা নামার পর আবার শুনতে পেল ডাকটা, “রিপ ভ্যান উইস্কল? | 
অথচ এবারও কাউকে কোন দিকে দেখতে পেল না বিপ। 

রিপ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তার কুকুর নেকড়েও ভয় পেয়ে 
তার পাশ ঘেষে দাড়াল। 

ভষে ভয়ে নীচের দিকে তাকাল বিপ ৷ দেখতে অদ্ভুত চেহারার অচেন। 
একটা লোক সেই পথেই পাহাড়ে উঠে আসছে। তার পিঠে ছিল একটা 
ভাবী বোঝা । এবার আর ভয় পেল না রিপ। ভাবল, ধেই হোক একটা 
মানুষ ত বটে। কিন্তু আপন মনে বলতে লাগল, কে এই লোকটা ? এই 
নির্জন পাহাড়ে কেউ ত আসে না। আবার ভাবল, হয়ত গাঁয়ের কোন লোক 
তার খোজে এসেছে । হয়ত সে তার কাছে কোন সাহায্য চায় । 

এই ভেবে তাড়াতাড়ি সে নীচে নামতে লাগল । 

নীচে নেমে লোকটার কাছে আসতেই রিপ দেখল গাষের কেউ নয়৷ 
এমন অদ্ভুত চেহারার লোক জীবনে কখনো! দেখেনি সে। লোকটা ভীষণ 
বেঁটে, মাথাটা খুব বড়। চেহারাটা চৌকো ধরনের । মাথায় লম্বা লম্বা চুল, 
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সব পেকে গেছে। মুখের দাড়িটাও লম্বা এবং পাকা । তার পরনের পোশাক 
তিনশো বছর আগেকার ওলন্দাজদের পোশাকের মত। তার পিঠে একটা! 
ছোট পিপে ছিল। 

লোকটা বুড়ো এবং অশক্ত। পিপেটা বইতে হয়ত কষ্ট হচ্ছে । রিপও 
তার সঙ্গে পাহাড়ে উঠল । বিপ ভাবল পাহাড়ের উপর হযুত লোকটার কোন 
কাজ আছে । 

অবশেবে পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ জায়গায় এসে উপস্থিত হলো তার।। 
উপরে উঠতে একটা গুরুগন্ভীর গর্জন শুনতে পেল রিপ। শব্দটা অনেকটা 
কামানের গেলা বা বজ গর্জনের মত । 

রিপ উপরে তাকিয়ে দেখল আকাশে কোন মেঘ নেই৷ বজ্র বিদ্যুতের 
কে।ন চিহ্ন বা সন্তাবন] নেই । 

লোকট'হ এক্স রও উপরে উঠে রিপ দেখল তাদের সামনে ছুটে টিলা 
রয়েছে৷ তার মনে হলো শব্দট। সেই টিলার ওপার থেকে আসছে। 

বিপের মনে এবার প্রশ্ন জাগল, লোকটা মদের এই পিপ্টো নিযে 
পাহাডের উপরে উঠছে কেন? কোথাযু যাচ্ছে ও ? কি কাজ আছে তার ? 

কিন্ত লোকটাকে এশ্র করতে ভযু হলো বিপের । 

যাই হেকি, টিলাছুটোর মাঝখানে একটা ফাকা জায়গায় এসে থামল 
হর জাধুগাটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা) কোনদিকে কোন ফাক নেই। 
সেখানে ছিল অনেক বড়বড গাছ। সেই গাছের ডাঁলপালাগুলো। এমনভাবে 
ঢেকে রেখেছিল জাযুগাটাকে যে আকাশ দেখ] যাচ্ছিল না। 

রিপ দেখল সেখানেও অদ্ভুত চেহারার কতকগুলো লোক ₹সে ও দরাড়িষে 
ছিল। কাদের পরনেও তিনশো বছর আগের ওলন্দাজদের পৌশাক। 
তাদের মুখগুলো অদ্ভুত রকমের দেখতে । একজনের মাথাটা খুব বড়, কিন্ত 
চোখগুলো খুব ছোট ছোট । আর একট লোকের নাকটা খুব বড়। তাদের 
সকলের মুখেই ছিল লম্বা লম্বা দাড়ি। 

তাদের মধ্যে একজনকে .দখে রিপের মনে হলো। সেই ওদের দলনেতা বা 
সর্দীর। লোকটার চেহারাটা খুব মোট। আক গৌলগাল। তার গায়ে 
ছিল চমৎকার একট। কোট । মাথায় খাড়া পালকওষালা একটা টুপি । তার 
পায়ে ছিল উঁচু গোড়ালিওয়াল' আর সামনে গোলাপ লাগানো একজোড়া 
জুতো । 

তারা৷ সবাই ন-পিনের খেল! নামে একট। খেল। দেখছিল। কিন্তু মুখে 
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কেউ কোন কথা বলছিল না। তাদের বলগুলে। যখন নিচের দিকে গড়িয়ে 
যাচ্ছিল তখন বজ্বাঘথাতের মত আওয়াজ হচ্ছিশ। 

রিপ আর সেই বুড়ো লোকটা যখন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো! 
তখন তারা খেলা থামিষে তাদের দিকে তাকাল । তারা বিশেষ করে রিপকে 
খু'টিয়ে দেখতে লাগল । তাদের চোখগুলোর দৃষ্টি ছিল ঠাণ্ডা আর মরা 
মানুষের মত পলকহীন । 

তাঁর সঙ্গের সেই বুড়োটা বিপকে ইশারা করে পিপে থেকে মদ ঢেলে 
সকলকে দিতে বলল । রিপ সকলকে মদ ঢেলে দিল । মদ খেষে আবার তারা 
খেলায় মেতে উঠল। 

রিপ দেখল কেউ আর 'ছাবর পানে তাকাচ্ছে না। তখন সেও পিপে থেকে 
একপাত্র মদ ঢেলে খেষে দেখল । দেখল মদটা ভাবী কড়া, কিন্ত খেতে 
বেশ শ্রন্বাদু। 

খেতে ভাল লাগায় এবং কেউ কোন নিষেধ না করায় পর পর বয়েকপাত্র 
মদ খেল রিপ 7 মদ খুব কড়া বলে ত।র নেশা ধরল । দুচোখ বুভে এল হাকু। 
সঙ্গে সক্ষে এক গভীর ঘুমে অচেতন হযে পউল বিপ। 

কতক্ষণ পরে ঘুষ ভাঙ্গল বিপের তা বুঝন্ে পারল না সে। চোখ নেশে 
দেখেল, তখন সকাল হযেছে! উজ্লল বোদ ঝলমল করছে চাবদিকে । গাছে 
গাছে পাখি ডাকছে । 

বিপ চাবদিকে তাকিয়ে দেখল একমাত্র সেই বুড়ো লোকটা যেখানে 
তাকে প্রথম দেখেছিল সেইখানে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু আর কোন লোক 
নেউ। 

বিপ ভাবতে লাগল, আমি সারারাত ঘুমিয়ে ছিলাম অঘোরে । 

তখন সে থুমিয়ে পড়ীর আগে এখানে যা যা ঘটেছিল মব মনে করার 
চেষ্টা করল। সেই বুড়ো লোকটার সঙ্গে পাহাড়ের উপর ওঠা, ছুটে! টিলার 
মাঝখানে লোকগুলোর ন-পিন খেলা । শেষে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া একে 
একে সব মনে পড়ল তার । 

রিপ এবার বাড়ি যাবার কথ ভাবল । সে ভাবতে লাগল, আমর স্ত্রীকে 
বাঁড়ি গিয়ে কি বলব 

সে উঠে পড়ে বাড়ি যাবার সংকল্প করে তার কুকুর নেকড়ে আর তার 
বন্দুকটার থোজ করতে লাগল। কিন্ত তার কুকুরটাকে নাম ধরে অনেক 
ডাকাডাকি করলেও তার কোন খোজ পেল নাসে। আশেপাশে অনেক 
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খোজাখুজি করল সে। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না। 
শুধু কতকগুলো পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই । 

বিপ দেখল একটা বন্দুক যেখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেখানেই রয়েছে । 
কিন্তু এটা তার সে বন্দুক নয়। "চার তেল লাগানো চকচকে ঝকঝকে 
বন্দুকটার পরিবর্তে পেখানে রয়েছে বহুদিনের পুৰনো সরচে পড়া একটা 
বন্দুক । মরচেপডা শাল বন্দুকটা দেখে "হার মনে হলো সেটা রোদবৃ্টিতে 
বহুদিন ধঝে ডে আছে) তার কাঠের বাটট। পচে গেছে । 

বিপ ভাবল, ন-পিনের খেলা খেলতে থাকা সেই লোকগুলো 'তার মদের 
নেশার লুযোগ নিযে ত।র ভাল বন্দুকট! নিয়ে পালিয়েছে । 

তার কুকুরটার আবার খোঁজ করতে লাগল রিপ। আবার ভার নাম ধরে 
ডাকাড।কি করতে লাগল চিৎকার করে৷ কিন্ত এবারেও কোন খোজ পেলে না 
তার। ত্রখন (৮ কবল সেউ লোকগুলো তার কুকুরটকেও লিয়ে নিয়ে 
গোছে। 

বিপ এবার মনে মনে ঠিক করল, সে সেই টিলাছুটে।র মাঝখানে গিয়ে 
খেৌভ করবে লোকগু;লার | ন্তাদেব দেখা পেলে তার বন্দুক অ আর কুকুরটাকে 
ফিরিয়ে দিতে বলবে। 

কিন্তু টিলাক্ুটোর মাঝখানে যাবার পথটা লতাপাতাধু এমনভাবে ঢেকে 
গেছে যে তার মধ্য দিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল বিপের। মনে হচ্ছিল এ পথে 
বছুঁদন কেউ যাওয়া আপা করেনি। 

অবশেষে মেই জায়গাটায় গিয়ে দেখল কেউ নেই; সেই ফীকা। 
জায়গাটায় যেখাশে বসে তারা খেলছিল সেখানটাও ঘন আগাছায় ঢেকে 
গেছে । 

লোকগুলেকে দেখতে না পেয়ে নেকডের নাম ধরে অনেক ডাকল বিপ। 
কিন্ত তাঁর কুকুরটার কৌন সন্ধান না পেয়ে ভাবল কুকুরটা হযুত পথ চিনে 
বাড়ি ফিরে গেছে । অথবা দূরে কে।থাও চলে গেছে । 

নিবূপায় হয়ে তার বন্ধুক আর কুকুরের আশা ছেড়ে ,দতে বাধা হলো 
রিপ। সে দেখল বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি । গত রাত থেকে কিছ খাওয়া 
হয়নি । ক্ষিদেও পেয়েছে । 

'তাই পুরনো মরচে পড়া৷ সেই বন্দুকট] ঘাড়ে নিযে বাঁড়ি ফিরে যাবার 
জন্য তার গাঁয়ের পথ ধরল । 


৪৭৬ কিশোর ফ্লাসিকস 


রিপ গায়ের কাছে আসতেই অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হলো তার। 
কিন্তু কাউকে সে চিনতে পারল না। 

আশ্চর্য হয়ে গেল রিপ। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে 
পারুল না। ভাবল আমারই গীয়ের কোন লোককে চিনতে পারছি ন৷ 
আমি। এরা তো সব গায়েরই লোক, এরাতো। বিদেশী নয় । 

আগে তার গায়ের লোকেরা যে ধরনের পৌশাক পরত এ লোকগুলোর 
পরনে সে রকম পোশাক ছিল ন1। তাবাষে পৌোশীক পরেছিল সে পোশাক 
সে দেখেনি কখনো । 

লোকগুলো রিপকে দেখেই তাদের মুখে হাত দিয়ে রিপের মুখপানে 
অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল নীরবে । 

এব অর্থ বুঝতে পারল না রিপ। কিন্ত এরপর কি মনে হতে তার মুখে 
সে হাত দিতেই দেখল এক লম্বা দাড়ি গজিয়ে উঠেছে তার মুখে । 

রিপ বুঝে উঠতে পারল না মাত্র এক রাতের মধ্যে এতবড দাড়ি কি করে 
গজাতে পারে । এর আগে ত কোন দাঁড়ি ছিল না তার মুখে। 

তাই গায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে ল'গল 
রিপ। গায়ের পথে পথে যে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল তারা কেউ 
চিনতে পারল না রিপকে | রিপও তাদের কাউকে চিন্তে পারল না। 
ছেলেমেয়েদের পোশ্বাকগুলোও ছিল অদ্ভুত ধরনের । অথচ এ গাঁয়ের 
ছেলেমেয়েরা আগে কত ভালবাস তাকে । 

বিপের মুখে লন্গা দাঁড়ি দেখে গীষের ছেলেমেযেরা তাকে পাগল ভেবে 
চেচাঁমিচি করতে করতে ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু । 

গায়ের কুকুরগুলোও চিনতে পারল না রিপকে । তারা বিপকে দেখে রাগে 
ঘেউ ঘেউ করতে লাগল । অথচ আগে গীয়ের সব কুকুরগুলোই চিনত 
বিপকে ৷ রিপ তাদের ভালবাসত। তারা সবাই বন্ধু ভাবত রিপকে। বিপ 
তাদের গাগুলোকে একবার ছু'তে গেলে তারা তাদের গা ছুঁতে দিল ন। 

রিপের মনে হলো শুধু মানুষগুলো নয়, গোটা গাটাই ষেন বদলে গেছে 
একেবারে ৷ অ।গের থেকে গাঁটা অনেক বড় হযেছে । লোকসংখ্যাও অনেক 
বেড়ে গেছে । আগের তুলনায় অনেক বেশী লোক বাস করে গাঁয়ে । 

কিন্তু সারা গাঁয়ের মধ্যে যেমন পুরনো চেনা লোক একটাও দেখতে পেল 
নারিপ, তেমনি আগেকার চেনা ঘরবাড়ি একটাও খুজে পেল না। সব 
বাড়িই নতুন ধরনের । এ পরনের বাড়ি আগে দেখেনি বিপ। নতুন বাড়ি- 
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গুলোর প্রত্যেক দরজায় একট করে অচেনা নাম লেখ! আছে। জানাল 
দিয়ে অচেনা! নারী পুরুষের উকি ঝু'কি। 

রিপ ভেবে পেল ন1 মাত্র একটি রাতের মধ্যে একটা গোটা গাঁ কিকরে 
আমূল বদলে যেতে পারে এমনভাবে ? গীয়ের চেনা জানা মানুষগুলোই ব! 
বদলে গেল কি করে? 

রিপ অবাক হযে ভাবতে লাগল, তবে কি এটা আমার গা নয়? আমি 
কি অন্ত কোন দেশে এসে পড়েছি পথ ভূলে ? 

বিপ দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখল, ক্যাটক্কষিন পাহাড়ট! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 
আগের মত। ভাবল আমি 'ত এ পাহাডেই গিয়েছিলাম । ক্যাটস্কিন পাহাড় 
তাদের গী' থেকে ত মাত্র দেড় মাইলের পথ । গায়ের চাবদিকের পথঘাট ত 
তার সব চেনা । সে পথ ত ভুল হবার কথা নয়। 

রিপ আরও দূরে তাকিধে দেখল ক্যাটক্কিন পাহাড়ের পাদদেশে হাডসন 
নদীটা! আগের মতঠ বয়ে চলেছে । 

এবার সে তার বাড়ির পথট! চিনতে পারল । বাড়ির পথে পা চালিয়ে 
দিল বিপ। 

বাড়ির কাছে গিয়ে নিশেন্দে ধীর পায়ে হাটতে লাগল সে। তার ভয় 
হতে লাগল, তাকে দেখেই তার জী হয়ত রাণে চিৎকার করে উঠবে । 

কিত্ু, বান্ডির সামনে গিষে বিপ দেখল বাড়িতে কোন লোকজন নেই৷ 
ভাঙ্গ অবস্থায় পডে আছে পরিতাক্ত বাড়িটা । কোন ঘরে দরজা নেই। 
জানীলাগুলো সব ভেঙ্গে গেছে । হাড় জিরজিবে একটী। রোগা কুকুর শুষে 
আছে উঠোনে । কিন্তু সে কুকুর নেকড়ে নয় । একবার তার মনে হলো । এই 
কুকুরটার হযু'ত তার নেকডে। 

কিন্ত রিপ তাকে ডাকতে পালিয়ে গেল কুকুরটা। রিপের মনে ছুংখ 
হলো! ৷ কুকুরটাও তাকে চিনতে পারল না। 

যাই হোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল রিপ। দেখল গোট। বাঁড়িট। একেবারে 
শৃম্ত। কোন ঘরে কোন আসবাবপত্র বা কোন জিনিস নেই। পুরু ধূলে৷ জমে 
আছে শুন্য ঘরগুলোতে। মনে হলো অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ পা দেয়নি। 

বাড়িটা একেবারে পরিত্যক্ত দেখেও রিপ প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে ও পরে তার 
ছেলে রিপকে ডাকতে লাগল বারবার । কিন্তু কারো কোন সাঁড়াশব্র 
পেল না। 

তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারল না রিপ। 


৪৭৮ কিশোর ফ্ল/াসিকস 


এবার সে সত্যিই হতাশ হয়ে উঠল । তাবু মনটা একেবারে দমে গেল । কিন্তু 
কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে? তারা কোথায় গেল, এবাড়ির এদশা কি করে 
হলে! তা কে বলবে তাকে ? 

এখানকার প্রতিবেশীদের কাউকেই চেনে না সে। এমন কি সারা গায়ের 
মধ্যেও একটা চেনা জানা লোককে দেখতে পায়নি । 

রিপ তখন আকাশ পাতাল অনেক ভাবার পর ঠিক করল সে গায়ের বাইরে 

সেই সরাইখানায় চলে যাবে । সেখানে গেলে তার ছু একজন বন্ধুবান্ধবকে 
নিশ্চয় দেখতে পাবে । তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে সবকিছু । 

কিন্ত গায়ের বাইরে সেই সরাইখানাটার কাছে গিয়ে দেখল সেখানে 
কোন সরাইখানা নেই এখন । সরাইখানাট।র জায়গায় এক নতুন কাঠের 
বাড়ি দেখতে পেল রিপ। বাড়ির সামনে একটা কাঠের সাইনবোর্ডে লেখ! 
আছে, দি ইউনিয়ন হোটেল, মালিক জোনাথন ডুলিটল। 

সরাইখানার সামনে আগে একটা গাছ ছিল। কিন্তু সবাইখানার মত 
সেই গাছটাও উধাও হয়ে গেছে কোথায় । 

এইভাবে একটার পর একট বৃহস্ত্ের গভীরে ডুবে গেল বিপের মনটা) 
সে রহস্তের কুল কিনারা খুঁজে পেল না কোন । 

আগে সরাইখানাটার নাম ছিল “রাজা তৃতীয় জগ" । ন্চার সংমনে ছিল 
রাজা ুভীয় জর্ভের একট] ব্ড ছবি । আগে সরাইখানার সামনে যে একটা 
বড় গাছ ছিল সে গাছের পরিবতে এখন সেখানে আছে একটা বড় থাম। 
থানের উপর ঝুলছে কত মব রূডীন চিহ্ জাকা একটা পতাক্া। 

এখন ছবিটা ও পাল্টে গেছে । আগের ছবিতে রাজ জর্জের গায়ে ছিল 
লাল কেট, মাথায় মুকট। এখন সে ছবির বদলে যে ছবি রয়েছে তার গায়ে 
আছে নীল কোটি। মাথায় ট্রি । ছবিটার লীচে লেখা আছে, জর্জ 
ওয়াশিংটন ।” 

রিপ গিয়ে দেখল সরাইখানার দরজার সামনে কতকগুলো! লোক দাড়িয়ে । 
কিন্ত সে তাদের কাউকে চিনতে পারল না। এখনকার লোকগুলো আগের 
লোকদের মত নয়। আগে যার! সরাইখানাযু আসত, তার] বড় শান্ত ও 
ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিল । এখন যে লোকগুলোকে দেখতে পেল রিপ তার৷ 
বড় উগ্র ও চঞ্চল প্রকৃতির ৷ কথায় কথায় গেলমাল করছিল তারা । তাদের 
গলার স্বর চড়া ছিল। 

এইসব লোকগুলোর পীরে তাকিয়ে রিপ ভাবতে লাগল, আগের 


রিপ ভ্যান উইস্কল 6৭৯ 


সরাইখানার মালিক লম্বা প'ইপ মুখে নিকোলাস ডোভার কোথায় ? গায়ের 
স্কুলের মাস্টার ডেরিক ক্রমেলই বা৷ গেল কোথায় ? 

একতাড়া কাগজ নিয়ে একটা বেঁটেখাটো চেহাবর লোক বসেছিল 
রিপ দেখল লোকটা ক'ত সব অদ্ভুত কথা বলছে । সে সব কথা জীবনে কখনো! 
শোনেনি রিপ। লোকটা বলছিল জনগণের অধিকারের কথা, কংগ্রেসের 
কথা । বিশেষ করে সে বলছিল কংগ্রেসের একজন সদহ্ নির্বাচনের কথা । 
কংগ্রেসে তাদের একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে । 

রিপ ভাবতে লাগল, এই কংগ্রেসটা কি * এটা কি কোন জন্ক না কোন 
জীয়গাব নান % সেখানে লোক পাঠিয়ে কি হবে? 

আর 'একট1 লোক বলছিল যৃদ্ধের কথা ৷ ছিযান্তরের যুদ্ধের কথা । কিন্ত 
রিপ ভেবে প্লে না কোন ছিত্বান্ডর সালের যৃদ্ধ ১ তবে কি ১৬৭৬ সাল? 
মে আনিক কাল আগের কথা । আব ১৭৭৩ সাল আসতে ত এখনো 
অনেক দেবি । লোকটা তাহলে কোন সালের যদ্ধের কথা বলছে 

বিপ যখন গণ থেকে সরাইগণ্নাযু আপে তখন কতকগুলো ছেলেছেযে 
আর নাহগা সকার পিছু পিছু আসে । 

সরাইখানার স।ননে জটলা পাকেসে দাড়িয়ে থকা লেকগছলো রিপকে 
দেখে বিল্মযে অবাক হয়ে গেল । হার লঙ্বা দাড়ি, ভুত পোশাক, পুরনো 
অকেজো ধন্দুক 'আর "তার পিছনে কেতুহী নংরী "ও ছেলেমেয়েদের ভিড 
দেখে অশ্চন হযে গেল হাবা। 

একজন (িপকে জিন্ঞাসা করল, আপন কোন পক্ষে ? 

বিপ বলল, কিমের পক্ষ ? 

নিবাচনে আপনি কোন পক্ষের জয় চান ? 

রিপ বলল, নিধাচন আবার কি? 

দেশের জন্য আইন "তৈরি করতে কংগ্রেমে কাকে আপনি প্রতিনিধি 
করে পাঠাতে চান ? 

বিপ কিছু বুঝতে পারল না৷ 

এরপর চমৎকার পোশাকপরা উচু টরপিওয়ালা এক বুড়ো ভদ্রলোক ভিড় 
ঠেলে এগিয়ে এসে রিপকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি বন্দুক নিষে 
নিধাচনে এসেছেন কেন? আর আপনার পিছনের লোকগুলোই বা কারা? 
আপনি কি লড়াই করতে এসেছেন? 
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রিপ বলল, আমি গরীব, শান্তিপ্রিয় মানুষ । রাজা তৃতীয় জর্জ আমার 
রাজা, ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন। 

সকলে আশ্চর্ধ হয়ে এক বাক্যে বলল, রাজ জর্ভ! ও আমাদের দেশের 
লোক না। ওকে সরিষে নিযে যাও। পুলিশ ভাক। 

সেই ধনী বুড়ো লোকটি এবার রিপকে বলল, আপনি এখানে কি জন্য 
এসেছেন বলুন ত? আপনি কি কাউকে খুঁজতে এসেছেন ? 

রিপ বলল, আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি । আগে 
তারা এই সরাইখানায় নিয়মিত আসত। 

সেই বুড়ো লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তাদের নাম কি? 

বিপ বলল, নিকোলাস ডোভার কোথায় ! সে ছিল আগেকার সরাউখানার 
মালিক। 

সে ত আঠারো বছর আগে মারা গেছে । 

ক্রোম ডাক্তার কোথায় ? 

যুদ্ধের গোড়ার দিকে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল পরে এক 
যুদ্ধে হয় সে মারা যায় অথবা জমুদ্রে ডুবে যায়। মোট কথা তার খোঁজ 
পাওয়া যায়নি । ঠিক কি হয়েছিল তা জানি না । তবে সেই যুদ্ধ থেকে আর 
ফিরে আসেনি সে। 

এই গণয়েরই স্কুল মাস্টার ডেরিক ক্রমেল কোথায় ? 

সেও যুদ্ধে গিয়েছিল ৷ তার বেশ উন্নতি হয়েছিল । এখন সে কংগ্রেসে 
আছে । একজন সদম্য । 

এইসব কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেল রিপ। সে ভাবতে লাগল, 
আমার বাড়ি, গোটা গণ, গায়ের মানুষ সব বদলে গেছে। এই অভুত 
পৃথিবীতে আমি একা । 

বিপ এবার অধৈর্ধা হয়ে বলল, এখানে কি কেউ রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে 
কোন লোককে চেনে না? 

ছু তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ও রিপ ভ্যান উইস্কল, হ্যা চিনি। 
ওই ত গাছের তলায় বসে আছে । এরই নাম রিপ ভ্যান উইঙ্কল। 

রিপ দেখল যুবক বয়দী একটি লোক বপে রয়েছে গাছের তলায়। 
ও আগে যেমন ছিল ঠিক সেইরকম । তেমনি অলস। পরনে তেমনি পুরানো 
আর নোংরা! পোশাক । 

নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন করল রিপ, ওই কি আমি? তাহলে 
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আমি কে? কে আমার স্থান দখল করে নিল ? গতকাল রাত পর্যন্ত ত আমি 
আমিই ছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের উপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর ওরা 
আমার বন্দুকটা চুরি করে পালিযে যায়। তারপর থেকে সবকিছু বদলে 
গেছে। 

এবার লোকগুলে। বলাবলি করতে লাগল, ওর মাথাটা বোধ হয় খারপ 
হয়ে গেছে। ওর কাছে আবার একটা বন্দুক রয়েছে । তার থেকে কোন 
বিপদ হবে না ত? 

সেই ধনী বুড়ো লোকটি তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গেল। 

রিপ ভাবল, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না তার পক্ষে । 

এই ভেবে বিপ আবার সরাইখানা থেকে গায়ের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত 
হলো । 

এমন অন্ম এক বিবাহিত শ্ুন্দরী তরুণী কোলে একটি ছেলে নিয়ে 
কিছুদুরে দ'ডিয়ে রিপকে দেখছিল । 

মেয়েটিকে চেন। চেনা মনে হলো রিপের । তার কোলের শিশুটি বিপের 
দি দেখে ভয়ে কাদছিল। কিন্ত মেয়েটি তার ছেলেকে বোঝাচ্ছিল, চুপ কর 
রিপ। বোকা ছেলে কোথাকার ! বুল্ডে! তোকে মারবে না। 

মেয়েটি তার ছেলেকে বিপ বলে ডাকতে রিপ মেয়েটির দিকে ভাল করে 
তাকাল । তার গলার স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গিমা চেনা! মনে হলো রিপের। 

বিপ তখন কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল* তোমার নাম “ক মেয়ে ? 

মেষেটি বলল, আমার নাম জুঁডিথ গার্ডনার । 

বিপ আবার জিজ্ঞাস করল, তোমার বাবার নাম কি? 

আমার বাবার নাম ছিল বিপ ভ্যান উইঙ্কল । আহা বেচারা কোথায় যে 
গেল! আজ হতে বিশ বছর আগে উনি ওঁর বন্দুকটি নিষে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে যান। তারপর উনি আর ফিরে আসেননি 1 ওঁকে কেউ দেখেনি । ওর 
কুকুরটি একাই ফিরে আসে । উনি আত্মহতা! করেছেন, না ইপ্ডিয়ানরা ওকে 
ধরে নিযে গেছে তা কেউ জানে না । আমি তখন খুব ছোট ছিলাম । 

রিপ তখন তাকে প্রশ্ন করল, তোমার মা কোথায় ? 

জুডিথ বলল, কিছুদিন আগে তিনি মার! গেছেন। একট। ফেরিওয়ালার 
উপর খুব রেগে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তার। 

রিপ ভাবল, এখন তাহলে সে তার স্ত্রীর পীড়ন থেকে চিরদিনের 


মত মুক্ত। 
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এর পর বিপ বলল, আমি তোর বাবা । আগে আমিই ছিলাম যুবক রিপ 
ভ্যান উইচ্কল। এখন বুড়ো হয়েছি । এখানে রিপ ভ্যান উইঙ্কলকে কি কেউ 
চেনে না? 

এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বুড়ী এগিষে এসে রিপকে পা৷ 
মাথা পর্যন্ত খুটিয়ে দেখে বলল, হ্যা ওই ত রিপ ভ্যান উইঙ্কল। এতদিন 
কোথায় ছিলে বাছা? এতদিন পরে তুমি তাহলে বাড়ি ফিরে এলে ? এই 
বিশ বছর কোথায় ছিলে ? 

বিপ একবারে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বলল, আমি কাল বাড়ি থেকে 
গেছি। আমি ত এর কিছুই জানি না। 

বিপ এবার ক্যাটক্ষিন পাহাড়ে সে বাওয়।র পরু থেকে যা য। ঘটেছিল তা 
সব বলল । সে কথা ও কাহিনী বেশী নযু। কারণ বিশ বছর ছিল তার কাছে 
একটা! রাহমাত্র 

[রশের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইল ন1। অনেকেই বলল» ও কি 
ভেবেছে ওর এই কাহিনী আমরা বিশ্বাস করব ? 

সেই বুড়ো ধনী লোকটি বলল, না, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে 
পাঁরা যায না। 

ঠিক সেই সময় গযের প্রাচীন লোক বুড়ো পিটার ভাণ্তারডস্ক দেই দিকে 
যাচ্ছিল। অনেকে তাঁকে রিপ্রে কথ। জিজ্ঞাসা করল। 

পিটার ভাগারডঙ্ক ছিল গাষের সবচেয়ে প্রঃচীন ব্ক্তি। সে অতীতের 
আগে কথা জানত। বংশানুক্রমিকভাবে যে সব কথা ও কাহিনী এ গায়ে 
চলে আসছে তা সব ছিল তার নখদর্পণে । 

পিটার বুড়ো বলল, হ্যা আমার ঠাকুরদা ক্যাটস্িন পাহার সম্বন্ধে অনেক 
কিছু জানতেন । তিনি বলতেন ক্যাটক্ষিন পাহাড়ে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। 
বিশ বছর পর পরু হেনরি হাডসন নাকি তার আটজন সঙ্গী নিয়ে এ পাহাড়ের 
নীচে হাডসন নদীতে ফিরে আসেন । যে নদীটা তিনি একদিন আবিস্ক!র 
করেছিলেন সেই নদীটার উপর নজর রাখার জন্যই উন ফিরে আসেন। 
আমার বাবা! একবাবু ক্যাটক্কিন পাহাড়ের উপর হাডপনের আটজন সঙ্গীকে 
নপিনের খেলা খেলতে দেখেছিল । তাদের বলগ্চলোর আওয়াজ নাকি বঙ্জের 
গর্জনের মত শোনায়। 

লোকজন যে বার কাজে চলে গেল। রিপের মেয়ে তার বাবাকে তার 


রিপ ভ্যান উইচ্কল ৪৮৩ 


বাড়িতে নিয়ে গেল। রিপের মেয়ের সেই গায়েতেই একটা চমৎকার বাড়ি 
ছিল। রিপকে তার মেয়ে তার সেই বাড়িতেই রেখে দিল । 

আগে রিপ পাড়ার যে সব ছেলেদের খেলনা তৈরি করে দিত সেই সব 
ছেলেদের মধ্যে একজন বিয়ে করে তার মেয়েকে । 

(িপেন ছেলে হয়েছে ঠিক তার বাবার মত। সে ও কাঁজের কাজ কিছুই 
করত শা। শুধু তার, সমবধুসী বন্ধুদের নিষে ঘুবে বেড়াত আর নান কাজে 
তাদের সাহায্য করত । যে কাজ সে ভালবামত ন1 সে কাজ কিছুতেই করতে 
চাইত না সে। গায়ের যুবকরা তাকে ভালবাস । 

রিপ আগে যেভাবে ঘুরে বেড়িয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে সে্ঈট ভাবেই 
জীবন কাটাতে লাগল । সে ডুলিটলের হোটেলে গিয়ে বসে থাকত রোজ। 
যে সব লোক সে হোটেলে যেত তাদের কাছে যুদ্ধের আগের পুরনো দিনের 
অনেক কাহনী শোনাত। ভারা তা শুনতে ভালবাসত। 

বি্প তাদের কাছ থেকে শুনত যুদ্ধের পরের ঘত সব ঘটনার কথা। সে 
সব পথা আস্ভুত লাগত ব্রিপের। কারা দেশ শাসন করছে কারা কি আইন 
কানুন তৈরি করছে দেশের জন্য হা নিয়ে মাথা মাতে চাইত না সে। 

'মঃ ডুলিউটলের সরাইখানায় রিপ তার যে জীবনকাহিনী বলে সেই কাহিনী 
শুনেই আমি ভার কথা হিখোছ। 

অনেকে বলত, তার সে কাহিনী সত্তা নযু, আজগুবি এবং বানানো । কিন্তু 
বুড়ো ওলন্দাজবা রিপের কাহিনী বিশ্বাস করত অক্ষরে অক্ষকে ' যখনি তারা 
বজ্জগঞ্জন শুনত তখন তারা বলাবলি করত হেনরি হাডসন আর তর নাবিক! 
ন-পিনের খেলা খেলছে । 


বেতাল পবধতবিংশতি 





উপক্রমণিক। 


্ রাজা গন্ধবসেনের চার রাণী ও ছয় পুত্র। রাজার মৃত্র 
পর তার জ্য্ঠ পুত্র শঙ্কু রাজা হন। রাজার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম 
বিক্রমাদিত্য ৷ বিক্রমাদিত্য 1বগ্ান্ুরাগী, ন্া।য়পরাযুণ ও শাক্জ্ঞ হলেও রাজ্য- 
লোভ সামলান্তে না পেরে তার বড় ভাই শঙ্কুকে হত্যা করে নিজেই রাজ 
হয়ে বসেন। 'ারপর আপন শক্তিবলে লক্ষযোজন বিস্তৃত জন্ুদ্বীপের একস্চত্র 
অধিপতি হয়ে প্রভূত নামঘশ অর্জন করেন । 

পাজা হওয়ার পর বিক্রমাদিতা একদিন ভাবতে লাগলেন, রাজার কাজ 
হলো প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা । কিন্তু আমি মাত্নুখে মগ্ন হয়ে মন্ত্রীদের 
হাতে র!জাভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি। রাজ্যের প্রজাদের 
হিতাহিত ও মুখ সুবিধার কথা কিছু ভাবি না। আমার রাজ্যের প্রজারা কি 
অবস্থায় আছে, ঞাজকর্মচারীর! প্রজাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে 
দেখার জন্য সারা রাজা ঘুরে বেড়ানো উচিত আমার । তানা করলে রাজধর্ন 
যথাযথ ভাবে পালন করা হবে না। 

এহ ভেবে তিনি তার এক ভাই ভঠ্হরির হাতে ব|জাভার দিয়ে সন্ন্যাসী 
ছদাবেশে সারা রাজাময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 

সেকালে উজ্জযিনী নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি তার দারিদ্র্য 
দূর করার জন্য কঠোর তপস্তা করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে । অবশেষে ইট্টদেবতা 
তপস্থায়ু তুষ্ট হয়ে তার সামনে আবিভূতি হয়ে একটি ফলদান করেন। 

এই ফল পেয়ে সন্ত্ট হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন, 
দেবতা! আমার তপন্যায় তুষ্ট হয়ে এই ফল দিয়ে বলেছেন, এই ফল খেলে 
যে কোন মানুষ জরাব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে অমর হবে । 

একথা শুনে ত্রাক্গণী রেগে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা মানেই 
ত কষ্টভোগ করে যাওয়া অনম্তকাল ধরে। এখন বরং ধৃত্্যু হলে সংসার চিন্ত। 
থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। তুমি বরং এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিযে তার 
বিনিময়ে কিছু অর্থ নিয়ে এস যাতে আমরা ভালভাবে সংসার চালাতে পারি। 

্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, এই ফলটি খেলে 
আপনি অমরত্ব লাভ করবেন। তাহলে রাজ্যের মঙ্গল হবে । এই ফলট নিয়ে 
আমায় কিছু অর্থ দিন। 

রাজা তখন সেই ফলটি নিযে একলক্ষ মুদ্রা দিলেন ব্রাহ্মণকে । 

বেতাল--৩০ 


৪৮৮ কিশোর ফ্লাসিকস 


রাজ সেই ফলটি তার রাণীকে দিয়ে বললেন, তুমি আমার সবচেয়ে 
প্রিয়পাত্র। এই ফল খেয়ে তুমি অমর ও চিরযৌবনা হবে । 

মথুরা থেকে আন এক ভৃত্য সেই বাণীর প্রিয়পাত্র ছিল । রাণী তাকে সেই 
ফলটি দিয়ে দিল। সেই ভূত্য আবার তার প্রেমিকা এক বারাঙ্গনাকে দিয়ে 
দিল ফলটি। 

বারাঙ্গনা ফল পেয়ে ভাবল, এই ফল খেষে আমি অমর হলে তাতে কোন 
লাভ হবে না। তাতে আমার বিড়ম্বনাই বাড়বে । কারণ আমাকে হীন কাজ 
করে সারা জীবন কাটাতে হবে। তার থেকে রাজাকে এই ফলটি দিলে তা 
খেয়ে তিনি অমর হলে দেশের মঙ্গল হবে। 

এই ভেবে রাজার কাছে গিয়ে সেই বারাঙ্গনা! বলল, মহারাজ, এই ফল 
খেলে মানুষ অমর হযু। আপনি এই ফলটি নিয়ে খান । 

বারাঙ্গনার হাতে ফলটি দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বাজা। যে ফল 
তিনি তার প্রিয়তম! পত্বীকে দিয়েছেন তা কি করে বারাঙ্গনার হাতে এল তা 
বুঝে উঠতে পরলেন না তিনি। 

তখন দেই বারাঙ্গনা ও বাণীর প্রিয়পাত্র ভূত্যের কাছ থেকে একে একে 
সব কথা জানতে পারলেন রাজা । 

সব কিছু জেনে দ্িনি রানীমহলে সেই রাণীর কাছে গিষে বললেন, 
তোম।কে যে ফলটি দিষেছি তা কোথায় ? 

রাণী বলল, আমি তা খেয়ে ফেলেছি । 

রাজা তখন সেই ফলটি বাণীকে দেখিয়ে বললেন” এ ফল বারাঙ্গনার হাতে 
কি করে গেল? 

রাণী খন "তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় ও ভয়ে চুপ করে রইল । 

রাজা তখন আর কিছু না বলে বাণীমহল থেকে চলে এলেন । যাকে তিনি 
সবচেষে ভালবাসতেন সে-ই "বিশ্বাসঘাতকতা করল তার জঙ্গে। সংসার 
অনিত্য, অসার । সেখানে প্রেম প্রীতি ও বিশ্বাসের কোন দাম নেই। 

এই সব ভেবে রাজবেশ ত্য।গ করে সন্ভাসী হয়ে বনে চলে গেলেন রাজ! ' 
ভর্ভৃহরি। বলে গিয়ে নির্জনে যোগসাধন। করতে লাগলেন । 

উজ্জধিনীর রাজসিংহাসন শুন্য হয়ে থাকায় দেশে অরাজকতা চিলতে 
লাগল । তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন যক্ষকে নগররক্ষার জন্য পাঠিয়ে 
দিলেন । যক্ষ নগর রক্ষা করতে লাগল । 

এদিকে রাজা ভর্তৃহবি রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করে তপ্থী হয়ে বনে চলে 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৪৮৯ 


গেছেন এবং রাজসিংহাসন শূন্ত পড়ে আছে এই সংবাদ দেশে দেশে প্রচার 
হয়ে গেল। ক্রমে সে সংবাদ রাজা বিক্রমাদিত্যেরও কানে গেল। 

এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন বিক্রমাদিত্য । তিনি 
যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন রাত্র গভীর । ন্গররক্ষক বক্ষ ন্গর পাহারা 
দিচ্ছিল। 

রাজা খিক্রম।দিত্যকে চিনতে না পেবে ক্ষ বলল, দেবরাজ আমায় এই 
নগরের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তার অনুমতি ছাড়া অসময়ে কাউকে প্রবেশ 
করতে দেব না নগবে । 

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি বাঁজা বিক্রমাদিত্য ৷ দেশত্রমণের পর আমার 
রংজ্যে ফিরে এসেছি আমি। 

ক্ষ বলল, তুমি ষদি রাজা হও তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে তার পরিচয় 
দ[ও। 

এই কথা শুনে গাজা যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে ষক্ষকে হারিয়ে 
দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন রাজা । 

যক্ষ তখন বলল, মহারাজ, আমি পরাজিত । আমি বুঝতে পারলাম, তুমি 
যথার্থ ই রাজা । এখন তুমি আমায় ছেড়ে দাও। তার বিনিময়ে আমি তোমার 
জীবন রক্ষা করব। 

রাজা বললেন, তুমি আমার জীবন রক্ষী করবে কি করে? ইস্চা করলে 
আমিই ত তোমার প্রাণনাশ করতে পারি। 

যক্ষ বলল, একথা সতা । তবে সতাই তোমার মৃত্যু আসন্ন । আমার সব 
কথা শুনে সেইমত কাজ করলে তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে রাজত করতে পারবে । 

একথা শুনে কে তুহলী হয়ে রাজা বক্ষের বুক থেকে উঠে শাড়লেন। 

যঙ্ষ হখন বলতে লাগল, ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা 
ছিলেন। একদিন তিনি মুগয়া করতে বনে গিয়ে দেখেন, এক সাধু একটি 
গাছের সঙ্গে পা ছুটি বেঁধে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলতে ঝুলতে ধ্যান 
করছে। বাঞ্জ খোজ নিয়ে জানতে পারলেন, সাধু এইভাবে অনেক বছর ধরে 
তপন্য। করছে, সে কারে সঙ্গে কথা বলে না। যাই হোক, তিনি তখনি বাড়ি 
ফিরে এলেন। 

পরদিন রাজসভায় রাজা তীর মন্ত্রীদের বললেন, গতকাল বনে গিষে এক 
অদ্ভুত মৌনী সাধুকে দেখেছি । যদি কেউ সেই সাধুকে এখানে আনতে পারে 
তাহলে তাকে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দেব। 


৪৯০ কিশোর ফ্লাসিকস 


নগরে এই কথা৷ ঘোষণা করে দেওয়া হলো। এক বারবনিতা৷ তা শুনে 
রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে আমি এ সাধুকে 
বশ করে এ সাধুর ইরসে এক পুত্র জন্মিয়ে সেই পুত্রকে তার কাধে চাপিয়ে 
আপনার রাজসভায় নিয়ে আসব । 

রাজ! একথা শুনে আশ্চর্য হলেন। তিনি বারবনিতাকে অনুমতি দিলে সে 
তখনি বনের মধ্যে সাধুর আশ্রমে চলে গেল । সে দেখল, সত্যি সাধু একটি 
গাছে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলছে । কোন কথা বলছে না। 

হঠাৎ সাধুর তপস্য! ভঙ্গ করা উচিত হবে না ভেবে বারবনিতা কাছাকাছি 
একটা! কুঁড়ে তৈরি করে বাস করতে লাগল । পরাদন সে কিছু মোহনভোগ 
তৈরি করে এনে সাধুর মুখে তুলে দিল। সাধু তা খেতে লাগল। বারাঙ্গনা 
তাকে খাইয়ে দিতে লাগল । এইভাবে রোজ সে সাধুকে মোহনভোগ খাওয়াতে 
লাগল । 

পাধু তখন শরীরে বল পেয়ে একদিন বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করল, কে 
তুমি 1 কিজগ্ত এখানে এসেছ ? 

বারাঙ্গন। সাধুর মন ভোলাবার জন্য মিথ্যা করে বলল» আমি এক দেব- 
কন্যা । আমি তীর্থ করার জন্য মত্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুদিন হলো এই বনে 
এসে এক আশ্রম তৈরি করে যোগসাধন। করছি। 

বারাঙ্গনার বূপ ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল সাধু। সে বলল, আমাকে 
তোমার আশ্রমে নিয়ে চল । 

বারাঙ্গনা সাধুকে তার আশ্রমে নিয়ে গিষে ভাল মিষ্টি খেতে দিল। সাধু 
তার সাধন। ছেড়ে দেই দিনই বিষে করল বারাঙ্গনাকে। কালক্রমে তাদের 
একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল । 

এব কিছুদিন পবু বারাঙ্গন৷ সাধুকে বলল, আমরা যোগসাধনা ছেড়ে 
অনেকদিন এক জীযুগায় বাস করছি । ভোগন্ুখে মত্ত হয়ে আছি। এখন 
তীর্থযাত্রা করে দেহ পবিত্র করা উচিত। 

বারাঙ্গন:র কথায় সাধুও রাজী হয়ে গেল। একদিন তারা আশ্রম ছেড়ে 
তীর্থ যাত্রা করল । বারাঙ্গন! কৌশলে সাধুর কাধে তার ছেলেটাকে চাপিয়ে 
দিল। এইভাবে দুজনে পথ চলতে লাগল তারা। 

বারাঙগনা মোজা চন্দ্রভান্ুর রাজসভায় গিয়ে উঠল। সাধু কিছু বুঝতে 
পারল ন1। 


' বেতাল পঞ্চবিংশতি ৪৯১ 


এদিকে বারাঙ্গনা আর সাধুর কাধে ছেলে দেখে রাজার সব কথা মনে 
পড়ল। তিনি বললেন, বারাঙ্গনা! একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজ তা৷ 
পূরণ করে ফিরে এসেছে । সে কৌশলে সাধুকে বশ করে শুকনো গাছে যেন 
ফুল ফুটিযেছে। 

সকলেই বারাঙ্গনাকে দেখে তাকে চিনতে পারল । রাজার কথা। শুনে 
সাধুর চৈতন্য হলো। সে বুঝতে পারল এই বারাঙ্গন৷ রাজার সঙ্গে মিলে 
চক্রান্ত করে তার তপন্যা ভেঙ্গেছে । সে মিথা। পরিচয় দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে 
গৃহ করে তুলেছে । 

সে মনে মনে বলতে লাগল, আমিও অধম। তাই বারাঙ্গনার কূপের 
মোহে এতাঁদনের সাধনার সব ফল বিনষ্ট করলাম । 

এর পর সে রেগে গিয়ে ছেলেটাকে তার কাধ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে 
চলে গেল সেখান থেকে ।  অন্ঠ এক দূর বনে গিয়ে নতুন করে তপস্যা শুরু 
করল । পরে রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে সেই সাধু। 

এই কাহিনী শেষ করে যক্ষ বলল, তুমি, রাজা চন্দ্রভান্নু আর এ মাধু এক 
নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মগ্রহণ বরেখিলে। তুমি রাজা হযেছ, 
চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে রাজ হয়েছে । আর এ সাধু কুমৌরের 
ঘরে জম্মে যোগসাধনা করে সাধু হয়েছে । এ সাধু রাজা চন্দ্রভান্ুকে হত্যা 
করে ও তাকে বেতাল করে শ্মশীনের কাছে এক শিরীষ গাছে ঝুলি 
রেখেছে। এবার তোমাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে এবং তে'মাকে হত্যা 
করতে পারলে ভার সংকল্প পুর্ণ হবে। তুমি যদি তার হাত থেকে কোনরকমে 
নিস্তার পেতে পার তাহলে বিনা বাধায় অনেকদিন রাজত্ব করতে পারবে । 

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল যক্ষ। 

পরদিন সকালেই সিংহাসনে বসে সভাসদদের নিয়ে রাজ্যশাসন করতে 
শুরু করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য 

কিছুদিন পর শাস্তণীল নামে এক সন্াপী একটি ফল এনে রাজাকে তা 
দিয়ে চলে গেল। সন্ন্যাসী চলে গেলে রাজা ভাবতে লাগলেন, ক্ষ ষে সাধুর 
কথা বলেছিল এই সন্যাসী সেই সাধু কিনা। 

যাই হোক, ফলটি তখন ন! খেয়ে কোষাধাক্ষকে ডেকে ফলটি কোষাগারে 
রেখে দিতে বললেন রাজ] । 

এর পর থেকে প্রতিদিন রাজাকে একটি করে ফল দিয়ে যেতে লাগল 
সন্ন্যাসী । 


৪৯২ কিশোর ক্লাসিকস 


একদিন রাজা যখন অশ্বশাল! পরিদর্শন করেছিলেন তখন সন্্যাসী এসে 
রোজকার মত একটি ফল দিলেন তীকে । ফলটি রাজার হাতে দেবার সময় 
রাজার হাত থেকে তা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফলটি ফেটে গেল এবং তার 
থেকে একটি উজ্জ্বল রত্ব বার হলে! । 

তা দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনি 
কিজন্য আমাকে এই রত্বগর্ত ফলটি দিলেন ? 

সাধু বলল, মহারাজ, শান্জে আছে রাজা, গুরু, জ্যোতিধিদ আর চিকিৎ- 
সকের কীছে খালি হাতে যেতে নেই । এইজন্যই আমি বত্ুগর্ভ শ্রীফল নিযে 
এসেছিলাম । আমি আপনাকে এর আগে প্রতিদিন যে সব ফল দিয়েছি 
তাদের মধ্যেও একটি করে বত্ব আছে। 

রাজ তখন কোষাধাক্ষকে ডেকে বললেন, আমি তোমীকে যত ফল বাখতে 
দিয়েছি । গেগুলি সব নিয়ে এস। 

কোধাধ্/ক্ষ সব ফল নিযে এলে রাজা সেগুলি ভোঙ্গে দেখলেন প্রত্তিটি 
ফলের মধোই একটি করে রতু আছে । হা দেখে রাজা আশ্চর্য ও আনন্দিত 
হলেন | 

এর পর তিনি রাজসভায় গিয়ে একজন ব্বর্ণকারকে ডেকে বললেন, এই 
সব রদধগুলি পরীক্ষা করে এদের সঠিক মূল্য ঠিক করে দাও 

হ্রণকার রত্ব্লি পরীক্ষা করার পর রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, 
এগুলি অমূল্য রতু, এক কোটি টাকারও বেশী। 

রাজা তখন সাধুকে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, প্রসু, আমার সমগ্র 
সাম্রাজ্য ও এই বত্রগুলির সমান হবে না) আপনি সন্যাপী হয়ে এই বুতুগুলি 
কোথায় পেলেন এবং কেনই বা এগুলি আমায় দান করলেন তা৷ জানতে ই] 

করছে । 

| সন্ন্যাসী বলল, যদি অনুমতি দেন ত নির্জনে গিয়ে বলি। 

রাজা তখন সন্যাসীকে নির্জনে নিষে গেলে সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ, 
গোদাবরী নদীর তীরে আমি এক শ্মশানে মন্ত্রিদধ করব ধলে ঠিক করেছি। 
তাহলে আমার অনেক ক্ষমত। লাভ হবে। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, 
একদিন আপনি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারা রাত্রি আমার কাছে উপস্থিত 
থাকবেন। তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে । 

রাজা বললেন, আমি নিশ্চযুই যাব । আপনি দিন ঠিক করে দিন। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৪৯৩ 


সন্ন্যাসী বলল, আপনি আগামী ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যা 
বেলায় একা! সেখানে যাবেন । 

ব।জ। বললেন, আমি অবশ্যই আপনার আশ্রমে বথাসময়ে যাব । আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকবেন। 

রাজাকে 'এইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে সন্নাসী তার আশ্রমে ফিরে গেল । 

ভাত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যাবেলায় ধানে বসল সন্যামী। রাজা 
বিক্রম।দিত্য যথাসময়ে এক তবোয়াল হাতে সাহসের সঙ্গে অন্ধকার আশ্রমে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । 

আশ্রমে গিয়ে রাজা দেখলেন, সন্ন্যাসী শ্বশীনে বসে একটি মাথার খুলি 
বাজাচ্ছে আর যত সব ভূত প্রেত পিশাচ নাচছে । 

রাজা৷ এই অদ্ভুত দৃশ্বা দেখে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে ভক্তিভরে সন্যাসীকে 
প্রণাম করে খগলেন? প্রভ়' ভৃত্য উপস্থিত। আদেশ দিন, কি করতে 
হবে । 

সন্না।সী রাজাকে একটি পাতার আসনে বসিয়ে বলল, মহ।রাজ, আপনার 
কথায় আমি সত্তষ্ট হয়েছি । বুঝল[ম সং লোকের! প্রাণ দিয়েও সত্য পালন 
করে। এসেছেন যখন একটা কাজ করুন। এখান থেকে ছুই ক্রোশ দুলে 
দক্ষিণ দিকে একটা শ্বাশান আছে । সেখানে একটা শিরীষ গাছে একটা মড়া 
ঝুলছে । সেই মডাটাকে অবিলম্বে নিয়ে আসম্মন আমার কাছে। 

রাজাকে এই আদেশ দিয়ে যোগাসনে বসল সন্াসী | পাজা তখনি চলে 
গেলেন সেখান থেকে । 

কৃষ্ণাচতুর্দলীর ঘোর অন্ধকীরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দক একা এগিে 
যেতে লাগলেন রাজা বিক্রমাদিত্য । তিনি বরাবরই নিভীক। কোন 
অবস্থাতেই ভধু পান না! তিনি। একে অন্ধকার। তার উপর মুষুলধারে বৃষ্টি 
পড়ছিল। পথের ছুদিক থেকে ভূত প্রেতদের চিৎকার টেচামেচির শব্দ 
আসছিল। 

অবশেষে সেই শ্মশানে গিয়ে রাজা দেখলেন, সত্যিই একটা শিরীষ গাছে 
উপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা করে দড়ি দিয়ে বাধা একটা মডা 
ঝুলছে । 

রাজা বিক্রমাদ্দিতা তখন বুঝতে পারলেন যক্ষের কথাই ঠিক। এই 
মড়াটি হলো সেই তেলী রাজা চন্দ্রভাম্থু আর এ অন্যাসীই সেই কুমোর য়ে 
যোগসিদ্ধির দ্বার মৃত বাজ চন্দ্রভামুকে বেতাল করে বেখেছে। 


৪৯৪ কিশোর ক্লাসিকস 


কোন রকম ভয় না করে গাছে উঠে তরোয়াল দিয়ে মডার বীধনগুলো 
কেটে দিলেন রাজা। মডাটা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েই কাদতে লাগল 
মানুষের মত। বাজা বিক্রমাদিতা তখন আশ্চর্য হযে মড়াটিকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, কে তুমি, কিকরে তোমার এ অবস্থা হলো ? 

কথাটা শুনে হাসতে লাগল মড়াট1। সে আবার গাছে উঠে ঝুলে বঈল 
তেমনি করে। রাজা আবার গাছে উঠে দড়ির বাঁধন কেটে দিতে ম্ডাটা 
আবার পড়ে গেল। রাজা তাকে আবার সেই কথ! জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু 
মড়াটা এবার কোন উত্তর দিল না দেখে চাঁদর জড়িয়ে মড়াটাকে কাধের 
উপর তুলে নিলেন তিনি । 

রাজা দুপা এগিয়ে যেতেই মড়া বা বেতাল বলে উঠল, কে তুমি বীর- 
পুরুষ ? কোথায় নিয়ে যাচ্চ আমায় ? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য । শান্থলীল নামে এক 
সন্্যাসীর আদেশে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তীর কাছে। 

বেতাল বলল, চুপ করে পথ চলতে নেই । বুদ্দিমানরা কথা বলতে বলতে 
পথ চলে। আমি তোমাকে পথ চলতে চলতে কতকগুলি গল্প বলব । 
প্রত্যেকটি গল্প শেষ কবে প্রশ্ন করব বদি তার সঠিক উত্তর দে পার 
তাহলে আমি আবার গাছে ফিরে যাৰ আব যদি তুমি জেনে৪ ভুল উত্তর 
দাও তাহলে বুক ফেটে মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে । 

রাজা এ কথায় বাধ্য হয়ে রাজী হয়ে পথ চলতে লাগলেন । বোতালও 
তার প্রথম গল্প বলতে শুক করল । 


প্রথম কাহিনী 


ূ [লে বারানসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন৷ বজ্মুকুট 
নামে রাজার একটিমাত্র ছেলে ছিল। রাজা রাণী দুজনেই তাদের 
ছেলেকে খুব ভালবাসত ৷ 

একদিন রাজপুত্র বন্ত্রমুকুট তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে করে মুগয়া করতে 
গিয়ে এক গভীর বনে ঢুকে পড়ে। সেই বনের মধ একটা গাছে তার 
ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এক সরোবরে সান করল রাজপুত্র । স্নান সেরে 
কাছে একটি শিবমন্দির দেখে নেই মন্দিরে গিয়ে পুজা! করে বেরিয়ে এসে 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৪৯৫ 


দেখল এক রাজকন্যা তার মহচরীদ্বে সঙ্গে সরোবরের অপর পারে স্নান ও 
পুজো কবে গাছের ছায়ায় বেড়াচ্ছে । 

রাজপুত্র ও বাজকন্া দুজনেই ছুজনকে দেখে মুগ্ধ হলো । বাজকচ্যা বাজ- 
পুত্রকে দোখে মুগ্ধ হয়ে আর মাথায় খোপা থেকে একটি পল্মফুল নিযে কানে 
পরল । তারপর কান থেকে ফুলটি খুলে দাতে কাটল । শেষে মাটিতে ফেলে 
দিয়ে যাবার সমযু আবার ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখল ৷ সাথীদের সঙ্গে 
বাবার সময় বাজবুমমারের দিকে বারবার "তাকাতে লালল । 

রাজবন্যার এই সব কাজের কোন মানে বুঝতে পারল না বাজপুত্র 
বজমুকুট | নে মন্ত্রীপুত্রকে ডেকে রাজকন্যার কথা বলল। 

রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শুধু রাজকন্তার কথা ভাবতে লাগল । 
কোন কাজ বা আমোদ প্রমোদে মন দিতে পারল না নে। স্নান খাওয়া প্রায় 
তাগ করছ । 1৭ দিনে শরীর খারাপ হযে যেতে লাগল তার । তার এই 
অবস্থা দেখে মন্ত্রীদের ভাবন। হতে লাগল । 

একদিন পাজপুত্র তার বধু মন্ত্রীপুত্রকে বলল, আমি এ রাজকন্তাকে বিয়ে 
করনে না পাধলে বাঁচব না। আমি এ প্রাণ আর রাখব না। 

মন্ত্রীপুত্র বলল” রাজকশ্তা যাবার সময তোমায় কোন কথা কলে 
গিষেছিন * 

রজপূএর বলল, না মুখে কৌন কথাই বলেনি আমাকে । 

এরপর পদ্মফুলের ঘটনাটি সব বলল । 

ন্ত্রীপৃত্র খুশি হয়ে বলল, এই সব সঙ্কেতের মাধামেই রাজকন্যা, তার সব 
কথ। জানিয়ে গেছে । 

ব্মুকুট উৎম্বক হয়ে বলল, কিকরে বুঝলে ? 

মন্ত্রীপুত্র বলল, মাথার ধোপা থেকে ফুল নিয়ে কানে পরার মানে হলো, 
বাজকন্যা। কর্ণাট নগরে থাকে । সেই ফুল দীতে কাটার মানে হলো তার 
বাবার নাম দস্তকাট ৷ মাটিতে ফুল ছোঁডার মানে তার নাম পদ্মাবতী । আবার 
সেই ফুল কৃডিয়ে বুকে তুলে নেওয়ার মানে তুমি তাঁর হৃদযু বল্পভ। 

রাজপুত্র বজ্রমুকুট তখন বলল, বন্ধু, আমাকে হলে কর্ণাট নগরে নিয়ে চল। 

তখন তারা! দুষ্ট বন্ধুতে মিলে উপযুক্ত অন্ত্রশস্্ নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কর্ণাটের 
পথে রওনা হয়ে গেল। 

কর্ণীট নগরের সামনে এসে একটি কুঁড়ে ঘর দেখে তারা নেমে পড়ল 
ঘোড়। থেকে । দেখল, মেউ কুঁড়ের সামনে একজন বুড়ী বসে আছে। তারা 


৪৯৬ কিশোর ফ্লাসিকস 


বুড়ীকে বলল, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি এই নগরে । আমাদের থাকবার 
জায়গা! দিতে পার ? 

বুড়ী বলল, তোমরা এটাকে নিজের বাড়ি মনে করে যতদিন খুশি থাকতে 
পার। 

তারা বলল, এই ঘরে তোমার আর কে কে থাকে? 

বুড়ী বলল, আমার একটিমাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। আমার 
ছেলে রাজবাঁডিতে কাজ করে । আমি আগে রাজকন্া পল্মাবতীর ধাইম! 
ছিলাম? এখন বুড়ো হয়েছি বলে ঘরে থাকি । তবে রাজা আমায় অন্নবন্ত 
দেন। আজও আমি রৌজ একবার করে রাজকম্ঠাকে দেখতে যাই । 

রাজকুমার বজ্রমুকুট তখন বুড়ীকে বলল, তুমি কাল রাজবাড়িতে গিয়ে 
রাজকন্যাকে বলবে শুক্লাপঞ্চমীতে সরোবরের ধারে সে যে রাজপুত্রকে 
দেখেছিল সে তার সংকেত বুঝে এখানে এসেছে । 

বুড়ী বলল, কাল কেন আমি এখনি যাস্চি। 

এক্ট বলে সে লাঠি হাতে তখনি রাজবাড়ি চলে গেল। গিয়ে দেখল, 
রাজকন্যা! পল্লাবতী একা একা বসে কি ভাবছে । 

বুড়ী তাকে বলল, বাছা, তুমি সরোবরের ধারে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে 
দে এখন আমার বাড়িতে আছে । সে রূপে গুণে সব দিক দিয়ে তোমার 
যোগ্য । তৃমি তাকে বিয়ে করতে পার। 

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা রেগে গিয়ে বুড়ীর দুই গালে 
ছুই চড় মেরে হাকে তাড়িয়ে দিল। 

বুড়ী ফিরে এসে রাজপুত্রকে এ কথা জানাল । তা জেনে হতাশ হয়ে 
পড়ল রাজপুত্র । 

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বলল, এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বুড়ীর ছুই 
গালে ছু চড় মেরে দশ আন্গুলের ছাপ দিযে রাজকন্যা বোঝাতে চেয়েছে দশ 
দিন পর শুক্লুপক্ষের শেষে তার সঙ্গে দেখা হবে তোমার। 

দশদিন পর বু্টী আবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্তাকে আবার সেই 
কথা! বলল । কিন্তু রাজকন্যা তাকে এবার গলাধাক্ক। দিয়ে খিড়কী দরজ। দিয়ে 
বার করে দিল । 

বুড়ী ফিরে 'এসে সেকথা রাজপুত্রকে জানাতে আবার সে ভেঙ্গে পড়ল 
হতাশায় । 

মন্ত্রীপুত্র বলল» ভেবে! না, এটাও একট! সক্কেত। বুড়ীকে খিড়কী দরজ। 
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দিয়ে বার করে দেবার মানে হলো রাতে তুমি খিড়কী দরজা দিয়ে রাজবাড়ির 
অন্দরমহলে যাবে । 

রাজপুত্র খুশি হযে সন্ধ্যা হবাঁর জঙ্ত অপেক্ষা! করতে লাগল। সন্ধ্যার 
সময় ভাল পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল সে। মন্ত্রীপুত্র তাকে রাজবাড়ির 
খিড়কী দরজা পর্যন্ত দিয়ে এল। 

অন্বরমহলে গিয়ে রাজপুত্র দেখল সত্যিই বাজকন্তা পদ্মাবতী তারই 
প্রতীক্ষায় বমে আছে । রাজপুত্রকে দেখে সে খুশি হলো । সেই রাতেই গন্ধ 
মতে বিয়ে হলো তাদের। স্তখে বাত কাটিয়ে পরদিন কালে রাজকুমার 
চলে যেতে চাইলে রাজকন্যা তাকে ছাড়ল না। ফলে রাজকুমার ব্জরমুকুট 
রাজকন্যার কাছেই বয়ে গেল। 

এইভাবে এক মাস কেটে যাবার পরও রাজকন্যা দেশে ফিরতে দিল না 
রাজপুত্রকে । অথচ দেশে ফেরার ও ভার বন্ধুকে দেখার জন্য ব্যাকুল হযে 
উঠেছিল রাজপুত্রের মন। সে দিনরাত শুধু তার বন্ধুর কথা ভাবত। সে শুধু 
ভাবত, যে বন্ধুর জহ্ত আমি এই রাজকন্যাকে লাভ করলাম সেই বন্ধু আমাকে 
স্বার্থপর ভাবছে । তার সঙ্গে একবার দেখ পর্যন্ত করতে পারছি না। 

একদিন রাজকন্যা ব!জপুত্রকে জার এই দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
রাজপুত্র তাকে তার বন্ধুর কথা সব বলল। 

রাজকন্যা বলল, তুমি এখনি গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দখা করে এস। 
আমি পিছু ভাল মিষ্টি তৈরি করে আমার সখীকে দিয়ে তা প।১ন্ডি তোমার 
বন্ধুর জন্কা। 

রাজপুত্র চলে গেলে রাজকন্যা ভাবল, এই রাজপুত্রের নিজন্ব কোন বুদ্ধি 
নেই, তার বন্ধুর বুদ্ধিতে সে আমাকে পেয়েছে । এই বন্ধুর কথাতে সে 
আমাকে ত্যাগ করতেও পারে যে কোন সময়ে । সুতরাং তার বন্ধুকে বাচিয়ে 
রাখা ঠিক হবে না। 

এই ভেবে সে মেই সব মিষ্টির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তার সখীকে দিয়ে সেই 
বুড়ীর কুঁড়েতে পাঠিয়ে দিল। 

এদিকে রাজপুত্র সেই বুড়ীর কুঁড়েঘবে গিষে মন্ত্রীপুত্রকে সব কথা বলল । 
দুই বন্ধুতে যখন কথা বলছিল তখন রাজকন্তার দেওয়া অনেক মিষ্টি নিয়ে সখী 
সেখানে গেল। রাজপুত্র তার বন্ধুকে বলল, আমার স্ত্রী পল্মাবতী তোমার 
পরিচয় জেনে খুশি হয়েছে । সে নিজের হাতে এই সব খাবার তৈরি করে 
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পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য । সে-ই আমাকে পাঠিয়ে দেয় তোমার সঙ্গে 
দেখা করার জন্য । তুমি এগুলি খাও। 

মন্ত্রীপুত্র মিষ্টি দেখে দুঃখিত হয়ে বলল, কিন্ত বন্ধু আমি ত এগুলি খেতে 
পারব না। এন্তে বিষ মেশানে। আছে। তুমি রাজকন্যার কাছে আমার পরিচণু 
দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করনি । তুমি ওদের স্বভাব জান না। রাজকন্যার 
তাদের স্বামীর প্রিয়পাত্রকে সহা করতে পারে না বলে তার জীবননাশের 
চেষ্টা করে। 

কিন্তু রাজপুত্র একথা বিশ্বান করতে চাইল না। সে তখন তার বন্ধুর কথা 
পরীক্ষা করার জন্ একটা মিষ্টি বুড়ীর একটা পৌষ বিড়ালকে খেতে দিল । 
তা খাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল বিড়ালটা। 

তা দেখে ছুঃখে ভেঙে পড়ল রাজপুত্র। সে মর্মাহত হয়ে বলল, সেই 
পাপিষ্ঠা রাক্ষশীর সঙ্গে আর কৌন সম্পর্ক রাখতে চাউ না আমি । আমি অব 
ভার কাছে যাব না কখনো । 

ম্ত্রীপুত্র বলল. না। "কে ত্যাগ না করে কেশলে তাকে তোমাদের 
বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তার কাছে গিয়ে বল, আমি তার 
দেওয়া মিষ্টি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি । তাহলে মে ভাববে আমি মরে গেছি । 
তারপর রাত্রবেলায় মে ঘুমিয়ে পড়লে তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে 
একটা পুটলিতে বেঁধে নিয়ে তার কা পানে একটা! ত্রিশুলের চিহ্ন একে দিয়ে 
চলে আসবে । 

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের কথামত সব কাজ করে সেই রাতের মধেই ফিরে এল 
বুড়ীর কুটিরে। 

পরদিন সকালে মন্ত্রীপুত্র শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসী সেজে রাজপুত্রকে তার 
শিষ্ঠ করল। তারপর বলল এই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে এক হ্থাকরার 
দোকানে বিক্রি করবে । কেউ রাজকন্য/র গয়না চিনতে পেরে তোমাকে ধরলে 
তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে । বলবে আমার গুরু বলেছে । 

রাজপুত্র সেই গয্বনাগুলে। রাজবাড়ির কাছে এক স্যাকরার দোকনে বিক্রি 
করতে গেলে স্যাকরা গয়নাগুলো চিনতে পারল । সে দেখল এই গযুনাগুলো 
কিছুকাল আগে সে রাজকন্যার জন্য তৈরি করেছে। 

স্ব্ণকার তখন বাজপুত্রকে বলল, 'এ সব গয়না রাজকন্যার । তৃমি কোথায় 
কি করে পেলে? 

ক্রমে দোকানের সামনে অনেক লোক জড়ো হযে গেল । ন্গর রক্ষক 
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খবর পেয়ে এসে রাজপুত্রকে জেরা করতে লাগল । রাজপুত্র বলল, আমি 
কিছুই জানি না। আমার গুরু শ্মশানে থাকেন । তিনিউ এগুলো আমায় 
বেচতে পাঠিয়েছেন । 

তখন নগররক্ষক বাজপুত্রকে নিযে শ্বশানে এসে গুরু ও শিষ্যুকে বন্দী 
করে রাজার কাছে নিষে গেল । 

রাজা সব কিছু শুনে ছদ্াবেশী সন্নাসী মন্ত্ীপুত্রকে নির্ভনে ডেকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, এই সব গয়না তুমি কোথায় গেলে? 

সন্যাপীবূপা মন্ত্রীপুত্র বলল, কৃষ্ণচতুর্দশীবর রাতে আমি শ্মশানে 
'ড!কিনীমন্ত্ সিদ্ধ করছিলাম । চন্দ্রের প্রভাবে এক ডাকিনা এসে তার গা থেলে 
সব গযুনা খুলে দিযে যায । আমার যোগসিদ্ধির প্রমাণ হিসাবে তার বা 
পে ভিশুলচঙগ একে দিয়েছি । এই সে গযুনা। 

রাজা তখন অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, দেখ ত পল্পবন্তীর বঁ 
পথে কোন চিহ্ন আছে কি না। 

বানী মেয়েকে দেখে এসে বলল, তার ব। পায়ে একটা ত্রিশলের চি 
আছে । ্‌ 

£ শুনে রাজা বেগে গিয়ে বললেন, এই রকম পাপিষ্টা মেয়েকে রাজন 
এ] ড5 বাখা উচিত নম । একে প্রানদপ্ড না নির্বাসন কি শাস্তি দেব তা ভেবে 


লি 


* চি ন। 

সন্নযাসীবূগী মন্ত্রীপুত্র বললঃ নারী ও বালকদের প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত 
ন। আপনি ওকে নিবাসনদণ্ড দিন। 

রাজা "তখন বললেন পন্প।বতীকে আমি ন্বাসনদণ্ড দল।ম । ওকে আমার 
বাজোর বাইরে নিষে যাওণ ও থাকলে আমার রাজোর অমঙ্গল হবে। 

রাজার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীকে পান্ধিতে করে নগর বাইরে এক 
গভীর বনে রেখে এল। 

এদিকে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র পঞ্মাবতীর খোজে সেই বনে চলে গেল । 
ভারা গিয়ে দেখল পল্মাবতী একটি গাছের তলার একা বসে বসে ভয়ে ও 
দুশ্চিন্তায় কাদছে। রাজপুত্র তখন তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত কৰে ঘোড়ার 
পিঠে চাপিয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে দেশের পথে রওনা হলো । 

অনেকদিন পর ছেলে ও পুত্রবধূকে দেখে আনন্দিত হলেন রাজা 
প্রতাপমুকুণ | 


কাহিনী শেষ 'করে বেতাল বাজা বিক্রমাদিত্কে বলল, এবার বল্‌ 
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মহারাজ ! পল্মাবতী, তার বাব। রাজা দস্তকাট আর মন্ত্রীপুত্র_ এই তিনজনের 
মধ্যে কার অপরাধ জবচেষে বেশী? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাঁজ। দস্তকাটের । 

বেতাল বলল, কেন ? 

রাজ! বললেন, পদ্মাবতী শত্রু ভেবে মন্ত্রীপুত্রের নাশ করতে চেয়েছে 
শক্রবধে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্র পল্মাবতীকে শক্র ভেবে নিষ্ট,র ব্যবহার 
করেছিল তার সঙ্গে। তাতে কোন দোষ হয়নি। কিন্তু রাজা দস্তকাট 
উপযুক্ত বিচার না করে প্রমাণ না নিয়ে অজ্ঞাত ফুলশীল ব্যক্তির কথায় 
বিশ্বা করে ম্নেহ ভুলে মেয়েকে নিবাসনদণ্ড দিয়েছিলেন । 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। রাজা 
বিক্রুমাদিত্য আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে তুলে রগুনা হলেন । 

বেতাল তখন দ্বিতীষু কাহিনী বলতে শুর করল । 


দ্বিতীষ্ব কাহিনী 


রাকালে যমুনানদীর তীরে জযস্থল নামে এক গ্রামে কেশববর্ম৷ নামে এক 
৮৭ ্রাহ্মণ বাস করত । এই শ্রাক্মণের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। 
নাম ছিল মধুমলতী। সে ছিল পরমানুন্দরী । ক্রমে মেয়েটির বিষের 
বয়স হলে ব্রাহ্গণ ও তার ছেলে চারদিকে উপযুক্ত পাত্রের খোজ করতে 
লাগল । 

একদিন ব্রাঙ্গণ কৌন এক বিষে উপলক্ষে অন্ত কোন এক গ্রামে যায়। 
তার ছেলে তখন গুরুর বাড়িতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। এমন সময় 
ত্রিবিক্রম নামে এক ত্রাহ্মণ যুবক সেই ত্রাহ্মণের বাডিতে এসে আতিথ্য গ্রহণ 
করে। বাড়িতে 'তখন ছিল মধুমালতী আর তার মা। 

প্রাঙ্গণের স্ত্রী দেখল ছেলেটি দেখতে স্ন্দর, শিক্ষিত এবং তার ব্যবহারও 
ভাল । তার বংশও ভাল । 

ব্রাহ্মণের স্ত্রী ভাবল, ছেলেটি সব দিক দিয়ে উপযুক্ত পাত্র। তার সঙ্গে 
মধুমালতীর বিয়ে হলে ভাল হয়। এই ভেবে বলল, তোমার ইীচ্চা থাকলে 
তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দেব । 

মধুমালতীর বূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ত্রিবিক্রমও এ প্রস্তাবে বাজী হযে গেল । 
তখন তারা ব্রাহ্মণের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫০১ 


কিছুদিন পর কেশববর্ণা ও তার ছেলে দুটি পাত্র সঙ্গে করে নিয়ে এল । 
তাদের নাম বামন ও মধুস্দন | 

এইভাবে মধুমালতীর বিয়ের জন্য তিনটি পাত্র যোগাড় হলো। তার! 
তিনজনই বূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ও বংশমর্ধাদাযু সমান । 

কেশববর্্জা তখন মহা সমস্যায় পড়ল । তিনটি পাত্রের মধ্যে কার সঙ্গে 
মেয়ের বিষে দেবে এই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। 

এমন সময় তার স্ত্রী এসে খবর দিল» মধুমালতীকে সাপে কামড়েছে। 

তা শুনে কেশববঙ্ী ও তার ছেলে পাচ জন বিষবৈগ্ভ নিযে এল । 

কিন্তু মধুমালতীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। বিষবৈদ্ধরা ব্যর্থ হয়ে 
চলে গেল। মধুমালতী বিষক্রিয়ায় মারা গেল। সকলে শোকে অভিভূত 
হয়ে পড়ল। 

কেশব চার ছেলে ও সেই তিনটি পাত্র সকলে মিলে মধুমালতীর 
মৃতদেহ শ্বশানে নিয়ে গিয়ে তাকে দাহ করে এল । 

এদিকে তিনটি পাত্র মধুমালতীকে ভালবেসেছিল। তারা কেউ মধু- 
মালতীকে ভুলতে পারল না। ত্রিবিক্রম নিবে যাওয়া চিতা থেকে হাড়গুলো। 
কাপড়ে বেঁধে তার বাড়ি গিয়ে খরের কোণে রেখে দিয়ে দেশ ঘুরে বেড়াতে 
লাগল । বামনও গৃহন্তাগী সন্গ্যাপী হয়ে তীর্থ ভ্রন্ণ করতে লাগল । মধুস্দন 
সেই শ্াশানের একধারে এক পান্তার কুঁড়ে তৈরি করে মধুমালতীর চিতা থেকে 
ছাঠগুলো! জড়ো করে ঘরের 'এককোণে রেখে যোগসাধন করনে লাগল। 

«দিকে বামন দ্বুরতে ঘুরতে একদিন ছুপুষে এক গায়ে এক ব্রাহ্মণের 
বাড়তে গিয়ে উঠল । খাওয়ার সময় সন্নংসীকে দেখে ত্রাণ তাকে যত্ব করে 
খেতে দিল । ত্রান্মাণী পরিবেশন করতে লাগল । 

এমন সময় ব্রাহ্মণের পাচ বছরের একটি ছেলে তার মাকে জ্বালাতন 
করতে লাগল । ত্রান্গণী তাকে নানাভাবে শীন্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু 
ছেলেটি কিছুতেই শান্ত হলো না। সে কান্নকাটি করে সমানে জ্বালাতন করে 
যেতে লাগল তার মাকে। 

তখন হ্রান্গনী রাগ সামলাতে না পেরে “ছলেটিকে জলন্ত আগুনের মধ্যে 
ফেলে দিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে নিধিকারভাবে খাবার পরিবেশন করতে 
লাগল। 

রাক্মণীর এই নিষ্ঠ,র কাজ দেখে সন্ন্যাসীরূপী বামন ভাতের থাল! ফেলে 
উঠে পড়ল। 


৫০২ কিশোর ফ্লাসিকস 


ত। দেখে ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে বলল, একি, উঠে পড়লেন কেন? 

বামন বলল, যে ঘরে এমন রাক্ষলীর মত মা আছে সে ঘরে কি করে 
অন্নগ্রহণ করি বলুন। 

্রাহ্মণ তখন হেসে একটি পুঁথি নিয়ে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করতে 
লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে পোড়া মৃত ছেলেটি আবার প্রাণ ফিরে পেষে তার 
মীকে তেমনি জ্বালাতন করতে লাগল । 

বামন বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার খাওয়া শেব বরল । সে ভাবতে লাগল, 
এই পুঁথিতে যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে 'তা জানতে পারলে তার সাহায্যে মধু- 
মালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে । এ পুথটিকে বেএন করে হোক চুরি 
করে নিয়ে যেতে হবে। 

মনে মনে সংকল্প করে ত্রাক্ষণকে বলল, দিন শেষ হয়ে আসছে। 
রাত্রিবেলায় কোথায় যাব  শ্রুতরাং রাতটা আজ এখানেই থাকিব । 

ত্রাহ্ষণ তার থাকার জাযুগ। করে দিল। ক্রমে বাতি গভীর হলে 
সবাই ঘুমিয়ে পড়ল । বামন তখন স্মযোগ বুঝে পাশের ঘর থেকে মেই পুথটি 
বার করে এনে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বোরিষে সডল। 

বামন এবার সোজ। জয়স্থল গ্রামের মে শ্বাশানে গিয়ে উপস্থিত হলো। 
সেখানে তখন অধুস্ুদন সেই পাতার কুঁড়েতে থেকে ঘোগনাধনা করছিল । 
এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে এসে উপস্থিত হলো। 

বামন তখন তাদের বললঃ আমি মৃতসপ্জীবনী মন্ত্র শিখেছি । তোমরা যে 
সব হাড় ও ছাই রেখে দিয়েছ তা নিয়ে এসে এক জায়গাতে জড়ো করে।। 
আমি মধুমালতীকে আবার বাঁচবে তুলব । 

ত্রিবিক্রম ও মধুন্দন ব্যন্ত হয়ে হাড় ও ছাই নিয়ে এল। বামন তখন 
সেই পুথি খুলে মৃত সঞ্জীবনা মন্ত্র জপ করতে লাগল । দেখতে দেখতে সেই 
হাড় ও ছাই থেকে মধুমালতীর শুন্দর দেহ আবার জীবপ্ত হয়ে উঠল। 

তখন তারা তিনজনেই মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে মধুমালতীকে বিয়ে 
করার জন্য ঝগড়া করতে লাগল নিজেদের মধ্যে । 

বেতাল এবার তার কাহিনী শেষ করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা 
করল, বলত মহারাজ, নধুমালতীর সঙ্গে কোন পাত্রের বিয়ে হওয়া! উচিত ? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, যে মধুনদন শ্মশানে পাতার কুটির তৈরি করে বাস 
করে তার সঙ্গেই মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত। 

বেতাল বলল, ত্রিবিক্রম যদি হাড় সংগ্রহ না করত আর বান যদি মৃত 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৩০৩ 


সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করতে না পারত তাহলে কি করে মধুমালতীর 
প্রাণ ফিরে পেতে? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম অস্থি বা হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ 
করেছে । বামন তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার কবে বাবার কাজ করেছে । একমাত্র 
মধুস্দনই ছাই সংগ্রহ করে পাতার কুঁডে বেঁধে এতকাল অপেক্ষা কবে প্রেমিক 
স্বামীর মত কাজ কবেছে। ন্ুুতরাং তারই সঙ্গে নধূমালহীর বিষে হওয়া 
উচিত । 

সঠিক উত্তর পেষে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলছে লাগল । 
বিক্রুখাদি তা "তাৰ পিছু পিছু গিয়ে গাছ থেকে বেহালনে নামিয়ে কাধে তুলে 
নিয়ে আব।ব পথ চলতে লাগলেন । 

খোভাল এবার তত্তীয় কাহিনী বলতে শুক কবল । 


তৃতীয় কাহিনী 


(সা বধমান্‌ নগরে জুপসেন নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি ছিলেন 
যেমন পরণ্তত ও বুদ্ধিমান, তেমনি ধামিক ও দয়ালু। 

একদিল খীববর নামে দক্ষিণদেশীঘ এক যোদ্ধা এসে রাজা জপসেনের 
কাছে কাজ চাইল। 

বাববরেব বীরোচিত চেহারা ও ভাল ব্যবহার দেখে রাজা তাকে বললেন, 
তুমি কত টাকা! বেতন চাও 

বীরবব বলল, রোজ একহাজাব মোহর ব। সোনার টাকা পেলেই আমার 
চলে যাবে । 

রাজ। বললেন, তোমাদের পরিবারে কত জন লোক আছে £ 

বীববর বলল, আমার সী, এক ছেলে ও এক মেয়ে ছাড়া সংসারে ছ্প্র 
কেউ নেই। 

রাজা 'তখন ভাবতে লাগলেন, এর সংসার ছোট হলেও যখন ৬ ত টাকা 
বেতন চাইছে তখন নিশ্চয়ই এর কোন অসাধারণ গুণ আছে। ৮ সতএব একে 
চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করা যাক। 

এই ভেবে রাজা! বীরবরকে নৈশ প্রহরী নিধুক্ত করে কোষাধ্যক্ষকে 
ডেকে বললেন, একে প্রতিদিন এক হাজার সোনার ৮ মোহর বেতন হিসাবে 
দেবে। 

বেতাল--৩১ 


৫9৪ কিশোর ফ্ল/সিকস 


বীরবর প্রতিদিন এক হাজার সোনার টাকা নিযে তার বাসায় এসে 
অর্ধেক টাকা সন্যাসী ও সাধু তপন্বীদের দান করত। বাকি টাকায় গরীব 
ছুখী ও অনাথদের পেট ভরে খাইয়ে সংসারের ব্যযুভার চালাত। 

সারাদিন এইভাবে দানধ্যান করে রাত্রিতে রাজবাড়ি পাহার1! দিত 
বীরবর। তার শক্তি ও সাহস পরীক্ষা করার জন্ত রাজ মাঝে মাঝে কঠিন 
কাজ করতে পাঠাতেন তাকে । সে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ফিরে 
আসত বীরবর। 

একদিন গভীর রাতে নারীকণ্ঠের এক কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন রাজা । 
তিনি বীরবরকে ডেকে বললেন, দক্ষিণদিক থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শোন। 
যাচ্ছে। তুমি, এখনি গিয়ে এর কারণ জেনে এসে আমাকে জানাও । 

“যথা আজ্ঞা, বলে তখনি চলে গেল বীরবর। বীরববের সাহস ও শক্তি 
দেখার জন্য রাজাও গোপনে তার পিছু পিছু গেলেন। 

দক্ষিণ দিকে কান্না লক্ষা করে নগরের বাইরে শ্বাশানে গিয়ে বীববর দেখল 
পরমান্ুন্দরী এক নারী দামী কাপড় ও গয়না পরে কপাল চাপড়াতে 
চাপড়াতে কাদছে। 

বীরবর তা দেখে আশ্চর্য হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, কে আপনি মা? 
কেনই বা! একা শ্বাশানে বসে কাদছেন ? 

নারী কিন্ত কোন উত্তর দিল না। আরও জোরে কাদতে লাগল । 

বীরবর বারবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল সেই নারীকে । 

অবশেষে নারী বলল, আমি বাঁজলক্ষ্পী, রাজবাড়িতে ছিল[ম। কিন্তু 
রাজার প্রাসাদে নানা অন্যায় কাজ হচ্ছে বলে আমি আর থাকতে পারছি না 
সেখানে । আমি চলে গেলেই অলন্্পী আসবে এবং রাজার অমঙ্গল হবে। 
রাজার মৃত হবে। তাই আমি কাদছি। 

বীরবর তখন বলল, এর কি কোন প্রন্তিকার নেই? 

রাজলম্দ্্রী বললেন, সে বড় কঠিন কাজ । এখান থেকে আধ যোজন দুরে 
একটি মন্দিরে এক দেবী আছেন। কেউ যদি তার নিজের ছেলেকে সেই 
দেবীর সামনে বলি দিতে পারে তাহলে ভার দয়ায় রাজার সব াবপদ কেটে 
যাবে। 

বীরবর তখন তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে জাগিয়ে সব 
কথা বলল । 

ছেলে বীরবরকে বলল, এতো সৌভাগ্যের কথা বাবা । প্রথমত: তোমার 


বেতাল পঞ্চ বিংশতি ৫০€ 


আদেশমত কাজ করছি। তার উপর তোমার কর্তব্যপালনে সাহায্য করছি 
আর আমার এই নশ্বর দেহ দেবতাকে নিবেদন করছি । 

এরপর সকলে পুজার উপচার নিয়ে সেই মন্দিরে চলে গেল । রাজাও 
তাদের রাজভক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে তাদের পিছু পিছু গোপনে মেই দেবীর 
মন্দিরে গেলেন। 

মন্দিরে গিয়ে পুজা শেষ করে বীরবর হাতজোড় করে বলল, হে দেবী, 
তোমাকে তুষ্ট করার জন্য আমি আমার পুত্রকে বলি দিস্ফি। এতে যেন বাজার 
আয়ু ও রাজা শক্তিশালী হয়। 

এই বলে খড়গ তুলে ছেলের মাথা কেটে দ্রেবীর চরণে অব্য দিল 
বীরবর । 

বীরবরের স্সী ও তার মেয়ে ছুঃখে সেই খড়াা দিয়ে আত্মহত্যা করল। 
বীরবর 'তখন ভাবল সী ও পুত্রকন্ঠ! হারিয়ে সংসারে থাকা বা! জীবনধারণ 
করার কোন অর্থ হযু না। 

এই ভেবে সেও খঙ্জা দিয়ে নিজের মাথা! কেটে ফেলল। 

এই দৃশ্য দেখে দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে গেল রাজার হৃদয়। তিনি তখন 
মনে মনে বলতে লাগলেন, যে রাজো একজন প্রভুভক্ত মেবকের প্রাণ গেল 
সে বাজ্য আমি আর ভোগ করতে চাই না। এ প্রাণও আর আমি রাখতে 
চাই না। 

রাজা এবার খড্াা তুলে নিজের মাথ। কাটতে উদ্ধত হলেন। ঠখন দেবী 
দুর্গা স্বশরীরে আধিভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, থাম তোমার সাহম ও 
ক্ষমতায় আমি তুষ্ট হয়েছি । তুমি বর চাও । 

রাজ। বললেন, হে দেবী, ষদি ধর দিতে চাও ত এই মুত চারজনকে প্রাণ 
দান করো। 

দেবী “তথাস্ত্' বলে স্বর্গ হতে অমৃত এনে মত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে 
দিয়ে তাদের বাচিয়ে দিলেন। তারা যেন সবাই ঘুম খেকে জেগে উঠে 
বসল। 

বীরবর ও তার স্ত্রী পুত্রদের বেঁচে উঠতে দেখে রাজা আনন্দিত হযে 
দেবীর স্তব করতে লাগলেন ভক্তিভরে। রাজার ভক্তি দেখে দেবী খুশি হযে 
আশীবাদ করে অন্তর্ধান করলেন। 

পরদিন সকালে রাজসভায় সভাসদদের সামনে গতরাতের ঘটনার কথা 
সব বললেন। তারপর প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন। 


৫০৬ কিশোর প্লাসিকস 


গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল রাজা ! এদের মধ্যে কে 
সবচেয়ে বেশী মহৎ ? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজাই বেশী মহৎ। 

বেতাল বলল, কেন? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, বীরবর প্রাণ দিয়ে তার প্রভুর প্রতি কতব্য পালন 
করেছিল । আর তার স্ত্রীও স্বামীর জন্য এবং ছেলেমেযের। তাদের পিতার জন 
প্রাণ বলি দিষেছিল। এরা সবাই আপন আপন কর্তবা ও ধর্ম পালন 
করেছিল । কিন্ত রাজ। তীর সেবকের জন্য প্রাণবলি দিতে চেয়েছিলেন । 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিষে ঝুলে রইল। বরাঁজা আবার 
তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে তুলে হাটতে শুরু করলেন । 

এদিকে বেতালও তার চতুর্থ গল্প শুর করল। 


চতুর্থ কাহিনী 


গলে ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বাজার 

6] নামে এক শুক পাখি ছিল। পাখিটি অভ্তীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের কথা! সব জানত । 

রাজা একদিন চুড়ামণিকে বললেন, তুমি যদি তিনকালের কথা! জান ত 
বল আমার মনের মত মেয়ে কোথায় আছে যাকে আমি বিয়ে করতে 
পার্রি। 

চুড়ামণি বলল, মহারাজ, মগধের বাজী বীরসেনের সুন্দরী ও সুলক্ষণ! 
কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। 

রাজা তখন বজদৈবজ্ঞ চন্দ্রকাস্তকে ডেকে এ বিষয়ে তীর মতামত জানতে 
চাইলেন । 

চন্দ্রকানস্তও গণন। করে একই কথা বলল । রাজা তখন সন্তষ্ট হযে এক 
বিশ্বস্ত ত্রাঙ্মাণকে মগধে দূত হিসাবে পাঠালেন । 

মগধের রাজকন্যা চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে এক শারি পাখি ছিল। 
সেও ছিল সর্বজ্ঞ। 

একদিন চন্দ্রাবতী শাবিকে বলল, শারি, তুমি যদি তিনকালের কথ জান 
ত বল, আমার যোগ্য বর কোথায় আছে। 


বেতাল পঞ্চবিংশত্তি ৫০৭ 


শারি বলল, ভোগবতী নগবের রাজ। অনঙ্গসৈনই তোমার স্বামী হবেন । 

অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবত্তী দুজনেই পাখির কাছ থেকে তাদের বিষের কথা 
জানতে পেরে পরস্পরকে ভালবাসে লাগল মনে মনে । 

কিছুদিনের মধ্যেই অনঙ্গসেনের দূত এল মগধরাজের কাছে। অনঙ্গসেনের 
বিষের প্রস্তাবে রাজী হলেন মগধরাজ। দূতের সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পাঠালেন 
বিয়ের দিনস্থির করার জন্য । 

নির্ধারিত দিনে বিষে হয়ে গেল ছুজনের ৷ অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীকে বিষে 
করে নিজের রাজধ।নীতে নিষে এসে স্তখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন । 
চন্দ্রাবতী তার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় তার প্রিয় 

ব্রিক পাখিটিকে সঙ্গে করে আনে। 

একদিন রাজা মনঙ্গসৈন তার বাণী চন্দ্রাবতীকে বললেন, আমরা বিষে 
করে সখী ভরে । আমার ঈস্ঠা আমাদের দুজপের প্রিয় শুক-শারি স্বামী- 
স্ত্রীর মত এক খাঁচায় থাক। ওরাও আমাদের মত স্ুণী হোক । 

চন্দ্রাবতীও ওতে বাজী হলে সেদিন থেকে এক খঁচাষ় রাখা হলো 
শুক-শারকে । 

কিন্ত শবি তাদের এই মিলনে খুশি হতে পারল না। সে প্রায়ই চুপচাপ 
যুখভার করে বসে থাকত। একদিন শুক তাকে বলল, সংসারে ভোগই 
সারবস্ত। কিন্ত ভোগে তোমার উৎসাহ নেই কেন? 

শারি বলল, পুরুষসঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগে না। কারণ পুরুষ- 
জাতি বড়ই স্বার্থপর ৷ তারা শঠ, প্রবঞ্চক, অধমিক এবং হত্যাব;রী। 

শুক রেগে গিয়ে বলল, মেয়েরাও কম স্বার্থপর নয় তাদের কথা আর 
বলো না। মেষেরা চপলমতি, কুটিলা, ছলনামযী, লোভী এবং স্বামীঘাতিনী। 

শুকশারির এই তর্ক বিতর্ক দেখে রাজা বললেন, তোমরা বৃথ। তর্ক করে 
তিক্ততার স্থষ্টি করছ কেন ? 

শাবি বলল, মহারাজ, বৃথা তর্ক করছি নাবা মিথ্যা কথা বলছি না। 

পুকষরা যে কত স্বার্থপর ও অধামিক তা! আমার জান! আছে। এক 
সত্য কাহিনী বলছি শুমুন। 

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনী বণিক বাস করত। বিষের পর বহুদিন 
গত হলেও কোন সন্তান না হওয়ায় সে ছুঃখিত হয়ে ওঠে। অবশেষে বেশী 
বয়সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তার স্ত্রী আনন্দের সীমা রইল ন! 
বণিকের। সে তার ছেলের নাম বাখল নষুনানন্দ। পরম যত্বে তাকে পালন 
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করতে লাগল বণিক ও তার স্ত্রী। তার বয়স পচ হলে তার পড়াশুনোর জঙ্া 
এক শিক্ষক নিযুক্ত করল। 

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বড় দুষ্ট প্রকৃতির ছিল নয়নানন্ন। লেখাপড়ায় 
মোটেই মন বসত না তার। সে যত সবছুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা নিয়ে 
থাকত। তার কুবুদ্ধির অন্ত ছিল না। বয়ুস বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দোষ- 
গুলোও বেড়ে চলতে থাকে । 

এমন সময় বণিকের মৃত্যু হওয়ায় অল্প বয়সেই অতুল এই্রর্য ও ধনসম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হলো নয়ুনানন্দ। উপার্জনের কোন চিন্তা না করে দুহাতে টাকা 
খরচ করে যেতে লাগল ।॥ এইভাবে বাজে খরচ করতে করতে সব টাকা খরচ 
হয়ে গেল। সব বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে নিংস্ষ হযে পড়ল সে। 

মহ! ছুর্শার মধ্যে পড়ল নয়নানন্দ। বাড়ি ছেড়ে পথে ঘুরতে লাগল । 
একদিন ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রপুরে তার বাবার এক বন্ধু হেমগুপ্ধের বাড়িতে গিয়ে 
উঠল সে। সে তার পরিচয় দিলে বন্ধুপুত্র হিসাবে তাকে সাদর অভার্থন! 
জানাল হেমগুপ্ত। 

তার আসার কারণ জিজ্ঞসা করলে মিথ্যা কথা বলল নয়নানন্দ। সে 
বলল, কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহলে বাণিজা করতে যাচ্ছিলাম। সমুদ্রে 
ঝড়ের কবলে পড়ে জাহ(জগুলো৷ সব ড়বে যায়। কোনরকমে বেঁচে যাঈ। 
একটা কাঠ ধরে ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তীরে এসে পড়ি। 

ন্যার দুর্ভাগোর কথা বলতে গিয়ে সে কপটতার সঙ্গে কয়েক ফৌটা জল 
ফেলল চোখ থেকে। 

হেমগ্চপ্ত কিন্ত সরলভাবে নয়নানন্দের সব কথা বিশ্বাস করল । পরম যত্ে 
তার বাড়িতে থাকতে বলল । 

হেমগ্রপ্তের রন্াবতী নামে একটি বিবাহযোগা। মেয়ে ছিল। অনেক 
খুঁজেও মনের মত পাত্র পাচ্ছিল না মেয়ের জন্য । তাই নযুনানন্দকে পেয়ে 
খুশি হলে হেমগুপ্ত। ভাবল ঈশ্বরের কৃপায় সংপাত্র তার ঘরে নিজে থেকেই 
হাজির হয়েছে। নয়নানন্দ সদ্বশজাত এবং প্রচুর ধনসম্পন্তির মালিক। 
নুতরাং তার সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত। 

স্ত্রীকে কথাটা বলতে স্ত্রীও রাজী হয়ে গেল । বিষের প্রস্তাবে নযুন(নন্দও 
রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে । 

শুভ দিনে নয়নানন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রত্বাবতীর। বিয়ের পর 
শ্শুরবাড়িতেই রয়ে গেল নয়নানন্দ। সুখে দিন কাটতে লাগল তার। 
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কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাত্রা ভাল লাগছিল না নয়ুনীনন্দের । আগেকার 
উচ্ভংখল জীবনষাপনের দিনগুলির কথা মনে পড়তে লাগল তার । গাষে ফিরে 
গিয়ে তার পুরনো! সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশার জন্/ ব্যাকুল হয়ে উঠল মনে 
মনে । 

একদিন রড়াবন্ীকে বলল সেঃ এখন আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। 
অনেকদিন এসেছি বাড়ি থেকে । তুমি বাবা মাকে বলে আমাদের যাওয়ার 
বাবস্থা করো। 

মেয়ে জামাই-এর কথা শুনে আনন্দিত হলে। হেমগুপ্ত। জামাই-এবু 
চিরদিন শ্শুরবাড়িতে বার কর] ঠিক না, তাই হেমঞ্চপ্ত এক শুভ দিনে সঙ্গে 
প্রচুর ধনরদ্র দিয়ে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিল। পালকিতে করে যাত্রা করল 
মেয়ে জামাউ। 

এদিকে নয়নানন্দের মনে এক কু-অভিসন্ধি দানা বেঁধে উঠেছিল । পথে 
এক বন পড়লে সে তার জ্্ীকে বলল, এই বনে দন্ত আছে। পালকিতে 
করে গেলে তার! আমাদের ধনী ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপরূ। 
আমরা বরং পালকি ছেড়ে দিযে লোকজনদের সব বিদায় দিয়ে হেঁটে যাব। 
তুমি হোমার গাঁ থেকে সব গয়না খুলে একটা গুঁটিলিতে বাধ। সঙ্গে 
টাকাকড ঘা! আছে পু টলিতে রেখে দাও । শহরে ঢুকে আবার সব গয়না 
পরবে । 

সরল প্রকৃতির র:ব্তী কিছু বুঝতে না পেরে সব কিছু পু'শলতে বেঁধে 
সেটা তার শ্বামীর হাতে দিযে দিল। 

পালকি ও লোকজনকে বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে 
পথ চলতে লাগল ছুজনে । যেতে যেতে পথের ধারে একটি কুয়ো দেখে 
রত্বাবন্তীকে ছার মধো দোঁর কবে ঠেলে ফেলে দিয়ে গয়না ও টাকাকড়ির 
পুঁটলিটা নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল নয়নানন্দ। 

র্নাবত্তী সেই কৃষ়োর মধ পড়ে তার বাবা মায়ের ঘাম কবে জোরে 
চিৎক।র করতে লাগল । 

এমন সময় একটি লোক সেই পথ দিয়ে যে. যেতে নারীক্টের কাতর 
চিৎকার শুনে কৃয়োর পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটি সুন্দরী মেয়ে 
উদ্ধারের জন্য আকুলভাবে কাদছে। 

লোকটি অনেক কষ্টে রত্াবতীকে উপরে তুলে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করল। বলল, কে তুমি ? কেন এই বনের মধ্যে একা এলে ? 


৫১০ কিশোর ফ্লাসিকস 


বত্বাবতী দেখল সত্য কথ! বললে স্বামীর নিন্দী করা হয় । তাই সে প্রকৃত 
কারণ গোপন করে বলল, আমার নাম বত্বীবতী। চন্দ্রপুরের বণিক হেমগ্গ 
আমার বাবা । স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম । এই বনের মধ্যে পথ 
চলার সময় দস্ত্ারা আমার সব গয়ন। কেড়ে নিযে কুয়োর মধো ফেলে দেয় 
আমাকে । স্বামীকেও মেরে তাডিষে দেয়। 

সব কথ! শুনে দয়া হলে! লোকটির ৷ সে যত্ব করে রত্বাবতীকে সঙ্গে নিয়ে 
তার বাব মার কাছে পৌছে দিল। 

বাড়িতেও প্রকৃত ঘটন1 গোপন করল বছ্াবতী। যাই হোক, বাবা মা 
মেয়েকে পেয়ে খুশি হলো। কিন্তু জামাইএর ভাগ্যে কি ঘটল তার জন্য 
দুঃখিত হলো ৷ হেমগুপ্ত মেয়ের জন্য আবার সব গয়না গড়িয়ে দিল । 

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর সব গয়না বেচে মদ খেয়ে ও জুয়া 
খেলে সব টাকা অল্প দিনের মধোই শেষ করে ফেলল । আবার তুরবস্থার মধ্যে 
পড়ল। সে তাই ঠিক করল, আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে 
আসবে । সে ভাবল, রত্বাবতী হয়ত কুয়োতেই মার]! গেছে । চার কুকমের 
কথা কেউ জানে না সেখানে । 

কিন্তু একদিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই বা্রাবন্তীকে দেখে ভয় পেয়ে 
গেল সে। এই সংকট হতে কিভাবে উদ্ধার কববে নিজেকে হা ভাবতে 
লাগল। 

কিন্তু রন্্াব্ভী সত্যি সত্যিই ঝড় পন্চিত্রতা মেষে ছিল । পে স্বামীকে 
দেখে খুশি হলো এবং ভাবতে লাগল, স্বামী বত মন্দ হোক, সে ত'র পরম 
গুরু | স্বামীর নিন্দা করা পাপ । ভুলক্রমে যে পাপ সে করেছে তার জন্থা এখন 
তাকে অনাদর করলে পাপ হবে । তাছাড়া এন অন্যায় করেও সে হারুই জন্য 
তাদের বাডিতে এসেছে। 

এইসব ভেবে রত্বাবাতী স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবে। না। 
আমি বাড়িতে কাউকে প্রকৃত ঘটনার কথা বলিনি । সবাইকে বলেছি, বনপথে 
দন্দ্যরা আমার সব গয়না নিয়ে আমাকে কুয়োর মধো ফেলে দিয়েছে এবং 
তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে । তোমার জন্য বাবা মা চিন্তায় ছিলেন । তোমাকে 
দেখে খুশি হবেন তীরা। তুমি যেন আমাকে আবার ফেলে পালিয়ে যেও না। 

স্ত্রীর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলো নয়নানন্দ। এতদিন পর জামাইকে দেখে 
শ্বশুর শাশুড়ীও আনন্দিত হলো। 

রাত্রিতে রত্নাব্তী ভাল কাপড় ও গয়না পরে শুতে গেল স্বামীর কাছে। 
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শোবার ঘরে ঢুকে সে দেখল তার স্বামী ঘুমোচ্ছে। সে ভাবল পথশ্রমে ক্লান্ত 
হয়ে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে । তাই সেও ঘুমিয়ে পড়ল । 

এদিকে নয়নানন্দ কিন্ত আসলে ঘুমোয়নি। খুমৌবার ভান করে তার 
কুমতলব চরিতার্থ করার কথা ভাবছিল। সে তাই ষখন দেখল বত্নাবতী গভীর- 
ভাবে ঘুমোচ্ছে, তখন সে এক তীক্ষ ছুরি দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে তার 
সব গয়না নিযে পালিয়ে গেল। 

কাহিনী শেষ করে শারি বলল, মহারাজ, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে 
দেখেছি। সেই থেকে পুরুষজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জম্মেছে আমার 
মনে । পুরুষরা ক'ত বড় স্বার্থপর ও নিষ্ট,র, তার পরিচয় পেয়ে আমি প্রতিজ্ঞা 
করেছি কোন পুরুষের সংস্পর্শে আমি থাকব না। 

রাজা এবার তার প্রিঘ শুক চুডামণিকে বলল, এবার তু'ম বল, কেন 
তুমি স্ত্রীজাতির উপর এত বিরক্ত । 

তখন শুক তার কাহিনী শুরু করল। 

কঞ্চনপুরে সাগরদন্ত নামে এক বণিক ছিল । ভার ছেলে শ্রীদত্ত ছিল বূপে 

গুণে সমান । তার ভাব ছিল খুবই অমায়িক । সকলই তার প্রশংসা করত। 

শ্রীদন্ত বড় হলে অনঙ্গপুরের বণিক সোমদত্তের কন্যা জয়স্্রীর সঙ্গে তার 
বয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর শদত্তকে বাণিজা করতে বিদেশে যেতে হয় । 
জযুশ্রী তখন তার ব!পের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকে। 

কিন্ত স্বামীকে ছেড়ে থাকতে মন চাইল না জয়শ্রীর ৷ প্রয়ই সে জানালার 
ধারে দাড়িয়ে রাস্তার লেক চলাচল দেখত । সব সম্যু চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে 
থাকত তার মন। একদিন দে বূপবান ও সুণ্দর বেশভূষা পরা এক যুবককে 
দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। যুবকও তাকে দেখল । তার ফলে আরও চঞ্চল হয়ে 
উঠল জ্যঞ্াার মন। 

জযুশ্রা তার একজন অন্তুরঙ্গ সঙ্গীকে ডেকে বলল, সী, যেমন করে পার 
এ যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও । 

সথী সেইদিন সেই যুবকের কাছে গিয়ে বলল, মহাশয়, সোমদত্ত বণিকের 
কনা আপনার সঙ্গে দেখ করতে চায়। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমীর বাড়িতে 
আস্ুন। সেখানেই দেখ। হবে তার সঙ্গে । 

যুবক খুশী হয়ে তাতে রাজী হলো । 


সখী জয়বশ্রীর কাছে গিয়ে একথা বললে জয়শ্রী খুশি হয়ে তাকে একটা 
উপহার দিল। 


৫১২ কিশোর ফ্লাসিকস 


সন্ধ্যার পর যুবক সথীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো? সী জয়শ্রীকে 
খবর দিলে জয়শ্রী বলল, তাকে বসতে বল। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে 
আমি যাব। 

এইভাবে সথীর বাড়িতে রোজ বাতে গিয়ে যুবকের সঙ্গে মিলিত হত 
জয়শ্রী । 

কিছুদিন পর জয়ন্তীর স্বামী শ্রীদত্ত বাণিজ্য করে দেশে ফিরে এল। 
জযুশ্রীর কাবা মা অনেকদিন পর জামাইকে দেখে খুশি হলো । কিন্তু স্বামীকে 
দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না জয়শ্রী । সে সেই যুবককে ভুলতে 
পারল না। 

রাত্রিতে শোবার ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বিদেশ থেকে আনা অনেক সুন্দর 
নুন্দর জিনিস উপহার দিল শ্রীদত্ত। কিন্তু জয়শ্রী মুখভাব করে সেগুলো ছুড়ে 
ফেলে দিল । তখন শ্রীদত্ত ক্ষুপ্ন মনে ঘুমিয়ে পড়ল । 

স্বামী গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে সথীর ঘরে গিয়ে সেই 
যুবকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত বেরিয়ে পড়ল জয়শ্রী । দে যখন অন্ধকারে 
একা দামী কাপড় গয়না পরে সঘীর বাড়িতে যাচ্ছিল তখন এক চোর ত!কে 
দেখে তার পিছু নিল । 

এদিকে সেই যুবকটি সথীর বাড়ির কাছে একটি শিরীষ গাছের কাছে 
দাড়িয়ে জযষ্ত্রীর জন্ যখন অপেক্ষা করছিল তখন অতফিতে এক বিষধর সাপের 
কামড়ে সে মার। যায় । তার মুতদেহটি সেখানেই পড়ে ছ্িল। 

জযুশ্রী সেখানে গিয়ে ভাবল যুবকটি ঘুমিয়ে পড়েছে । সে অনেক ভাকা- 
ডাকি করল। কিন্তু যুবক কোন সাড়া ন৷ দেওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়ল জধুগ্রী। 
অদূরে দাড়িয়ে চোর সব দেখল । 

সেই শিরীষ গাছে এক পিশাচ থাকত । সে সব কিছু দেখে জধুগ্রীর 
মত এক দুশ্চরিত্রা মেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্য গাছ থেকে নেমে এসে যুবকটির 
 মুতদেহটির মধ্যে ঢুকে পড়ল । হঠাৎ দেখা গেল মুততদেহটি ল।ফ দিয়ে উঠে 
জয়ুশ্রীর নাকের ডগাট) কামড়ে কেটে নিযে আবার শুয়ে পড়ল। পিশাচ 
আবার গাছে উঠে পড়ল । 

এবার জমু্রী বুঝতে পারুল যুবকটি মারা গেছে । সে তখন কাদতে কাদতে 
সথীর কাছে গিয়ে একথা বলল । সে বলল, তবু সে তার স্বামীকে মেনে নিতে 
পারবে না। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫১৩ 


অবশেষে জয়শ্রী তার সথীকে বলল, স্বামীকে তাড়াবার একটা মতলব 
এটেছি আমি । 

জযুগ্রী এবার বাড়ি ফিরে তার শোবার ঘরে চলে গেল। তারন্থামী 
তখনে। ঘুমোচ্চিল ৷ হঠাৎ জয়শ্রী কাদতে কাদতে চিৎকার করে উঠল । বলতে 
লাগল, বাচাও, মেরে ফেলল আমাকে । 

তার নাকের ভগার ক্ষত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল ৷ বাড়ির সব লোক 
তার চিৎকারে ছুটে এলে জয়ঙ্ত্রী তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, এঁ খুনে লোকটা 
আমার নাক কেটে দিয়েছে, আমাকে মেরেছে। 

গোলমালে তার স্বামী শ্্ীদত্তরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল । উঠে কিছুই 
বুঝতে পারল না। অথচ জয়গ্রীর কথ। সকলেই “শ্বাস করে তার ম্বামীকেই 
দোব দিতে লাগল একবাক্যে । 

জয়শ্রীর বাবার অভিযোগে নগরকোটাল এসে ধরে নিয়ে গেল শ্রীদত্তকে । 

এদও এতক্ষণে বুঝনে পারল তাবু স্ত্রী নিশ্চয় চরিত্রহীনা। সে তাকে 
নিয়ে ঘর করতে চায় না। ক্তাই নাকে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চায় । তাই সে 
ফিরে এলে কথা বলেনি তার সঙ্গে । 

বিচাবক বাদী বিবাদীর কথা শুনে জযগ্রীর কথ।ঈ বিশ্বাস করলেন এবং 
শ্রীদন্তকে মৃত্াদ্ দিয়ে শূলে চডাতে আদেশ দিলেন । 

(সেই চোরটি কিন্ছু অদূরে দাড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করে আসছিল । বিন! 
অপরাধে শ্রীদত্বের শাক হচ্ছে দেখে হার দয়া হলো।। সে বিচারকের সামনে 
গিয়ে বলল, হুজুর, আপনি প্রকৃত ঘটনা *। জেনেই বিন" মপরাধে আসামীকে 
দণ্ড দিলেন। আমি এই পাপিষ্টা বাভিচাবিনী নারীর সব কাজ নিজের চোখে 
দেখেছি । 

বিচারক তখন বিস্মিত হয়ে চোরের মুখ থেকে সব কথা শুনে প্রকৃত ঘটনা 
জানতে পারলেন । তিনি চোরের কথামত সতাসতা যাচাই করার জঙ্ত সখীকে 
ডেকে পাঠালেন। তারা শিরীষ গাছের তলায় সেই খুখকের মৃতদেহটিকেও 
দেখতে পেলেন । এবার জঙুশ্রীর নাকের ডগা কাটা সম্বন্ধে চোরের কথ। 
বিশ্বাম করলেন বিচারক। তিনি জযুশ্রীর মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে 
গাধার উল্টোদিকে বসিয়ে শহরময় ঘে,খতে আদেশ দিলেন। শ্রীদত্তকে 
পুবস্কারদানে সন্তুষ্ট করলেন সেই সঙ্গে । 

কাহিনী শেষ করে শুক বলল, দেখলেন মহারাজ, কেন আমি জ্জীজাতিকে 
পছন্দ বা বিশ্বাস করি না । 


৫১৪ কিশোর ফ্লাসিকস 


গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, এবার বল ত মহারাজ ! কে 
বেশী পাপী-_নষুনানন্দ না জয়গ্্রী? 

বিক্রমাদিত্ায বললেন, আমার মতে দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ। 

ঠিক উত্তর পেয়ে গছে উঠে ঝুলে রইল বেতাল। বাজা আবার তাকে 
ধরে এনে কীধে তুলে পথ চলতে লাগলেন । 

বেতাল এবার পঞ্চম কাহিনী শুরু করল । 


পঞ্চম কাহিনী 


চীনকালে ধাবা নগবে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। হরিদাস নামে 
এক ব্যক্তি এই বাজার অধীনে দূতের কাজ করত। 

হবিদাসের মহাদেবী নামে একটি শ্ুন্দরী মেয়ে ছিল । মেয়েটি ক্রমে 
বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তার জন্ত উপযুক্ত পাত্রের খোজ করতে লাগল 
হরিদাস । এবিবযে স্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করতে লাগল । 

একদিন মহাদেবী তার বাবাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন এক লোকের 
সঙ্গে বিয়ে দেবে যে সকল গুণে ভূষিত। 

হরিদাস সেইমত পাত্রের খোজ করতে লাগল । 

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে বললেনঃ শোন হরিদাস, দক্ষিণ 
দেশে হরিশ্ন্দ্র নামে আমার এক বন্ধু আছে । অনেকদিন তার কোন খবর 
পাইনি । তুমি সেখানে গিয়ে তার খবর এনে দাও আমাকে । 

রাজার আদেশে তখনি দক্ষিণদেশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে চলে গেল 
হরিদাস । বাজার সঙ্গে দেখ! করে তার আসার কারণ জানাল । বন্ধুর সংবাদ 
পেষে খুবই আনন্রিত হলেন রাজা হরিশ্জ্্র। রাজা দূত হরিদাসকে উপযুক্ত 
উপহার দিযে সন্তুষ্ট করে তীর প্রাসাদে 'তাকে ছুচারদিন থেকে যেতে বললেন। 

একদিন বাজসভায় রাজা যখন সভাসদদের সঙ্গে বসেছিলেন তখন 
হবরিদাসও সেখানে ছিল । রাজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা! করলেন, আচ্ছা হরিদাস, 
তোমার কি মনে হয় কলিযুগ আবরন্ত হয়েছে? 

কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে বলেই সংসারে মিথ্যা বেড়েছে এবং সত্য হাস 
পেয়েছে মহারাজ । আজকাল মানুষের মন প্রবঞ্চনা আর কপটতায় ভরা, 
বসুন্ধরা অনেক কম শস্য দিচ্ছে। এষুগের মানুষ শুধু মুখে মিষ্টি কথা বলে। 
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রাজারা প্রজাদের কল্যাণ ও শ্ুখ সুবিধার দিকে না তাকিয়ে শুধু প্রজাদের 
শোষণ করে ধনভাগ্ডার পূর্ণ করতে চায়। ব্রান্মণর! পুণ্যকর্ম না করে লোভী 
হয়ে উঠেছে। নারীরা লজ্জা ত্যাগ করে স্বৈরিণী হয়ে উঠেছে । পুত্র পিতাকে 
শ্রদ্ধা করে না। ভাই ভাইকে ভালবাসে ন।। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সরল ও নি:ন্বার্থ 
ভাবে মেলামেশা করে না। সমাজের মানুষ শান্ত আলোচনা বা শান্ত্রমত কাজ 
করে না। সকলেই বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কাবে মন্ত হযে বেদকে উপেক্ষা করে 
চলে । ফলে পৃথিবী থেকে ধরন চলে গিয়ে সেখানে অধর্ন এসেছে ৷ তাই বলি» 
কলিধুগ আর্ত হয়েছে । 

রাজা এই কথা শুনে হরিদাসের জ্ঞানের প্রশংসা করলেন । 

সভা ভঙ্গ হলে হরিদাস তার বাসায় গিয়ে দেখল একজন অপরিচিত 
ব্রাহ্মণ যুবক তার ঘরে বসে অপেক্ষী করছে তার জন্থা। 

হস" তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে যুবক বলল, আপনার কাছে আমার 
কিছু চাইবার আছে। 

হরিদাস বললঃ বল, আমার পক্ষে যদি তা দেওয়া সম্ভব হযু তাহলে 
অবশ্যই তা দেব । 

যুবক বলল, আপনার একটি পরমান্ুন্দরী ও গুণবত্তী কন্যা আছে । আমি 
তাকে বিষে করতে চাই । আপনি তাকে সম্প্রদান করুন আমার হাতে । 

হবিদায বলল, আমার কন্যার ইচ্ছা সে যাকে বিষে করবে সে হবে সর্ব- 
বিদ্যায় পারদর্শী এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন। 

যুবক বলল, আমি ছোটবেলা থেকে জ্ঞান অর্জন করে নান বিদ্যায় 
পারদর্শী হয়ে উঠেছি । ভাছা'ডা আমার এক অসাধারণ গুণ আছে । আমি 
এমন এক রথ নিষ্ীণ করেছি যার সাহায্যে এক বছরের পথ অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে যাওয়া যায়। 

হরিদাসকে দেখানর জন্য পরদিনই তার রথ নিয়ে এল যুবক। 

রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে তখনই সেই যুবককে নিয়ে সেই রথে চড়ে 
দেশে রওনা হলে হরিদাস। 

এদিকে বাড়ি ফিরে হরিদাস দেখল তার স্ধী ও পুত্র মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে 
দেবার জন্য ছুটি পৃথক পৃথক পাত্র যোগাড় করে রেখেছে। 


হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে শুনে পাত্র ছুটি এসে দেখা করল 
তার সঙ্গে । 
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মহাবিপদে পড়ল হরিদাম। এক মেয়ের জঙ্ত তিন পাত্র উপস্থিত । তিন- 
জনই বিদ্বান ও অসাধারণ গুণের অধিকারী । 

হরিদাস তাদের বলল, আজকের রাতটা এখানেই থাক তোমরা । আমি 
আমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি। 

কিন্ত সেই রাতেই অতকিতে বিন্ধ্যাচলবানী এক রাক্ষম এসে মহাদেবীকে 
হরণ করে নিয়ে গেল। 

পরদিন সকালে অনেক খোজ করেও মহাদেবীকে কোথাও পাওয়। 
গেল না। 

তখন সেই পাত্র তিনজনও এসে মহাঁদেবী হরণের ঘটনা নিযে আলোচনা 
ও পরামর্শ করতে লাগল । 

এদের মধ্যে একজন বলল, আমি যোৌগবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
সব কথা জানতে পারি । আপনার! চিস্ডিত হবেন না । আমি দেখতে পাচ্ছি, 
এক রাক্ষস মহীদেবীর বূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিষে গিয়ে বিশ্ধ্যপর্বতে 
রেখেছে । সেখান থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তা ভেবে দেখুন । 

দ্বিতীয় পাত্রটি বলল, আমিও এমন এক বিদ্যা জানি যার সাহায্যে কারে 
শব্দ লক্ষ্য করে তাকে হত্যা কর! যায়। কিন্তু সেখানে কিভাবে যাওয়া যায় 
সেটাই হলো সমস্যা । 

হবিদাসের আন সে তৃতীয় পাত্রটি বলল, কোন চিন্তা নেই। আমার 
এমন এক রথ আছে যার সাহায্যে অল্প সময়ে শতযোজন পথ অতিক্রম করা 
যায়। 

এই বলে তারা তিন্জনে রথে চড়ে তখনি রওনা হয়ে পড়ল বিদ্ধ্যাচলের 
পথে। সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের শব্দভেদী বাণের সাহায্যে সহজেই 
রাক্ষলকে বধ করে মৃহাদেবীকে উদ্ধার করে আনল তার] । 

মহাদেবীকে বাড়িতে আনার পর তিনজন পাত্রই বিষে করতে চাইল 
তাঁকে । তারা বলল, আমাদের তিনজনের বিগ্ভার সাহায্যে মহাদেবীকে উদ্ধার 
করা সম্ভব হযেছে। 

বেতাল এইখানেই কাহিনী শেষ করে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞীসা করল, 
মহারাজ ! এই তিনজনের মধ্যে মহাদেবীর যোগ। পাত্র কে? 

রাজ বিক্রমাদিত্য বললেন, যে ত্রাহ্মণ যুবক রাক্ষপকে তার বাণের দ্বারা 
বধ করে সে-ই মহাদেবীর যোগ্য পাত্র। 

বেতাল বলল, কিন্তু তিনজনের বিগ্তাই তসমান। এই তিনজনের তিন 
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বিগ্ভার কোন একটিবু অভাব ঘটলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না। তাহলে 
শুধু দ্বিতীয় পাত্রই ব! তার যোগ্য বর হবে কেন? 

রাজা বললেন, তিনটি বিদ্যারই অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঠিকভাবে 
বিচার করলে দেখা যায় রাক্ষদকে বধ করতে না পারলে মহাদেবীকে উদ্ধার 
করা যেত না। 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। বাজাও 
আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে নিয়ে পথ হাটতে লাগলেন। 

বেতালও তার বষ্ঠ কাহিনী শুরু করল। 


ষষ্ট কাহিনী 


নামে এক মন্ত্রী ছিল। 

একদিন মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন, দেবী কাত্যায়নীর এক মন্রির 
প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পুজার ব্যবস্থা করুন মহারাজ । তাহলে আপনার মঙ্গল 
হবে। 

রাজ খুশি হয়ে মন্দির নিঙ্মাণের আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে দেবীর 
পুজা চলতে লাগল । 

তবু কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না রাজা । কারণ রাস্গার কোন পুত্রসন্তান 
না থাকায় অতৃপ্ত রয়ে যায় তীর পুত্রকামনা। 

অবশেষে একদিন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ। দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে 
সাষ্টাঙ্গ গুণাম জানিয়ে দেবীর উদ্দেশ্টে বলতে লাগলেন, হে দেবী, ত্রিলোক- 
জননী, তুমি ঘৰ জীবের মনের ইচ্ছা পূরণ করো। ব্রহ্মা বিধু মহেম্থরও 
তোমার আরাধনা করেন । আমি তোমার পরম ভক্ত । আমার মনের একটি- 
মাত্র বাসনা পুরণ করো । 

ভক্তের আকুল প্রার্থনা সাড়া দিযে দেবী আকাশবাণীতে বললেন, আমি 
তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি । বল, কি বর চাঁও তুমি । 

রাজা আনন্দের আবেগে বললেন, হে দেবী, কৃপা করে আমাকে এই 
বর দাও ষেন আমি অবিলম্ছে একটি পুত্রসন্তান লাভ করে সার্থক করে তুলতে 
পারি আমায় জীবনকে । 


গন ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। তার অন্ধক 
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দেবী বললেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি এমন একটি পুত্র লাভ, 
করবে যে হবে শান্ত, সর্ধগুণসম্পন্ন ও সর্ববিগ্ঠায় পারদর্শী । 

কালক্রমে রাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। রাজা ও রাণী নবজীত 
পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে দেবী কা্যায়নীর পূজা দিতে গেলেন। 

দীন্দাস নামে এক যুবক তার বন্ধুর সঙ্গে বাজধানী ধর্মপুরে বেড়াতে 
এসেভিল। একদিন সেই যুবক তার নিজের জাতির এক প্রমানুন্দরী মেয়েকে 
দেখে মুগ্ধ হয়। সে এ কন্যাকে বিয়ে করতে চাষ। 

লোকষুখে দীনদাস শুনতে পায় রাজা দেবী কাত্যাযনীর পুজা করে তার 
কৃপায় বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। সে ভাবল সেও দেবীর 
কৃপা পেলে সেই কন্ঠানে স্ত্রীবূপে লাভ করতে পারবে 

এই ভেবে দীনদাস দেবী কাত্যাযনীর মন্দিরে গিখে প্রার্থনা করল, হে 
দেবী, যদি আমি তোমার কৃপায় এ কন্যাকে স্ত্রীূপে লাভ করতে পারি 
তাহলে নিজের মাথা কেটে পুজা দেব। 

দেবীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে বন্ধুর কাছে ফিরে গিয়ে নব কথী, 
বলল তাকে। 

বন্ধু চিন্তিত হয়ে দীনদাসের বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। বলল, 
সেট কন্ঠার সঙ্গে তার বিষে না হলে সে হয়ত আত্মঘাতী হবে। 

একথা শুনে দীনদ!সের বাবাও ভয় পেয়ে গেল । মে তখন ধর্মপুরে গিয়ে 
সেই কন্যার বাবার সঙ্গে যৌগাযোগ করে তার ছেলে দিনদ'সের বিয়ের ঠিক 
করে ফেলল । 

বিষেতে প্রচুর যৌতুক এবং মনের মত্ত ক্্ী পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে 
উঠল দীনদাস। দেবীর কাছে করা শপথের কথা সে উলে গেল। 

কিছুদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ধর্নপুরে এল দীনদাস । তার বন্ধুকেও 
সঙ্গে নিযে কাত্যাযুনীর মন্দিরের কাছে আসতে সেই শপথের কথা মনে পড়ে 
গেল তার। সে ভাবতে লাগল, আমি সিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ। তাই শপথের 
কথা ভুলে গেছি । যাই হোক, এখন আর বিলম্ব না করে এই শপথ পালন না 
করে দেবীকে তুষ্ট করি। 

এই কথা ভাবতে ভাবতে স্ত্রী ও বন্ধুকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একা 
মন্দিরের মধ্যে চলে গেল ধীনদাস। 

মন্ৰিরে ঢুকে দেবীমূতির সামনে দাড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে দীনদাস 
বলল, হে দেবী তোমার কাছে একদিন যে শপথ করেছিলাম তার কথা তুলে 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫১৯ 


গিয়ে ষে পাপ করেছি তার জন্চ উচিত শাস্তি আমায় দাও । তবে এই মুহূর্তে 
আমি সে শপথ প।লন করে আমার মানসিক শোধ করছি। 

এই বলে মন্দিরে যে বলির খড় ছিল তাই দিয়ে নিজের হাতে নিজের 
মীথ। কেটে ফেলল দীনদাস। 

এদিকে দীনদাসের ফিরতে দেবি হচ্ছে দেখে তার বন্ধু মন্দিরে ঢুকে 
দেখতে গেল । যাবার সময় দীনদাসের স্ত্রীকে বলে গেল, তুমি এইখানেই 
দাড়িযে থাক। 'আমি দেখে আসছি বন্ধু এখনো এল না কেন । 

মন্দিরের ভিতরে গিষে বন্ধু দেখল, দেবীমুতির সামনে মাথা কাটা 
অবস্থায় পড়ে আছে দীনদাস । | 

এই মর্মান্থিক দৃষ্ঠ দেখে একই সঙ্গে শোকে অভিভূত ও ভীত হয়ে পড়ল 
সেই বন্ধু । সে ভাবল এই দৃশ্য দেখার পর ফিরে গেলে নেকে বলবে আমিই 
বন্ধুর ্ত্রীন কূপের গে'হে তাকে পাবার জন্য বন্ধুকে হত্যা করেছি। এই নিন্দা 
ও কলঙ্কের কথা কানে শোনার থেকে মৃত্থা অনেক ভাল । 

এই চিন্ত। করে সেও সেই খড্া দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল । 

অনেকক্ষণ একা একা দ্রাডিয়ে থাকার পর দীনদাসের স্ত্রী অধৈর্য হয়ে 
উঠল । ছুট বধু ফিরে আসছে না দেখে সেও মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল । 
দেখল ছু বঞ্ধুই মাথাকাট। অবস্থায় পড়ে আছে । এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও 
ছুঃখে অভিভূত হয়ে দরজার কপাট ধরে দডিয়ে রইল সে। তার বুদ্ধ যেন 
লোপ পেয়ে গেল। 

সে তখন ভাবতে লাগল, পূর্বজন্মের পাপের জন্যই হত এ দৃশ্য নিজের 
চোখে দেখতে হলো । স্বামীকে অকালে হারিয়ে সারাজীবন বৈধব্যযন্ত্রণ সহ 
করার থেকে মৃত্রাও অনেক ভাল । তাছাড়া লোকে এই ছুটি মুত্র জন্থা 
আমাকেই দাষী করবে । বলবে আমি ছুংশ্চচিত্রা, তাই নিজের ন্যর্থে স্বামী 
ও তার বন্ধুকে খুন করেছি। 

এই ভেবে সে খড়গ তুলে নিয়ে নিজের মাথা কাটতে উদ্ভত হলেই দেবী 
তার সামনে আবিভূর্তি হয়ে তার হাত ধরলেন। খললেন, বৎস! তোমার 
সাহস ও সততা। দেখে সন্তষ্ট হয়েছি । মোমীকে আর আত্মহত্যা করতে হবে 
না1। বল, কি বব চাও । 


দীনদাসের জী তখন বলল, হে দেবী, আমাকে যদি কৃপা করবো তাহলে 


এই ছুটি মৃতদেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে দাও। 
বেতাল--৩২ 


৫২০ কিশোর র্লাসিকস 


দেবী হেসে বললেন, তাহলে তুমি নিজের হাতে এই দুজনের দেহ ও 
মাথা এক করে জোড়া লাগিষে দাও । 

মেয়েটি তখন দেবীর বর পেয়ে আনন্দের আবেগে ভুল করে একজনের 
মাথ। অন্ত জনের দেহে লাগিয়ে দিল। 

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, এখন বল ত মহারাজ ! এই ছুজনের মধ্যে 
কে মেয়েটির স্বামী হবে £ 

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, তার স্বামীর মাথাটি যে দেহতে লাগানো 
হয়েছে সে-ই তার স্বামী হবে। সব প্রাণীরই অন্থা সব অঙ্গের মধ্যে মাথাই 
শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে তাই মাথাকে উত্তমাঙ্গ বলে। 

বেতাল সঠিক উত্তর পেস গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে 
আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাধে তুলে পথ চলতে লাগলেন। 

বেতাল এবার সপ্তম কাহিনী বলতে শুরু করল । 


সপ্তম কাহিনী 


সেন্ল চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা বাজ করতেন। ভার রাণীর 
নাম ছিল স্থুলোচনা আর মেষের নাম ছিল ত্রিভ্ববননুন্দরী। মেয়ে 
বিবাহযোগ্য। হয়ে উঠলে তার বিয়ের জন্ত উপযুত্ত পাত্রের সন্ধান করতে 
লাগলেন বাজা। 

ত্রিভুবননুন্দরী ছিল বূপে গুণে সমান। তার রূপ গুণের কথা৷ দেশে 
বিদেশে লোকমুখে ছড়িষে পড়ে চারদিকে । ত৷ শুনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা 
বিয়ের প্রস্তাব দিষে লোক পাঠাতে লাগলেন বাজা চন্দ্রাপীড়ের কাছে। সেই 
সঙ্গে চিত্রকর দিয়ে নিজেদের ছবি আকিয়ে সেই সব ছবিও পাঠালেন । বাজা 
সেগুলি বিচারের জন্য মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

কিন্তু পণিপ্রার্থীদের সেই সব ছবি দেখে একজনকেও পছন্দ হলো না 
ত্রিভুবননুন্দরীর | 

রাজা তখন মেয়ের জন্য স্বযুদ্বর সভার আয়োজন করার মনস্থ করলেন। 
কিন্তু ত্রিভুবনুন্দরী তাতে রাজী হলো না। সে তার বাবাকে বলল, ও সবের 
কোন প্রয়োজন নেই। যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি এই তিন গুণের অধিকারী 
হবেন আমি তাকেই বিয়ে করব। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫২১ 


কিছুদিন পর চারজন যুবক রাজকন্য।র পাণিপ্রার্থী হয়ে রাজপ্রাসাদে 
এসে উপস্থিত হলো । রাজা তাদের আপন আপন পরিচয় দিতে বললেন। 

প্রথম যুবক বলল, মহাবাজ ! আমি নান। বিদ্যায় পারদর্শী । আর আমার 
একটি বিশেষ গুণ আছে । প্রতিদিন আমি অপূর্ব কারুকার্ষখচিত এক কাপড় 
বুনে তা বিক্রি করে পাঁচটি করে রহ পাই। এই পাঁচটি বত্বের মধ্যে একটি 
ব্রাহ্ষণকে ও একটি দেবভার উদ্দেশ্যে দান করি। একটি রত্ব আমি নিজে 
পরি। একটি আমার ভাবী স্ত্রীর জন্ট যর করে সঞ্চযু করে রাখি । বাকি 
একটি আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য খরচ করি। তাতে আমার ভালভাবেই 
চলে যায়। এমন গুণ আর কারে! আছে বলে আমার মনে হয় না। 

দিতীয় যুবক বলল, আমি পশুপাখিদের ভাষা জানি যা কোন মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার মত শক্তিশালী পুকব পৃথিবীতে আর 
একটিও নেই । 

ই তম জন বলল, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর একজনও নেই৷ এমন 
কোন শান নেই যাতে আমার জ্ঞান নেই। 

চতুর্থ জন বলল, আমিও শান্ত্চ্ব পণ্ডিত। এ ছাড়া আমার একটা বিশেষ 
গুণ আছে । আমি শব্খভেদী বাণ নিক্ষেপ করতে পাৰি। 

চারজন যুবকের গুণের পরিচয় পেয়ে বিম্মিত হলেন রাজা চন্দ্রাপীড়। 
বুঝতে পারলেন এই চারজন পানিপ্রাথথাই পাত্র হিসাবে উপযুক্ত। কিন্ত 

[দের মধ্য একজনকে কিভাবে বেছে নেবেন তা ভেবে পেলেন না৷ 

রাজা তখন নিজে কিছুঠিক করতে না পেরে মেয়ের কাছে গিয়ে সব 
কথা বললেন । ত্রি্রবনসুন্রীও সব শুনে কোন কথা বলতে পারল না। 
বিছবুল হয়ে মাথা নত করে দ'ড়িযে বইল। 

এখানেই গল্প শেষ করে বেহাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, বল 
মহারাজ ! এঠ চারজনের মধো কে ত্রিভ্ববনন্ণ্দরীর সবচেয়ে যোগ্য পাত্র । 

রাজ। বললেন, যে কাপড় বুনে বিক্র করে মে জাতে শুদ্র। যে পশু- 
পাখির ভাষা শিখেছে সে বৈগ্ঠ। যে শীস্ত্জ্ঞ পণ্ডিত হয়েছে সে ত্রাঙ্গণ। কিন্তু 
যে শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে জাতে ক্ষত্রিয় এবং বাজার স্বজাতীয়। 
সুতরাং শাক্স ও যুক্তি দিয়ে বচার করে দ্থখেলে এই ক্ষাত্রয় পাএই রাজকন্তার 
পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত । | 

সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে চলে গেল বেতাল । বাজাও তাকে আবার গাছ 
থেকে নামিয়ে কাধে তুলে পথ চলছে আরম্ভ করলেন। 

বেতাল এবার অষ্টম কাহিনী বলতে লাগল। 


৫২২ কিশোর ফ্লাসিকস 


অগ্ম কাহিনী 


থিলায় গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন । 

একদিন চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত যুবক চাকরির আশায় মিথিল। 
নগরে এসে উপস্থিত হয়। অবশেষে মে রাজার সঙ্গে দেখ করতে চাইল । 

কিন্ত রাজা তখন রাজসভায় বসতেন না। অস্তুঃপুরের মধোই দিনরাত 
আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতেন। শ্ুতরাং রাজার সঙ্গে কিছুতেই দেখা 
করতে পারল না৷ চিরঞ্জীব । 

মিথিলাতেই এক জাযুগায় এক বছর রাজার সঙ্গে দেখা কবার আশায় 
কাটাল চিরঞ্জীব । ভ্রমে তার সঙ্গে যা টাকা পয়সা ছিল "তা সব খরচ হয়ে 
গেল। সে দেখল, এরপর তার আর দিন চলবে না। গালে ভিক্ষা করে 
খেতে হবে । তার মত শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করে খাওয়ার থেকে 
মৃত্যুও অনেক ভাল। অথচ রাজা ছাড়া কেউ তাকে চাকরি দিতে পারবে না 
এবং রাজার সঙ্গে কখন তার দেখা হবে তার কিছু ঠিক নেই। 

সে তাই অনেক ভেবে ঠিক করল, এইভাবে হীন জীবন যাপন করার 
থেকে বনে গিয়ে ঈশ্বরের তপস্যা করা অনেক ভাল । 

সে তাই আর বৃথা কালক্ষেপ না করে তপন্বীর বেশে বনে চলে গেল। 

কিছুকাল পর রাজা গুণাধিপ অন্থঃপুর (ছড়ে আবার রাজকাধে মন 
দিলেন। একদিন সৈম্থাসামস্ত ও লোকজন নিয়ে বনে মুগয়া করতে গেলেন 
রাজা। বনের মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া 
করে একা এক বনের গভীরে প্রবেশ করলেন রাজ । দেখলেন তার সঙ্গে 
তখন কেউ নেই । 

এদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে । হরিণটাকেও আর দেখতে পেলেন 
না। হরিণটা কোথায় কোন দিকে পালিয়েছে অন্ধকারে তাও বুঝতে পারলেন 
না। সেই অন্ধকারে গভীর বনের মধ্যে পথ খুঞ্জে বেরিষে আসাও সম্ভব 
হলো না ত্তার পক্ষে । তার উপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, 
পড়েছেন তিনি । 

যাই হোক, সাহস করে এগিয়ে যাবার পর বনের মধ্যে একটি কুটির 
দেখতে পেলেন রাজা । আশা জাগল তীর মনে। ওখানে নিশ্চয় কোন মানুষ 
বাস করে। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫২৩ 


কুটিরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজন সাধু তপস্যা করছে। রাজা 
করজোড়ে কিছু জল চাইলেন তার কাছে। 

জীবনে বীতশ্রদ্ধ সেই রাজপুত যুবকই হলো! এই তপন্থী । 

চিরঞ্জীব সমাদরের সঙ্গে জল ও ফলমূল এনে দিল রাজাকে । যত্ব করে 
বসাল ঠাকে। 

খুশি হয়ে রাজা বললেনঃ আপনি আমার প্রাণ বাচালেন। আমি 
চিরনী রইলাম আপনার কাছে । বাইরে আপনাকে তপন্থী বলে মনে 
হলেও আপনার চেহারা ও আচরণ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। দয়া করে 
অকুষ্ঠভ।বে আপনার আসল পরিচয় দান করে আমার মনের সংশয় দূর করুন । 

চিরঞ্জীব তখন "তার সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। 

নব শুনে রাজ! লজ্জা পেলেন। কিন্তু নিজের পরিচযু দিলেন না । সেই 
রাতটা তিনি চিরঞ্জীবের কুটিরেই কাটালেন । 

"8(ন্‌ সকালে ধাজ! নিজের পবিচৰ দিযে তার সঙ্গে চিরঞ্জীবকে নিযে 
যেতে চাইলেন । বললেন, এবার হতে তুমি আমার কাহেই চিরদিন থাকবে। 

চিরঞজীবও আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল রাজার কথার । বাজার সঙ্গে 
সেও রাজপ্রাসাদে চলে গেল । রাজা তাকে তার প্রিয়পাত্র হিমাবে রেখে 
দিলেন । কিছুদিনের মধ্যে রাজার একান্ত অনুগত ও বিশ্বামভাজন হযে উঠল 
চিরঞ্জীব । 

কোন এক বিশেষ কাজ দিযে চিরপ্তীবকে একবার বিদেশে পাঠালেন 
রাজা। কাজ শেষ করে ফেরার পথে সমুপ্রের ধারে একটি মন্দির দেখে তার 
মধো প্রবেশ করল সে। দেবীকে প্রণাম করে মন্দির খেকে বেরিয়ে একটি 
পরমানুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল চিরঞ্জীব । 

মেষেটি তাকে জিজ্ঞ।সা করল, হে বীর ! এখনে তুমি কি কারণে এসেছ ? 

চিরগ্ীব তার বিদেশে আসার কারণের কথা সব বলল । 

মেয়েটি বলল, এই সমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে এনে তুমি আমাকে বা 
করতে বলবে আমি তা করব। 

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথামত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে উঠে এসে দেখল, 
সেই মন্দির বা মেয়ে কিছুই নেই সেখানে এবং সে বাজধানীতে তার বাস- 
স্থানের সামনে দাড়িয়ে আছে । 

এই ধরনের আশ্চর্ধজনক ঘটনা জীবনে কখনে। দেখেনি চিরঞীব। যাই 
হোক, সে রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনার কথা৷ বলল। 


৫২৪ কিশোর ক্লাসিকস 


সব শুনে এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে চাইলেন 
রাজা। বললেন, আমাকে সেখানে নিযে চল। 

চিরঞ্জীব রাজাকে সঙ্গে করে সমুদ্রের ধারে সেই জায়গায় নিযে গেল। 
দেখল মন্দিরটা রয়েছে 

রাজ! মন্দিরে গিয়ে দেখীর পুজা দিয়ে দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে 
বাইরে এসেই সেই পরমাসুন্দরী মেষেটিকে দেখতে পেলেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন রাজা । 

সেই মেষেটিও রাজাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, মহারাজ ! আপনি আমাকে 
যা করতে বলবেন আমি তা করব । 

রাজ। বললেন, তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে আমার গ্রিষপাত্র 
চিরঞজীবকে বিয়ে করো । 

মেয়েটি বলল, আপনার বূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছি, অন্যকে কি করে বিয়ে করব ? 

রাজ বললেন, তুমি আগেই ন্বীকার করেছ আমার আদেশ মেনে 
চলবে । সত্য ভঙ্গ করা উচিত নয়। 

মেয়েটি তখন বাধ্য হযে রাজার কথায় সম্মত হলো। রাজা তখনি 
মেয়েটির সঙ্গে চিরঞ্জীবের গন্ধবমতে বিয়ে দিলেন। তারপর তাদের 
রাজধানীতে সক্ষে করে নিয়ে এলেন । 

চিরঞ্জীবের ঘরনংসার করার জন্য গুয়োজনীয়ু সব স্ুগ গুবিধার বাবস্থা 
করে দিলেন রাজা । 

গল্প শেব করে বেহাঁল রাজা বিক্রমাদিতাকে বলল, বল মহারাজ! র'জা 
এবং চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী মহৎ । 

রাজা বললেন, চিরঞ্জীব বেশী মহত্বের পরিচয় দিয়েছে । 

বেভাল বলল, কি করে বুঝলে ? 

বিক্রমাদিত্তা বললেন, রাজা গুণাধিপ শেষের দিকে চিরঞ্জীবের উপকার 
করেছেন ঠিক, কিন্তু বনে মুগয়। করার দিন সন্ধাবেলায়ু মে রাজাকে 
খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছিল সত্যিঠ তার তুলনা হয় 
না। তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ । 

বাজার কাছে সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে চলে গিয়ে ঝুলতে লাগল । 
বাজাও তাকে আধার গাছ থেকে নামিয়ে কাধে করে পথ চলতে লাগলেন । 

বেতালও শুরু করল তার নবম কাহিনী । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫২৫ 


নবম কাহিনী 


গ্রাম্দ মগধপুর নামে এক রাজো বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। 
এই রাজ্যে হিরণ্াদত্ত নামে ধনী বণিক বাস করত। মদনসেনা নামে 
এক পরুমামুন্দরী কন্ঠা ছিল হিরণ্যদত্তের | 

সেদিন ছিল বসন্ত উৎসবের দিন। নতুন সাজপোশাক পরে সখীদের 
সঙ্গে একটি উপবনে বেড়াচ্ছন মদনসেনা। এমন সময় সোমদত্ত নামে এক 
বণিকপুত্র বসন্ত উৎসব উপলক্ষে সেখানে এসে মদনসেনাকে দেখে মুগ্ধ হয 
তার বূুপে। 

সোমদন্ত মোজা মদনসেনার কাছে গিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করল। 
সে বলল আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি । আমাকে বিয়ে করে আমার 
মনোবাসনা পূর্ণ করে! তুমি । তুমি আমার এই বাসনা পুর্ণ না করলে আমি 
তেমাসই সামনে আত্মহণ্তা করব । 

মদনমেনা অনেক করে বোঝ।তে লাগল মোমদণ্তকে । অনেক সহপদেশ 
দিযে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল । 

নিন যুবক সোঞদত্ত কোন কথাই শুনতে চাইল না । 

অগতা মদনসেনা একজন যুবকের প্রাণরক্ষাকে তার প্রধান ধর্ম বলে মনে 
করে বলল, আজ হতে পাচদিন পর আমার বিয়ে । তবে কথা দিলাম আমার 
বিয়ের পর স্যোমর সঙ্গে দেখা না করে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব না। 

এই কথাযু কিছুট! শাহ হযে বাড়ি ফিরে গেল সোদদত্ত | 

বথাসময়ে বিষে হলো মদনসেনার ৷ কিন্তু ফুলশয্যার রাতে স্বামীর সঙ্গে 
কৌন কথা বলল না মদনমেন1। বিহ্বানার একপাশে চুপ করে বসে বইল। 
তার পাবহারে তার ন্বামী আশ্চর্ষ হয়ে গেলে মদ্নসেনা সোমদত্তের কথ! সব 
খুলে বলল । বলল, আমি থে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমাকে পালন করতেই 
হবে। তার সঙ্গে একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। তুমি আমাকে 
অনুমতি দাও যাবাব। 


একি যেতে দিতে না চাইলেও পরে যাবার অনুমতি দিল মদনসেনার 
স্বামী । 


তখন রাত্রি ছুপুর। ঘোর অন্ধকার । সেই অন্ধকারেই একলা গয়না পরে 
সার। গা কাপড়ে ঢেকে সোমদত্তের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল মদনসেনা । 


এক চৌর মদনসেনাকে দেখে তার সামনে এসে বলল, তোমার গায়েব 
গযুনাগুলে। খুলে আমাকে সব দাও। 


€২৬ কিশোর ক্লাসিকস 


মদনসেনা তবু নির্ভয়ে বলল, আমি বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে। স্বামীর 
অনুমতি নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্ত সোমদত্তের বাড়ি যাচ্ছি। 

চোর তখন তার গ। থেকে গয়নাগুলো খুলতে উদ্যত হলে মদনসেন! 
বলল, আমাকে এক৯ সময় দাও। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে এখনি ফিরে 
এসে তোমাকে সব গয়না দেব । তুমি একটু অপেক্ষা করো । 

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর তাকে ছেড়ে দিল। পথের উপর 
সেইখ[নেই সে মদনসেনার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল। 

মদনমেন। সোমদত্তের ঘরে গিয়ে সোমদত্তকে ঘুমোতে দেখে জাগাল 
তাকে। 

গভীর রাতে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে সে।মদত্ত বলল, এই গভীর অন্ধকার 
রাতে একা এলে কি করে ? 

মদনসেনা বলল, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই কথা রাখতে 
এসেছি । আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি । এখন কি চাও বল। 

সোমদত্ত বলল, তুমি যে প্রত্তিজ্ঞা পালনের জন্য এমখানি বিপদের ঝুঁকি 
নিয়েছ এবং এত কষ্ট স্বীকার করেছ এতেই আমি খুশি হয়েছি । আর কিছু 
চাই না। 

আমার সব কথা জেনেও তোমার স্বামী আমার কাছে আসর যে অনুমতি 
তোমায় দিয়েছে তাতে বোঝা যায় সেও মহৎ। তুমি তোমার স্বামীর কাছে 
ফিরে গিয়ে তাকে স্থী করো। 

মদনসেনা 'এবার সোমদত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে যে পথ দিযে এসেছিল 
সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে লাগল । দেখল চোর তার অপেক্ষীয় সেইথানেই 
দাড়িয়ে আছে। 

চোর ভেবেছিল মেযেটিকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে । সে আব শাসবে 
না। কিন্তহঠাৎ নাকে তার সামনে 'এসে দড়াতে দেখে আশ্চ হযে গেল 
চোঁরটি। 

মদনসেন। তাকে তার ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কারণ বললে চোর 
বলল, তোমার সততায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি । তোমার গয়না মার আমি 
চাই না। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন- 
যাপন কর। 

কিন্তু স্বামীর কাছে মদনসেনা ফিরে গেলে স্বামী কোন কথা৷ বলল না তার 
সঙ্গে । সে তার কথা ঠিক বিশ্বীস করতে পারল না । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫২৭ 


গল্প শেষ করে বেতাল বলল: মহারাজ! মদনসেনা, সোমদত্ত, মদনসেনার 
স্বামী আব চোর-_এই চারজনের মধ্যে কে সবচেষে ভাল ? 

বাজ বিক্রম[দিত্য বললেন, চোরই সবচেয়ে ভাল। 

বেতাল বলল, কেন মহাবাজ ? 

বিক্রমাদিতা বললেন, মদনসেনা যা করেছিল তা স্মর্থনযোগ্য নয় । কারণ 
প্রতিজ্ঞ! পালনের থেকে সতীহ্ব বুক্ষা নারীর প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য । গভীর 
অন্ধকার রাতে একা বড়ি থেকে বেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া 
কোন যুবশী জ্ীর পক্ষে উচিত কাজ নয়ু। 

মদনসেনার স্বামী তাকে যাবার অনুমতি দিলেও তাকে বিশ্বাস করে খুশি 
মনে এ অনুমতি দেয়নি । তা যদি দিত ভাহলে তার স্ত্রী ফিরে এলে এমন 
বাবহার করাত না। 

সোমদত্ত প্রথমে মদনসেনাকে পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিল । পরে 
শাস্তি পাব।র ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল । তার কাজের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া 
যাখুনা। 

চুরি করার স্ুষেগ হাতে পেয়েও চুরি করেনি চোর। গভীর রাতে 
নির্ভনে মদনসেনাকে একা পেয়ে তার সব গয়না অনায়াসে নিষে নিতে 
পারত। িন্ত প্রথমে সে তর কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দেখু? পরে সে তার 
প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে হার গযুন। নিতে চায়ুনি। সামান্য এক চোরের পক্ষে এই 
ধরনের উদারতা ও মহানুভবতা দেখা যায় না। 

বেত।ল স্ঠিক উত্তর পেয়ে শ্শানের গছে গিয়ে ঝুলতে লাগল । রাজাও 
তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে তুলে ই'টতে লাগলেন আবার। 

বেতাল এব!র দশম কাহিনী বলতে শুরু করল । 


দ্রশম কাহিনী 


কালে গৌড় দেশে বর্ধমান নামে এক নগর ছিল । সেখানে গুণশেখর 
(নদ এক রাজা ছিলেন। তার গধান মন্ত্রীর নাম ছিল অভয়চন্দ্র | মন্থী 
অভযুচন্দ্র বোদ্বধন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন । 
ম্ত্রীর মুখ থেকে বুদ্ধের বাণী শুনে রাজাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন । 
বৌদ্বধর্ গ্রহণ বরেই রাজা সারা রাজ্যে দেবদেবীর সব পুজা বন্ধ করে 


৫২৮ কিশোর ক্লাসিকস 


দিলেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম ও শীন্্ মতে কেউ কোন অনুষ্ঠান করলে তাকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ঘোষণা করে দিলেন । 

প্রজারা তা না চাইলেও শাস্তির ভয়ে সব পুজা, কুলাচার ও আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করল । যারা লুকিয়ে তা করতে লাগল তারা শাস্তি ভোগ 
করল । 

মন্ত্রী অভয়চন্দ্র রাজাকে উপদেশ দিতেন, সব ধর্মের চেয়ে বড় হলো 
অহিংস ধর্ম। আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল কথ। হলো অহিংসাই পরম ধর্ম। কোন 
লোক যদি 'এ জম্মে অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে নিহত ব্যক্তি পরজম্মে সেই 
লোককে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেয় । বিরাটকায়ু ব্যক্তি থেকে অতি 
ক্ষুদ্র পোকামাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণের মূলা সমান। তাই তাকে বিনাশ 
করা মহাপাপ । প্রতিটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা মহৎ কীজ। পরের মাংস খেয়ে 
যারা নিজেদের দেহের মাংসবুদ্ধি করে তাদের মত পাগী আর এ জগতে নেই । 
এ কাজ করলে মৃত্যুর পর নরক ভোগ করতে হযু তাদের । 

মন্ত্রীর কাছ থেকে এইসব উপদেশ শুনে বোদ্ধধমের গ্রন্ি রাজার বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে । 

কিন্ত রাজা গুণশেখরের মৃত্রার পর তার ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হাতে বৌ দ্বধর্ 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সার। বাজা থেকে । কারণ ধর্মর্ধজ ছিলেন 
সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী । তিনি রাজ! হয়েই বেদ্ধদের শান্তি দিতে 
লাগলেন। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের মাথা মুছ্ডিয়ে গাধার উপর চাপিষে সমস্থ নগর 
ঘুরিয়ে তাকে বাজ্য থেকে ভাছিয়ে দিলেন । প্রজর। আবার "চাদের সনাতন 
হিন্দুধ্ম ফিরে গেল। 

বসন্তেৎসবের দিন বাজ! ভার দন রাণীকে নিযে একটি উপবনে বিহার 
করতে গেলেন । দেই উপবনের মধো একটি সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে 
ছিল। বাজা সেই সরোবর থেকে তিনটি পদ্মফুল এনে তিনজন রাণীকে 
দিলেন। 

কিন্তু একটি ফুল এক রানীর পাষে পড়ে যেতে সেই ফুলের আঘাতে তার 
পা ভেঙ্গে গেল । ব্যথাযু কাদতে লাগল রাণী । 

এর কিছুক্ষণের মধ্যে টাদের আলো গায়ে লেগে দ্বিতীয় রাণীর গায়ে 
ফোসকা পড়ে গেল। সে রাণীও ব্যথায় কাতর হয়ে উঠল । 

এমন সময পাশের এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে হামানদিস্তার শব্দ কানে 
আসতেই তৃতীয় বাণী মুচ্ছিত হয়ে পড়ল। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫২৯ 


গল্প শেষ করে বেতাল রাজ! বিক্রমীদিত্যকে বলল. মহারাজ ! বলত, এই 
তিন রানীর মধো কার শরীর সবচেষে কোমল ও স্পর্শকাতর ? 

রাজ বললেন, চাদের আলো! গায়ে লেগে ষে রাণীর গায়ে ফোসকা পড়ে 
সেই রাণীর গাঁই সবচেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর । 

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও আবার 
তাকে নামিয়ে কাধে তুলে নিযে পথ চলা শুক করলেন। 

বেতালও আবার একাদশ গল্প বলতে আরন্ত করল । 


একাদশ কাহিনী 


'গ/পু« নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সং ও 
সর 1 «জারা তাকে দেবতার মত ভক্তি করত । তর মন্ত্রীর নাম ছিল 
সতাপ্রকাশ | 

রাজা একদিন মন্ত্রী সতাপ্রকাশকে ডেকে বললেন, সারাজীবন শুধু যদি 
পরের ভন্তাঃ খেটে মরি তা হলে রাজ! হয়ে লাভ কি? 'তাউ ঠিক করেছি 
এবার থেকে ভোগন্তখে দিন কাটাব । আমোদ আহ্লাদ করব । এখন থেকে 
বাজলার্ধয ভমিউ দেখ'শে।না করবে। 

মন্ত্রী 'তাচ্ছে বাধা হয়ে রাজী হলেও চিন্তিত হয়ে গ গলেন। রাজার সব 
কাজ মন্ত্রীর পঙ্গে করী সম্ভব নয়। 

'বু বাধা হয়ে বাজকাধ পরিচালনা করে যোনে লাগলেন মন্ত্রী । 

অবসর সয়ে এই সব কথা প্রায়ই ভাবতেন মন্ত্রী । একদিন মন্ত্রীর 
স্ত্রী লক্্ী এসে স্বামীকে চিন্তাদ্িত দেখে বলল, সব সময় এত কি ভাব বলত 
তুমি। 

মন্ত্রী সত্যপ্রকাঁশ বললেন, রাজার সব কাজ চালাতে আমি আর পেবে 
উঠছি না। .এদিকে রাজা আমার উপর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমোদ- 
প্রমোদ করে দিন কাটাচ্ডেন। 

মন্ত্ীপত্ভী বলল, বাজকার্ধ অনেক চালিযেছ। এখন সব ছেডে চল, 
কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি । 

স্ত্রীর কথা এড়াতে না পেরে রাজার কাছে অনুমতি নিষে স্ত্রীকে নিষে তীর্থ 
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করতে চলে গেলেন মন্ত্রী । অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে 
গেলেন। এখানে রামচন্দ্র দেবাদিদেব মহ!দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের 

দিকে তাকাতেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন সত্যপ্রকাশ। দেখলেন সমুদ্রের 
জল থেকে বিরাট এক সোনার গাছ উঠে এল আর দেই গাছের মাথায় পরমা- 
স্রন্দরী এক মেয়ে বীণা বাঁজাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছটি আবার জলের 
মধ্যে তলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। 

এই দৃশ্য দেখে আর দেরি না করে দেশে ফিবে এলেন সত্যপ্রকাশ। 
এসেই রাজার সঙ্গে দেখা করে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বললেন । 

মন্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করতেন রাজা । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্য নিজের 
চোথে দেখার জন্য মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে বানেশ্বরের পথে রওনা হয়ে 
পড়লেন। 

মন্দিরে মহাদেবের পুজো দিয়ে বাইবে এসে রাজা সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে 
পেলেন। সমুদ্রের জলের উপর যেখানে সোনার গাছটি দাড়িয়ে ছিল রাজা 
তাড়াতাড়ি নেঁকোয় করে সেখানে চলে গেলেন। -াবুপর উঠে পড়লেন 
গাছটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে গাছটি উইকে নিষে সমুদ্রের তলায় পাতালে 
চলে গেল । 

পাতালপ্রদেশে গিয়ে সেই সুন্দরী কন্যা রাজাকে বলল, তোমার বীরত্ব ও 
সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি । কিন্তু কে তুমি £ কেনই বা এখানে এসেছ ? 

রাজা বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজী । আমার নাম বললভ। আমি তোমার 
বূপে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি । আমি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চাই । 

কন্যা বলল, আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি । কিন্তু একটি শর্তে। কৃষ্ণ 
চতুর্দশীর দিন তুমি আমার সংস্পর্শে আসতে পারবে না। 

রাজা কনার এই শর্তে সম্মত হলে গন্ধবমতে তাদের বিয়ে হলো । দুজনে 
সেই পাতালে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন । 

কৃষ্ণাচতুর্দলীর দিন রাণী রাজাকে সেই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। 
তারপর তার কাছ থেকে দরে সরিয়ে দিল রাজাকে | 

রাজাও এই কথা মেনে নিয়ে সরে গেলেন । কিন্তু রাণী কেন তাকে দূরে 
সরিয়ে দিল এবং কি করবে তা দেখার জন্য কৌতুহলী হযে অন্ধকারে একটি 
মুক্ত তরবারি হাতে একটু দূরে লুকিয়ে রইলেন রাজা । বাণী কি করে তা 
দেখতে চাইলেন। 
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রাজা দেখলেন রাত্রি গভীর হলে বাণীর ঘরে একটি বাক্ষন এসে রাণীর 
অঙ্গ স্পর্শ করল। রাজা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে সেই রাক্ষসের 
সামনে এসে বললেন, ওরে ছুরাচার র।ক্ষন, তোর স্পর্ধা ত কম নয়। তুই 
আমার রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করছিস? 

এই বলে তরবারির আঘাতে রাক্ষমের মাথা কেটে ফেলল রাজা । 

তা দেখে আনন্দে রাণীর চোখ জলে ভরে উঠল । রাণী বলল, তুমি 
আমায় এই ভযুহ্কর রাক্ষপটার কবল থেকে বাচিয়েছ । এই রাক্ষটা প্রতি 
কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আসত আনার কাছে। হার ভয়ে জীবন্মত হয়ে ছিলাম 
আমি । অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত আমাধু | 

রাজা রাণীর প্রকৃত পঁরচঘ় জানতে চাইলেন । বললেনঃ কেন তুমি এই 
যন্্রণা ভে'গ করে আসছ ? 

এই কখন তাব দুখের কাহনী বলতে লাগল, আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্ঠা- 
ধরের কন্যা । নাম রতুমঞ্জপী। বাবা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি 
ছিলাম তার অন্কি আদরের মেয়ে । বাবার খাবার সময় আমি কাছে না বসলে 
তার খাওয়াই হত না। একদিন বাবার খাবার সমযু আমি আমার সঙ্গীদের 
সঙ্গে খেলায় সন্ত হয়েছিলাম বাবার খাবার সময়ের কথা আমার মনেই 
ছিল না। আমি ফিরবে এসে দেখলাম আমার জন্ অপেক্ষা করে করে ক্ষুধায় 
কাতর হে উঠেছেন বাবা। বাবা তখন রেগে গিয়ে আমাকে শাপ দিলেন, 
ভোকে পাহালে গিয়ে বাস করতে হবে আর প্রতি কুষ্াচতুর্দনীর দিন এক 
রাক্মন এসে ভোকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেবে । 

আন “খন বাবার পায়ে মাথা ঠকতে লাগলাম । কাদতে কাদতে বললাম, 
আমার সামান্য একটা ভুলের জন্তা এত বড় শাস্তি দিলে তুমি ৷ তবে বলে দাও, 
কিভাবে এবং কখন শাপমুক্ত হব আমি ? 

বাবাও তার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন । বুঝতে পারলেন তার স্রেহের 
কন্তাকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে ফেলেছেন তিনি৷ তিনি বললেন, মর্্ের এক 
বীর রাজা যেদিন এ রাক্ষদকে বধ করবে সেইদিন শীপমুক্ত হবে তুমি । 

আমি তাই রোজ একবার করে পাতাল থেকে সমুদ্রের জলের উপর উঠে 
তাকাতাম চারিদিক । অবশেষে একদিন দেখা হয় তোমার সঙ্গে। আজ 
এতদিনে শাপমুক্ত হলাম আমি । এখন তোমার অনুমতি পেলে বাবার কাছে 
ফিরে যাই। 

রাজা বললেন, তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আগে 


ই কিশোর ফ্লাসিকস 


আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে চল। পরে তুমি তোমার বাবার কাছে 
ফিরে যাবে । 

বাণী রপ্রমঞ্জরী সম্মত হলে রাজা তাকে পরদিনই তার রাজধানীতে নিয়ে 
গেলেন। সেখানে কিছুদিন আমোদ আহ্লাদে কাটাবার পর রাজ তাকে তার 
বাবার কাছে যাবার অনুমতি দিলেন। 

কিন্তু রতুমঞ্জরী বলল, আমি দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে বাস করে মানুষ হয়ে 
গিয়েছি । আমি আর গন্ধব নেই। আমি এই অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে 
গেলে বাবা হয়ুত আমায় আর আগের মত ভালবাসতে পারবেন না। কারণ 
তিনি গন্ধবদের বাজা। সেটা আরো ছুখজনক হবে আমার পক্ষে। আমার 
ইচ্ছা আমি এখানেই থেকে যাই । 

রাণীকে ছেডে দিতে রাজারও মন চাইছিল না। তাই তিনি রাণীর কথা 
শুনে খুশি হলেন। 

র[জা তখন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের হাতে বাজ্যভার দিয়ে আবার আমোদ 
প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন । 

আবার বাজকার্ষের চাপে বিভ্রত হয়ে মনের দুঃখে মার গেলেন মন্ত্রী । 

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলত মহার[জ, মন্ত্রী কেন মারা গেল? 

বাজ! বিক্রমাদিত্য বললেন, মন্ত্রী ভাবল, বাজ বাজকার্ধ ত্যাগ করে ভোগ- 
ন্বখে মন্ত হয়ে উঠলে প্রজারা অনাথ হয়ে উঠবে । বাজ্যে অঘটন কোন কিছু 
ঘটলে দোষ পড়বে মন্ত্রীর উপর ৷ এই ছুঃখে মার গেল মন্ত্রী। 

সঠিক উত্তর পেষে গাছে গিষে ঝুলে রুইল বেতাল । রাজা আবার তাকে 
'নামিয়ে কাধে নিযে পথ চলতে লাগলেন । 

বেতালও আবার দ্বাদশ কাহিনী শুরু করল। 


দ্বাদশ কাহিনী 


ৰ সাঞ্দ চুড়াপুর নগরে দেবন্থামী নামে এক ত্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি 

রূপে গুণে ছিলেন যেমন অতুলনীয় তেমনি তার ধনসম্পদও ছিল প্রচুর । 
তার স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্/যবততী । লাবণ্যবতীও ছিল যেমন বূপবত্তী তেমনি 
'গুণণীল!। সব দিক দিয়েই সে ছিল স্বামীর উপযুক্ত। 
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স্ত্রীকে নিয়ে সুখেশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন দেবস্বামী । 
সেদিন ছিল গ্রীম্মকালের এক রাত । তাই ঘরের মধ্যে গরমে শুতে না 
পেরে ছাদের উপর বিছান! পেতে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দেবস্বামী । 
এমন সময় এক গন্ধব রথে করে সেই ছাদের উপর দিযে আকাশপথে 
কোথায় ষাঞ্ছিল। লাবণ্যবতীর বূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গন্ধব তাকে তার রথে তুলে 
নিয়ে পালিয়ে গেল। 
এদিকে দেবন্গামীর সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন তার পাশে তার স্ত্রী 
নেই। তিনি তখন উঠে বাড়িময় খুঁজতে লাগলেন তার স্ত্রীকে। বাড়ির 
আশেপাশে কোথাও স্ত্রীকে দেখতে না৷ পেষে রাতটা কোনরকমে কাটালেন 
দেবস্বামী । 
পরদিন সকালেও চারদিকে খোজাখু'জি করলেন দেবস্বামী । স্ত্রীকে অকন্মাৎ 
হারিয়ে বাড়িতে কিছুতেই মন টিকল না দেবন্বামীর । তিনি মনের ছুঃখে 
সংখার ত্যাগ করে সন্যাসী হযে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে । 
একদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিে 
উঠলেন সন্ন্যাসী বূগী দেবম্বামী । তিনি ত্রাক্মণকে বললেন, আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় 
কাতর । আমাকে জল ও আহার দান করে আমার প্রাণ বাচান। 
এান্ষণ তখন ভাডান্গাড়ি করে একবাটি ছুধ এনে গেতে দিলেন দেবস্বামীকে। 
এদিকে দৈক্রমে কিছুগ্ুণ আগে এক ব্ষিধর সাপ সেই ছুধে মুখ দেওয়ায় 
বিষাক্ত হয়ে ওঠে সে ছুধ। 
তাই দেবদ্বামী সে ছুধ খাওয়ার জঙ্গে সঙ্গে বিষের আ্বালায় জর্জরিত হয়ে 
উঠলেন । তিনি ত্রাহ্মণকে বললেন, আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করিনি । 
(৭ (কন দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে আমাকে মারলেন ? 
এন্ট বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনি মার! গেলেন দেবন্বামী। 
সাপে মুখ দিয়েছে সেই ছধে একথা শাঙ্মীণ বা তার স্ত্রী কেউ জানত না। 
এাক্গণ বেগে গিয়ে তার স্ত্রীকে গালাগালি করতে লাগল । ব্রাহ্মণীর কোন 
দোষ না থাকলেও তাকে বাড়ি থেকে তাড়িযে দিল ব্রাহ্মণ । 
পাল্প শেষ করে বেতাল বলল, বল মহারাজ ! এদের মধ্যে কে দোষী? 
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, ছুধে মু দিয়ে সাপ তার স্বভাব অনুাবেই 
কাজ করেছে । সুতরাং তাকে দোষ দেওয়। যায না। ব্রাহ্মণ ও ত্রাহ্মগণী ছুধ 
বিষাক্ত একথা না জেনেই তা অতিথিকে খেতে দেন। সুতরাং তাদেরও দায়ী 
করা যায় ন।। ক্ষুধা তৃষ্ণাযু কাতর অতিথিরও সে ছুধ না খেয়ে উপায় ছিল 
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না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সব কিছু না জেনে ক্রোধ আর অনুমানের বশবর্তী হযে 
নির্দোষ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্তাযু করেছেন । 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাধ থেকে নেমে সেই গাছে গিয়ে 
ঝুলে পড়ল। বাজ আবার তাকে গাছ থেকে নামিষে কাধে নিয়ে পথ চলতে 
লাগলেন। 

বেতালও এবার তার ত্রয়োদশ কাহনী শুক করল। 


স্রয়োদশ কা।হনী 


দযুপুর নগরে রণ্ধীর নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি 

ছিলেন যেমন সৎ তেমনি সদাশয় ও হাদয়বান। কোমলতা আর 
কঠোরতা দুই-ই ছিল তার স্বভাবের মধ্যে । তার ন্বশাসনে সুখে শান্তিতে বাস্‌ 
করত রাজ্যের প্রজার] । 

একবার ন্গরে চোরের উপদ্রব দেখ। দিল। প্রতিদিনই রাত্রিবেলাষু 
নগরমধ্যে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে চুরি হতে লাগল । 

প্রজার! তখন একযোগে বাজার কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা জানাল । 

বাজা বললেন, এবার থেকে আব যাতে চুরি না হয তার ব্যবস্থা করছি 
আমি। তোমরা! যাও । 

রাজ প্রহরীর সংখ বাড়িয়ে দিলেন । রাত্রিবেলায় নগরের বিভিন্ন 
জীয়গায় নিযুক্ত করা হলো প্রহরীদের যাতে কোন পথে চোর প্রবেশ করতে 
না! পরে নগরমধ্যে । এরপর রাজা ঘোষণা করলেন, কোন চোবু চুবি করে 
পালিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত প্রহরীর প্রাণ্দ % হবে । 

প্রহরীর! ভয়ে সতর্ক হয়ে পাহারা দিতে লাগল। 

কিন্তু চুরি কমল না৷ এতকিছু সত্বেও । বরং আগের চেয়ে আরো বেড়ে 
গেল । তখন প্রজারা আবার বাজার কাছে এসে প্রতিকার প্রার্থনা করল। 

রাজা! তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ ঠিক আছে, প্রহবার ব্যবস্থা আরে! 
কঠোর করা হবে । 

রাজ! এবার ঠিক করলেন, এত প্রহরী থাকা সত্তেও কেন এত চুরি হচ্ছে 
তা তিনি নিজে সারারাত নগরমধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দেখবেন । 

রাত্রি গভীর হতে এক! বেরিষে পড়লেন রাজ।। পথে একজন অপরিচিত 
লোককে দেখে রাজা বললেন, কে তুমি ? এত রাতে কোথায় যাচ্ছ ? 
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লোকটি বলল, এত রাতে যখন বার হয়েছি তখন বুঝতেই পারছ আমি 
কে। আমি চোর। চুরি করাই আমার কাজ। কিন্ত তুমি কে? 

রাজ বললেন, আমিও তোমার মতই এক চোবর। 

চোব খুশি হয়ে বলল, তাহলে চল, একসঙ্গে চুরি করতে যাই। যাক, 
একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। 

রাজাও রাজী হয়ে গেলেন চোবের কথায় । 

সেরাতে নগরে এক ধনীর বাড়িতে চুরি করে অনেক ধনরদ্ব পেল চোর । 

'তারপর চোর রাজাকে সঙ্গে করে নগরবাইবে গিয়ে এক ন্ুড়ঙ্গপথে ঢুকে 
পড়ল ৷ রাজাকে নিযে স্ুুডঙ্গের মধ্য দিয়ে পাতালে চলে গেল চোর । তারপর 
সে তার বাড়ির বাইরে রাজাকে দাড়াতে বলে নিজে চলে গেল বাড়ির 
ভিতরে । 

সিক এই সময় এক দাসী এসে রাজার সঙ্গে কথা বলে রাজার পরিচযু 
জানত্তে পেরে বলল, এই চোর এক দুর্ধর্ষ দন্থ্য। য্দি প্রাণ বাচাতে চাও ত 
এখনি পালিয়ে যাও এখান থেকে । 

রজা বললেন, আমি ত এখান থেকে বার হবার পথ জানি না। তুমি 
আমাকে দয়! করে পথটা দেখিয়ে দাও । 

দাদী বাজাকে প্থ দেখিয়ে দিলে তখনি তার প্রাসাদে ফিরে গেলেন 
রাজা । 

পরদিন তিনি অনেক সেম্তসামন্ত নিযে যুদ্ধের সাক্তে পাতালে গিষ্বে সেই 
চোরের বাড়িটি আক্রমণ করলেন । 

এক রাক্ষস সেই পাতালনগরের রুক্ষীকর্তী ছিল। চোর অনেক ধনরুতু 
চুরি করে নিয়ে গিয়ে তার কিছু কিছু বাক্ষদকে দিত । 

চোর রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেই রাক্ষসের কাছে গিয়ে বলল, রাজা 
অনেক সৈন্ত নিযে এসে আমার বাঁড়ি আক্রমণ করেছে । তুমি আমাকে যদি 
রক্ষা না করো তাহলে আমাকে পালিয়ে ঘেতে হবে এখান থেকে । 

এই বলে রাক্ষদকে কিছু উপহার দিল চোর । 

রাক্ষস বলল, তোমার কোন ভু নেই । আমি বাজার সৈন্যদের সব খেষে 
ফেলব । 

এই বলে রাক্ষস বাজার সৈম্তাদের সামনে তাদের ধরে ধরে খেতে লাগল । 
ভয়ে পালাতে লাগল বাজার সৈগ্যরা । 

বাজাও অবশেষে পালাতে লাগলেন । তখন সেই চোর সাহস পেষে রাজারু 

বেতাল--৩৩ 
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পিছু পিছু ধাওয়া করল। পিছন থেকে রাজাকে ডেকে বলল, তুমি ক্ষত্রিযু ও 
রাঁজা হয়ে যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মত পালিষে যাচ্ছ! তোমার নরকবাস 
হবে। 

এই বিদ্রুপবাণ সহ্য করতে না পেরে রাজা ঘুরে দাড়িয়ে যুদ্ধ করলেন 
চোরের সঙ্গে । সে যুদ্ধে পরাজিত হলো চোর। রাজ কিন্তু তাকে প্রাণে না 
মেরে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। 

বিচারে প্রাণদণ্ড হলো চোরের। তাকে শুলেতে চড়াবার আদেশ 
দিলেন রাজা। শুলে চড়াবার আগে তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো 
হলো। 

সেই নগরে ধর্মধ্বজ নামে এক বণিক ছিল। তাঁর একমাত্র কন্যা শোভনা 
বাড়ি থেকে চোরকে দেখে তাকে ভালবেসে ফেলল। সে তার বাবাকে 
বলল, যেমন করে হোক রাজাকে বলে চোরকে মুক্ত করে ওর সঙ্গে আমার 
বিষের ব্যবস্থা করো। 

বণিক তার মেয়েকে বলল, এই চোরকে ধরার জন্তা অনেক সৈম্ত সামন্ত 
ক্ষয় হয়েছে । রাজার প্রাণ অল্পের জন্য বেচে গেছে । সুতরাং রাজা তাকে 
ছাড়বেন না। 

শোভন বলল, রাজাকে বল, তোমার সব সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি তাকে 
ছেড়ে দিন। 

বণিক ধমধ্বজ বাজীকে গিয়ে এই কথা বলল। 

কিন্তু রাজা বললেন, এই চোর আমার ও আমার প্রজাদের অনেক ক্ষতি 
করেছে। আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছে। একে কিছুতেই ছাড়তে 
পারব না। 

বণিক বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে তার কন্তা শোভনাকে বলল একথা । 
শোভন। কাদতে লাগল ছুঃখে। 

এদিকে বধযভূমিতে যথাসময়ে চোরকে এনে শুলের কাছে দাড় করানো 
হলো। শোভনার কথ! সে শুনেছিল। নগরের সবাই জানত একথা । চোবু 
একথা শুনে প্রথমে হাসল । তারপর সে কাদল। এরপর তাকে শুলে চড়ানো 
হলো । 

মৃতদেহকে চিতায় চাপানে। হলো দাহ করার জন্ত। শোভনাও চোরের 
সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্য সেখানে এসে চিতায় উঠল । 

শ্শানের পাশেই ছিল কাত্যায়নী দেবীর মন্দির । শোভনার ভালবাসাম্ু 
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নিষ্ঠা দেখে দেবী সেই শ্বশানে আবিভূর্ত হয়ে চিতা জালানোর আগেই 
শোভনাকে বললেন, আমি তোমার নিষ্ঠা ও সততায় তুষ্ট হয়েছি। বল, কি 
বর চাও । 

শোভনা চোরের মুতদ্হে দেখিয়ে বলল, হে দেবী, যদি আমাযু কৃপা করো 
তাহলে এই দেহে 'প্রাণসঞ্চার করো! । 

"তথাস্ত বলে চোরকে প্রাণ্দান করলেন দেবী । 

গলপ শেষ কবে বেতাল বলল, আচ্ছা মহারাজ ! চোর প্রথমে কেন হেসে- 
ছিল এবং পরে কেন কেঁদেছিল 1 

রাজ। বিক্রমাদিতা বললেনঃ চোরটি প্রথমে হেসেছিল এই কারণে যে 
আমি যখন মরতে চলেছি মেয়েটি তখন আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। পরে 
সে কেঁদেছিল কারণ মেষেটি কাকে যথাসবন্থ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে 
এমনই হতভাগা যে তাকে কিছুই দিতে পারল না। 

শি উত্তর পেয়ে রাজার কাধ থেকে সোজ। গাছে গিয়ে উঠল বেতাল। 
বাজাও তাকে নামিয়ে কাধে তুলে পথ চলতে লাগলেন। 

বেতাল এবার চতুর্দশ গল্প শুক করল। 


চতুর্দশ কাহিনী 


নামে এক কন্তা ছিল। 

একদিন রাজধানীর কাছে এক উপকূলে মনস্বী নামে এক বূপবান 
ত্রাহ্মণকুমার পথে ক্লান্ত হয়ে সেই উপবনে এক গাছের শীতল ছায়ায় শুষে 
ঘুমিয়ে পডেছিল । এমন সময় বাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা তার সথীদের সঙ্গে সেই 
উপবনে গিঘে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 

রাজকন্যা ও তার সথীদের পায়ের শব্দে মনন্বীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে রাজকন্যার কূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মনম্বী। এমন বূপসী মেয়ে জীবনে 
কখনো দেখেনি সে। 

রাজকন্যাও মনত্বীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল । তার মনে হলো এমন বূপবান 
যুবক সে দেখেনি কখনো। সখীর! রাজকন্যার মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে 
নিয়ে তখনি ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে । 


কৃ, নগরে স্থবিচার নামে এক রাজ! ছিলেন। এই বাজার চন্দ্রপ্রভা 


৫৩৮ কিশোর ক্লাসিকস 


্রাহ্মণযুবক মনন্বী রাজকন্যার বিরহে তখনি মুছিত হয়ে পড়ল সেইখানে) 

এমন সময় শশী ও ভূদেব নামে ছুই পথিক পাশের পথ দিয়ে যেতে যেতে 
ক্লান্ত হয়ে দেই উপবনে এসে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। 
সহসা যৃচ্ছিত মনম্বীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল তাবা। 

ভূদেব তার সঙ্গী শশীকে বলল এই যুবকটি অচেতন হয়ে পড়ে আছে 
কেন? 

শনী বলল, কোন কারণে মৃচ্ছিত হয়ে পড়েছে । 

তখন দুজনে মনম্বীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান ফিরে এল 
মনম্বীর। এবার পথিক ছুজন তাকে তার মূচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করল। 

মনস্বী বলল, তোমবা আমার ছুঃখ দুর করতে পারবে না। আমার কথা 
শুনে উপহাস করবে শুধু। 

ভূদেব বলল, আমাকে সব কথা! খুলে বল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার 
হুঃখের প্রতিকার করব । 

মণন্বী তখন রাজকন্যার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা সব বলল। 
বলল, তার বূপলাবণ্যে আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছি যে তাকে না পেলে আমি 
বাচব না! 

ভূদেব তখন তাকে বলল, আমার সঙ্গে চল। তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হবে । 

এই বলে'মনন্বীকেও তার। তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। 

নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে মনম্বীকে একাক্ষর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল 
ভদেব। তারপর বলল, এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক যুবতীতে 
পরিণত হবে এবং ইচ্ছা করলে তোমার বধুস ধোল বছর হয়ে যাকে। 

তখন মনস্বী সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে ষোল বছরের এক তরুণী যুবতীতে 
পরিণত হলো! । ভুদেব হলে! আশী বছরের এক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ। 

এরপর ভূঁদেব মনম্বীকে নিয়ে তার পুত্রবধূর বেশে সাজিয়ে রাজা স্থবিচারের 

কাছে চলে গেল তখনি । 

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে ভক্তিভরে বসতে আসন দিলেন। ভূদেবও 
রাজাকে আবাদ করে বসল। র 

রাজা তখন তাদের পরিচয় ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলে ভূদেব 
বলল, মহারাজ ! এ আমার পুত্রবধূ । তাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে 
গিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে দেখি আমাদের গ্রামে ওলাওঠা মহামারী চলছে। 
আমার স্ত্রী ও পুত্র গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে । আমার এই পুত্রবধূকে 
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আপনার কাছে রেখে আমি দেশে দেশে তাদের খু'জতে চাই। আপনি 
আমাদের দেশের রাজা । আপনার মত বিশ্বস্ত আর কে আছে। তাই আপনার 
আশ্রয়ে আমার পুত্রবধূকে রেখে যেতে চা । তাকে অন্তঃপুরে নিষে কন্ার 
মত রাখুন দয়া করে। 

রাজ। ভাবলেন পরের মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত না৷ হলেও রাখতে ন৷ 
চাইলে মনে কষ্ট পাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মাণ ৷ তাই ত্রাহ্মণের কথায় বাজী হয়ে রাজা 
বললেন ঠিক আছে তাই হোক । রাজা হিসাবে এ কর্তব্য পালন করা আমার 
উচিত। 

ভুদেব রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলে রাজা ত্রাহ্মণবধূ বেশী মনম্বীকে 
নিয়ে বাজকন্থা! চন্্রপ্রভার সথী নিযুক্ত করে অন্তঃপুরে নিষে গেলেন। 

রাজকন্তাও তাকে পেয়ে খুশি হলো নতুন সথীকে খুবই ভালবাসতে লাগল 
চন্তরপ্রভা ৷ দুজনের মধ্যে ভালবাসাবাসির এক সম্পর্ক গডে উঠল। 

একদিন বধূবূলী মনশ্বী রাজকন্যাকে বলল, তুমি সব সময় কি চিন্তা কর 
বলত । তোমার শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে। 

রাজকন্তা তখন তাঁর মনের কথা৷ খুলে বলল । বলল, সেই ত্রাহ্মণ যুবককে 
দেখার পর হতে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে । অথচ তার কোন 
ঠিকানা জানি না। 

মনস্ী বলল, আমি যদি সেই যুবকের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিষে দিতে 
পারি তাহলে আমাকে কি দেবে বল। 

রাজকন্যা বলল, এটা অসম্তব ব্যাপার। তবু যদি ঠূমি তা করতে পার 
তাহলে আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব। 

মনব্বী তখন সেই মন্ত্রবলে আবার একজন বুবকে পরিণত হলেো।। বাঁজকন্ঠা। 
বিশ্মিত হয়ে কিভাবে কি হলো তা৷ জানতে চাইল। 

মনস্বীও প্রথম থেকে সব কথা খুলে বলল । সঙ্গে সঙ্গে গন্ধব মতে তাদের 
বিষে হয়ে গেল। 

কিছুকালের মধো রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হলো ! 

একদিন মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। রাজকন্যা তার সঙ্গে ব্রাঙ্মাণবধূরূলী 
মনম্বীকেও নিয়ে গেল সেখানে । রাজকন্যার সথী ত্রা্মণবধূকে দেখে তার ব্ূপে 
মুগ্ধ হয়ে গেল মন্ত্রীপুত্র ৷ 

সে তার বন্ধুকে বলল, আমি এঁ কন্যাকে স্ত্রীূপে না পেলে প্রাণত্যাগ 
করব । 
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মন্ত্রীপুত্রের বন্ধু একথা মন্ত্রীকে জানাল এবং মন্ত্রী রাজীকে জানাল । বলল, 
আপনি যেমন করে হোক এ মেখেটির সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা 
করুন। তা না হলে আমার ছেলের প্রাণ যাবে । 

রাজা বললেন, এই কন্যা একজনের বিবাহিত পত্বী। এক ব্রাহ্মণ তাকে 
আমার আশ্রমে রেখে গেছেন । তার বিনা অনুমতিতে কিছুই করতে পারব না 
আমি। 

মন্ত্রীও নিরাশ হযে বাড়ি ফিরে এসে তার পুত্রের মত আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করল। তার কাজকর্ম সব ছেড়ে বাড়িতেই দিনরাত কাটাতে লাগল । 

মন্ত্রীর অভাবে কাজকর্মের ক্ষতি হতে লাগল । ব।জার কর্মভারিরা রাজাকে 
বলল, এর একটা বিহিত করুন মহারাজ । মন্ত্রীপুত্র মারা গেলে মন্ত্রীও মারা 
যাবে । তার মত বিচক্ষণ মন্ত্রী পাওয়া যাবে না। 

রাজা একদিন ত্রাক্মণবধূবেশী মনন্ধীর কাছে গিয়ে তাকে সব কথা 
জানালেন। | 

মনন্ী বলল, আমি বিবাহিতা নারী, আপনার আশ্রিত। আপনি 
সুবিচারক হয়ে এই অনায় প্রস্তাব কি করে করলেন ? 

রাজা তা শুনে লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন । 

এদিকে মনন্বী ভুদেব ভাবল এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। এক 
অগ্সীতিকর অবস্থার স্থষ্টি হতে চলেছে । সে তাই একাঁদন মন্ত্রবলে পুরুষবেশ 
ধারণ কবে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল। 

একথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজ|। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মন এসে তার 
পুত্রবধূকে ফিরে চাইলে তিনি তাকে কি বলবেন ত। খুজে পেলেন না। 

এদিকে মনম্বী সোজা চলে গেল ভূদেবের বাড়িতে । ভূদেব সব শুনে 
তার বদ্ধু শশীকে ডেকে তাকে এক যুবক সাজিয়ে নিজে একবৃদ্ধ শ্রাহ্মাণের বেশ 
ধারণ করল । 

্রাহ্মণযুবকবেশী। শশীকে নিয়ে ভূদেব সোজা রাজার কাছে চলে গেল । 
রাজাকে বলল, আমি আমার পুত্রকে পেয়েছি । এবার পুত্রবধূকে নিষে 
যেতে চাই। 

রাজা তখন ভূদেবকে যা যা ঘটেছে তা সব বললেন। কিন্তু তা শুনে 
রেগে গেল ভূদের। রাজাকে বলল, রাজা হয়ে আমার সঙ্গে এইভাবে বিশ্বীস- 
ঘাতকত। করা কি উচিত কাজ হয়েছে আপনার ? 
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রাজা বললেন, যে ক্ষতি আমি আপনার করেছি যে কোন মূল্যে তা পুরণ 
করতে চাই । 

ব্রা্মাণবেশী ভূদেব বলল, তাহলে আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার 
বিয়ে দিন । একম।ত্র তাহলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করা৷ হবে । 

রাজা অন্য কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে গেলেন । শুভ দিনে শশীর 
সঙ্গে রাজকন্যার বিষে দিলেন । 

শলী বাজকন্যাকে সঙ্গে নিযে ভূদেব্র সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে উঠল। 
তখন অনস্বী এবং শশী দুজনেই বাজকন্যাকে স্ত্রী হিসাবে দাবি করতে 
লাগল । 

মনম্ী বলল, এই বাজকন্ঠাকে আমি অনেক আগেই গন্ধবমতে বিয়ে 
করেছি । 

শশী বলল, বাজা সকলের সামনে বাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে 
দিয়েছেন । রাজকন্যা আমার স্ক্ী। 

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল মহারাজ ! বলত, 
শান ও যুক্তি অনুমারে কার স্ত্রী হওয়া উচিত রাজকন্তার ? 

বিক্রমাদিতা বললেন, মনস্বীর । 

বেতাল বলল: শাক মতে কন্যার দান, বিক্রযু ও পরিত্যাগে পিতার 
অধিকার 'আছে। রাজা সকলের সামনে শশীকে কন্টাদান করেছেন। তবু মনন্থী 
কোন যুত্বিতে দাবি করতে পারে তাকে ? 

রাজা বললেন, মনম্্বী আগেই তাকে বিষে করেছে এবং তার ওরসজাত 
সম্তান রাজকন্যার গর্ভে আছে । সুতরাং বাজকমা! মনন্থীর স্ত্রী হলে তার 
সতীত্ব ও ধর্ম দুই রক্ষা হয়। 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেক্ধাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল । রাজাও 
তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কীধে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন । 

বেতালও এবার পঞ্চদশ কাহিনী শুরু করল। 


পঞ্চদশ কাহিনী 


সেল হিমালয়ের পাদদেশে পুম্পশের নামে এক নগরে জীমৃতকেতু 
ন 


মে এক রাজা ছিলেন । তিনি ছিলেন গন্ধবদের রাজ।। 
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রাজ। জীমৃতকেতুর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে কল্পবৃক্ষের 
আবাধন। করতে থাকেন। 

অবশেষে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা ছেলের নাম 
রাখলেন জীমূতবাহন। ছোটবেল। থেকে পড়াশুনোয় ভাল ছিল জীমৃত- 
বাহন। অল্পদিনের মধ্যেই সকল শান্তর ও অন্ত্রবি্ভায় পারদর্শী হয়ে ওঠে সে। 

আব একবার কল্পবৃক্ষের আরাধনা! করেন রাজা জীমৃতকেতু । এবার তিনি 
নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধু প্রজীদের স্ুখসম্পদ কামনা করলেন কল্পবৃক্ষের 
কাছে। তার মত প্রজারাও প্রচুর এশ্বর্ষের অধিকারী হয়ে উঠল । অশ্বর্লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার এল তাদের মনে । অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা রজাকেও 
মানতে চাইল না। ফলে অরাজকতা দেখা দিল সার রাজো । 

তখন বাজার অমাত্য ও জ্ঞাতির। নিজেদের মধ্যে পরামশ করে বলাবলি 
করতে লাগল, রাজা ও রাজপুত্র সব সময় ধর্মকম নিয়ে থাকায় রাজকাধ 
পরিচালনায় ঠিকমত মন দেন না। এতে রাজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। যুবরাজও 
রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য কৌন উপযুক্ত লোককে রাজা করতে 
হবে। 

তারা প্রজাদের বোঝাতে লাগল এই কথা। ফলে প্রজার বিদ্রেহী হয়ে 
একদিন রাজপ্রসাঁদ ঘেরাও করল । 

জীমৃতবাহন রাজাকে বলল, মহারাজ ! আমাদের জ্ঞাতিরা বড়যন্ত্র করে 
আমাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে । আপনি আদেশ দিলে এদের 
শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে বিদ্রোহ দমন করি৷ 

বাজ। বললেন, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী । এই রাজ্য ও এশ্র্ষও ক্ষণস্থাফী। 
এই সব কিছুর জন্য যুদ্ধ ও নরহত্যা করে কি লাভ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ 
করেও শেষে অনুতাপ করতে হয়েছিল ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্টিরকে । তার থেকে 
চল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের কোন এক নির্জন স্থানে কুটির নির্মাণ করে 
তপস্যা করি । তাতে অনেক শান্তি পাওয়। ধাবে মনে । 

এই বলে সেই মুহুর্তে প্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের এক নিন স্থানে গিষে 
তপস্যা করতে লাগলেন তার] । 

সেখানে একদিন রাজকুমার জীমৃনবাহনের সঙ্গে এক খধিকুমাবের বন্ধু 
হয়ু। একদিন ছুই বদ্ধৃতে (মলে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরের 
কাছে ফেতেই দেখল মন্দিরের ভিতর থেকে বীণা বাজানোর শব্দ আসছে । 

'তখন কৌতুহলী হয়ে তারা ছুজনে মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই 
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দেখল এক পরমাস্ুন্দরী কন্যা বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তুবগান করছে। 
তারা দাড়িয়ে তা শুনতে লাগল । 

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে সেই কন্যা জীমৃতবাহনের দিকে মুখ তুলে 
তাকাল! তাকে ভাল লেগে গেল তার ৷ মনে মনে সে জীমৃতবাহনকে স্বামী- 
প্ূপে বরণ করে নিল। তারপর সবীদের দিয়ে তার নাম ও পরিচয় জেনে 
নিষে চলে গেল সেখান থেকে। 

সেই কন্যার সথী বাঁড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা বলল । মা তার মেয়ের 
কথা স্বামীকে জানাল । কন্যার বাবার নাম ছিল মলযুকেতু । 

রাজা মলয়কেতু নব শুনে তার ছেলে মিত্রাবস্রকে ডেকে বলল, তোমার 
বোনের বিয়ের বয়দ হয়েছে । উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে হবে । শুনলাম 
গন্ধবরাজ জীমূতকেতু তার পুত্রকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে মলয়পর্বতে এসে বাস 
কছেন। আমি তার পুত্র জীমূৃতবাহনের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিতে 
চাট । তুম রাজা জীমৃত্তকেতুর কাছে গিষে এ বিষয়ে কথা বল। 

মি্রাবন্তর কাছ থেকে সব কথা শুনে রাজা জীমূ্তকেতু তার পুত্র জীমৃত্ত- 
বাঠনকে তখনি মিত্রাবস্বর সঙ্গে "ণঠিয়ে দিলেন । 

মলযকেতু এক শুদিনে জীমৃতবাহনের সঙ্গে কন্তা মলয়বতীর বিয়ে 
দিলেন। 

কিছুকাল পর একদিন মিত্রাবস্ুর সঙ্গে মলযপর্ততের উত্তর দিকে 
বেডাচ্ছিল জীমৃতবাহন। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা টিবি পেখতে পেয়ে কৌতুহলী 
হয়ে উঠল সে। মিত্রাবন্্কে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি? 

মিত্রাবস্ত বলল, একসমর গরুডের সঙ্গে নাগনের যুদ্ধ হয। নাগরা 
পরাজিভ হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে। তখন গরু্ড় তাদের বলে, আহারের জন্য 
প্রতিদিন তোমরা! যদি একটি নাগকে উপহার দিতে পার তাহলে আমি অন্ত 
কাউকে খাব না। 

নাগর গরুডের প্রস্তাবে সম্মত হলো । সেদিন থেকে রোজ ওইখানে 
একটি করে নাগ 'ণসে উপস্থিত থাকে । গরুড় যথাসময়ে এসে সেই নাগকে 
আহার করে চলে যায় । দীর্ঘকাল ধরে ন. দের হাড় জমে জমে এঁ রকম এক 
টিবি হয়ে যায়। 

একথা শুনে নাগদের জন্য মনে বাথা পেল জীমূতবাহন। সে তখন 
মিত্রাবস্থকে বিদায় দিয়ে সেই টিবির কাছে এক জায়গায় দাড়িয়ে রইল। 
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সে মনে মনে সংকল্প করল আজ কোন নাগ এলে আমি আমার জীবন দিয়ে 
তাকে উদ্ধার করব । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বৃদ্ধা নাগী এসে কপাল চাপড়ে কীদতে লাগল। 
জীমৃতবাহন তাঁর কাছে গিয়ে বলল, তুমি কাদছ কেন মা? 

বৃদ্ধা নাগী বলল, আজ আমার পুত্র শঙ্খচুড়ের পালা। গরুড এসে তাকে 
থাবে। আমার আর কোন সন্তান সেই। 

জীমূতবাহন বলল, আমি আমার প্রাণ দিয়ে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব । 
তুমি কেঁদে না। 

এমন সময় শঙ্ছচুড় এসে মার কাছ থেকে সব কথা শুনল । শঙ্খচুড়ের মা 
জীমৃতবাহনকে বলছিল, একজনের প্রাণের বিনিময়ে আমার ছেলের প্রাণ 
বাচাতে পারব না। 

শঙ্চুড জীমূতবাহনকে বলল, আপনি ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু । আমার মত 
সামান্ত এক প্রাণীকে বাঁচান্তে আপনার মত এত মহৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া উচিত 
নয়। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণীর উপকার হবে । 

জীমৃদ্তবাহন বলল, শোন শঙ্চুড়, আমি প্রস্থিজ্ঞা করেছি, নিজের প্রাণ 
দিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচীব। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে 
পারব না। 

এইট বলে *শঙ্খড়কে বিদায় দিয়ে গরুডের জন্য অপেক্ষা করতে 
লাগল সে। 

জীমৃত্তবাহন কোন কথ শুনবে না দেখে শঙ্খচুড় দেবী কাত্যাযনীর মন্দিরে 
গিয়ে তার জীবন বক্ষাঁর জন্য 'প্রার্থনা করতে লাগল । 

এদিকে গরুড় যথাসমযে এসে জীমৃতবাহনকে পেয়েউ তাকে ঠোটে করে 
নিয়ে আকাশে ঘুরতে লাগল চক্রাকারে ৷ জীমৃতবাহনের ডান হাতে একটি 
কেয়ুর ছিল৷ সেটাতে রক্ত লেগে গেল। সেই রকমাথ। কেনুরট। উপর থেকে 
মলয়বত্তীর সামনে পড়ে গেল । সেষ্ট কেয়ুরে জীমৃতবাহনের নাম লেখা ছিল । 

কা দেখে রাজবাড়ির সকলেই কান্নাকাটি করতে লাগল । মলয়কেতু 
চারদিকে লোক পাঠাল জামাইএর খোজে । 

এদিকে শঙ্ঘচুড় গরুড যেখানে উড়ছিল তার নিচে দাড়িয়ে গরুড়ের 
উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি ধাকে খাবার জঙ্তা ধরেছ তিনি 
ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন। তিনি তোমার নির্দিষ্ট আহার নন, আমিই তোমার নিদিষ্ট 
আহার । তুমি আমাকে আহার করো । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৪৫. 


গরুড় এতক্ষণে বুঝতে পারল সে যাকে ধরেছে দে কোন নাগ নয়, একজন 
গহৃব । 

জীমূতবাহন তখন মৃতপ্রায়। গরুড় তাকে বলল, তুমি নিজের জীবন 
দিয়ে পরকে বাঁচাতে চাইছ কেন ? 

জীমূদ্তবাহন বলল, মরতে ত একদিন তবে । দুদিন আগে মরে যদি 
কারে উপকার করা যায় তাহলে এ জীবন সার্থক হবে আমার । 

এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে গরুড বলল, নর্ষিই তুমি ধর্মপ্রাণ ও হৃদয়বান । 
বল, কি বর চাও । 

জীমূতবাহন বলল, যদি আমার উপর প্রপন্ন হযে বর দেন তাহলে বলুন 
আজ হতে আর কোন নাগকে ভক্ষণ করবেন না? আর যেসব নাগদের 
খেয়েছেন এই মুছুতে তাদের জীবন ফিরিয়ে দিন। 

গরুড় তাতে সম্মত হযে তখনি অমৃত এনে সেই হাডগুলোর টিবিতে 
"11৭ ঢেলে দিচ্েই মৃত নাগর বেঁচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে । 

গরুড তখন জীমৃতবাহনকে বলল? শোন রাজকুমার, আমার কৃপায় তুমি 
তোম'দের রাজা ফিরে পাবে। 

চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল । মলয়কেতু তা শুনে খুশি হলো। 
জীমুকেতুর রাজোব গ্রজারা ভুল বুঝতে পেরে জীমূতকেতুর কাছে এসে 
ক্ষমী চেয়ে তাকে আবাব ফিবিয়ে নিয়ে গেল তাকে আবার রাজা করল । 

এইখানেই গল্প শেষ করল বেতাল । ারপর রাজ! ধিক্রমাদিত্যকে বললঃ 
বলত মহারাজ! জীমৃতবাহন ও শঙ্খচুড় এই ছুজনের এধো কার মহত্ব বেশী ? 

বিক্রুমাদিত্তা বললেন, শঙ্ঘছডের । 

বেতাল বলল, তা কি করে হয় ? যেবাক্তি পরের প্রাণ বাচানোর জন্তা 
নিজের জীবন দিতে গেল তার মহত্ব বেশী হবে না? 

বিক্রমাদিত্য বললেন, জীমৃততবাহন জাতিতে ক্ষত্রিয়। প্রাণদান তাদের 
কাছে তুস্ঠ ব্যাপার । যে কোন ক্ষত্রিয়ই একাজ করতে পারত । কিন্তু শঙ্ঘচুড 
জীমৃতবাহনের প্রাণদ'নের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হয়শি। পরে তাকে নিরস্ত 
করতে না পেরে সে দ্বৌ কাতায়নীর মন্দিরে তার জীবলের জন্য প্রার্থনা 
করেছে। তারপর আবার নিজের প্রাণে বিনিময়ে জীমৃতবাহনকে বাচাবার 
জন্য প্রশ্থনা করতে লাগল গকড়ের কাছে। 

এবার সঠিক উত্তর পেষে বেতাল আবার গাছে চলে গেল । বাজাও তাকে 
গাছ থেকে নামিয়ে কাধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন । 

বেতাল এবার তার যোড়শ গল্প বলতে লাগল । 


৫৪৬ কিশোর ফ্লাসিকস 
ষোড়শ কাহিনী 


ন্রশেখর নগরে রত্রদত্ত নামে এক বণিক বাস করত। উন্মাদিনী নামে 
তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল । মেয়েটির ব্ূুপলাবণ্য এত বেশী ছিল যে 

রদ্বদত্ত মনে করত তার মেয়ে রাজরাণী হবাঁর উপযুক্ত । 

মেয়ের বিয়ের বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্বত্ত সেই দেশের রাজার কাছে 
চলে গেল। সে রাজাকে বলল, মহারাজ, আমার এক বূপমী মেয়ে আছে । 
আপনি তাকে একবার দেখে আস্মুন । 

বাজা তা শুনে নিজে না গিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন । 

মন্ত্রীরা মেয়েটিকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হলো । দেখল মেয়েটি সত্যিই 
বূপমী । কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, মেয়েটির ূপ 
এত বেশী যে রাজা তাকে পেয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন একেবারে । তিনি 
আগের মত রাজকার্য না করে অন্তঃপুরে রাণীর কাছেই সব সময় কাটাবেন । 
তাতে রাজ্যের ক্ষতি হবে। 

তাই মন্ত্রীরা একমত হয়ে রাজার কাছে ফিরে এসে জানাল, মেয়েটি 
সুন্দরী হলেও রাজরাণী হবার মত মুন্দরী নযু। তাছাড়া তার লক্ষণ 
ভাল নযু। 

মন্ত্রীদের কথায় বিশ্বাস করে বাজা। তার মেয়েকে বিয়ে করবেন না জবাব 
দিলেন রত্ুদত্তকে । তখন রত্ুদত্ত রাজার সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের 
বিষে দিলেন। 

বিষের পর উদ্মাদিনী স্বামীর কাছে এসে স্রখেশান্তিতে ঘরকন্না করতে 
লাগল । কিন্তু রাজা তাকে বিন। দোষে প্রত্যাখ্যান করে যে অপমান করেছেন 
তা সে ভুলতে পারছিল না কিছুতেই । তাই মনের মধ্যে প্রায়ই একটা জ্বালা 
অনুভব করত সে। 

শীত গিয়ে বসন্তকাল এল । বসন্তোৎসবের দিন মহা ধুমধাম হয় নগরে । 
বসন্তোৎসবের দিন হাতির পিঠে চড়ে নগর পরিক্রমা করতে বার হলেন রাজা । 
একদল লোক দামাম! বাজতে বাজাতে তার আগে আগে যেতে লাগল । 

দামামার শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে দাড়াল উল্মাদিনী। 
নিজের অসাধারণ বূপলাবণ্য একবার বাজাকে শুধু দেখাতে চায় সে। রাজা 
নিজের চোখে দেখুক, অপরের কথাযু কেন এমন মেয়েকে প্রত্যাখ্যান 


বেতাল %ঞ্বিংশতি ৫৪৭. 


করেছেন। এইভাবে রাঞ্জা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেই তার 
উপর প্রতিশোধ নেওয়া সার্থক হবে উন্মাদিনীর । 

উল্মাদিনীর বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাড়াল বাজার হাতিটি। বাড়ির 
ছাদে দাড়িয়ে থাকা উদ্মাদিনীর উপর চোখ পড়ল রাজার । দেখার সঙ্গে 
সঙ্গেই এক মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বুল ও হতবাক হয়ে গেলেন রাজা । দেখলেন বূপ 
নযু, যেন এক জ্বলম্ত অগ্নিশিখা। মনে হলে। এমন জূপসী মেয়ে জীবনে 
কোথাও কখনো দেখেননি তিনি এর আগে। 

যে সব মন্ত্রীরা এই মেষেকে বিয়ে করতে দেয়নি তাকে, যারা এই মেয়েকে 
কুলল্ণা বলে বাতিল করে দেয় তাদের উপর প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন বাজা। 
সেই সব মন্ত্রীদের নির্বাসন্দণ্ড দান করলেন । 

সেইদিন থেকে রাজা সব কাজকর্ম ও চিন্তা ত্যাগ করে দিনরাত শুধু 
উদ্মাদিনীর জূপের কথা ভাবতে লাগলেন । তীর কেবলি অনুশোচনা! হতে 
লাগল নিজের দোষে পবের কথায় এক উজ্জল নারীরত্বকে হারিয়েছেন তিনি । 

এই সব ভাবতে ভাবতে জলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল অন্তর । দিনে 
দিনে শুকিষে যেতে লাগল তীর দেহটা । দিন দিন রোগা হয়ে যেতে 
লাগলেন তিনি । 

কিন্ত তার মনের ছুঃখের কথা কাকো কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না 
তিনি লজ্জায় । মনের গোপন কথা গোপনেই বয়ে গেল। 

অবশেষে রাজার কয়েকজন অন্তরঙ্গ এবং হিক।ব'ল্ক্ষী বন্ধু কথায় কথা 
রাজার কাছ থেকে তার মনের কথা জেনে নিল । 

বন্ধুর সব কিছু জেনে রাজাকে পরামর্শ দিল, অ'পনি কেন বৃথ। মন খারাপ 
করে নিজেকে ক্ষয় করছেন মহারাজ ? যে মেয়েকে না পেষে আপনার 
এই অবস্থা হয়েছে সে মেয়ে ত আপনার হাতের কাছেই আছে । আপনারই 
অধীনস্থ কর্মচারি সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার । 

কিন্তু ধর্মপ্রাণ রাজ। বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি 
পরিক্ষার বললেন, আমি বাজ! হয়ে এই অপকম করতে পারব নাঁ। যে কাজের 
জন্য পরকে শাস্তি দিই সে কাজ কেমন করে করব আমি? 

সব কিছু শুনে সেনাপতি বলভদ্র রাজার কাছে এসে তার পা ধরে বলল» 
মহারাজ, আমি আমার স্ত্রীকে অকুগচিত্তে দান করছি আপনাকে । আমার 
স্ত্রীকে আপনি আপনারই দাসী বলে মনে করবেন। তাতেও যদি আপনার 
আপত্তি থাকে তাহলে আমি কোন মন্দিরে গিষে শপথ করে আমার স্ত্রীকে 
ত্যাগ করব। আপনি তারপর তাকে গ্রহণ করবেন। 


৫৪৮ কিশোর ক্লাসিকস 


কিন্ত রাজা কিছুতেই বাজী হলেন না সেনাপতির কথায়। তিনি শুধু 
বললেন, আমি বাজ হয়ে যদি অন্যায় ও অধর্ম করি তাহলে প্রজারা কখনই 
গ্যায়ুও ধর্মপথে চলতে পারে না । তাহলে লোকে কি বলবে আমায় ? আমি যদি 
এই কাজ করি তাহলে ইহকালে সুখ পেলেও পরকালে ছুঃখ পেতে হবে। 
তুমি যদি আমাকে শ্রদ্ধা করো, যদি আমার মঙ্গল চাও তাহলে এই অন্যায় ও 
অধর্ম করতে কেন প্ররোচিত করছ আমায়? তুমিই বা কেন ধর্মপত্তীকে বিন। 
দোষে ত্যাগ করবে? তাষদি করো তাহলে তোমাকেও শাস্তি দিতে হবে 
আমায়। 

বিফল হয়ে চলে গেল সেনাপতি । 

এরপর রাজ্যের প্রজীরাও রাজার কাছে এসে সকলেই সেই একই 
অনুরোধ করল । সকলেই রাজাকে অনুরোধ করল, আপনি সেনাপতির 
স্ত্রীকেই আপনার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন। 

কিন্তু এই অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে । 

দিনে দিনে বাজার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল । রাজাকে সবাই 
ভালবাসত। সেনাপত্তি বলভদ্র রাজার শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তা করতে 
লাগল । 

অবশেষে একদিন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিল বলভদ্র। 

গল্প শেব করে বেতাল বললল, বলত রাজা ! রাজা ও সেনাপতি দুজনের 
মধ্যে কার মহত্ব বেশী ? 

রাজ। বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজার মহত্বই বেশী । 

বেতাল বলল, তা কেন হবে? সেনাপতিই তবেশী প্রশংসা পাবার 
যোগ্য । কারণ সে ল্ুন্দরী নারীসঙ্গ উপভোগের স্বাদ জেনেও রাজার প্রতি 
ভক্তিবশতঃ স্ত্রীকে দান করতে চেয়েছিল । কিন্তু রাজা ত নাবীসঙ্গ কেদন তা 
জানতেনই না। 

রাজ! বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, ভূত্যরা নিজেদের গ্রাণ দিয়েও গরুর 
প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়। সেনাপতি যা করেছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 
কিন্তু রাজারা সাধারণতঃ মন্ত হস্তীর মত শক্তির দ্বারা নিজেদের ভেোগবামনা 
মিটিযে থাকে । কিন্তু এই রাজা সারা দেশের অধিপতি হয়েও অধর্ম 
করেননি । বরং তিনি ত্যাগের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্ার দিকে এগিয়ে 
গেছেন। অন্যায়ভাবে অধর্সের পথে নিজের বাসনাকে চরিতার্থ করতে চাননি। 
তাই রাজার মহরুই বেশী। 


বেতাল পঞ্চাবংশতি ৫৪৯ 


রাজার কাছে ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার তার কাধ ছেড়ে গাছে চলে 
গেল। রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কীধে তুলে পথ চলতে লাগলেন । 
বেতাল এবার সপ্তদশ কাহিনী শুরু করলেন। 


সপ্তদশ কাহিনী 


পে” হেমকুট নগরে বিষ্ুণর্ম। নানে এক ত্রাঙ্গণ বাস করত। তার 
ছেলের নাম ছিল গুশীক্কর। বি ফুশর্মা নিজে পরম ধাযিক প্রকৃতির 
হলেও তার ছেলে গুণাকর ছিল অসং ও ছুষ্ট প্রকৃতির । 

গুণাকর ছুতক্রীড়া বা পাশাখেলায় খুব বেশী আসক্ত ছিল। পাশাখেলার 
পণে হ-তে হারতে তার সব সঞ্চয় ফুরিয়ে ঘায়। তখন সে চুবি করতে আস্ত 
করে। এজন্য ধর্মপ্রাণ বিষুরশর্সা রাগে ও লজ্জায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় 
গ্ুণাকরকে। 

বাড়ি থেকে নিরাশ্রয় হয়ে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল গুণাকর। 
একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক শ্মশানে এসে দেখল একজন সন্াসী যোগসাধনা 
করছে। 

সন্যাসীকে প্রণাম করে তার পাশে দাড়াল গুণাকর । 

সন্নযাসী তাকে দেখে বুঝল সে ক্ষুধাতৃষ্জায় কাতর | কই সে একটি নরক- 
পালে করে কিছু ভাত তরকারি এনে থেতে দিল। 

কিন্তু গুণাকর তা খেল না। 

সন্নযামী তার মনের কথা বুঝতে পেরে যোগাসনে বসে চোখ বন্ধ করতেই 
এপ যা্ণী এসে তার সামনে আবিভুতি হয়ে বলল, আদেশ করন প্রত । 

সন্যাপী বলল, এক ক্ষুধার্ত শ্রাঙ্দণ আমার আশ্রমে এসেছে। তার 
আহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। 

যঙ্দিণীর মাযাশভ্িবলে সেইখানে তখনি এক সুরমা প্রাসাদ দেখা দিল। 
যন্গিণী গুণাকরকে সেই প্রাসাদে নিয়ে গিটে অনেক রকম উপাদেয় খান দিয়ে 
তৃপ্তির সঙ্গে আহার করাল। রাতটা সেই প্রাসাদেই কাটাল গ্রণাকর। 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল, সেই প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। 
গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সন্ন্যাসী 
বলল, যার যোগবিগ্ঠা জান! নেই হক্ষিণী তার ডাকে আসবে না। 


৫৫' কিশোর ক্লাসিক 


গুণাকর তখন সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, প্রভু, আমি আপনার: 
শিষ্যত্ গ্রহণ করতে চাই। আপনি আমায় যোগবিদ্ঠা শিখিয়ে দিন। 

গুণাকরের ভক্তি ও আগ্রহ দেখে দয়া হলো সন্গ্যাসীর । সে তখন 
গুণাকরকে একটা মন্ত্র শিখিষে দিয়ে বলল, চল্লিশ দিন ছুপুর রাতে জলে গল? 
ডুবিয়ে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করবে । 

গ্ুণকর চল্লিশ দিন এইভাবে মন্ত্র জপ করার পর সন্য।সীর কাছে ফিবে 
এসে বলল, এবার কি করতে হবে বলুন। 

সন্যাসী বলল, আরো চল্লিশ দিন চাবাঁদকে জ্লস্ত আগুনের মাঝে দাড়িয়ে 
এই মন্ত্র জপ করতে হবে । তাহলে তোমার মনোবাসনা পুর্ণ হবে। 

গুণ।কর বলল, আমি অনেকদিন বাড়ি থেকে এসেছি । বাবা মাকে দেখতে 
ইচ্ছা হচ্ডে। আগে বাবা মাকে দেখে আমি। তারপর আপনার কথামত 
কাজ করব । 

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনুমতি নিযে বাড়ি চলে গিয়ে দেখ। করল বাবা 
মার সঙ্গে । গুণাকর সব ঘটনার কথা বলল । তারপর সে বলল, দেখ। করেই 
আবার চলে যাবে বাড়ি থেকে । সে তার যোগসাধনার কথাও বলল। 

ম1 বলল, বাবা মার মনে ছুঃখ দিয়ে যোগসাধনার কোন ফল পাবি না। 
ঘরে সংসারধর্ম পালন করলেই যোগসাধনার ফল পাবি। বুদ্ধ পিতানাতার 
সেবাই হলে। পরম ধর্ম । 

গুণাকর বলল, এই অসার মায়াময় সংসারে আবদ্ধ থেকে আর আমি ভুল 
করব না । লক্ষ্যভঙ্ট হব ন1। 

এই বলে বাবা মাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পল গুণাকর । 
সে ফিরে গেল জন্গ্যাসীর কাছে। 

কিন্তু চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে দাড়িয়ে চল্লিশ দিন মন্্ব জপ সত্তেও 
কোন ফল হলো না । বাব। মাকে কাদিযে বাড়ি ছেড়ে এসে সাধনায় সিদ্ধ হতে 
পারল না সে। 

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ বলত, এত কিছু করেও 
্রাক্মণযুবক গুণাকর এত জপ তপ ও সাধনা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারল 
না কেন? 

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, গুণাকরের যোগ সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকলেও 
তার সাধনায় একাগ্রতা ছিল না। তাযদি থাকত তাহলে তার সাধনা শেষ, 
না হতেই বাবা মাকে দেখার জঙ্য বাড়ি যেত ন1। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৫১ 


এই কথা শুনে বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করে আবার গাছে 
গিয়ে ঝুলে থাকল । রাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাধে নিয়ে পথ চলতে 
লাগলেন । 


বেতাল এবার অষ্টাদশ কাহিনী বলতে শুরু করল। 


অষ্টাদশ কাহিনী 


বলযপুর নামে এক গ্রামে ধনপতি নামে এক বণিক বাস করত । ধনব্তী 
রে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। গে'রীদত্ত নামে এক বণিকপুত্রের 
সঙ্গে অল্প বয়সেই বিষে হয় ধনবতীর । 

এস নয়েকব্ছর পর ধনবতীর একটি কন্যাসম্তীন হযু। ধনব্তী তার 
নাম রাখে মোহিনী । হঠাৎ ধনবতীর স্বামী গৌরীদত্ত অকালে মার। যান । 
তখন তার আত্মীয়ের! ধনবতীকে অসহায় দেখে তার বিষয় সম্পত্তি সব 
কেড়ে নেখু। 

শেষকালে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখে একদিন অন্ধকার অমাবস্যার রাতে 
স্বামীর ঘর ছেড়ে মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ির পথে রওনা হযে পড়ে 
ধনবতী । 

অন্ধকার রাতে পথ চলতে চলতে ভুল করে এক শ্মশানে গিয়ে ওঠে 
ধনব'তী | 

সেই শম্মীনে এক চোর রাজীর দণ্ডাদেশে শুলের উপর বসে ছিল । রাজার 
আদেশে তাকে শুলে চড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিন দিনেও তার মৃত্যু হয়নি। 
শুলের উপর বসে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছিল চোর। তার প্রাণ বার হচ্ছিল 
না কিছুতে । 

অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে চোরের গাষে ধাক্কা লাগল ধনবতীর। চোর 
তখন তাকে বলল, কে তুমি ? আমার এই কষ্টের উপর তুমি আবার আমায় 
কষ্ট দিলে কেন? 

ধনবর্তী বলল, আমি দেখতে পাইনি । জেনে শুনে কষ্ট দিইনি তোমায় । 
কিন্ত এই অন্ধকারে এক। বসে এখানে কষ্ট ভোগ করছ কেন? 

চোর বলল, আমি জাতিতে বণিক । কিন্ত চুরির অপরাধে রাজা আমাকে 
শূলদণ্ড দিয়েছেন। জন্মকালে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিল 

বেতাল--৩৪ 


৫৫২ কিশোর ক্ল।গিকস 


অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না । এখন বুঝতে পারছি আজ তিন 
দিন হলো শুলে বসে আছি, তবু মৃত্যু হচ্ছে না কেন আমার । অথচ এ যন্ত্রণা 
সহা করতে পারছি না আর আমি। এখন একমাত্র তুমিই আমাকে এ 
যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে পার। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার 
বিয়ে দিলেই আমার মৃত্যু হবে । আমার যে ধনসম্পদ আছে আমি তা তোমায় 
দিয়ে যাব। 

ধনবতীর কিছুটা আগ্রহ হলেও মেয়ের ভবিষ্ুৎ ভেবে ধনবতী বলল, তুমি 
ত এখনি মারা যাবে। তাহলে আমার মেয়ে ত কখনো! ছেলের মুখ দেখত্তে 
পাবে না। 

চোর বলল, আমি অন্থমতি দিয়ে যাচ্ছি তোমার মেয়ে বড় হলে কোন 
ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে তার আবার বিষে দেবে । তাহলে সে সন্তান লাভ করবে। 

ধনবতী তখন সেই চোরের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিল । 

চোর বলল, এ সামনের গ্রামেই আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে একট! 
কৃষোর কাছে একটা বটগাছের নীচে আমার সমস্ত ধনরত্ব ম'টিতে পৌতা 
আছে। সেগুলো নেবার ব্যবস্থা করো। 

এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মৃত্যু হলো৷। 

চোরের কথামত ধনবতী সেই গ্রামে চোরের বাড়িতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে 
সব ধনরত্র নিষ্বেতার বাপের বাড়ি চলে গেল। সেইখানেই সে বাস করতে 
লাগল মেয়েকে নিয়ে । 

ক্রমে তার মেয়ে মোহিনীর বিষের সময় হলে মোহিনীর পছন্দমত এক 
ব্রাহ্মণ যুবককে বাড়িতে এনে তার সঙ্গে আবার বিয়ে দিল 'ধনবতী । বিয়ে 
দিয়ে বাড়িতেই রেখে দিল তাদের । 

কিছুকাল পরে একটি পুত্রসন্তান হলো মোহিনীর । 

এর পর একদিন মোহিনী ব্বপ্প দেখল, মহাদেবের মত দেখতে এক দেবতা 
এসে তাকে বলছে, তোমার ছেলে ক্ষণজন্মা পুরুষ ৷ আগামীকাল মাঝরাতে একটি 
বাক্সের মধ্যে তোমার ছেলেকে ভরে সঙ্গে একহাজার মৌহর দিয়ে রাজবাড়ির 
সামনে সদর দরজার কাঁছে রেখে দিয়ে আসবে । অপুত্রক রাজা তাকে যত 
করে মানুষ করে. তুলবে। ভবিষ্যতে সে-ই রাজা হবে। মোহিনী ঘুম হতে 
জেগে উঠে তার মাকে সব কথা বলল । তার স্বপ্নের কথামত ছেলেকে 
মোহরসহ একট! বাঁকোর মধ্যে ভরে রাজবাড়ির সামনে গভীর রাতে নামিয়ে 
দিয়ে এল। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৫৩ 


এদিকে বাজাও সেই একই ধরনের এক স্বপ্প দেখলেন। তিনি দেখলেন 
স্বপ্নে দেবতার মত এক দিব্য পুরুষ তাকে বলল, বাড়ির বাইরে নুলক্ষণ যুক্ত 
এক শিশু তোমার অপেক্ষায় আছে । তাকে গ্রহণ করে পুত্রের মত পালন 
করো। ভবিষ্যতে সেই ছেলে রাজা হয়ে মুখ উজ্জ্বল করবে তোমার । 

ঘুম ভাঙ্গতেই রাণীকে একথা বললেন রাজা । ছুজনেই তখন কৌতুহলী 
হয়ে প্রাসাদের সদর দরজা খুলেই একটি বাক্স দেখতে পেলেন। বাকুটি খুলেই 
দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি এক শিশু শুয়ে আছে তাতে । তার পাশে রয়েছে 
এক হাজার মোহর। 

রাণী খুশি হয়ে কোলে তুলে নিলেন শিশুকে । 

পণ্ডিতদের ডেকে পরদিনই ছেলের ভাগ্য গণনা করালেন রাজা। 

পণ্তিতগণ একবাক্যে বললেন, এই ছেলে বডই সুলক্ষণযুক্ত । ভবিষ্যতে 
এই ছেলেই আপনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে আপনার গৌরব বৃদ্ধি করবে। 

ছেলের বয়স ছয়মাস হলে তার অন্পপ্রাশন হলো । রাজা তার নাম রাখলেন 
হরিদত্ত। 

হরিদত্ত ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। যথাকালে সর্ব 
বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল সে। 

পরে রাজার মৃত্যু হলে হরিদত্ত রাজা হলো। ক্রমে সে রাজ্য আরও 
বাড়িয়ে নিজের একাধিপতা স্থাপন করল। 

কিছুদিন পর তীর্থযাত্রায় বার হলো হরিদত্ত। বহু 'শীর্ঘ ঘুরে শেষে গয়া 
এসে পিগুদান করতে বসল। কিন্ত সে পিগুদান করতে গেলে জল থেকে 
তিনখানা হাত উঠে এল তার সামনে । একটি হাত চোরের, একটি রাজার 
'আরু একটি সেই ত্রাহ্মণ যুবকের । 

বেতাল গল্প শেষ করে বলল, এই তিন জনের মধ্যে কে হবিদত্তের পি 
পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী ? শান্ত্রমতে যুক্তিসহ এর উত্তর দাও। 

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, চোবের। কারণ ব্রাহ্মণ যুবক হরিদত্তের 
জনক যে সে নিজেকে বিক্রি করেছিল টাকার জন্ত। বজীও প্রতিপালনের 
জন্য এক হাজ।র মোহর গ্রহণ করেছিলেন ৷ কিন্তু সেই চোর অনাগত সন্তানের 
জন্য তার ফ্থাসবন্ধ দিয়ে গিয়েছিল । 

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার শিরীষ গাছে উঠে ঝুলে পড়ল । 
বাজাও তাকে নামিয়ে কীধে নিযে পথচলা শুরু করলেন। 

বেতালও তার উনবিংশ কাহিনী শুরু করল। 


৫৫৪ কিশোর ফ্লাসিকস 
উনবিংশ কাহিনী 


কুট নগরে বূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। 
একদিন ঘোড়ায় চড়ে বনে মুগয়া করতে যান রাজা বূপদত্ত। কিন্তু 

সেদিন হরিণ শিকার করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে এক খধির তপোবনে গিয়ে 
উপস্থিত হন। তপোবনের সামনে ছিল স্বচ্ছনীল জলে ভরা এক শুন্দর 
সরোবর । 

এমন সময় রাজ। দেখলেন আশ্রম থেকে এক পরমাশুন্দরী খধিকন্া বেরিয়ে 
এসে স্নান করার জন্য সরোবরে নামল । তার বূপলাবণ্যে মুগ্ধ হলেন রাজা । 

খধিকন্ত1। সান সেবে তীরে উঠে আশ্রমের দিকে এগিয়ে যেতেই বাজ 
তার সামনে গিয়ে বললেন, আমি ক্লান্ত, তোমার অতিথি । 

এমন সময় খধিও ফল ফুল সমিধ প্রভৃতি নিয়ে ফিরে এলেন। 

রাজা খধকে দেখে তার পায়ে জড়িয়ে প্রণাম করলে খ' আশীর্বাদ 
করলেন, তোমার মনোবাসনা পুর্ণ হোক: 

রাজা বললেন, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই । আমার এই 
মনোবাসন৷ পুর্ণ করুন গ্রভু। 

এ কথায় রাজার উপর খধি রেগে গেলেও বাইরে সে রাগ প্রকাশ ন৷ 
করে রাজার সঙ্গে কন্যার বিষে দিলেন। 

নববধূ খষিকন্যাকে নিয়ে রাজধানীর পথে রওনা হলেন রাজা । পথে রাত 
হলে বনপথের ধারে কিছু ফল খেয়ে একটি গাছের তলায় দুজনে শুয়ে 
বইলেন। 

দুপুর রাতে এক রাক্ষম এসে রাজাকে জাগিয়ে বলল, আমার ক্ষিদে 
পেযেছে। আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খেতে চাই। 

রাজ! বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর মাংসের বদলে অন্য য৷ কিছু চাইবে 
আমি তা দেব তোমাকে । 

রাক্ষদ বলল, যদি বারো! বছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলের মাথ! কেটে 
আমাকে দিতে পার তাহলে আমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দেব । 

রাজা ভার নববধূকে বাচাবার জন্ত এই পাপকর্সে সম্মত হলেন। তিনি 
রাক্ষদকে বললেন, সাত দিন পর তুমি আমার রাজধানীতে এলে তুমি যা চাও 
তা পাবে। 

রাক্ষম তখন রাজ। ও তাঁর জ্রীকে ছেড়ে দিল । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৫৫ 


পরদিন রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হযেই মন্ত্রীকে ডেকে পরামর্শ করতে 
লাগলে।। 
মন্ত্রী বলল, আপনি কিছু ভাববেন না মহারাজ। আমি এর ব্যবস্থা 
করছি। 
এরপর মন্ত্রী এক ব্বর্ণকারকে ডেকে মানুষের মত এক সোনার মৃতি তৈরি 
করাল। তারপর সেই মুঠ্তির গায়ে গয়না পরিয়ে বাজধানীতে চারদিকে 
ঘুরিয়ে ঘোষণা! করল, যে প্রাঙ্গণ তার বারো বছরের ছেলেকে বলিদান 
দেবেন তিনিই এই মৃতিটি পাবেন। 
সেই নগরে এক ত্রীক্ষণের বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। তার! ছিল 
দারুণ গরীব । অতি কষ্টে দিন চলত তাদের । দুবেল। আহার জুটত না । 
রাজার ঘোবণার কথা শুনে ত্রাঙ্গণ ত্রাহ্ষণীকে বলল, এই দারিদ্র্য আর 
সহা করা যাতে না। কোনদিন দুবেলা জোটে, কোনদিন জোটে ন]1। 
ছেনেটিবও কষ্ট হচ্ছে খাওয়া পরার। তার থেকে ছেলেটাকে বলি দাও। 
তাহলে আনরা এ সোনার মূততিটা আর তার গায়ের গয়নাগুলো৷ সব পাব। 
এইভাবে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হব আমরা । 
বান্ষণীও এ কথায় সম্মত হলো । এান্ণ তখন তার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে 
রাজার হাতে তুলে দিয়ে সেই সোনার মুগ্তিটি পেয়ে গেল। তারপর সেটা 
বিক্রি করে প্রচুর টাকার মালিক হলো। 
রাজা বারে! বছরের এক ত্রাঙ্গণপুত্রকে পেয়ে খুশি হলেন। রাক্ষদ তাকে 
এই কথাই বলেছিল ৷ অবশেষে নিদিষ্ট দিনে রাক্ষস এসে উপস্থিত হলে রাজা 
নিজের হাতে খঙ্া দিয়ে ত্রা্ষণ বালকের মাথা কেটে রাক্ষপকে দিয়ে 
দিলেন। 
বরাহ্গণপুত্র কি জন্য কিভাবে তার অকালে মৃতু ঘটছে তা সব বুঝতে 
পারল। মৃহ্ঃর পুর্ধ মুহুর্তে শুধু একটু খানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 
এখানেই গল্প শেষ কার বেতাল বলল, মহারাজ! ব্রাহ্মণপুত্র মৃতু/র পুরে 
হেসেছিল কেন ? মৃত্যুর আগে ত ভয়ে সবাই কাদে । 
রূজা বিক্রমা্দিতা বললেন, পিতামাতা ও বাজার কর্তব্যজ্ঞীন দেখে সে 
নিতান্ত বালক বয়সেই না হেসে পাক্চেনি। বাপ মার কাজ হস্ছে সব বিপদ 
থেকে ছেলেকে রম্ম। করা। কিন্তু নিজেদের ভোগ সুখের জন্ত সেই ছেলেকে 
মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তাঁর বাবা! মী। তারপর বাজার ধর্ম হচ্ছে প্রজা পালন 
কর! এবং তাঁদের রক্ষা করা । কিন্তু সেই রাজা নিজের স্ত্রীকে বাচাবার জঙ্বা 


৫৫৬ কিশোর ক্লাসিকস 


নিজের ব্বার্থে একটি নির্দোষ নিরীহ বালককে হত্যা করলেন নিজের হাতে । 
বালক মনে মনে এই কথা স্মরণ করে হেসেছিল। 

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজাকে ছেড়ে গাছের উপর চলে গেল। 
রাজীও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো। । 

বেতালও এবার বিংশতি কাহিনী বলতে শুরু করল । 


বিংশতি কাহিনী 


বিন নগরে অর্থদত্ত নামে এক বণিক নাম করত। অনঙ্গমঞ্জরী 
নামে এই বনিকের একটি বিবাহযোগ্য। মেয়ে ছিল। 

কিছুকাল দেখাশোনার পর কমলপুর গ্রামের অধিবাসী মদনদ[স বণিকের 
সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল অর্থদত্ত । 

কিন্ত বিষের কিছুদিন পরেই মদন দাস তার জ্ীকে বাপের বাড়িতে রেখে 
বিদেশে বাণিজ্য করতে গেল । 

একা একা! থাকতে ভাল লাগল না অনঙ্গমঞ্জরীর । সে প্রায়ই তার ঘরের 
জানালায় দাড়িয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখত । 

একদিন এইভাবে জানালার ধারে দাড়িয়ে কনঙ্গমঞ্জরী যখন রাস্তায় 
লেক চলাচল দেখছিল তখন সেই পথ দিয়ে কমলাকর নামে এক স্তদর্শন ও 
সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবক যাচ্ছিল। তাকে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল 
অনঙ্গমঞ্জরী ৷ অনঙ্গমঞ্রীকে দেখেও মুগ্ধ হলো কমলাকর ৷ দুজনেই ছুজনকে 
পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। 

অনঙ্গমঞ্জরী বেশী কাতর হয়ে উঠল। সেমৃতপ্র।য় হয়ে পড়। তাকে 
মরণাপন্ন দেখে তার সখী কমলাকরকে ডেকে নিয়ে এল । কিন্তু কমলাকর 
এসে দেখল অনঙ্গমঞ্জরী তারই বিরহে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে । সেই 
দুঃখে সেও মাটিতে পড়ে গিয়ে তখনি মারা গেল। 

বাড়ির ও পাড়ার লোকের! সব কিছু জানতে পেরে শ্মশানে নিষে গেল 
ছুটি মুতদেহকে । একই চিতায় তাদের দাহ কর! হল। 

এমন সময় অনঙ্গমঞ্জরীর স্যামী মদন দাস বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে 
অনঙ্গমঞ্জরীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে সোজা শ্াশানে 
চলে গেল। সব কিছু শুনে সেক্ত্রীর শোকে সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাপ দিয়ে 
প্রাণত্যাগ করল । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৫৭ 


গল্প শেষ করে বেতাল বলল, মহারাজ ! এই তিনজনের মধ্যে কার 
ভালবাসা সব চেয়ে বেশী ছিল । 


রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মদন দাসের । 

বেতাল বলল কেন? 

রাজা বললেন, অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষকে ভালবেসে তাকে সময়ে না পেষে 
প্রাণ ত্যাগ করল। কমলাকরও একই কারণে প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু স্ত্রীর 
প্রাত মদনদাসের ভালবাসা এমনই গভীর ছিল যে সে তার স্ত্রী পরপুরুষে 
আসাক্ত জেনেও তার জন্ত প্রাণত্যাগ করল । 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কীধ ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলল। রাঁজাও 
আবার ত।কে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে নিয়ে পথ হাটতে লাগলেন । 

বেতাল তখন তার একবিংশতি গল্প আরম্ভ করল । 


একবিংশতি কাহিনী 


মৈগ্দ জয়স্থল নগরে বিষুশ্মী নামে এক ত্রাঙ্গণ ছিলেন । তিনি ছিলেন 
পরম ধামিক। বিষুশর্জার চার ছেলে ছিল । 

বিষুশর্সা যেমন ধামিক ছিল তার ছেলেরা ছিল ঠিক তেমনি তার উল্টো। 
তার বড় ছেলে ছিল জুষ়াড়ী, মেজ ছেলে চরিত্রহণন, সেজটি ছিল নির্লজ্জ 
বেহায়া আর ছোট ছেলে নাক্কিক। 

হঠাৎ বিফ্শর্মা ও তার ক্ত্রী জনেই মারা গেলেন। তাদের অপদার্থ চার 
ছেলে অনাথ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল । তাদের আত্মীয় জ্বাতিরা তাদের 
সব বিবযু সম্পত্তি আত্মম্মাৎ করে নিল । 

খন চার ভাই সহীযু সম্থলহীন হয়ে যুক্তি করে তাদের মামীর বাড়ি 
যজ্ঞস্থলে চলে গেল। সেখানে গিয়ে আরা কন্বভাব ত্যাগ করে চার ভাই 
বেদপাঠ ও পড়াশুনো করতে লাগল । 

প্রথম প্রথম মামাবা তাদের ভীলখেসে খাওয়। থাকার ব্যবস্থা করে দিল । 
পরে তাদের অবজ্ঞা করতে লাগল । তাবা কোন রোজগার কবরুত না বলে 
মামারা আর বেশীদিন পুষতে চাইল না। 

এই সব দেখে শুনে বড় ভাইএর ছুখ সবচেষে বেশী হযেছিল। সে 


৫৫৮ কিশোর ক্লাসিকস্‌ 


একদিন তার তিন ভাইকে ডেকে বলল, ঘুরতে ঘুরতে শ্াশানে গিয়ে এক ম্বৃত 
ব্যক্তিকে দেখে আমার মনে হলো একমাত্র মৃত্্যুতেই আমি জীবনের যত সব 
জ্বাল! যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে চিরশাস্তি লাভ করতে পারি। তাই আত্মহত্যা 
করার মানসে আমি একটি গাছে উঠে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে 
পড়লাম। কিন্তু ফাসটা ভাল লাগল না। দড়ি ছি'ড়ে আমি নিচে পড়ে 
গেলাম । একজন সম্বদয় লোক আমাকে দেখে আমার সেবা করে আমাকে 
বাচিয়ে দিল। তখন বুঝলাম অদৃষ্টে না থাকলে আত্মহত্যাও করা যায় না। 

লোকটি তখন আমায় বোঁঝাল, আত্মহত্যা করলে নরকে গিষে ছুঃখ ভোগ 
করতে হবে । 

আমি তাই আত্মহত্যার বাসন? ত্যাগ করে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কঙোর 
তপন্তা করার সংকল্প করলাম ৷ 

তখন তা শুনে তিন ভাই বলল, আমর] আর সম্পদ লাভ করতে চাইব 
না। ধনসম্পদ নারীর মত চঞ্চলা অসার। আমরা দেশে দেশে ঘুরে এক 
একটি দিব্য বিছা অর্জন করে এসে এক জায়গায় নিদিষ্ট দিনে মিলিত হব । 

এরপর চার ভাই উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম এই চার দিকে বেরিয়ে 
পড়ল । | 

অবশেষে কিছুকাল পর এক নিদিষ্ট দিনে এক নিিষ্ট জায়গায় এসে 
মিলিত হলো তারা । তারপর কে কি বিদ্যা শিখেছে তা সবাই বলল একে 
একে । 

এক ভাই বলল, কোন মৃত লোকের হাড় পেলে আমি তাতে মাংস গজিয়ে 
দিতে পারি। দ্বিতীয় জন বলল, আমি তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিতে 
পারি । আর একজন বলল, আমি তার অন্যান্য অঙ্গ স্য্টি করে তাকে পূর্ণাঙ 
করে দিতে পাবি । 

তখন চতুর্থ ভাই বলল, আমি তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি। 

এর পর তারা তাদের আপন আপন বিদ্যার পরিচয় দিতে চাইল । 

তখন বনের মাঝে খু'জতে খুজতে এক মৃত সিংহের হাড় দেখতে পেল। 

এক ভাই তখন সেই হাড়গুলো জডে৷ করে তাতে মাংসগজিযে দিল । এক 
ভাই তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিল। এক ভাই অন্যান্য অঙ্গ স্থষ্টি করে 
তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল । তখন চতুর্থ ভাই তার বিদ্যা জাহির করার জঙ্ সেই 
সিংহের দেহে প্রণি সঞ্চার করল। 

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ গর্জন করতে করতে কেশর ফুলিয়ে চার ভাইঈএর উপর 
বাপিষে পড়ে খেয়ে ফেনল তাদের 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৫৯ 


এবু থেকে বোঝা যায় ভাগ্য ভাল না হলে অজিত বিদ্যাও সুফল দান না 
করে ধংস ডেকে আনে। 

গল্প শেষ করে বেতাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, সিংহের হাতে তাদের 
মৃত্যুর জন্য চার ভাই এর মধো কে দায়ী ? 

র(জ। বিক্রমাদিত্য বললেন যে ভাই সিংহের দেহে প্রাণদান করেছে সেই 
দায়ী । কারণ অন্যান্য ভারা আপন আপন বিদ্যার দ্বার। সিংহের দেহটিকে 
গঠন করেছিল। কিন্তু যে তাকে প্রাণদান করেছিল তার পবিণীম চিন্তা করা 
উচিত ছিল। তার বোঝা উচিত ছিল প্রাণ পেষে সিংহ অবশ্যই তাদের খাবে । 

সঠিক উত্তর পেষে বেতাল গাছে চলে গেল । র।জাও তাকে নামযে কাধে 
তুলে পথ চলতে লাগলেন আবার । 

বেতাল এবার দ্বাবিংশ গল্প শুক করল । 


ছাবিংশ কাহিনী 


বি" গ্রামে নারায়ণ নামে এক তাক্গণ বাস করতেন। বার্ধক্যের জন্য 
উার দেহ দুর্বল হবে যেতে থাকে ক্রমশঃ । ইক্দ্রিযশক্তি বিকল হযে ওঠে। 

যৌবনে যখন দেহে শক্তি ছিল তার, তখন কোন ভোগবাসন। ছিল না। 
কিন্ত বৃদ্ধ বসে দেহ অশক্ত হয়ে উঠলে ভোগবাসনা জাগতে থাকে তার 
মনে। 

তিনি তখন একদিন ভাবলেন, আমি পবদেহধারণবিগ্যা জানি। এই 
বিদ্যার দ্বারা আমি এই বার্ধক/জর্জরিত দেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ 
ধারণ করে ইচ্ছামত শ্বখ ভোগ করতে পারি। কিন্তু এর জন্ত সংসার ত্যাগ 
করে অন্ত কোথাও যেতে হবে আমায় । 

মনে মনে এই সংকল্প করে নারায়ণ স্ত্রী পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিযে 
সংসার ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। তিনি বলে গেলেন, জীবনের বাকি 
দিনগুলো বনে গিয়ে যোগসাধন। করে কাটাবেন । 

বনে গিয়ে তার বিদ্যার দ্বারা শিদেহ ত্যাগ করে এক যুবকের দেহ ধারণ 
করলেন । তখন ইচ্ছামত ভোগ করে যেতে লাগলেন । 

বেতাল বলল, মহারাজ, নিজদেহ ত্যাগ করার সময় ব্রাহ্মণ কেঁদেছিল 
এবং যুবকের দেহ ধারণ করে হেসেছিল। এর কারণ কি? 


৫৬০ কিশোর ক্লাসিক 


বিক্রমদিত্য বললেন, ব্রাহ্মণের কাদার কারণ হলো নিজের দেহ ত্যাগ 
করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল আত্মীয়দের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
যাবে। আর হাসার কারণ হলে যুবকের দেহ ধারণ করে ইস্ছামত ভোগন্্থ 
করতে পারবেন । 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গাছে চলে গেল। রাজাঁও তাকে 
আবার ধরে এনে কাধে তুলে পথ চলতে লাগলেন । 

বেতাল এবার ব্রযোবিংশ কাহিনী বলতে শুক করল । 


ত্রষ্বোবিংশ কাহিনী 


লে ধর্মপুর নগরে গোবিন্দ নামে এক ত্রাক্গণ ছিল। তার ছুটি ছেলে 
ছিল। কিন্তু ছুটি ছেলে ছিল ছু রকমের ৷ এক ছেলে ছিল ভোজন- 
বিলাসী অর্থাৎ ভাল খাওয়ার প্রতি অসাধারণ লোভ ও লালসা ছিল তার। 
আর একটি ছেলে ছিল শধ্যাবিলামী অর্থাৎ শুধু আরামদাযক শষ]ার প্রতি 
তার লোভ ছিল। 
তুই ভাইএর ছু বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতার কথাটী চাবদিকে ছডিষে 
পড়ল । ক্রমে রাজার কানে গিয়ে উঠল কথাটা কেতুহলের বশবা্তী হয়ে 
রাজা তাদের ডেকে পাঠালেন রাজসভায় । কার কি বিষয়ে কেমন ক্ষমতা 
আছে তা জানতে চাইলেন। 
রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করতে চাইলেন । তিনি রাজ- 
বাড়ির প্রধান রাধুনিকে ডেকে যত রকমের ভাল খাবার হতে পারে তা সব 
র।ধতে বললেন । 
রাজার আদেশে রাধুনি তার যত রকমের ভাল খাবার জানা ছিল তা 
সে সব তৈরি করে রাজাকে জানাল । 
রাজ! নিঞ্জে ভোজনবিলাসীকে সঙ্গে করে ভোজনাগারে নিয়ে গিষে তাকে 
বসিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কিছু আহার করতে বললেন। তাকে বসিয়ে দিয়ে রাজ! 
তার জায়গায় ফিরে এলেন । ভোজনবিলাসী আহার করতে শুক করল । 
কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কিছু ন। খেয়েই রাজার কাছে চলে এল। 
রাজ। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছ ত ? 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৬১ 


ভোজনবিলাসী বলল, না মহারাজ । আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হলো না 

রাজা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ? 

সে বলল, মহারাজ, খেতে গিয়ে দেখি ভাতে শবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে । 
আমার মনে হচ্ছে শ্বাশানের কাছে কোন জমির ধান থেকে এ ভাতের চাল 
তৈরি হয়েছে । 

রাজ প্রথমে হেসে কথাটাকে পাগলের প্রলাপ হিসাবে উড়িয়ে দিতে 
চাঈলেন। পরে তিনি চালের ভাগ্ডারিকে ডেকে ব্যাপারটা! ঠিক কি না খোজ 
নিয়ে দেখতে বললেন। 

ভাগারি খোজ খবর নিয়ে এসে রাজাকে জানাল, মহারাজ. নগর বাইরে 
যে শ্াশান আছে তার পাশের ক্ষেতের ধান থেকে এ চাল তৈরি হযেছে। 

রাজা খুশি হয়ে ভোজনবিলসীকে বললেন, তুমি সত্যিই প্রকৃত ভোজন- 
বিলাসী 

এর পর রাজা একটি শযুনঘরে দুধের মত সাদা এক নরম শয্যায় শষা- 
বিলাসীকে নিয়ে গিষে তাকে শুতে বললেন। 

কিন্ত সে একবার শুয়েই উঠে পড়ল । ারপর বাজার কাছে চলে গেল। 

রাজা রি হযে তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শব্যাবিলাসী 
বলল, মহারাজ, এ শয্যার সপ্তম তলায় একটি চুল আছে। তাই আমার 
শোয়া হলো না । বড অন্বস্তিবোধ করছিলাম । 

রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিজে গিষে শষ্যাটি একে একে তুলে দেখলেন, 
না তাঁর সপ্তমগ্ডলে একটি চুল বযেছে। 

জা খুশি হযে বললেন, তুমি প্রকৃতই শধ্যাবিলাসী ৷ 
জা ছুই ভাইকেই প্রচুর পুরস্কার দিষে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। 
এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিতাকে বলল, মহারাজ ! 

এই দুই ভাইএর মধ্যে কে বেশী প্রশংসার যোগ্য ? 

রাজা বললেন, আমার মতে শধ্াযাঁবিলাসী। 

সঠিক উত্তর পেষে বেতাল রাজার কাছ থেকে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল । 
বাজাও তাকে নামিয়ে এনে কাধে তুলে আবার যাত্রা শুরু করলেন । 

বেতালও এবার চতুবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল । 


৬২ কিশোর ফ্লাসিকস 


চতুব্বিংশ কাহিনী 


লিঙ্গদেশে বজ্ঞশমী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার কোন পুত্রসন্তান 

না থাকাযু মনে বড় ছুংখ ছিল । দীর্ঘদিন ধরে দেবতার কাছে অনেক 
কাতর প্রার্থনা করার পর অবশেষে এক পুত্রলাভ করেন তানি। 

পুত্রটি ছেলেবেল। থেকেই পড়া শ্ুনোষব খুব ভাল ছিল। ক্রমে সব শান্কে 
পারদশী হয়ে ওঠে সে। পিতামাতার প্রতি তার ভক্তি ছিল প্রগাট। কিন্ত 
বিদ্বান ও গুণবাণ এই পুত্রট মাত্র আঠাবে। বছর বযুসে অকালে মারা যায়। 

পুত্রশোকে মর্মাহত ও মৃতপ্রায় হয়ে উঠল বাবা মা। সৎকারের জন্য 
মৃতদেহ শ্বশানে এনে চিত। সাজানে। হলো । 

সেই শ্বাশানে এক বুদ্ধ যোগী দীর্ঘকাল ধরে যোগলাধনা করেছিল । সেই 
যোগী আঠারো বছরের এ মুত ত্রাহ্গণকুমারকে দেখে ভাবল, আমার এই দেহ 
বার্ধকো জীর্ণ ও শীর্ণ হয়ে উঠেছে । এই অশক্ত দুর্বল দেহ দিয়ে কোন ভাল 
কাজই হবে না। আমি যদি যোৌগশক্তিবলে এ ব্রাহ্মণকুমবের দেহে গ্রবেশ 
করি তাহলে অনেকদিন যোগনাধনা করতে পারব । 

মনে মনে এই সংকল্প করে যোগী মৃত ত্রাহ্মণকুমারের দেহের মধ্যে গাবেশ 
করল । 

সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞশর্মার মৃত পুত্র প্রাণ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল। 
যক্জ্রশর্মা পুত্রকে ফিরে পেষে প্রথমে আনন্দে হাতে লাগলেন, কিন্তু 
পবক্ষণেই বিষাদে মুখভার করে কীদতে লাগলেন । 

বেতাল এখানেই গরু শেষ করে রাজাকে প্রশ্ন করল যন্জ্রণর্মী পুত্রকে 
ফিরে পেয়ে প্রথমে হাসলেন কেন এবং পরে আবার কাদলেনই বা কেন? 

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, মৃত বা হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে সব 
বাবাই আনন্দিত হয়। তাই যক্তশর্জাও আনন্দে হেসেছিলেন ৷ কিন্তু তিনি 
পরদেহ প্রবেশনীবিষ্ভা জানতেন বলে তিনি পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, তার 
পুত্র আসলে পুনর্জীবন লাভ করেনি। যোগীর যোগসাঁধনা বলেই এটা সম্ভব 
হয়েছে । এই কথা জানতে পেরে কাদলেন তিনি । | 

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজাকে ছেড়ে গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। 
কিস্ত রাজ! আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাধে নিয়ে পথ চলতে 
"লাগলেন। 

বেতালও তার পঞ্চবিংশ গল্প আরম্ত করল। 


বেতাল পঞ্চবিংশতি ৫৬৩. 
পঞ্চবিংশ কাহিনী 


তে ধর্মপুর নামে এক নগরে মহাবল নামে এক মহা পরাক্রাস্ত রাজা 
রাজত্ব করতেন । 

একবার আরে শক্তিশালী এক রাজা বহু সৈম্ত সামন্ত নিষে রাজধানী 
আক্রমণ করল । রাজা মহাবল তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্ট নিষে যুদ্ধে 
অবন্ঠীর্ণ হলেন । কিন্তু তখন ভাগ্য ভাল ন' থাকায় বিদেশী রাজার কাছে 
পরাজিত হলেন মহাবল। তার প্রাযু সব সৈনা বিনষ্ট হলো । 

রাজা মহাবল দেখলেন শব্রসৈম্থরা এখনি প্রাসাদে এসে তাকে বন্ৰী 
অথবা বধ করবে । তার স্ত্রী ও কন্াকেও বন্দিনী করে নিয়ে যাবে। তাই 
মহাবল স্ত্রী ও কন্যাকে নিষে কোন বুকমে প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাসাদের 
1"ন দরজা দিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন । 

নগর বাইরে এক দূর বনে চলে গেলেন মহাবল। অনেক পথ হাটার পর 
ক্ষুধা ও ভূষায় তীর! তিনজনেই কাতর হয়ে উঠলেন। 

এটিকে দিন শেষ হয়ে আসছিল তখন 1 সন্ধ্যাহতে আর বেশী দেরি 
নেই । মহাবল তখন একটি গাছের তলায় জ্ত্রীও কন্যাকে বসিয়ে খাছের 
সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। 

কিন্ত দিনের আলো নিবে গেলেও ফিরে এলেন না রাজা মহাবল। 
রাজাকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল তীব স্ত্রী ও কন্তা। একই সঙ্গে 
রাজা ও নিজেদের অনিষ্টের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল তারা। 

সেদিন কুপ্ডিলের রাজা চন্দ্রসেন তার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিযে মৃগয়া 
করতে গিয়েছিলেন সেই বনে । বিকালে তারা ঘুরতে ঘুরতে পায়ের ছাপ 
দেখে বনের সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে রাজা মহীবলেব স্ত্রী ও 
কন্ঠা এক গাছের তলায় বসে ছিল। 

রাজা চন্দ্রসেন ও তার পুত্র সেখানে গিয়ে দেখলেন, পরমানুন্দরী ছুটি নারী 
গাছতলায় বসে কীদছে। 

চন্দ্রসেন তখন রাণী ও রাজকন্চঠকে অনেক করে বুবিষে শান্ত করলেন। 
তাদের দুর্ভীগ্যের কথা শুনে তান নিজেও ছুঃখিত হলেন । পরে সসম্মানে 
তাদের তারা রাজধানীতে নিষে গেলেন সঙ্গে করে। 

কিছুদিন পর মহাবলের কোন খোঁজখবর ন। পেষে রাঁজ। চক্্রসেন রাঁজ- 
কন্যাকে এবং তার পুত্র রাঁণীকে বিষে কগলেন। 


৬৪ কিশোর ক্লাসিকস 


এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল প্রশ্ন করল, এই দুজনের যখন সম্ভান হবে 
তখন তাদের কি সম্বন্ধ হবে? 

রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক ভেবেও বেতালের এই প্রশ্নে কোন উত্তর খুঁজে 
পেলেন না। তিনি নীরবে পথ চলতে ল।গলেন বেত।লকে নিযে । 

রাজা তার প্রশ্নের জবাব দিতে ন। পারায়ু বেতাল ভাবল, আমি এবার 
জিতেছি। এই অপমসাহসী খীরপুকষকে আর আমি ছলনা করব না। বরং এ 
দুরৃত্ত সন্ন্যাপীকে কৌশলে বঞ্চিত করব আমি । যে দিব্যপদ লাশ করতে চাষ 
সন্ন্যাসী তা রাজাকেই দান করব । 

এই ভেবে বেতাল রাজ। বিক্রমাদিত্যকে বলল, শোন রাজা, তুমি আমার 
জদ্য শ্মশানে অনেকবার আনাগোনা করে অনেক কষ্ট করেছ। তোমার উপর 
সন্ত হয়েছি আমি। আমি এখনি এই শব ছেডে চলে যাব। তুমি এই 
শবটাকে বধে নিয়ে যাবে সন্য।সীর কাছে । সন্ন্যাসী তখন আমাকে আবার 
আহ্বান জানিয়ে পুজা করবে। পুজার পর সে তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে 
বলবে । কিন্তু তুমি প্রণাম করবে না। তুমি প্রণামের জন্য মাথা নত করলেই 
সেখড্গা দিয়ে তোম।র মাথা কেটে ফেলবে । তুমি বলবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
কি করে করতে হয় জানি না । আপনি শিখিয়ে দিন। সন্যাসী সাষ্ট্াক্গ প্রণাম 
দেখাতে গেলেই তুমি খড় দিয়ে তার মাথা কেটে ঞ্ষলবে । তাহলে তার 
লভ্য বিগ্ভাধরদের. রাজপদ তুমিই লাভ করবে । আমার সব কথা মেনে 
চলবে। তানাহলে মেতোমায় বলি দেবে। তোমার এই বিপদ ঠেকিয়ে 
রাখার জন্তই আমি গল্প বলে সমযু কাটিয়েছি । তোমাকে যেতে বাধা 
দিয়েছি । 

এই কথা বলে শব ছেড়ে চলে গেল বেতাল । 

রাজ। বিক্রমাদিত্য এবার বুঝতে পারলেন সন্যামী তার শত্রু । তবু তিনি 


বেহালের কথামত শব্টাকে সেই শ্মশানে সন্য।সীর সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির 
হলেন। 


রাজা দেখলেন হলুদ রঙের অস্থিচুর্ণ দিয়ে এক বৃত্ত আকা। সেই বৃত্তের 
মাঝে রন্তভরা এক কলস। মর মানুষের চবি দিয়ে এক প্রদীপ জ্বালানো 
হয়েছে । হোমের আগুন জ্বলছে । বলির নানা উপকরণ বয়েছে। সন্ন্যাসী 

করছে। 

রাজাকে দেখে খুশি হয়ে সন্গ্যাসী তার অনেক গুণগান করল। বলল, মহৎ 
লোকেরা নিজের জীবন দিয়েও মানুষের উপকার করে। প্রতিশ্রুত কাজ 
ঠিক করে। 


(বাল পঞ্চবিংশতি ৫৬৫ 


এই বলে জঙ্গ্যাসী শবটাকে বাজার কাধ থেকে নামিয়ে সেই বৃত্তের 
মাঝখানে রাখল । তারপর শবটাকে গ্ধাদ্রব্য মাখিয়ে তাঁর গলায় মাল 
পরিয়ে চাম্ডা দিষে তৈরি একটা উপবীত পরিয়ে দিল তার গলায় । 

এর পর সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর মন্ত্র পড়ে বেতালকে আহ্বান 
করল। বেতালকে সে শবের মধ্যে ঢুকিয়ে ফুল ও নরমাংস দিযে তার ভোগ 
দিল। 

তারপর সন্যাসী রাজাকে বলল, মহারাজ, মাযুধিপতি বেতাল এসে 
গেছে । আপনি তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ককন। 

বেতালের কথাট। এবার মনে পড়ে গেল রাজার ৷ বাজ বললেন, আপনি 
দেখিয়ে দিন প্রভু । সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কিভাবে করতে হয় আমি তা জানি না। 

সন্গাসী "খন সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্য শুয়ে পড়তেই রাজা তার তরবারি 
দিয়ে সন্যাসীর মাথাটা কেটে ফেললেন এক কোপে । তারপর সন্গাসীর হৃৎ- 
|“ 59। খাপ পরে তার ছিনমুণ্ডের সঙ্গে উপহার দিলেন বেতালকে। 

সঙ্গে সঙ্গে খ্াশানের ভূতপ্রোতরা জয়ধ্বনি করতে লাগল রাজীর। বেতাল 
বাজ'কে বরু চাইতে বলল । 

বাঁজা বঙ্গলেন, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ এতেই আমার সব পাওয়া 
হয়ে গেছে । বু যদি একান্তই বর দিতে চাও তাহলে যে পঁচিশটি গল্প তুমি 
আমায় খলেছ তা যেন চিরকাল প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে সারা দেশে । 

বেহাল বলল, “তথাস্তু'। এই গল্পগুলির নাম হবে বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
যেখ নে এই সব গল্প পড়া হবে সেখানে বক্ষ, বেতা”' ডাকিনী, যোশিনী ব। 
রাক্মাদের কোন উপদ্রব থাকবে না। 

এই বলে বেতাল শব ছেড়ে চলে গেল। 

এবার স্বয়ং শিব রাজার সামনে আবিভূর্ত হয়ে বললেন, ভগ সন্গাসীকে 
বধ বর1র জন্য বাহবা দিচ্ছি তোমা । পুথিবীতে রাজত্ব করার পর স্বর্গে গিয়ে 
তুমি বিগ্ঠাধরদের রাজা হবে । আগে তোমাকেই আমি আমার অংশে স্থষ্টি 
করেছিল।ম অনুর নিধনের জন্য। তোমাকেই আবার ছুষ্কতকারীকে বধ করার 
জন্য এক্রন নামে স্থষ্টি করেছি। এই দিব্য খড্গের দ্বারাই তুমি সারা 
পু'থবী জয় করতে পাঁরবে। 

এই বলে শিব রাজাকে সেই দিবা খড়গ দান করলেন। তারপর অন্তর্ধান 
হয়ে গেলেন। 

রাজ! তার রাজধানীতে ফিরে গেলেন। 


৫৬৬ কিশোর র্লাসিকস 


পরদিন সকালে তিনি দেখলেন গততরাতের তার দুঃসাহসিক কাজের কথ 
নগরবাসীর জেনে গেছে। 

ন্গরবাসীবা তাঁকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা জানাল । বাজা প্রাণ ভরে 
শিবের পুজী' করলেন। তারপর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলেন। 

ক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য শিবদত্ত সেই দিব্য খড়েগর সাহায্যে একে একে 
সমগ্র দ্বীপাবলী ও পাতালসহ সমগ্র পুথিবীর অধিপতি হয়ে ওঠেন। শেষে 
বিদ্যাধরদের রাজপদ লাভ করেন। দীর্ঘকাগ ভোগন্থখের পব তার জীবনের মূল 
উৎস শিবের দেহের মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে যান তিনি। 








বত্রিশ সিংহাসন 


বন্রিশ-_ ৩৫ 


৫৭০ কিশোর ক্লাসিক 


জাপালক হিদাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মন জয় করেন বিক্রমা'দিত্য। 

তার মত উদার ও দানশীল রাজা সেকালে দেখাই যেত না । ঠ্ার মহত্বের 
কথা লৌকমুখে প্রচারিত হত দেশে বিদেশে । 

একদিন এক দিগন্বর সন্ন্যাসী এসে রাজাকে আশীবাদ করে বললেন, 
সর্পভূষণ মহাদেব ও বরাহবেশী বিষু। আপনাকে আরও এশ্বর্ষশলী করে 
তুলুন । 
আারপর সন্নাসী বললেন, মহারাজ কৃষ্ঠাচতুর্দশীর দিন আমি মহাশ্মশানে 
আধোরমন্ত্রে হোম করব। আপনাকে সেখানে উত্তরসাধকরূপে উপপ্থিত 
থাকতে হবে। 

রাজ! তাতে সম্মত হলে বেতাল সন্তষ্ট হলো । রাজা অষ্টসিদ্ধি লাভ 
করলেন। সীরা ব্রিভুবনে বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি ও কীতির কথ। অব্যাহত 
ভাবে প্রচারিত হতে লাগল । 

এই সময় একদিন দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী ও রম্তাকে ডেকে 
বললেন, তোমাদের মধ্যে নৃতাগীতে যে বেশ পটু তাকে বিশ্বামিত্রের অতপোবনে 
গিয়ে তার 'পোভঙ্গ করতে হবে ৷ যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে 
তাকে পুরস্কার দেব। 

দুজন অগ্নরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাল । তথন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের 
জনা দেবতাদের এক সভা! ডাক। হলো । 

প্রথম দিন রন্ত। ও দ্বিহীয় দিনে উর্বশী নৃত্য করল । দেবতারা তাদের 
নৃত্য দেখে সন্তু হলেন সকলে । কিন্তু কারো নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিকমত বিচার 
করা হলো না। 

তখন দেবধি নারদ বললেন, পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা 
আছেন। তিনি সকল বিষ্ভায় বিশেষ করে নৃত্য ও গীতবিষ্ঠাযু পারদর্শী । 
তিনিই এর মীমাংসা করতে পারবেন । 

নারদের কথা শুনে দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আনার জন্য মাতলিকে 
পাঠালেন উজ্তঞষিনী নগরে । ৰ 

দেবরাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেবলোকে এমে উপস্থিত হলেন রাজা 
বিক্রমাদিতা। আবার ৃত্যগীতের আমর বসল। প্রথম দিন রস্তা ও দ্বিতীয় 
দিন উর্বশী তাদের নৃত্যকলা গ্রদর্শন করুল। 

বিক্রমাদিত্য বিচার করে উর্বশীকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন। 

উ্বশীকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হলে। তা জানতে চাইলেন দেবরাজ । 
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বিক্রমাদিত্য বললেন, নৃত্যকলায় অঙ্গসৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ। তাতে উচ্চ ও 
নীচভাবে অঙ্গচালনার সঙ্গে চলবে পদচালনা। কটি, জানু, বক্ষ, মস্তক, অক্ষি- 
যুগল ও কর্ণ সমান ভাবে সঞ্চালিত হবে। বাকি অংশগুলির মনোহারিতা! ও 
বক্ষস্থলের যথাযথ উন্নতিই হলো নুত্যবিচারের প্রধান বিষয়। 

নৃত্য সম্বন্ধে রাজা বিক্রমাদিত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্য। শুনে সন্তষ্ট হলেন 
দেবরাজ। তীকে মহেন্দ্র বস্ত্র দান করে সম্মানিত করলেন। সেই সঙ্গে একটি 
রতুখচিত সিংহাসনও উপহার হিসাবে দান করলেন রাজাকে । সেই সিংহাসনে 
বন্রিশটি পুতুলের মূতি খচিত ছিল। তাদের মাথার উপর পা দিয়ে সে 
সিংহাসনে বমতে হয় । 

সেই সিংহাসনটি যত্রসহকারে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে শুভ দিনে 
সেটিকে প্রত্ঠিত করে তাতে বসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন বিক্রমাদিত্য। 

এঠ ঘটনার বহু বছর পরে প্রতিষ্ঠা নগরে রাজা শেষনারের ওরসে 
আড়াই বছর বয়সের কন্তার গর্ভে শালিবাহনের জন্ম হলেসারা দেশে ভূমিকম্প, 
ধূমকেতুর আবির্ভাব, দ্রিগদাহ প্রভৃতি অশুভ ও অমঙ্গলন্চক ঘটনা ঘটতে 
লাগল । 

রাজ বিক্রমাদিত্য তখন দৈবজ্ভ্দের ডেকে বললেন, রাজ্যে এই সব 
অমঙ্গল ঘটছে কেন? এর ফল কি এবং এর দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হবার 
সম্তাবন! আছে ? 

দৈবজ্ঞগণ বললেন, ভূমিকম্প সন্ধার সময় হলে তাতে রাজার অমঙ্গলের 
সন্তাবনা আছে। ধুমকেতু দেখা দিলে তা রাজার 'বনাশের লক্ষণ। আর 
গীতবর্ণের দিগদাহ হলে ত। রাজার পক্ষে ভয়াবহ । 

বিক্রমাদিন্য বললেন, একবার ভগবান আমার তপস্তাযু তুষ্ট হয়ে আমাকে 
অমরত্বের বর দিতে চান। আমি তখন বলি, আড়াই বছর বয়সের কন্তার 
গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ভগবান 
আমায় সেই বরই দান করেন । কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ? 

দৈবজ্গণ বললেন, দৈবের বিধানে সব কিছুই সম্ভব । আমাদের চিন্তার 
বাইরে সে বিধান। 

রাজা তখন বেতালকে বললেন, £মি সারা দেশ খুঁজে দেখ কোথায় সে 
সম্ভান জন্মেছে । তারপর আমাকে জানাও। 

বেতাল চারদিকে খুঁজে অবশেষে জঙ্ুত্বীপের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠা নগরে 
কুমোরের বাঁড়িতে একটি বালিকা ও এক শিশুকে খেলা করতে দেখল । 


৫৭২ কিশোর ক্লাসিকস 


বেতাল বালিকাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমর! ভুজনে কার কে হও ? 

বালিকাটি বলল, এই শিশু আমার ছেলে ? 

বেতাল তখন বালিকাকে বলল, তোমার বাব! কে? 

মে তখন একজন ত্রা্মণকে দেখিয়ে দিল । 

বেতাল ব্রাহ্গণকে বলল, এই মেয়েটি কে? 

ত্রাহ্মণ বলল, এই মেয়েটি আমার কন্যা এবং এই শিশুটি ওর ছেলে। 

বেতাল তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এট] কি করে সম্ভব হলো ? 

ব্রাহ্মণ বলল, নাগরাজের রসে এই কন্যার গর্ভে এই শিশুর জন্ম হয়। 
শিশুটির নাম শালিবাহন । 

বেতাল তাড়াতাডি উজ্জস্বিনীতে ফিরে এসে গাঁজা বিক্রমাদিত্যকে সব 
কথ] জান।ল। 

রাজ! তখন একটি অস্্র হাতে নিযে "তখনি প্রতিষ্ঠা নগরে ॥গয়ে উপস্থিত 
হলেন । তারপর সেই অন্ধ দিযে তিনি শালিবাহনকে হত্যা করতে উদ্ভত হলে 
শীলিবাহন একটি লাঠি দিয়ে বিক্রমাদিত্যের মাথায় আঘান্ত করল । গে 
আঘাতে বিক্রমাদিত্য শূন্যে উঠে প্রতিষ্ঠা নগর হতে উজ্জায়নীতে গিয়ে 
পড়লেন । সেই আঘাতেই তীর মৃত্যু হলো। 

রাজপত্বীগণ ঘন অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করে স্বামীর অনুগামিনী হতে উদ্যত 
হলেন 'তখন অমাত্যগণ বললেন রাজা অপুত্রক। এখন আমাদের কর্তবা কি! 

ভট্টি প্রামর্শ দিলেন, রাজপত্রীদের কেউ গর্ভবতী আছেন কি না তা 
আগে দেখতে হবে। 

তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল একজন রাণী সাত মাসের গর্ভবন্তী। মন্ত্রীর! 
তখন সেই গর্ভের অভিষেক করে নিজের! রাজ প্রতিনিধিূপে রাজ্যশাসন 
করতে লাগলেন । সিংহাসন শূন্যে রয়ে গেল । 

একদিন বাঁজসভাযু দৈববাণী হলো! হে মন্ত্রীবৃন্দ, এই সিংহাসনে বসার মত 
যখন কোন রাজা নেই তখন এই সিংহাসনটি কোন পবিত্র জাগায় রেখে 
দাও। 

সন্ত্রীগণ তাই করলেন। 

এই ঘটনার বহুদিন পর ভোজরাজ বজা হলেন । বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রীর! 
সেই সিংহাসনটি মাঠের মধ্যে এক পতিত জায়গায় ফেলে দেন। সেটি মাটিতে 
ঢাকা পড়ে গিয়ে সেখানে এক উঁচু টিবি হয়। পরে এক ত্রাহ্মণ সেই 
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জায়গাটিকে শস্তক্ষেত্রে পরিণত করেন সেই উচু টিবির উপর দীডিয়ে পাখি 
তাছিয়ে ফসল রক্ষা করত ব্রাহ্মণ । 

একছিন ভে'জবাজ রাজক্মারদের সঙ্গে সেদিকে গেলে ব্রাহ্মণ তাকে 
বলল, রে রাজন, আপনি এখানে আসায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি । আপনি 
য্ খুশি এট জমির ফসল নিষে যান । 

বা্ষণেব কথা শুনে ভোজরাজ সৈনাদের নিষে সেই ক্ষেতে প্রবেশ 
কবলেন। সৈনা ও অশ্বদের প্দভবে সে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলো। 

শঙ্গণ তখন বাজাঁকে বললেন, রাজা হয়ে আপনি এই ক্ষেতের ফসল নষ্ট 
করলেন কেন ও 

ভোজবক্ত তখন সৈনাদের নিয়ে শোকের বাইবে চলে গেলেন । আক্ষণ 
আবার সেট উচু টিবির উপর উে পাখি "টাড'তে লাগল 1 সে খন বাঙ্গাকে 
বলল, তে বাজন, চলে যাচ্ছেন কেন ? এই ক্ষেতের ফসল ছোড়াদের খেতে 
দিন। আ।পনিন শা গ্রহণ ককন। 

ন'জা কন সেঈ ক্ষেতে আমার পবেশ করলে ত্রাণ সেই টিবি থেকে 
নেমে “সে আাগের মন্দ ফসলহানির জনা ভত্সনা করতে লাগল। 

ভোতন।ভ ক্ুখন চি্টা করতে লাগলেন । তিন দেখলেন তাঙ্গণ যখন 
টিবিৰ উপব থণকে "তখন সে দানশীল হয়ে ওঠে আর তখন সেখান থেকে 
নেমে "সাসে তখন ভীনবুদ্ির উদয় হয় তার মধ্যে । 

বজা "তাই এবার নিজে সেই টিবির উপর উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তার মধ্যে অপুর এক উদারতার ভাব দেখা গেল । তত মনে হলো, জগতের 
দুঃখ দারিদ্র দূর করা তার কর্তব্য । ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা তার 
কর্তবা। 

রাজা তখন ত্রা্গণনে প্রচুর ধনরতু দিয়ে সন্তুষ্ট করে মেই ক্ষেত খনন 
করার মাদেশ দিলেন । 

রাজাব লোকের! জাষগাটির অনেকটা খু'ড়ে একটি শিলা দেখতে পেল। 
রাজীও সেখানে দাড়িযে দেখতে লাগলেন। সেই শিলীর নীচে বত্রিশটি পুতুল- 
সহ রতুখচিত এক সিংহাসন পাওয়া গেল । 

সিংহাসন দেখে ভৌজরাজ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে সেটিকে রাজধানীতে 
নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন । কিন্তু সিংহাসনটিকে কিছুতেই ওঠাতে পারল 
না বাজার লোকেরা । 


৫৭৪ কিশোর ক্লাসিকম 


তখন রাজার মন্ত্রী বলল, যথাবিহিত বলি ও হোমসহ পুজা না দিলে এই 
দিব্য সিংহাসন উঠবে না। 

রাজা তখন ত্রাহ্মণ্দের ডেকে যজ্ঞ ও পুজার অনুষ্ঠান করতে বললেন। 
অনুষ্ঠান শেষ হলে চেষ্টা করতেই সিংহাসনটি হাক্কা হয়ে উঠে আসতে লাগল । 

রাজা তখন মন্ত্রীর প্রশংসা করে বললেন, আপনার বুদ্ধিবলেই একাজ 
সম্ভব হলো । 

মন্ত্রী বললেন, মন্ত্রীর অনেক গুন থাকা প্রয়োজন । যেমন নন্দরাজার মন্ত্রী 
বহুশ্রুত একবার রাজার ত্রহ্মহত্য! নিবাবণ কবেছিলেন। 

ভোজরাজ বললেন, কি করে তা কবেন ? 

মন্ত্রী বললেন, তাহলে শুঘুন সে কাহিনী । বিশাল নগরীতে নন্দ নামে 
এক মহাপ্রতাপশ।লী বাজ। ছিলেন । নিজ বাহুবলে অনেক রাজাকে জয় করে 
একচ্ছত্র অধিপন্তি হযে ওঠেন তিনি । তীর মন্ত্রীর নাম ছিল বুশ্রুত আর 
বাণীর নাম ছিল ভান্ুমতী । 

রাণী ভাম্ুমতী রাজার সবচেষে প্রিষপাত্র ছিল। রাণীকে এক মূহৃতও 
ন1] দেখে থাকতে পাবতেন না রাজা । তিনি যখন সিংহাসনে বসে বাজকার্য 
পরিচালন! করতেন তখন বাণীকে তীব কোলের উপর বসিয়ে বাখনেন । 

এই সব দেখে মন্ত্রী একদিন রাজাকে বললেন, আহা'বাজ, আমার একটি 
আবেদন আছে আপনার কাছে । 

রাজ বললেন, বল। 

* মন্ত্রী বললেন, বানীকে আপনি যেভাবে রাজমভাষ বসিয়ে রাখেন শাস্ব- 

কারদের মতে তা অনুচিত | 

রাজা বললেন, তা জানি' কিন্তুকি করব? ভানুমন্ীকে আমি এত 
ভালবাসি বে তাকে ছেড়ে ক্গণকাল থাকাও সম্ভব নয় আমাব পক্ষে । 

মন্ত্রী বললেন, তাহলে এক কাজ ককন। এক চিত্রকরকে ডাকিয়ে এনে 
একখানি চিত্র আকিয়ে তা রাজস্ভার দেওয়!লে টাঙ্গিয়ে রাখুন। 

রাজা '্চাতে রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরকে ডাকা হলো। রাজ। 
তাঁকে বললেন, ভানুমতীর রূপ সঠিকভাবে চিত্রিত করে দাও। চিত্রের বূপ 
যেন তার যথাযথ প্রতিচ্ছবি হয় । 

চিত্রকর খন ভানুমতীকে একবার সামনাসামনি দেখতে চাইল । 

র[জা ভানুমতীকে আনিয়ে দেখালেন চিত্রকরকে ৷ চিত্রকর ভামুমতীর 
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মধ্যে পল্সিনী নারীর লক্ষণ দেখতে পেল। তার অঙ্গ কোমন, তার অঙ্গগন্ধ 
্রন্ষুটিত পদ্লফুলের মত । নয়ন চকিত হরিণীর মত। 

রাজা চিত্রকরের ছবি দেখে যুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি উপযুক্ত পুরস্কার 
দিলেন চিত্রকরকে। 

একদিন রাজগুর শারদানন্দ এসে ভামুমত্তীর চিত্র দেখে চিত্রকরকে 
বললেন, তুমি ভানুমণ্তীর দেহের সব লক্ষণগুলিই একেছ। কিন্তু একটি ভূল 
থেকে গিয়েছে । 

চিত্রকর বুঝতে ন1 পেরে বলল, কি ভুল প্রভু বলুন । 

শীরদানন্দ বললেন, ভান্ুমতীর বাম জঘনস্থলে তিলের মত একটি মৎ্য্য- 
চিহ্ন আছে । সেটিকে বাদ দিয়েছ তুমি । 

রাজ] শারদনন্দের কথার সত্যতা যাচাউ করার জন্য বাত্রিতে ভানুমতীর 
বাম জঘনস্থল পরীক্ষা করে দেখলেন । দেখলেন শীারদানন্দ ঠিকই বলেছেন। 
কিন্ত (নে ভেবে পেলেন না ভানুমতীর দেহের এই গ্রপ্তস্কানের কথা শারদানন্দ 
জানলেন কি করে। তবে কি ভানুমতীর সঙ্গে কোন সময়ে অবৈধ সম্পর্ক ছিল 
শারদানন্দের + 

বাজ! ধনে মনে এই সব কথ। ভেবে মন্ত্রীকে ডেকে সব কথা বললেন। 

মন্ত্রী বললেন, এসব সত্যও হতে পারে । কিছু বলা যায় না। 

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার প্প্রিযপাত্র হও তাহলে শারদানন্দকে হত্যা 
করার বাবস্থা করু। 

মন্ত্রী সকলের সামনেই বন্দী করলেন শারদ নন্দাবে- ' ও 

রাজার আদেশে শারদানন্দকে বধ করার জন্য যখন -খ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়। 
হচ্ছিল তখন শারদানন্দ একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন পথে। তার অর্থ 
হলো মানুষ বলে, যৃদ্ধাক্ষেত্রে, শক্রর মধ্যে, জলের মধ্যে, সমুদ্রে বা পাহাড়ের 
চুড়ায় যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক না কেন, তার পুবের কোন পুণ্য 
থাকলে সেই পুণ্য তাকে রক্ষা করে। 

মন্ত্রী শীরদানন্দের কাছেই ছিলেন । তিনি ভাবলেন, আমি ব্রাহ্মণহতা! 
করে পাপের ভাগ্ী হই কেন? এ কাজ করা আমার ঠিক হবে না। 

এই ভেবে তিনি শারদানন্দকে দকলের অজ্ঞাতসারে নিজের বাড়িতে 
নিয়ে গিয়ে গোপনে লুকিষে রাখলেন । তারপর বাজার কাছে গিয়ে বললেন, 
আপনার আদেশ পালন করা হযেছে । 

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন রাজপুত্র জয়পাল মুগয়া করার জন্য 
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বনে গেল। তখন কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। তা দেখে মন্্রীপুত্র 
বুদ্ধিসীগর বলল, রাজকুমার, আজ মৃগয়াধু গিয়ে কাজ নেই । চারদিকে অশুভ 
লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে । 

রাজকুমীর বলল, এসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না। 

মন্ত্রীপুত্র তাকে অনেক করে বোঝালেও তা শুনল না রাজকুমার। সে 
মুগয়ায় চলে গেল। 

মন্ত্ীপুত্র রাজকুমারকে বলল, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে । তোমার বিনাশ- 
কাল উপস্থিত। ন্বর্ণমুগের লোভে বামচন্দ্রেরও্ড এমনি একদিন বুদ্ধিনাশ 
হয়েছিল । 

এদিকে রাজকুমার বনে গিয়ে অনেক হিংস্র জন্ত বধ করার পর একটি 
কালো হবিণের পিছু ধাওয়া করে গভীর বনে প্রবেশ করল । হঠাৎ দেখল 
সেই হবিণটি কোথায় অনৃশ্য হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কোন সৈম্বা বা অনুর 
নেই। 

বাই হোক, রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল । গিয়ে 
একটি সরোবর দেখতে পেলে। 

সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে ঘোডাটিকে বেঁধে গাছের 
নিচে ক্লান্ত হয়ে বসল । এমন সময় সেখানে একটি বাঘ এসে প্লে ছে।ডাটি 
বাধন ছি'ডে পালিয়ে গেল। 

রাজপুত্রও ভয় পেয়ে সেই গ।ছের উপর উঠে গেল । বাটা গাছের নিচে 
বসে রইল । সেই গাছে একটা ভালুক ছিল । 

ভালুক রাজকুমারকে বলল, তুমি আমার অন্তিথি। তোমাৰ কোন ভয় 
নেই। তুমি এখানে থাক। আযি তোমার কোন ক্ষতি করব না। বাঘও 
তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 

ভ'লুকের কাছ থেকে আশ্বাম পেয়ে খুশি হলো বাজপুত্র। বাটি তেমনি 
গাছক্লায় বসে রইল। 

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল । অন্ধকার নেম এল বনে। ক্লান্ত রাজ- 
পুত্রের চে'খে ঘুম নেমে এল । সে বসে থাকতে পারছিল না। 

ভালুক বলল, গাছ থেকে পড়ে গেলে তোমার বিপদ হবে। তুমি বরং 
আমার কোলে ুমোও । 

রাজপুত্র ভালুকের কোলে মাথ। রেখে ঘুমিয়ে পড়ল । 

বাদ তখন ভালুককে বলল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। আজ তুমি যার জীবন 
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রক্ষা করছ পরে সে কোনদিন শিকার করতে এসে আমাদের বধ করবে। ও 
আমাদের শক্র। স্তুতরাং ওকে তৃমি ফেলে দাও গাছ থেকে। 

ভ।লুক বলল, ওর চবিত্র যাই হোক, ও এখন আমার শরণাগত। ওকে 
বুক্ষা করা আমার পিব্র কতব্য । 

রাজপুতের একসময় ঘুম ভাঙ্গলে ভালুক বলল, এবার বোধহয় তোমার 
রস দূর হথেছে।। এব।র তুম জেগে থাক, আমি একটু ঘুমিয়ে নিউ । 

ণঠ বলে ঘুমিয়ে পঢল ভালুক । 

বাপ খন রাজপুঅকে বলল রাজকুমার, ভালুককে বিশ্বাস করো না। 
নখই ওর অস্ত্র। শানে বলে যাদের নখ, শিং 'ভথবা হানে অস্ত্র আছে ভাদের 
বিশ্বাস রতে নেই । এন ভালুক আমার হাত থোক বক্ষা করে তোমাকে 
খাবে। শ্রাহরাং এই শ্যোগে 'হুমি ওকে ফেলে দাও । ওকে খেয়ে আমি চলে 
যাই। তুমি বাডি চলে যাও । 

স্্পূত্রের মনে হলো বাঘ ঠিকই বলেছে। ভাই সে ঘুমন্ত ভালুককে 
লে গাছ থেকে ফেলে দিল । কিন্তু পড়তে পড্ডন্ছে গাছের একটা ভাল ধরে 
বেঁচে গেল ভালুক । 

রাজপুত্র এবার ভয় পেয়ে গেল। একুল ওকুল ছুদিকই গেল তার। 

ভ'্লুক কখন কে বলল, পাপ, ভয় পাস্ক কেন ণ যেমন কর্ম করেছ 
তার ফল হোমাল ভে'গ কবেই হবে । এখন থেকে ্চোমাকে পিশীচকূপ লাভ 
করে 'গসেমির।' এইঈ কথা অনবরত বলে বলে বেডাতে হবে। 

ক্রমে রাত্রিভের হযে গেলে বাঘ সেখান কে চলে গেল। ভালুক 
অভিশীপ দেবার পর চলে গেল সেই গছ থেকে । 

এদিকে বাজপুত্রও পিশীচ হয়ে বনে বনে ঘুবতে লাগল আব মুখে 
“নসেমিন। এই কথাটা বলে যেতে লাগল । 

রাওপুরের শুন্বা ঘোভাটি বাজধানীনে ফিবে গেলে বাজার লোকের! 
রাজাকে জ'নাল। 

বাজী খন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, কুমার যখন মুগয়া করতে বাঁয় তখন 
অনেক কলক্ষণ দেখা যায়। বু দে কিছু গ্রা করেনি । সে নিশ্চয় কোন 
বিপদে পড়েছে । আমি এখনি বনে আর খোঁজে যাব । 

মন্ত্রীও তার মঙ্গে গেলেন। 

রাজ! তার অন্ুচরদের নিয়ে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলেন 
রাজপুত্র পিশাচ হয়ে “সসেমিরা' বলতে বলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 


৫৭৮ কিশোর ক্লসিকস্‌ 


রাজপুত্রকে তখন সঙ্গে করে প্রাসাদে নিয়ে এসে রাজ তার চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করলেন। 

কিন্ত কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হলো না । 

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, এই সময় শীরদানন্দ থাকলে তিনি রাজ- 
পুত্রকে ঠিক নুস্থ করে তুলতে পারতেন। আমি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তুল 
করেছি। 

মন্ত্রী বললেন, এখন তাহলে কি করতে চান ? 

রাজা বললেন, র্রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া! হোক যে ব্যক্তি আমার 
কুমারের রোগ সারিষে তাকে ভাল করে তুলতে পারবে, তাকে আমি অর্ধেক 
রাজত দান করব। 

মন্ত্রী তখন বাড়িতে গিষে শারদানন্দকে রাজার কথ! সব বললেন । 

শীরদানন্দ মন্ত্রীকে বললেন, আপনি র!জাকে গিয়ে বলুন, আমার একটি 
কন্যা আছে । রাজা এই বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সে কুমারের 
আরোগ্যলাভের উপীয় বলে দেবে । 

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে এই কথা বললেন । 

রাজা সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বাড়িতে এলেন । বাজপুত্রও “সসেমিরা” 
বলতে বলতে তাদের সঙ্গে এল । 

কিন্তু মন্ত্রীকন্যাঁ দেখা দিল না সামনে এসে । মন্ত্রী বলল, সে যা বলবে 
পর্দার আড়াল থেকেই বলবে । 

এদিকে শারদানন্দঈ পাশের ঘবের মধ্যে পর্দার আড়াল থেকে মন্ত্রীকন্টার 
নামে একটি গ্লোক আবৃন্ত করলেন। এই শ্লোকটির প্রথমে ছিল “সন্ভাব এই 
শব্দটি। গ্লৌকটির অর্থ হলে! যে সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত তাকে বঞ্চনা করার 
মধ্যে কোন নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব নেই। কোলের মধ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে থাক! 
শিশুকে বধ করার মধো কোন পৌরুষ নেই। 

এই শ্লৌকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমিরা” শব্দটি থেকে প্রথম বর্ণ 
বাদ দিয়ে কেবল “সেমিরা শব্দটি উচ্চারণ করতে লাগল। 

তখন শারদানন্দ আর একটি প্লেক আবৃত্তি করলেন খার প্রথম শব্দ ছিল 
গসেতুং। গ্লোকটির অর্থ হলে! সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরে গেলে 
্রহ্মহত্যার পাঁপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মিত্রপ্রোহীর মুক্তি 
কোথাও নেই । 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৭৯ 


এই শ্রোকটি শোনার পর রাজপুত্র “সসে' বাদ দিয়ে শুধু “মিরা শব 
উচ্চারণ কবতে লাগল । 

শীরদানন্দ এবার তৃতীয় গ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। এই প্লোকের প্রথমে 
ছিল 'মিত্রত্রোহী” শব্দটি । এই গ্লোকের অর্থ হলো! পৃথিবীতে মহাপ্রলয় নেমে 
না আসা পর্ষস্ত মিত্রত্রোহী, কৃহত্ব ও বিশ্বাসঘাতকদের নরকভোগ করে যেতে 
হয়। 

এই শ্লোক শোনার সঙ্গে সঙ্গে “সেমি” বাদ দিয়ে শুধু “রা' বলতে লাগল 
রাজপুত্র । 

এর পর শারদানন্দ চতুর্থ প্লোক আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের প্রথমে 
ছিল “রাজা” শব্দটি । এই শ্লোকের অর্থ ছিল, মহ'রাজ, মাঁপনার পুত্রকে যদি 
সুস্থ করে তুলতে চান তাহলে ত্রাক্ষণদের দান আর দেবতাদের আরাধনা 
করুন। 

৮কুখ শ্লোকটি শোনার সঙ্ষে সঙ্গে রাজপুত্র “সসেমিরা” শব্দটি উচ্চারণ 
করা ছেড়ে দিল একেবারে । সে স্তুম্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মত হয়ে উঠল। 
সে তখন বনের মধো সেদিন ভালুকের সঙ্গে যে নিষ্ঠর ব্যবহার করেছিল তা 
সব খুলে বলল। 

রাজা তখন মন্ত্ীকম্থার উদ্দেশ্যে বললেন, কুমারী, তুমি ত কোনদিন বনে 
যাওনি, তুমি কিকরে কৃমারের এই সব বৃত্বাস্ত জানলে ? 

শীরদানন্দ তখন পর্দার আড়াল থেকে বললেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের 
কৃপায় আমার জিচ্লা সব সময় সরস্বতী বস করেন" তাই আমি সব কিছু 
জানতে পারি যেমন জেনেছিলাম ভান্মতীর অঙ্গের তিল। 

রাজা এবার আশ্চর্য হয়ে পর্দা সবিযে শারদাশন্দকে দেখতে পেলেন । 
র[জা তখন শারদানন্দকে প্রণাম করলেন । 

রাজা খুশি হযে মন্ত্রীকে বলতে লাগলেন, এখন বুঝলাম সৎ সংসর্গে 
বাস করা সব মানুষের কর্তব্য । সৎ সংসর্গে বাস করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আজ তোমার জম্য আমার পুত্র রক্ষা 
পেল। রাজার উচিত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীর সাহাযো রাজকার্য পরিচালনা 
করা। 

এইভাবে রাজা মন্ত্রীর অনেক গুনগান করে তাঁকে নান! দানে সন্তষট 
করলেন। 

ভেজরাজের মন্ত্রী বহুশ্রুতের কাহিনী এখানেই শেষ হলো । 


৫৮০ কিশোর ক্লাসিকস 


প্রথম উপাখ্যান 


টিখন ভোজর।জ উ!র মন্ত্রীর প্রশংসা করে বন্ধ ও বন্ধু দিয়ে তীর সম্মান 
রে সিংহাসনটিকে নগরমধো নিয়ে এলেন। একহাজার স্তস্তবিশিষ্ট এক 
বিরাট মন্রির নির্মাণ করিষে তার মধ্যে পিংহাসনটিকে বসানো হলো।। 

এক শুভদিনে রাজা সেই পিংহাসনে আরোহণ করার জন্য তার সামনে 
উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করলেন রাজাকে । রাজা গরীব দুঃথীদের 
অনেক দান করলেন । 

তোজরাজ সিংহাসনে আবোহণ করার জন্য প্রথম পুতুলের মাথার উপর 
পা দিতেই পুতুল জীবন্ত কথা বলতে লাগল । সে বলল, মহারজ, এই 
সিংহাসন রাজা বিক্রধাদিতোর । বিক্রমাদিতোর মত আপনার যদি সাহস, 
বীরত্ব ও উদারত। প্রভৃতি গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্তুন। 

ভোজরাজ বললেন, যে সব গুণের কথা তুমি বললে সেই সব গুণই আমার 
আছে । আমি দান করেছি অনেক । 

পুতুল বলল; আপনি নিজ মুখে নিজের গ্রণকীর্তন করছেন- এটাই ত 
আপনার একটা দোষ। সজ্জন ব্যক্তিরা কখনে। নিজের গুণনীর্তন ও পরের 
নিন্দা করে না।, 

পুতুলের কথ শুনে ভোজরাজ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ । নিজের 
প্রশংসা করে আমি ভুল করেছি। তুমি এই সিংহাসন ধার তার উদারতার 
কথা বল। 

পুতুল বলল, রাজ। বিক্রমাদিত্য কেউ টাকার আশায় তার কাছে এলেই 
তাকে এক হাজার মোহর দিতেন ৷ কেউ তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে দশ 
হাজার এবং মহৎ লোককে এক লক্ষ মোহবু দান করতেন । আবার কারো 
উপর বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হলে এক কোটি মোহর দান করতেন তাকে । আপনার 
বদি এই উদারতা থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন। 

একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ। 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৮১ 


দ্বিতীয় উপাখ্যান 


গাল ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য দ্বিতীয় পুতুলের 
মাথায় পা দিতেই পুতুলটি জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ, আপনার যদি 
বিক্রমাদিত্যের মত ধৈর্ধ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বন্ুন। 

ভোৌজর[জ বললেন, বিক্রমাদিতোর ধৈর্য কিরকম ছিল তা। বল। 

পুতুল বলল, একবার রাজা বিক্রুমাদিত্য চরদের বললেন, তোমরা দেশ- 
ভ্রমণে যাও । যেখানে যত আশ্চর্য বস্তু দেখবে আমাকে এসে বলবে । আমি 
তক্গণাৎ সেখানে গিয়ে তা দেখব । 

চরেরা তখনি দেশভ্রমণ করতে বেরিষে পড়ল চারদিকে । কিছুদিন পর 
এক চব এসে বলল, মহার।জ, চিত্রকুট পাহাডের কাছে এক তপোবনে এক 
দেবমন্দির আছে । দেখানে পাহাড় থেকে এক নির্মল জলের ধার] বেবিয়ে 
আসছে । সেজলে স্সান করলে জব পাপ দূর হয়ে যায়। সে জলে কোন 
মানুষ স্নান করলে প্ৃণ্যবান হয়ে ওঠে । সেই দেবালয়ের কাছে এক ব্রাহ্মণ 
হোম করছেন। রোজ তিনি হোমকুখডে আহুতি দেন। তারপর কুণ্ডের ধারে 
ছাই-এব গাদার সঙ্গে মিশে থাকেন । এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা আমি কখনো! 
দেখিনি জীবনে । 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কে তুহলের বশবর্তী হয়ে রাজা তখনি সেই 
চরের সঙ্গে চলে গেলেন চিত্রকুট পাহাড়ের কাছে। 

তিনি দেখলেন, জায়গাটি সত্যিই মনোরম । তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, 
এ স্তন অতি পবিত্র । দেবী জগদম্বা বিরাজ করেন এখানে । 

এর পর রাজা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণীর জলে স্নান করে 
মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন । তারপর সেই পুজারী ব্রাহ্মণের কাছে গিষে 
বললেন, আপনি কত বছর এই মন্দিরে কাজ করছেন ? 

ব্রাহ্মণ বললেন, সপ্তষিমণ্তল যখন বেবতী নক্ষত্রে ছিল সেই সময থেকে 
এই মণ্রিরে হোম করে আসছি । সপ্তধিমণ্ডল এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান 
করছে । এই কাজে আমার একশো বহর পূর্ণ হয়ে গেছে। তবু দেব্তারা তুষ্ট 
হলেন না বা আমায় দেখা দিলেন না। 

বাজ। বিক্রমাদিত্য নিজে সেই হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন । তবু প্রসঙ্গ 
হলেন না দেবতা । 


নই কিশোর ফ্লাসিকস 


তখন বিক্রমাদিতা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে দেবী, আমি আমার 
এই মাথা তোমায় নিবেদন করলাম। 

এই বলে তিনি খড়গ ধরে নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হতেই দেবী তার 
সামনে আবিভূত হয়ে হাত ধরে বললেন, রাজা, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমাৰ 
উপর। তুমি বর চাও। 

রাজা তখন দেবীকে বললেন, হে দেবী, এই ত্রাহ্মণ বছুকাল ধরে এখানে 
হোম করছেন, তবু তুমি কেন প্রসন্ন হচ্ছ না তীর উপর ? আর আমার উপরেই 
বা এত শীস্ত প্রসন্ন হলে কেন? 

দেবী বললেন, এই ত্রাক্মণ হোম ও পূজা করছে ঠিক, কিন্তু ওর তেমন 
কোন একাগ্রতা নেই। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ব্যস্তভাবে যে জপ করা হয়, তাতে 
কোন ফল হয় না। দেবতা মাটি কাঠ বা পাথরের মৃত্তির মধ্যে থাকে না, 
দেবতা থাকে মনের ভাবের মধ্যে । মন্ত্র দেবতা ও বধের উপর যার যেমন 
ভাবনা ও বিশ্বীস তার সেই রকমই সিদ্ধি হয়। 

রাজা বললেন, হে দেবী, ধদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই 
ব্রাহ্মণের মনোবাসন' পূর্ণ করে৷ । 

দেবী বললেন, তুমি পরোপকারী গাছের মত নিজে কষ্ট করে অন্যের 
পরিশ্রমের ফল পুর্ণ করছ। যে পরোপকার করে তার জীবন সার্থক হয়। 

এইভাবে বাজার গুণগান করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছণা পুর্ণ করলেন। 
বাজাও তার রাজধানীতে ফিরে গেলেন । 

তার কাহিনী শেধ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন 
ধৈর্য থকে তাহলে সিংহাসনে বস্তুন । 

স্থির হয়ে নীরবে দাড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ। 


তৃতীয় উপাখ্যান 


গগন রাজা আবার সিংহাসনে বসার জন্য তৃষ্ঠীয় পুতুলের মাথায় পা 
দিতেই সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, আপনি যদি বিক্রমাদিতোর মত 
আপন-পর ভেদ. জ্ঞান ত্যাগ করতে পারেন তাহলে এই সিংহাসনে বস্থুন। 
ভোজরাজ বললেন, তুমি সেই বাজার আপন-পর ভেদের কথা বল। . 
পুতুল বলল, বিক্রমাদিত্যের আপন-পর বলে কিছু ছিল না। সাহস, ধৈর্য 
ও উদ্যমে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। 


ঘত্রিশ সিংহাসন ৫৮৩ 


একদিন বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, এই সংসার অমার, জীবন অনিত্য। 
শীন্ষে লে, উপাজিত অর্থ ভোগ অথবা দান করতে হয়। আম আমার অর্থ 
যথাসস্তব সৎপাত্রে দান করব । 

এইট সব ভেবে বিক্রমাদিত্য সর্ব-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য 
আয়োজন করতে লাগলেন । শিল্পীরা এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করল। রাজা 
চারদিকে লোক পাঠিয়ে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনি খধিদের নিমন্ত্রণ করলেন। 

রাজার পক্ষ থেকে সমুদ্রকে নিমন্ত্রণ করার জন্য এক ত্রাহ্গণ সমুদ্রতীরে 
গিয়ে ঘোডশোপচারে সমুদ্রের পুজা করে বলল, হে সমুদ্র, রাজা বিক্রমাদিত্যের 
আদেশে আমি তোমায় আহবান করতে এসেছি । 

এই বলে সমু্ডে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেখানে বসে রইল শ্রাঙ্গণ। কেউ কোন 
উত্তর না দেওয়ায় ত্রাহ্মণ উজ্জযিনীতে ফিরে আসার জন্ত প্রস্তুত হতেই সমুদ্র 
'এক সাধুর বেশে তার কাছে এসে বললেন, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ 
করতে তোমাকে পাঠিয়েছে । এতে আমি সম্মানিত হলাম । বন্ধু দুরে থাকলেও 
তার প্রতি ভালবাসা কম হয় না। রাজা যে যজ্ঞ করতে চলেছেন তার ব্যয় 
নিধাহের জন্য আমি চারটি বনজ দিলাম । প্রথমটির সাহাষ্) ধনরছ, দ্বিতীযুটির 
সাহাব্যে খাগ্ঠ, তৃতীয়ুটির সাহায্যে অশ্ব ও সৈন্য আর চতুর্থটির সাহায্যে 
অলঙ্কার পাওয়া বাযু। 

এন্ধণ তখন রত্ব চারটি নিযে উজ্জযিনীতে ফিরে এসে রাজাকে তা 
দিলেন। তথন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তার সব ধনরত্ব দান করে 
দিয়েছেন। কিছুই অবশিষ্ট নেই । জাম্মীণকে কি দেবেন তা ভেবে পেলেন ন]। 
তখন সমুদ্রদন্ত চারটি বত্ডের মধ্যে যে কোন একটিকে খুশিমত বেছে নিতে 
বললেন শ্রাহ্মাণকে। 

এক্ষণ বললঃ আমি বাড়ি গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করব কোনটা নেব । 

এক্ষণ বাড়িতে গিষে রত্বগুলির গুণ বণনা করল। তাশুনে তার ছেলে 
বলল, যে রহ দিয়ে সৈম্ত পাওয়া যাবে সেইটা নাও। তাহলে সৈন্যদের 
সাহাযো রাজত্ব করা যাঁবে। 

বহ্ধণের স্ত্রী বলল, ষে রত্বু দিয়ে খাগ্য পাওযু। যাবে সেট'ই নাও । কারণ 
খাগ্ের জন্তই মানুষ বেঁচে থাকে । মর্তা-:সীদের বেঁচে থাকার জন্য বিধাতা যে 
অন্ন দিয়েছেন তার জন্যই প্রার্থনা করা উচিত। 

পুত্রবধূ বলল, যে রত দিয়ে অলঙ্কার পাঁওয়৷ যায় সেটানিন। কারণ 
অলঙ্কারের ছারা দেবতাদের গ্রীতি লাভ করা যায়। 


৫৮৪ কিশোর প্লাসিকস 


ব্রাহ্মণ নিজে বলল, ষে রত্ব দিযে ধন পাওয়া যায় সেইটাই নেওয়া! উচিত। 
কারণ ধন থেকেই সব পাওয়া যায়। 
ভ্রা্গণ এবার রাজীর কাছে ফিরে এসে চারজনের চার মতের কথা বলল । 
বাজ! হখন গু1!কে চারটি রত্ুই দন করলেন । 
ক'হিনী শেষ করে পুতুল বলল, দান করলেই দাতা হওয়া যায় না। 
প্নে যদ বিক্রমাদিত্যের মৃত এমন দাতা হন তাহলেই এ সিংহাসনে 
বনুন। 


চতুর্থ উপাখ্যান 


গা" ভোজরাজ সিংহাসনে বসার জন্য চতুর্থ পুতুলের মাথায় পা দিতেই 
পুতুল জীবন্ত হয়ে বলল, মহারাজ আগে আমার একটি কাহিনী শুনুন। 

বিক্রমাদিত্যের বাজ্যে সর্ববিগ্ঠায় পারদর্শী এক আন্গন ছিলেন। তিনি 
ছিলেন যেমন জ্ঞনী তেমনি গুনবান | কিন্ত তার কৌন সম্ত্যন ছিল নাঁ। 

এজন্য মনের ছুতখে দিন কাটত তান্সণের | একদিন রাত্রিতে স্বপ্ে তাকে 
দেখ! দিয়ে মহাদেব বললেন, তুমি গ্রদোষ হুতের "অনুষ্ঠান করো। তাহলে 
সম্ভান হবে। 

সকালে উঠে ত্রাঙ্গাণ গ্রামের বুদ্ধদের বললেন স্বপ্পের কথাট|। 

বৃদ্ধরা সকলে বলল, এ স্বপ্ন সত্য । তুমি প্রদোষ হের অনুষ্ঠান করো! । 
তোমার সম্ভাঁন হবে। 

সকলের কথা শুনে অগ্রহায়ণ মাসের শ্ুক্ল! ত্রযোদশীতে শনিবারে প্রদোষ 
ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন ত্রান্মণ। মহাদেব সন্তষ্ট হযে পুত্রবর দান করলেন 
ব্রাঙ্গণকে । 

্রাহ্মণ পুত্রলাভ করে পুত্রের নাম রাখলেন দেবদত্ত। 

যথাসময়ে ছেলের পড়াশুনার বাবস্থা! করলেন ব্রাঙ্থাণ । কালক্রমে নানা 
শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল দেবদত্ত। দেবদত্বের বয়স যখন যোল তখন তার বিয়ে 
দেওয়া হলো। . 

ছেলের বিষে দেবার পর ব্রান্মণ স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ ভমণে চলে গেলেন। 
যাবার সময় ছেলেকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন। তিনি বলে গেলেন 
কখনে। নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না। 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৮৫ 


সকলকে দয়া করবে । ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস রাখবে । সাধুদের সেবা 
করবে। নিজের আয় দেখে ব্যয় করবে। কুদঙ্গে মিশবে না কখনে। এবং 
মেয়েদের কাছে কখনো! গোপন কথা বলবে না। এই সব উপদেশগুলি মেনে 
চললে জীবনে শাস্তি পাবে । 

দেবদত্ত তার বাবার উপদেশমত দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে 
হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গেল। 

দেবদন্ত যখন বনের ভিতর কাঠ কাটছিল তখন রাজ বিক্রমাদিত্য শিকার 
করতে গিয়েছিলেন সেই বনে । তিনি তখন একটি শুয়োরের পিছনে ছুটতে 
ছুটতে সেই বনে এসে পড়েছিলেন । সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে 
পাচ্ছিলেন না। 

এমন সময় সহসা দেবদত্তের সঙ্গে দেখ! হয়ে গেল তার । রাজ। দেবদত্তকে 
পথের কথ! জিজ্ঞাসা করাতে দেবদত্ত নিজে রাজাকে সঙ্গে করে নগরে পৌছে 
দিল। খুশি হয়ে দেবদত্তকে এক মর্ধাদাপুর্ণ রাঁজকার্ষে নিযুক্ত করলেন রাজা 

রাজ! তবু মাঝে মাঝে ছুঃখ করে বলতেন, দেবদত্তের খণ কি করে আমি 
শে!ধ করব ? 

দেবদন্ত ভাবল বাজার এই ছুঃখট। সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে। 

এই ভেবে একদিন দেবদত্ত রাজার ছেলেকে চুরি করে নিজের ঘবে লুকিষে 
রাখল। ভারপব রাজপুত্রের গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে তার চাকরকে 
দিয়ে স্যাকরার দোকানে বিক্রি করতে পাঠাল। 

এদিকে রাজবাড়িতে রাজার ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেল না। সারা 
নগরে একথা প্রচার হে গেল। ছেলেকে খোঁজার জন্ত চারদিকে লোক 
পাঠানে হলো । 

রাজার লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে একটি স্যাকরার দোকানে দেখল 
দেবদত্তের চাকর বাঞ্জপুত্রের গধুনা বিক্রি করছে সেই দোকানে । তীরা তখন 
তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেল। 

রাজার লোকেরা চাকরকে জিজ্ঞাস করল, এ গয়না পেলি কোথায় ? 

চ[কর বলল, দেবদত্ত এগুলো৷ আমায় বিক্র করতে পাঠিয়েছে 

রাজা তখন দেব্দত্তবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন? দেবদত্ত, |এই গযুনা কে 
তোমায় দিল? 


বত্রিশ-৩৬ 


৫৮৬ কিশোর ক্লাসিকস 


দেবদত্ত বলল, কেউ দেয়নি। আমি টাকার লোভে কুমারকে জামার 
ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বধ করে চাকরের হাত দিয়ে তার এই সব গয়ন। 
বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে ঘা! খুশি শাস্তি দিতে 
পারেন। 

তখন রাজপুরুষেরা বলল, মহারাজ এ শিশুহত্যা করেছে, তার উপর 
সোনা চুরি করেছে অতএব একে শতথণ্ড করে চিলকে দিয়ে খাওয়ানোর 
আদেশ দিন। 

দেবদত্ত সর্বশাস্ত্বিদ হয়েও একাজ কেন করল তা রাজসভার লোকের 
কেউ ভেবে পেল না। 

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, দেবদত্ত আমার আশ্রিত। তাছাডা একদিন 
ও আমায় বনের মধ্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে মহা উপকার করেছে। আশ্রিতের 
দোষ গুণ চিন্তা করা সং ব্যক্তির কর্তব্য নয়? উপকারীর' প্রতি সদ্ধবহার 
সকলেই করে, কিন্ক অপকারীর প্রতি যে সদ্বাবহার করে সে-ই প্রকৃত সাধু। 

রাজা 'এবার দেবদত্তরকে বললেন, দেবদত্ত তূমি ভয় পাবে না। আমি 
আমার পূর্বের কর্মফলের জন্য ছেলেকে হারিয়েছি । আমি বুঝলাম উপকারী 
একবার উপকার করলে তার খণ কোনদিন শোধ কর! যায় না। 

এবু পর রাজা বন্ধু অর্থ প্রভৃতি নানা উপহার দেবদণ্তকে (দিয়ে তাকে 
সসম্মীনে ছেড়ে দিলেন । 

দেবদতত তখন তার ঘরে গিয়ে রাজকুমারকে এনে রাজাকে দিল। রাজ- 
সভায় সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল । রাজা বশলেন এ কি ব্যাপার দেবদত্ত ? 

দেবদত্ত বলল, আগে আপনি প্রায়ুই বলতেন আমার উপকারের খন থেকে 
আপনি মুক্ত হতে পারছেন না। আপনার কথা সত্য কি না তা পরীক্ষা করার 
জন্যই এ কাজ করেছিলাম আমি । এখন দেখল।ম সত্যই আপনি জগতের 
উপকারী । আপনিই প্রকৃত সজ্জন। আপনর কৃতজ্ঞতার তৃলনা হয় না। 

পুতুল 'ত!র কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, ঘদি আপনার 
এমন ওদার্ধগুণ ও কৃতজ্ঞতা ৭ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসতে 
পারেন। 

(ভোজরাজ নীরবে দাড়িয়ে রইলেন । 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৮৭ 
পঞ্চম উপাখ্যান 


রদিন ডোঁজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্ত একটি পুতুল বলল, 

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকীলে এক রতুবণিক একদিন এসে রাজাকে একটি 
মহামূলাবান রড উপহার দেয়ু। 

রাজ তখন বত্ুবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে বললেন, এই বতুটি পরীক্ষা 
করে এর মূল্য কত তা আমাকে জানাও । 

পরীক্ষা করে বড়কারেরা জানাল, মহারাজ, এটি এক অমূল্য রহ্ব। কিন্তু 
এর সঠিক মূল্য না জেনে কিনলে মহা অনিষ্ট ঘটবে । 

র।জ। এবার রত্ুবণিককে অনেক কিছু উপহার দিলেন এবং এই ধরনের 
আর সু তার কাছে আছে কি না তা জানতে চাইলেন। 

বাঁণক বলল, মহারাজ, এই ধরনের রহ্ব বর্তমানে আমার কাছে নেই। 
আমার বাড়িতে এই রকম দশটি রত্ব আছে। প্রয়োজন হলে দাম দিযে তা 
নিতে পারেন। 

রতুপরীক্ষকরা! একটি রত্ব পরীক্ষা করে দাম ঠিক করে বলল, একটি 
বুদ্ধের দাম ছয়ু কোটি টাকা । এর পর রাজ! হিসাব করে টাকা দিযে একজন 
বিশ্বস্ত লোককে বণিকের সঙ্গে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আজ 
হতে আটদিনের মধ্যে বদ্ধ নিয়ে ফিরে এলে উপযুক্ত উপহার দেব। 

লোকটি বলল, আট দিনের মধ্যে ফিরতে না পারাশে আমাকে উপযুক্ত 
শক্তি দেবেন। 

এই বলে মে রতুবণিকের সঙ্গে তার বাড়ি চলে গেল। 

বণিক তার বাড়িতে গিয়ে দশটি রতু রাজার লোকের হাতে দিয়ে দিল। 
লোকটি যখন বাড়ি ফিরছিল তখন পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো । 

পথে একটি নদী ছিল। প্রবল বৃষ্টির জন্য প্লাবন দেখা দিল নদীতে । 
পারাপারের খেয়া বন্ধ । 

রাজার লোকটি নাবিককে বলল, আমাকে নদী পার করিয়ে দাও । 

নাবিক বলল, নদীতে এখন প্রবল শস্রোত। এ অবস্থায় নৌকো চালানো 
বিপজ্জনক । 

লোকটি বলল, আজ আমাকে রাজার কাছে যেতেই হবে। আমার 


৫৮৮ কিশোর ক্লাসিকস 


কাছে দশটি রত্ব আছে। সেই বত্ব নিযে আজ রাজার কাছে পৌছতে ন। 
পারলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে আমাকে । 

নাবিক বলল, আমাকে যদি পাঁচটি বত্ু দাও তাহলে আমি কষ্ট করে 
তোমাকে নদী পার করে দিতে পাবি। 

কোন উপায় না দেখে লোকটি দশটি রত্ষের মধ্যে পাঁচটি দিয়ে দিল 
নাবিককে। 

লোকটি রাজার কাছে গিযে বাকি পীচটি রত্ু রাজাকে দিল । 

র(জা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বণিক কি তাহলে তোমাকে দশটি বত 
দেযুনি ? 

লোকটি বলল, বণিক আমাকে দশটি রত্বুই দিয়েছিল ৷ কিন্তু ফেরার পথে 
প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে প্রাবন দেখা দেয়। নাবিক কিছুতেই নদী 
পার করছিল না। এদিকে আজকে অ।মি ফিরব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম । 
তাই কোন উপায় না দেখে পাঁচটি বত্ব নাবিককে দিয়ে নদী পার হই। 

রাজা লোকটির কথা৷ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এ পীচটি বতুও দিয়ে দিলেন। 

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, মহারাজ, আপনার যদি এ বূপ 
উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন। 

ভোজরাজ নিরবে দাড়িয়ে রইলেন। 


ষন্ঠ উপাধ্যান 


গা” ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল 
বলল, আগে একটি কাহিনী শুনুন । 

একবার চেত্রমাসে বসম্ত উৎসবকালে বিক্রমাদিত্য রাঁণীদের সঙ্গে ক্রীড়া 
করার জন্য নগর বাইরে শুঙ্গার বনে গমন করেন । নানা গাছ ও ফুল ফলে 

শোভিত ছিল সে বন। 

সেই বনের কাছে চপ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল । সেই মন্দিরে এক- 
জন ত্রঙ্গচারী সাধনা! করত । রাজাকে সেই বনে রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে 
দেখে ভোগবাসন। জাগে ত্রন্মচারীর মনে । সে মনে মনে ভাবল, শুধু তপন্তা 
করে করে সার! জীবনটা কাটালাম। সংসার সুখ ও নারীসঙ্গ কি জিনিস ত৷ 
জানলাম না। 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৮৯ 


সে আরও ভাবল, আমার পরম সৌভাগ্য এই সময় এখানে রাজা 
বিক্রমাদিত্য উপস্থিত আছেন । আমি বরং তার কাছ থেকে একথণ্ড জমি দান 
হিসাবে চেয়ে নিষে কোন সুন্ররী মেষেকে বিয়ে করে ভোগন্ুখে বাকি 
জীবনটা কাটাব । 

এই ভেবে বাজার কাছে এসে রাজাকে আশীধাদ করল ত্রন্মচারী। 

রাজ। তাকে বললেন, হে ত্রক্ষচারী, কোথা হতে আসছেন আপনি ? 

রক্ষাচাবী বলল, আমি এ জগদশ্বার মন্দিরের পূজারী । আমি পঞ্চাশ বছর 
ধরে ত্রহ্মচারীরূপে দেবীর সেবা করে আসছি । আজ রাত্রিশেষে দেবী আমায় 
বললেন, এবার তুমি সংসারী হও, পুত্র উৎপাদন করো । পরে মোক্ষলাভের 
চেষ্টা করবে । আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি । ত্রঙ্গচর্য, গাহস্থ্য ও 
বানপ্রস্থ--এই তিন আশ্রমের কাজ না করে যে মোক্ষলাভ করতে চায় তার 
মোক্ষলাভ হয় না। তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে গিয়ে তোমার মনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করো। তিনি সোমার ইচ্ছা পুরণ করবেন । 

বন্মচারী রাজা বিক্রমাদিত্যকে তার এই মনগড়া কাহিনীটি বলল । 

রাজা বুঝতে পারলেন ব্রহ্মচারী মিথা! কথা বলছে। তবু তিনি ভাবলেন, 
এ এখন আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে । সুতরাং এর ইচ্ছা পুরণ করাই 
আমার কতব্য। শীস্ে বলে, দীনজনে দান এবং আশ্রিতদের প্রতিপালন করে 
কোন রাজা অশ্বমেধ যঙ্ছের ফল লাভ করেন । 

এই ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ত্রহ্মচারীকে সেখানে একটি নগর নির্মাণ 
করিয়ে তা দান করলেন। সেই সঙ্গে পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশত ঘোড়া, চার 
হাজার সৈনিক ও একশত বিলাসিনী রমণীও তাকে দিলেন ৷ সেই নগরের নাম 
রাখলেন চগ্তিকাপুর । 

এই উপাখান শেষ করে পুতুল বলল; হে মহারাজ, আপনার যদি এমন 
উদারতাগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্ুন । 

ভোজরাজ নিরবে দ্রাড়িযে রইলেন । 


সপ্তম উপাখ্যান 


ধঁরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, 
গজ বিক্রমাদিত্যের রাজহৃকালে প্রজার! সুখে শীস্তিতে বাস করত। 
রাজ্যে কারে। মনে কোন লোক হিংসা ব৷ পাপপ্রবৃত্তি ছিল না। সকলের 
মনেই ছিল জীবের প্রতি দয়া আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি । 


৫৯০ কিশোর ক্ল।সিকস 


রাজধানীতে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। সে ছিল অতুল ধনসম্পদের 
অধিকারী । কিন্তু ক্রমে ধনসম্পদের উপর বিতৃষ্ণা জাগল তার মনে। সে 
ভাবল শরৎকালের মেঘের মত সমস্ত ধন এঁশর্য ও ভোগন্তথ ক্ষণস্থায়ী । এ 
সংসার অনিত্য। সব কর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধর্মপথে চলার 
মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ । 

সেঠিক করল সৎপারে দান করে তার অজিত ও সঞ্চিত সব ধনের 
সন্বাবহার করতে হবে। বটগাছের ফল যেমন কোন ভাল জমিতে অল্প 
পাঁরমাণে পড়লেও তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় তেমনি সৎপাত্রে ধন দান করনে 
সে ধনও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 

এই উদ্দেশ্টে ধনদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে তার সমস্ত ধন সংপাতে দান 
করতে আরম্ভ করল । 

এরপর একদিন সে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য দ্বারাবতীর পথে রওনা 
হলো।। সে ভাবল শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হলেই সফল হবে তার দানব্রত। 

সমুদ্রতীরে গিষে দীন দরিদ্রকে অনেক কিছু দান কবুল ধনদ। তারপর 
ভ্বারাবতী যাবার জন্য নেকোযু চাপল । নেকোয় করে যেতে যেতে দেখল 
সমুদ্রের মধ্যে একটি পর্ধতের উপর একটি দেবমন্রিয রয়েছে । 

তৎক্ষণাৎ *সেইঈ মন্দিরে গিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিভবে পৃজা দিল 
ধনদ। তারপর বাঁদিকে তাকাতেই সে দেখল এক পুরুষ ও 'এক নারীর ছিন্ন- 
মস্তক পড়ে রয়েছে এবং দেওয়ালের উপর লেখ! আছে, যদি কোন পরোপ- 
কারী পুরুষ নিজের গল! কেটে সেই রক্ত দিয়ে দেবী ভবনেশ্বরীর পুজা করে 
তাহলে এই পুরুষ ও নারী পুনরায় জীবন ফিরে পাবে। 

এই দৃশ্য দেখে ধনদ বিশ্মিত হলো । যাই হোক, সে দ্বারাবতী গিয়ে কৃষ্ণ 
মৃতি দর্শন করে স্তব ও পুজা নিবেদন করল । তারপর সে তার নিজের দেশে 
ফিরে এল। 

সবাইকে কৃষ্জের প্রসাদ বিতরণের পর সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। 

রাজা তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তার অভিজ্ঞতার কথা৷ বর্ণনা করতে 
বললেন । 

ধনদ তখন সমুদ্রের মধ্যে পর্বতোপরি সেই মন্দিরে দেখা দৃশ্টের কথা সব 
বলল। 

এই. দৃশ্যের কথা শুনে রাজা বিস্মিত ও কৌতৃছলী হয়ে উঠলেন। তিনি 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৯১ 


ধনদকে সঙ্গে নিয়ে তখনি সেই মন্দিরের পথে চলে গেলেন । মন্দিরে গিয়ে 
বা! পাশে পড়ে থাক! দেই ছিন্ন মস্তক ছুটিও দেখতে পেলেন । 

রাজ! তখন মনে মনে সংকল্প করলেন তিনি তার মাথা! কেটে পেই রক্তে 
দেবীর পুজা করে মৃত পুরুষ ও নারীকে পুনজীবিত করে তুলবেন । 

এস্ট ভেবে ন্ভিনি খড় দিয়ে নিজের গলা কাটতে উদ্ভত হতেই সেই ছিন্ন 
মস্তক দুটি আপনা থেকে নিজ নিজ দেহে যুক্ত হলো । সঙ্গে সঙ্গে তারা জীবন 
ফিরে পেল। 

দেবী ভূবনেশ্বরী তখন রাজার সামনে আবিভূর্ত হয়ে রাজার হাত থেকে 
খড়াটি নিয়ে বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার ত্যাগ ও 
পরোপকারররত দেখে । এখন বর চাও আমার কাছে। 

রাজ বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হযে থাক তবে এই 
দম্পতিকে রাজা দান করো। 

দেখা তখন “তথাস্ত্ বলে সেই দম্পতিকে রাজা দান করলে রাজী ধনদকে 
নিযে দেশে ফিরে এলেন । 

পুতুল তার কাহিনী শেষ কবে ভোজবরাজকে বলল, মহারাজ, এই রকম 
পরোপ্কার করার শক্তি দি আপনার থাকে তাহলেই এ সিংহাসনে বসতে 
পারেন । 

স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ । 


অষ্টুম উপাখ্যান 


দিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার উপক্রম করতেই আর একটি 

পুতুল ত!কে বলল, আগে আমার কথা শুনুন । তারপর বসবেন। 

পুতুল বলক্ে লাগল. রাজা বিক্রমাদিতা নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও ওদার্যগ্ূণে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি চরদের মাধ্যমে রাজ্োর প্রজাদের অবস্থার কথা 
জানতেন । 

একবার বাজার একদল চর রাজ্য পরিভ্রমণ করে এসে বাজার সঙ্গে দেখা 
করলে রাজ। বিশেষ কিছু জানার থাকলে তা বলতে বললেন । 

তখন চরের বলল, মহারাজ, কাশ্মীর বাজো এক ধনী বণিক বাস করে। 


৫৯২ কিশোর ক্লাসিকস 


সেই বণিক পাঁচক্রোশ লম্বা একটি পুকুর কাটিয়েছে। সেই পুকুরের মধ্যে 
লশ্্মীনারায়ণের একটি মন্দিরও নির্সাণ করিয়েছে । কিন্তু পুকুরে জল উঠছে না। 

বণিক জলের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দিয়ে লক্ষ্মী নারাযুণের অনেক জপ 
তপ ও যাগবজ্ঞ করায় । তবু কিন্তু জল উঠল না পুকুরে । 

বণিক তখন পুকুরের পাড়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, হায়, এত 
চেষ্টাতেও জল উঠল না । আমার সমস্ত অর্থ ও শ্রম বিফল হলো 

একদিন দৈববাণী হলো বণিকের উপর । দৈবব।ণী বলল, হে বাণক, 
দবাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্টরক্তে যেদিন এই পুকুরের মাটি সিক্ত 
হবে সেদিন এ পুকুর নিল জলে ভরে যাবে। এছাড়া জল পাওয়ার অন্ধ 
কোন উপায় নেই । 

এই দৈববাণী শোনার পর সেই পুকুরের পাঁড়ে অন্নছত্র খুলল বণিক। 
প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে বু লোক এসে আহার করতে লাগল। 

বণিকের লোকেরা উপস্থিত লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে ঘোষণী করতে 
লাগল, যে বাক্তি তার কণ্ঠটরও দিযে এই পুকুরের মাটি সিক্ত করবে তাকে 
একশো কলমী সোনার টাকা দেওয়া হবে। 

কিন্ত আজও পর্যন্ত কোন লোক এগিয়ে এল না তার করক্ত দন করতে। 

রাজা বিক্রমাদিতা একথা চরমুখে শোনার পর স্থির্খাকতে পাকিলেন না। 
তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর রাজ্যে সেই বণিকের কাটানো পুকুরের পাড়ে চলে 
গেলেন। 

পুকুর ও তার মাঝে নিমিত বিষুমন্দির দর্শন করে 'গ্রীত হলেন রাজা। 
তিনি ভাবলেন, আমার কণ্টরক্তে এই পুকুর নির্জল জলে ভরে উঠলে অসংখ্য 
লোকের উপকার হবে । আমার শরীর একশো বছর থাকলেও তা একদিন 
বিনষ্ট হবেই । আুতরাং পরের উপকারের জন্ত এ জীবন দান করব । 

এই ভেবে রাজ। বিষু্মন্বিরে গিয়ে পুজা মেরে ভক্তিভরে প্রণাম করে 
বললেন, হে জলদেবতা, তুমি আমার কণ্ঠরক্ত পান করে এই পুকুর জলে 
পরিপূর্ণ করে তোল । | 

এই বলে খড়া তুলে নিজে কণটচ্ছেদ করতে উদ্ভত হতেই দেবতা 
তার হাত থেকে খড়গটি নিয়ে বললেন, হে বীর, তোমার বীরত্ব ও পরোপকার- 
ব্রত দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি । তুমি বর প্রার্থনা করো । 

রাজ। বললেন, হে দেব, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই 
পুকুরটি জলে পরিপূর্ণ কর। 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৯৩ 


দেব বললেন, হে রাজন, তুমি শীঘ্র এই পুকুরের তীরে উঠে যাও । 
তারপর এই পুকুরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই পুকুর জলে পরিপুর্ণ 
হয়ে উঠবে। 

রাজা তখন দেবতার নির্দেশমত পুকুরের তীরে উঠে পুকুরপানে তাকাতেই 
সঙ্গে সঙ্গে নির্মল জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পুকুরটি । 

এরপর রাজধানীতে ফিরে গেলেন রাজা । 

এই কাহিনী শেষ করে পুতুলটি বলল, হে রাজন, আপনার ঘ্দি এইরকম 
পরোপকারিতা ও গদার্ধগুণ থাকে তবেই সিংহাসনে বমতে পারেন। 

ভোজরাজ হতবুদ্ধি হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 


নবম উপাখ্যান 


গা” ভোজরাঁজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলেই আর একটি পুতুল বলল, 
মহারাজ, আগে আমার কথা শুনুন । ভারপর বসবেন । 

পুতুল বলতে লাগল, রাজা বিক্রমা।দত্যের মন্ত্রীর নাম ছিল ভি, উপ- 
মন্ত্রীর নাম গোবিন্দ, সেনাপন্তির নাম চন্দ্রশেখর এবং পুরোহিতের নাম ছিল 
ত্রিবিক্রম | 

ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম ছিল কমলাকর। কমল'কর খুব বিলাসী ছিল। 
সে তার বাবার ট'কায় উত্তম খাদ্য ভোজন করত এবং মূলাবান বন্ধ পরত । 
এইভাবে সে বিলাসবহুল জীবন কাটাত। 

এইসব দেখে কমলাকরের বাবা রাজপুরোহিত ত্রিবিক্রম একদিন তার 
ছেলেকে বললেন, তুমি পুরজম্মের পুণ্যবলে ত্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছ । কিন্তু 
তোমার মন বিলীসব্যসন ও ভোগ বাসনাফ আসক্ত । তুমি পড়াশুনা বা কোন 
সৎকর্ম করো না। শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও । এখন বিদ্যার্জনের সময় 
যদি বিদ্যাভ্যাস না৷ করো তাহলে পরে দারুণ দুঃখ পেতে হবে । যাদের বিদ্তা 
বা ধর্ম নেই তারা পুথথিবীর বোঝাস্বরূপ। বিদ্তার চেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠ 
অলঙ্কর আর নেই। দেশে বিদেশে ।৭ছ্যাই গুকৃত বন্ধু, বিদ্যাই প্রকৃত ধন। 
বিদ্যা রাজাদের কাছে পুজনীয়। বিগ্াহীন ব্যক্তি মহাকুলজাত হলেও তার 
জন্ম বিফল। তাই বলছি, আমি যতদিন জীবিত থাকব তোমাকে বিদ্যাভ্যাস 
করে যেতে হবে। 


৫১৪ কিশোর ক্লাসিকস 


বাবার কথা শুনে অনুতপ্ত হলে। কমলাকর । সে মনে মনে সংকল্প করল, 
সে মানুষ হয়ে উঠবে। যেমন করে হোক উপযুক্ত বিদ্যার্জন করে সে যদি 
কোনদিন সর্বগুণে ভূষিত হয়ে উঠতে পারে তবেই সে তার বাবাকে এ মুখ 
দেখাবে । 

এই সংকল্প সাধনের জন্ত বাড়ি থেকে তখনি বেরিয়ে পড়ল কমলাকর। 
সে সোজা কাশ্মীর রাজ্যে চলে গেল । সেখানে গিয়ে পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি ভট্ের 
সঙ্গে দেখা করল। তীকে প্রণাম করে সে বলল, আমি মূখ” আঁপনার 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে বিদ্ভালাভ করতে এসেছি আপনার কাছে। আপনি 
দযু! করে আমায় বি্যাদান করুন। 

কমলাকরের নিষ্ঠা দেখে খুশি হলেন পণ্ডিত চন্দ্রমৌলি। তিনি বিদ্যাদানে 
সম্মত হলেন। 

কমলাকর দিনরাত পরম যত্ুমহকারে গুরুর সেবা করে যেতে লাগল । 

এইভাবে অনেকদিন গুরুসেবার পর গুরু সদয় হলেন কমলাকরের উপর। 
একদিন তিনি সন্তঈ হয়ে সিদ্ধসারন্বত্ত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন কমলাকরকে। এই 
মন্ত্রবলে সর্বশান্ধে পণ্ডিত হয়ে উঠল কমলাকর ৷ তারপর গুরুর অনুমতি নিয়ে 
সে তার বাড়ি চলে গেল । 

যাওয়ার পথে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলো সে। তখন নরেন্দ্র সেন ছিলেন 
কার্ধীনগরের রাজ্তা । সে নগরে নরমোহিনী নামে এক বূপসী বারবণিতা 
ছিল। 'তাকে যে দেখত তার অসামান্য কূপে মোহগ্রস্ত ও উদ্মাদ হয়ে যেত 
সে। আবার কেউ যদি তার ঘরে যেত তাহলে বিদ্কাচলবাী এক রাক্ষস 
এসে তাকে বধ করে তার বক্ত পান করুত। 

এই কথা শুনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল কমলাকর। তাকে দেখে 
খুশি হলেন তার বাব! মা। 

পরদিন সে তার বাবার সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে দেখা করল বাজার সঙ্গে । 
রাজাকে তার কিছু বিগ্ভানৈপুণ্যও দেখাল । 

রাজা তাকে নান! উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন । 

এরপর পর বিদেশে গিয়ে কমলাকর উল্লেখযোগ্য কোন কিছু দেখেছে 
কি না ত৷ জিজ্ঞাসা করলেন রাজা । 

কমলাকর বলল, আমি যে দেশে গিয়েছিলাম পে দেশে কিছু দেখিনি 
কিন্ত ফিরে আসার পথে কাঁঞ্ধীনগরে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনলাম । 

রাজা বিক্রমাদিত্য তা শুনে কমলাকরকে নিয়ে কাঞ্ধীনগরে চলে গেলেন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৯৫ 


বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে নরমোহিনীকে দেখে তার অসামান্য বূপে মুগ্ধ 
হয়ে বাত্রিকালে তার ঘরে গেলেন। নরমোহিনী রাজাকে তাম্ুলদানে 
আপ্যাষিত করে বলল, আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায় আমার গৃহ ধন্য 
হলো। 

নরমোহিনী ঘুমিয়ে পড়লে রাজা! সেই ঘরেই রয়ে গেলেন । বাত্রি দ্বিতীয় 
প্রহরে বাক্ষসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজ! লুকিয়ে রইলেন ঘরের এক 
কোণে। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ জবলছিল। 

রাক্ষস ঘরের মধো দেখল শুধু নরমোহিনী শুয়ে আছে) অন্ত কোন 
লোক নেই । তাই সে ফিরে যাচ্ছিল । এমন সময় রাজা আতকিতে আক্রমণ 
করে বধ করলেন রাক্ষসকে । 

গোলমাল শুনে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে রাক্ষসকে মৃত 
দেখ খুশি হয়ে রাজাকে বলল, হে রাজন, আজ আমি বংক্ষদের উপদ্রব হতে 
মুক্ত হলাম চিরদিনের মত। প্রতিদানে আপনি যা আদেশ করবেন আমি 
তাই করব । 

বাজা বললেন, যদি আমাব আদেশ পালনে সম্মত হও তাহলে কমলাকরকে 
বিয়ে করে তাকে স্্খী করো। 

রাজার আদেশমত নরমোহিনী স্বামীবূপে বরণ করে নিল কমলাকরকে। 

এরপর উজ্জযিনীতে ফিরে এলেন র।জা বিক্রম দিত্য । 

কাহিনী শেষ করে পুতুল বললঃ হে রাজন, যদি আপনার এসব মহৎ গুণ 
থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বনুন । 

ভেজরাজ চুপচাপ দাড়িয়ে রইলেন। 


দ্রশম উপাখ্যান 


গীরদ্ন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে দশম পুতুল বলল, থামুন 
রাজন, আগে আমার কথা শুনুন । তারপর বসবেন । 
পুতুল বলতে লাগল, রাত্* বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একবার 
উজ্জযিনীতে এক যোগী এসে উপস্থিত হন । বেদ, চিকিৎসা, গণিত, সঙ্গীত 
প্রভৃতি এমন বিগ্যা নেই যাতে পাণ্ডিত্য ছিল না সেই যোগীর। তিনি ছিলেন 
সর্ববিদ্ভায় পারদর্শী ও সর্বশান্ত্রে স্পত্ডিত। এই যোগীর খ্যাতি দেশের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে লোকমুখে । 


€৯৬ কিশোর ক্লাসিকস 


রাজা তা শুনতে পেয়ে এই যোশ্লীকে রাজসভায় আনার জঙ্ একজন 
পুরোহিতকে পাঠান । 

পুরোহিতের সঙ্গে যোগী রাজার কাছে এসে বললেন, রাজন, আপনি যদি 
মন্ত্রলাধনা করেন তাহলে জরা মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন । 

বাজা বললেন, সে মন্ত্র আমায় শিখিয়ে দিলে আমি তা সাধনা করব । 

যোগী তখন রাজীকে সেউ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, একবছর হন্গচারী 
হয়ে এই মন্ত্র জপ করবেন। তারপর ছুর্বাঘাস দিয়ে মন্ত্রজপ শেষ করে এ 
দুর্বাঘাসের দশভাগের এক ভাগ হোমের আগ্চনে আহুতি দেবেন। এইভাবে 
পূর্ণাহুতি দেবার পর সেই হোমকুণ্ড হতে এক পুরুষ ফলহাতে বেরিয়ে এসে 
সেই ফল আপনাকে দান করবে । সেই ফল খেলেই আপনি জরামৃত্্যুহীন 
হয়ে উঠবেন । বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠবে আপনার দেহ । 

এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন যোগী । 

এদিকে সেই হোমানলে পুর্ণাুতি দেবার সময় সেই জ্বলন্ত হোমকুণ্ড হতে 
এক দিব্য পুরুষ আবিভূর্ত হয়ে রাজাকে একটি ফল দান করলেন । 

সেই ফল নিযে রাজা খন নগরে প্রবেশ করে বাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন কুষ্ঠরো গ্রস্ত শীর্ণদেহ এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, হে রাজন, 
আপনি সকলের দুঃখ দূর করেন। আমার ছুঃখ আমাবু. এই ছুরারোগা ব্যাধি 
দূর করুন। 

ব্রাহ্মণের কথা গুনে দয়া হলো রাজার । তিনি তখন তার সেই প্রাপ্তু 
ফলটি দিয়ে দিলেন ব্রা্মণকে । ভাবলেন, এই ফলটি খেলেই জরাব্যাধি হতে 
মুক্ত হবে ব্রা্মণ ৷ 

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি 
এমন গুণ থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন! 

পুতুলের কথা শুনে হতবাক হয়ে রইলেন ভোজরাজ। 


একাদশ উপাখ্যান 


দিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে একাদশ পুতুল বলল, 


মহারাজ, আগে আমার একটি কথ শুগুন। তারপরে ব্যাবেন। 
রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বা £বঙ্গেশিক ব্যাপারে রাজা বিক্রমাদিত্যের কোন 


বত্রিশ সিংহাসন ৫৯৭ 


দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি অন্য সব রাজাদের নিজের অধীনে এনে তাদের উপর 
আদেশ দিয়ে রাজ্যপালন করতেন । 

একবার ঝজা বিক্রমাদিত্যের দেশভ্রমণের ইচ্ছা! হয় । তাই তিনি মন্ত্রীর 
উপর রাজকার্ষ পরিচালনার ভার দিয়ে সন্যাসী সেজে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে 
থাকেন। যেখানে কিছু আশ্চর্ঘ জিনিস দেখতে পান সেখানেই কিছুদিন থেকে 
যান। 

এইভাবে একদিন [তিনি যখন ঘুরে বেডাচ্ছিলেন তখন এক বনপথে স্থ্ষ 
অস্ত যায়। কাছে কোন ঘরবাড়ি দেখতে না পেয়ে একটি গাছে আশ্রয় নেন 
তিনি। সেই গাছে চিরঞ্জীব নামে এক বৃদ্ধ পাখি বাস করত। তার পুত্র ও 
পৌত্রের। প্রতিদিন নান! জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে নিজেরা আহার করে 
সন্ধাাবেলায় একটি করে ফল এনে চিরঞ্ীবকে দিত । চিরঞ্ীব সেই কল খেয়ে 
্রখে দিন কাটাত। 

(পন রাতে চিরঞ্জীব ফল খাবার পর তার পুত্র ও পৌত্রদের জিজ্ঞাসা 
করল, তোমরা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াও। কোথাও কোন আশ্চর্য জিনিস 
দেখেছ কি? 

একটি পাখি বলল, আজ আমি কোন আশ্চর্য জিনিস দেখিনি । তবু আজ 
আমার মন বড় খারাপ । 

চিরঞ্জীব বলল, কিজম্ত তোমার মন খারাপ * 

পাখি বলল, বললে কোন ফল হবে কি : 

চিরঞ্জীব বলল, সুদের কাছে দুঃখের কথ! বললে নিশ্যুই কোন ফল 
হয়। 

পাখিটি তখন বলল, উত্তর দেশে একটি পাহাড়ের ধারে পলাশনগর নামে 
একটি নগর আছে । সেই পাহাড়ে একটি রাক্ষস বাস করত । সে প্রতিদিন 
সেই নগরে এসে যাকে সামনে পেত তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ে 
বসে খেত। 

একদিন সেই নগরের সব লোক মিলিত হযে বলল, তুমি যাকে তাকে 
বধ করো না খাবারের জন্ত। আমরা প্রতিদিন একটি বরে লোককে পাঠাৰ 
তোমার কাছে। তুমি তাকেই খেও । 

এই প্রস্তাবে রাজী হলো রাক্ষস । 

তার পর থেকে প্রতিদিন আহারের জন্ঠ রাক্ষসের কাছে একজন কবে 
লোককে পালাক্রমে পাঠানো হত। এইভাবে বহুদিন কেটে যায়। কাল ষে 


৫৯৮ কিশোর ক্লাসিকস 


্রাঙ্মণের পাল! সে পূর্জন্মে আমার বন্ধু ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে আর স্ত্রী 
আছে বাঁড়িতে। ছেলেকে পাঠালে বংশনাশ হয় আর সে নিজে গেলে তার 


স্ত্রী বিধবা হয়। স্ত্রীকে পাঠালে সংসার শুন্য হয়ে যাঁয়। তাই তাদের এই 
ছুঃখে আমি ছুঃখিত | 

তার কথা শুনে অন্য পাখিরা বলল, বন্ধুর দুঃখে যে ছু:খিত হয় এইভাবে 
সে-ই প্রকৃত বন্ধু। 

রাজা বিক্রমাদিতা পাখির ছৃঃখের কথা শুনে তখনি পলাশনগরে চলে 
গেলেন। 

সেখানে গিয়ে যার পাল ছিল সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে তাকে অভয় 
দিলেন। পরদিন সকালবেলা শান করে নিজে সেই বধ্যশিলায় গিয়ে বসে 
রইলেন রাক্ষসের অপেক্ষায় । 

যথাসময়ে রাক্ষন এসে দেখল বধ্যশিলার উপর একজন নির্ভষে বসে 
আছে। মে তখন বলল, কে তুমি? মৃত্যুভয় পাও না? এই শিলায়ু এসে 
আমার খাবারের জন্য যে বসে সে ভযে আগেই মরে যায়ু। কিন্ত তুমি কে? 
রাজা বললেন, এ কথায় তোমার কিলাভ। আমি আমার এই দেহ পরের 
জন্য দান করছি । তুমি ভোমীর কাজ করো। 

তখন রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করল, লোকটা সন্তিই সাধু পুরুষ । এ পরের 
জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করছে৷ একে মারলে আমার পাপ হবে। 

রাক্ষদ এই ভেবে রাজাকে বলল, হে সাধু পুরুষ, তুমি পরের জন্য নিজের 
জীবন উৎসর্গ করছ। তুমি সত্যিই পৃণ্যবান। তোমাকে মারলে আমার পাপ 
হবে। তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি । তুমি বর চাও। 

রাজ! বললেন, হে রাক্ষস, যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে 
আজ থেকে মানুষ বধ বন্ধ করো । তোমার কাছে নিজের প্রাণ যেমন প্রিয় 
তেমনি সকলের কাছে ভার নিজের প্রাণ প্রিয়। নিজের প্রাণ যেমন রক্ষা 
করা উচিক্ত, তেমনি পরের প্র।ণও রক্ষা করা উচিত। 

রাজার কথায় বাজী হয়ে সেদিন থেকে মানুষ বধ বন্ধ করল রাক্ষস। 
রাজাও খুশি মনে রাজধানীতে ফিরে এলেন। 

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার যদি 
এমন পরোপকারিত।ুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বনুন। 

ভোজরাজ নীরবে দাড়িয়ে রইলেন। 


বত্রিশ সিংহ।সন ৫৯৯ 


ছাদশ উপাখ্যান 


9৭ ভোজর|জ সিংহাসনে বসতে গেলে দ্বাদশ পুতুল বলল, আগে আমি 
বিক্রম।|দত্যের একটি কাহিনী বলব । আপনি শুনুন, তারপর বসবেন। 

বিক্রগাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জ়িনীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক বাস 
করত। তার অগাধ ধনসম্পন্তি থাকলেও সে টাকাপয়সা খরচ করতে চাইত 
ন1। কালক্রমে ভদ্রসেনের মৃত্যু হযু। 

তার পুরন্নর নামে একটিমাত্র পুত্র ছিল। পুরুন্দর ছিল তার বাবার ঠিক 
উল্টো এবং অমিতব্যযী । বাবার মৃত্যুর পর সে বন্ধুদের নিযে ভৌগবিলাসে 
সব টাকাকড়ি অকাতরে খরচ করে যেতে লাগল। 

*লদ নামে পুরন্দরের এক বন্ধু ছিল। সে একদিন পুরন্দরকে বলল, তুমি 
বণিবপুত্র। ধন উপার্জন করাই তোমার কর্তব্য । তা না করে তুমি ক্ষত্রিয়পুত্রের 
মনত অথব্যয় করে যাচ্ছ কেন? ভবিষ্যতে ধন কাজে লাগবে বলেই বুদ্ধিমানেরা 
ধন উপাজন করে । 

পু্রন্দর বলল, ভবিষ্যতে কবে কোনদিন কাজে লাগবে বলে ধন ব্যয় না 
করার কোন অর্থ হয় না। বিপদ আপদ এলে উপাজিত ধনও ক্ষয় হয়ে যায়। 
বু'দ্ধর অতীত বিষয়ে শোক ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। 

এইভাবে কারো কোন কথা না শুনে টাকা খরচ করে যেতে লাগল 
পুরন্বর। কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবিলাসে সব অর্থ ক্ষয় করে ফেলল সে। সে 
বন নিংন্ব হয়ে উঠল একেবারে । তার বদ্ধুর! তার সঙ্গ ত্যাগ করল । 

পুরন্দর তখন মনের ছুঃখে বড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের পাদদেশে 
একটি গ্রামে চলে গেল। সেই গ্রামের পাশে একটি বাশবন ছিল। বাত্রি- 
বেলায় পুরন্দর একটি বাড়ির চাত!লে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। 

মাঝরাতে কার আত চিৎকারে সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রুরন্দরের। ঘুম 
থেকে জেগে উঠেই সে দেখল সেই বাশবনের ভিত্তর থেকে “আমাকে বাচাও 
একট রাক্ষম আমীয় মারছে'--এই বলে একটি মেয়ে চিৎকার করছে। 

পুরন্দর কিন্তু এক৷ দুপুররাতে সেই অন্ধকার বাশবনের মধ্যে যেতে সাহস 
করল না। 

পরদিন সকালে সে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করল, এ বাশবন থেকে রাত্রি- 
বেলায় একটি মেয়ে চিৎকার করছিল কেন বলতে পারেন ? 


৬০০ কিশোর ফ্লাসিকস 


গ্রামবাসীরা বলল, রৌজ রাঁতে &ঁ বনের ভিতর থেকে নারীকষ্ঠের এক 
আর্ত চিংকার শোনা বায় । কিন্তু ভয়ে কেউ দেখতে যায়ু না সেখানে । 

পুবন্দর এই কথ! শুনে সে তার বাড়ি ফিরে এল। তারপর মে বাজ 
বিক্রমাদিত্যের কাছে এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা জানাল। 

রাজা কৌতুহলের বশবতী হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে সেষ্ট গ্রামে চলে গেলেন । 
তারপর বাত্রিবেলায় নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে একটি তরোয়াল নিয়ে সেই 
বাশবনের দিকে এগিয়ে গেলেন । পেখানে গিয়ে দেখলেন এক ভীবণাকার 
রাক্ষন একটি মেয়েকে প্রচণ্ডভাবে মারছে আর মেয়েটি আর্তনাদ করছে। 

রাজা বিক্রমাদিত্য 'তখন বাক্ষপকে বললেন, রে পাপিষ্ঠ! এই অনাথ! 
মেয়েটিকে মারছ কেন ! 

রাক্ষস বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তুমি চলে যাও, তা না হলে 
তোমাকেও মরতে হবে। 

রাজা তরবারি দিযে আক্রমণ করলেন রাক্ষপকে | দুজনের মধ্ো শুরু হয়ে 
গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধোই সেই তরব।রি দিয়ে রাক্ষসের মাথ। 
কেটে ফেললেন রাজা । 

মেয়েটি তখন রাজার পায়ে পড়ে বলল, হে প্রভু, আজ আপনি আমায় 
শাপমুক্ত করে সকল ছুঃখ থেকে উদ্ধার করলেন। 

রাজা বললেন, কে তুমি? 

মেয়েটি বলল, এই গ্রামে এক ধনী ত্রাহ্মণ বান করতেন। আমি তারক্ত্রী 
ছিলাম । আমি রূপের গবে সব সমযু মন্ত হয়ে থাকহাম। তাকে প্রাযুই 
মনোকষ্ট দ্িতাম। একদিন তিনি আমায় শাপ দেন, তুই যেমন আমায় «সারা 
জীবন ছুখ দিয়েছিস তেমনি তুইও তোর সাবাজীবন ধরে কষ্ট পাবি। রোজ 
রাতে এক রাক্ষস এসে তোকে লীড়ন করবে । 

আমি তখন এই শাপের কথ। শুনে ভয় পেয়ে গেলাম । আমি শ।পমুক্তির 
জন্য ভার কাছে প্রার্থনা করলাম । 

তিনি তখন বললেন, যদি কোনদিন কোন বীরপুরুব এসে রাক্ষদকে বধ 
করে তাহলে তার পায়ে প্রণাম করলে তুই মুক্তি পাবি এই শাপ থেকে। 
আমার সব ধনসম্পদ তাকেই দিবি । 


এই বলে আমার ব্বামীর মৃত্যু হয়। এখন থেকে আমি আপনার অধীন 
হলাম। এই ধনপুর্ণ কলসটি আপনি গ্রহণ করুন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬০১ 


রাজা সেই ধন নিজে না নিয়ে পুরন্দরকে দিযে দিলেন। বাজার আদেশে 
পুরন্দর সে্ট মেষেটিকে বিয়ে করল । রাজা তার রাজধানীতে ফিরে গেলেন । 
পুতুল এ কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, মহারাজ, আপনার 
যদি এমন সাহস ও বীবত্ব থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন । 
ভোজরাজ হতব।ক হযে দাড়িয়ে বইলেন। 


ব্রয়োদশ উপাখ্যান 


97” ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, হে 
রাজন, রাজা বিক্রমাদিতোযের একটি গল্প শুন্থুন । 

,ল্লানু বিক্রুমাদিতা মন্ত্রীদের উপর রাজাভার দিয়ে যোগীর বেশে দেশ 
পরিল্রমণ করে বেডাচ্ছিলেন। তিনি গ্রামে একরাত ও শহরে পাঁচরাত 
কাটানেন। 

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক নগরে এসে উপস্থিত হন। সেই নগরের 
বাউরে নদীর ধারে এক মন্রির আছে । সেই মন্দিরের চাতালে বসে মহাজনরা 
প্রাচীন পুরাণকাহিনী শুনছিল। 

র:জ! বিক্রমাদিত্য সেই নদীতে স্নান করে এসে সেই চাতালে বসে পুরাণ- 
কথা শুনুন লাগলেন । তখন পুরাণ থেকে পরোপকারের কথা শোনান 
হচ্ছিল ৷ ঘে পরের উপকার করে সে-ই পুণাবান আর ৬ পরকে ছুধ দেয় 
সেই পাগী। যে পরের ছুঃখে ছুথী এবং পরের স্রখে সুধী হয় সে-ই প্রকৃত 
ধামিক। 

রূ'জা বিক্রমাদিত্যও একমনে এই সব পুরাণকথা শুনছিলেন। এমন সময় 
এক আত চিৎকীরে সকলে সচকিত হয়ে উঠল । সকলে দেখল এক বৃদ্ধ 
ক্ষণ ভার জ্ীকে নিষে নদী পার হতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতে ভেদে 
যাচ্ছিল । 

যে সব মহাজন পুরাণকথা শুনছিল নদীর ধারে মন্রিবের চাতালে বসে 
ত্রাক্ঘণ তাদের লক্ষা করে “বীচাও, বাঁচাও” বলে চিৎকার করছিল । কিন্তু 
পরোপকার সম্বন্ধে অত সব পুরাণকথা শুনেও তারা! কেউ গেল না ব্রাহ্মণকে 
উদ্ধার করার জন্য । 


বত্রিশ--৩৭ 


৬০২ কিশোর ক্লাসিকস 


কিন্তু বিক্রুমাদিত্য থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ “ভয় নেই, ভয় 
নেই” বলে অভয় দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিষে পড়ে প্রবল আ্োতের কবল থেকে 
ব্রাহ্মণ ও তীর স্ত্রীকে উদ্ধার করে নদীর কুলে নিয়ে এলেন। 

ত্রা্মণ তখন রাজাকে বললেন, প্রথম প্রাণ পেয়েছিলাম বাবা ও মায়ের 
কাছ থেকে, আজ আবার দ্বিতীয়বার প্রাণ দিলেন আপনি । আপনি আমার 
যে উপকার করেছেন তার প্রতিদানে আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই। 
আমি এই গোদাবধীী নদীর জলে বারে! বছর ধরে মন্ত্র জপ করে যে পুণ্য লাভ 
করেছি তা আপনাকে দান করলাম। তাছাড়া চান্দ্রয়াণি ব্রত করে অনেক 
কষ্ট ভেগ করে আমার যা! পুণ্য হয়েছে তাও দিলাম আপনাকে । 

এই বলে বাজাকে আশীবাদ করে চলে গেলেন ত্রাঙ্গণ । 

এমন সমযু এক রাক্ষস বিক্রমদিত্যের কাছে এলে বাজা তাকে জিজ্ঞ।সা 
করলেন, হে মহাজন, কে তুমি? 

রাক্ষদ বলল, আমি এক ব্রাঙ্গণ ছিলাম ৷ এই নগরেই আমার বাস ছিল। 
আমার ধনে কোন মতিগতি ছিল না। আমি যত সব দু্ষম করে বেড়াতাম। 
গুরু ও সাধুদের প্রতি কোন ভক্তি ছিল না আমার; 'তাদের নিন্দা করতাম। 
তাই সেই পাপের ফলে আমি রাক্ষস হয়ে এই গাছে হাজার বছর ধরে কষ্ট 
ভোগ করছি। আজ আপনি দয়া করলে আমি মুক্তিশ্পাব। 

রাজী একথ/ শুনে এর আগে নদী হতে ত্রাঙ্গণকে উদ্ধার করে যে সব পুণ্য 
ফল পেয়েছিলেন তা সব দান করলেন সেই রাক্ষদকে ৷ মেই পুণ/ফলে সে 
দিবদপ লাভ করে বাজার প্রশংসা করতে করতে স্বর্গে চলে গেল । বাজাও 
রাজধানীতে ফিরে এলেন। 

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, আপনর যদি এমন পরোপকার গুণ 
ও মহত্ব থাকে তবেই এই সিংহাসনে বমতে পারেন। 

মাথা নত করে দডিয়ে রইলেন ভোজর।জ। 


চতুর্দশ উপাখ্য।ন 


গল সকালে ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে চতুর্দশ পুতুল 
বলল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। আপনি 
আগেতা শুসুন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬০৩ 


একবার বিক্রমাদিত্য ঠিক করলেন তিনি দেশভ্রমণ করে কোথায় কি 
আশ্চর্য জিনিম আছে আর কোথায় কোন তীর্ধে কোন দেবতা আছেন তা 
দেখবেন। 

এই ভেবে তিনি যোগীর বেশে দেশভ্রমণে বেবিযে পড়লেন । 

ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি এক নগরে এসে পৌছলেন। সেষ্ট নগরে 
একটি নদীর ধারে দেবী জগদম্থার মন্দির ছিল। বাজ নদীতে শান করে 
মন্রিরে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের এক জাযুগায় বসলেন । 

এমন সময় এক যোগী এসে বাজার পাশে বমলেন। 

যোগী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কৌথা হাতে আসছেন ? 

ব[জা বললেন, আমি এক তীর্ঘযাত্রী। তীর্ঘযাত্রায় বেরিয়েছি । 

যোগী বললেন, না, আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য। আপনাকে উজ্জযিনীতে 
দেখেহি । আমি আপনাকে চিনি । এখানে কি জন্য এসেছেন ? 

রাজা বললেন, যোগীবর, আমার ইচ্ছা দেশভ্রমণ করে কোথাযু কি আশ্চর্য 
জিনিস আছে তা দেখব । তাতে সাধুদর্শনও হবে । 

যেগী বললেন, আপনি বিজ্ঞ হয়ে অবিজ্ঞের মত কাজ করছেন। রাজ্যে 
যদ্দি বিদ্রোহ হযু তাহলে কি করবেন ? 

রাজা বললেন, আমি মন্ত্রীর হাতে রাজকার্ধের ভার দিয়ে এসেছি । 

যোগী বললেন, আপনি শাস্্রবিরুদ্ধ কাজ করছেন। রাজ্য ও অমূল্য রত 
নিজের হাতে রাখতে হয় ৷ কখন কি বিপদ হয় তা বলা যায় না। রাজ্য ছেড়ে 
দেশন্রমণ করা আপনার উচিত নয়। 

রাজা বললেন, দৈবই একমাত্র সত্য ৷ দেবতারাও দৈবের বিধান লঙ্ঘন 
করতে পারেন না। বজ্র ধার অস্ত্র, বৃহস্পতি ধার গুরু. অমরাবতী ধার দুর্গ 
এবং এরাব্ত ধার হাতি সেই দেবরাজ ইন্দ্রও মাঝে মাঝে যুদ্ধে হেরে গিয়ে 
পালিয়ে যান। সুতরাং যা হবার তা হবেই । এ বিষয়ে একটি গল্প শুনুন । 

উত্তরদেশে নদীপরতবন্ধন নামে একটি নগর আছে । সেই নগরে রাজশেখর 
নামে এক বাজা রাজত্ব করতেন। বাঁজশেখর পরম ধামিক বাজ। ছিলেন । 
একবার তীর জ্ঞাতির1 তার রাজ্য কেড়ে নিযে রাজাকে নিধাসিত করে । রাঁজ- 
শেখর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে মনের ছুঃখে পপ্রে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 

ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজা কোন নগরের বাইরে একটি গাছের নিচে 
্ত্ীপুত্র সহ আশ্রফু নিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। 

সেই গাছে পাঁচটি পাখি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কথ। বলছিল । 


৬৬ কিশোর ফ্লাসিকস 


জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করলে বন্তুমিত্র স্ুরবাল! ও গরম তেলের কথা 
বললেন। 

রাজা কৌতুহলী হয়ে তখনি বন্ুমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই মন্দিরে চলে 
গেলেন। সেখানে গিয়ে ভক্তিভরে লক্ষ্রীনারায়ণের পুজা করে সেই গরম 
তেলের পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । উপস্থিত সকলে “হায় হায়' করতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে রাজার দেহটি এক বিকৃত মাংসপিগ্ডে পরিণত হলো । তখন 
অপ্সরা মন্মথ সঞ্ভীবনী অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ছিটিয়ে দিতেই 
রাজা শাবার দিব্যব্ূপ লাভ করলেন । 

তখন সেই অপ্নর! রাজার গলা বরমাল্য দেবার জন্য এগিষে এল। 

রাজা তাকে বললেন, হে অপ্নরা, যদি তুমি আমার অনুগত হাতে চাও 
তাহলে আমার কাছে উপস্থিত এই ত্রাহ্ষণ বশ্তুমিত্রকে পতিবূপে বরণ 
করে নাও । 

অগ্দরা বলল হে রাজন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। 

এই বলে বস্তুমিত্রের গলায় বরমাল্য দান করল অপ্নরা মন্মথ সঞ্জীবনী । 

এরপর রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজা । 

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন সাহস 
ও উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পারেন। 

ভোজরাজ বিন্ময়ে বিমূঢ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 


ষোড়শ উপাখ্যান 


দিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে যোড়শ পুতুলটি বলল আমু, 

আগে বিক্রমাদিত্যের একটি কাহিনী শুনুন । 

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্রিজযে বার হন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজার 
তার বশ্থাতা স্বীকার করে বহু মূল্যবান বস্তু উপঢোকন স্বরূপ তাকে দান করে। 
বিক্রমাদদিত্য তখন সেই সব রাজাদের আপন আপন রাজ্যে পুনরায় প্রতিিত 
করে নিজের রাজধানীতে ফিরে আমেন। 

রাজা নগরমধ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় এক দৈব্জ্ঞ এসে 
রাজাকে বললেন, মহ।রাজ, এখন থেকে চারদিন আপনার নগর প্রবেশের পক্ষে 
অশুভ । চারদিন পর নগরে প্রবেশ করবেন । 


বত্রিশ সিংহাসন ৬০৭ 


রাজা তখন নগরের বাইরে এক উদ্ভানে তাবু খাটিয়ে চার দিন 
কাটালেন। 

তখন বসম্তকাল। একদিন মন্ত্রী এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, 
খতুরাজ বসম্তের আগমন হয়েছে । প্রকৃন্তি বসন্ত সমাগমে নতুন সাজে 
সজ্জিত হয়েছে । আজ বসম্ভের পূজা করুন। বসন্ত আপনার প্রতি স্ুপ্রসন্ন 
হলে সকল অমঙ্গল দূর হবে । 

মন্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে বসন্ত পূজার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন 
রাজা। মন্ত্রী বেদজ্ঞ ত্রাপ্থীণ, কুশলী গায়ক ও নর্তকীদের সেই পুক্ভা উৎসবে 
যোগদান করার জন্তা আহ্বান করলেন । রাজোর সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান 
করুল সে অনুষ্ঠানে । 

গূজ। মণ্ডপে একটি সিংহাসনের উপর লক্ষ্মীনারায়নের যুগলমূতি প্রতিষ্ঠিত 
করে রাজা ষোডশোপচারে পৃজা করলেন। পুজা শেষে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের 
71যা, ঢানে সন্মনিত করলেন । 

এর পর গায়করা বসন্রাগে আলাপ করে বসন্তের স্তুতি করতে লাগল। 
রাজ! সকলকে তান্ব,লদান করে প্রীত করলেন । 

এমন সময় মেখানে এক ত্রাহ্গণ এসে বাজাকে আশীবাদ করে বলল, হে 
রাজা, আমার একটি আবেদন আছে। 

রাজা তাকে তা বলতে বললে ত্রাহ্গণ বলল, আমি একজন ত্রাহ্গণ। 
নন্দীবর্পন গ্রামে আমার বাড়ি। 'আমার আটটি পুত্র হয়। কিন্তু কোন কন্যা- 
সম্ভান না হওয়ায় আমি স্ত্রীকে নিষে জগদন্বার মান্দরে গিয়ে প্রার্থনা কবি, 
হে দেবী, আমি কন্তালাভ করলে তোমার নামে তাশ নাঁম রাখব । তাছাড়া 
কনার সমান এজনের মোনা দান করব আব কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হাতে 
কন্যাকে সম্প্রতান করব । 

«র পর আমি একটি কন্যাসন্তান লাভ করি। এখন বিবাহযোগ্য হয়ে 
উঠেছে । এবার তার বিবাহকীল উপস্থিত। একাদশ স্থানে আছেন বৃহস্পর্তি। 
কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে কন্যার সমপবিমাণ ওজনের সোনা 
দান করতে হবে । এত সোনা কোথায় পাব? একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যই 
আমায় এই দায় হতে উদ্ধার করতে টাবেন । তাই আপনার কাছে এসেছি। 

রাজা বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। যথাস্থানেই এসেছেন আপনি । 

এই বলে রাজ! তখনি কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন ব্রাহ্মণের 
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কম্তার সমপরিমাণ ওজনের সৌনা দাও এবং বিবাহের অন্যান্য ব্যয়ের জন্য 
অষ্টবর্গের অর্ধেক আট কোটি স্বরণমুদ্রা দাও । 

প্রয়োজনীয় সোনার বেশী পেয়ে আনন্দিত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে 
চলে গেল ত্রাহ্মণ। রাজাও নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন শুভ মুছতে । 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বল্ল, মহারাজ, আপনার যি 
এমন দানশীলতা ও ওদার্ষগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসতে পাবেন । 


সগ্চদশ উপাখ্যান 


গগন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে সপ্তদশ পুতুলটি বলল, 
আগে আমার কাহিনী শুনুন মহারাজ । তারপর সিংহাসনে বমবেন। 

বিক্রমাদিতোর মত গুদা্গ্ুণ ও ত্যাগ কারো ছিল না এবং এখনো 
নেই । শোধ, বীর্ষ, ধৈর্য ও জ্ঞান অনেকেরই থাকে । কিন্তু ত্যাগ গুন সকলের 
থাকে না। রাজা বিক্রমাদিতা ছিলেন এই বিরল গুনের আধিকারী। 

একদিন কোন এক রাজার কাঠে এক প্রতিকার রাজা বিজ্রনলিহোর 
গুণগান করছিল । তা শুনে সেই স্তিকারের উপর ভীব্ণ রেগে যান সেই 
রাজা। তিনি স্তৃতিকারকে বললেন, তোমরা সবাই শুধু [বক্রমাদিতোর 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার গুণগান করে বেড়াও। কিন্তু তার মত খাজা কি 
সারা পুথিবীতে আর একজনও নেই ? 

স্তুতিকার বলল, না মহারাজ, দানশীলতা, পরোপকার, শেষ ও বাধে 
তার মত রাজা আর একজনও নেই । যে দেহ সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে 
প্রিষবস্ত সেই দেহকেও তুচ্ছজ্ঞান করতেন বিক্রমাদিত) । 

তখন সেই রাজা বললেন, আমিও রাজা বিক্রমাদিতোর মত পরোপকার 
করব। 

তারপর একজন যোগীকে ডেকে সেই রাজ! বললেন, প্রতিদিন ষাতে 
পরোপকারের জন্য শতৃণ নতুন পাত্র পাওয়া যায তার বাবস্থা ককণ । 

যোগী বলল? এমন কোন উপায় আমার জানা নেই । তবে কুষাচতুর্দশীর 
দিন চতুঃব্ঠি যোগীনীচক্রের পুজা করুন। পূর্ণী্থতির সময় নিজ দেহ আন্ুততি 
দিতে হবে । 

যোগীর কথামত রাজা তাই করলেন। পূর্ণাঞ্ুতিষ্বরূপ রাজা নিজদেহ দান 
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করলে যোগিনীরা প্রসন্ন হয়ে সে দেহ ফিরিয়ে দিয়ে রাজাকে বর চাইতে 
বলল । 

রাজ! বললেন, হে মাতুগণ, যদি তোমবা প্রসন্ন হয়ে থাক আমার উপর 
তাহলে আমার প্রাসাদে যে সাতটি বড় কলম আছে তা প্রতিদিন সোনায় 
ভরে দাও। 

যোগিনীর1 বলল, যাঁদ [তিনমাস প্রতিদিন অগ্নিতে তোমার দেহ আহুতি 
দিতে পার তাহলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে । 

রাজা এব পর থেকে প্রতিদিন যচ্দ করে অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি 
দিতে লাগলেন । 

বাজ বিক্রমাদিভা একদিন এই ঘটনার কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে 
পূর্ণা্থ*র নময় অগ্রিকণ্ডে নিজের দেহটি নিক্ষেপ করলেন । 

তখন যোগিনীরা রাজার জীবন ফিরিয়ে দিযে তাকে বলল, হে মহাসন্ব, 
তুম দে? তোমার দেহত্াগের কারণ কি? 


4 ৫১ 


ধন্রুমাদিত্য বললেন, পরের উপক'বের ভন্যা এ দেহ অগ্নিলে আহুতি 


(দাগন্সিরা বলল, ভোমার উপর আমরা সন হয়েছি । বর চাও । 
ব্ক্রমাদিক্য বললেন, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক হ্াহলে বাজ 
পঁকদিন চু হু” ভন্যা যেক কে শা করছেন ভা বন্ধ করো এবং এর প্রাসাদে 


টি নস স শ্রবর্ণপুণ করবো 
যাগিনারা তাত করল । রাজা বিক্রমাদত্য তাব নগরে ফিরে এলেন। 
হী শেব করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, পরের জন্য নিজের দেহ 
উৎসগ কর'ব এমন ক্ষমতা যদি আপনার থাঁকে তাহলে আপন এ সিংহাসনে 
বস্তন। 
স্ুন্তিহ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন ভোজরাজ। 


অষ্টাদশ উপাখ্যান 


গগন ভোজবাজ্জ সিংহাসনে বসতে শলে আর একটি পুতুল বলল, আগে 
আমার কাহিনীটি শুনুন। 

অসৎ ও দুর্জনের সংসর্গে বিনাশ হমু। সাধুসঙ্ষে শ্রেঠ আনন্দ লাভ কর! 
যায়। তাতে শ্রেষু লাভ হয় । কাবো সঙ্গে শক্রতা করতে নেউ। পরের 
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মনে কষ্ট দেওয়া! উচিত নয়। অকারণে ভূত্যদের দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। 
গুরুতর দো না দেখলে স্ত্রীকে ত্যাণ করতে নেই ৷ লক্ষ্মী চঞ্চল । ভোগের 
সঙ্গে সঙ্গে ধন বিতরণ করা উচিত । আত্তজনকে দান করা উচিত । স্ত্রীদের 
কাছে গুপ্তকথ প্রকাশ করতে নেই। 

রাজা বিক্রমাদিত্য নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । 

একদিন এক বিদেশী পর্যটক রাজসভায এসে রাজাকে দর্শন করে বসলে 
রাজ! তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, আপনার নিবাস কোথায় 

পর্যটক বলল, আমার নিবাস বলতে কিছু নেই । সর্বদা ঘুরে বেড়াই । 

রাজা বললেন, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। আশ্চর্য জিনিস কোথাও 
দেখেছেন £ 

পর্যটক বলল, উদযীচলে এক নূর্যমন্দির আছে । তার পাশ দিয়ে গঙ্গা 
বযে যাচ্ছে । সেই গঙ্গার তীরে পাপবিন।শন নামে এক শিবমন্দির আছে। 
সেখানে গঙ্গার জল থেকে প্রতিদিন একটি করে সোনার স্তম্ত বেরিয়ে আসে । 
সেই স্তম্ভের উপর নবরত্বখচিত একটি সিংহাসন আছে । সেই ন্বরণন্তস্তটি সূর্ধ 
ওঠার পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে মধা।হুকালে সুষকে স্পর্শ করে। 
আর সূর্য অস্ত ষাবার সঙ্গে সঙ্গে তা গঙ্গার মধো ডুবে যায়। প্রতিদিন এই 
দৃশ্য দেখা যায়। 

রাজা বিক্রমাদিত্য কৌতুহলবশে সেই পর্যটকের সঙ্গে তখনি সেখানে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । তখন সন্ধ্াকাল । বাত্রিটা গঙ্গাতীরেই কাটালেন । 

পরদিন সূর্য ওঠার সময় দেখলেন গঙ্গাগর্ভ থেকে একটি স্বণস্তিস্ত উঠল। 
সেই ক্তস্তের মাথায় ছিল একটি বদ্রুসিংহ।সন । 

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সাহসের সঙ্গে সেই স্তস্তের উপর গিয়ে বসলেন। স্তস্তটি 
রাজাকে নিযে সূর্যমগ্ুলের দিকে উঠে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। রাজ! 
অুর্যের কাছে উপস্থিত হলে স্তর্মের প্রথর কিরণে রাজার দেহ ঝলসে এক 
মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। 

রাজা,সেই অবস্থাতেই সূর্ঘদেবকে প্রণাম করে বললেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও 
বিনাশের হেতুম্বরূপ ও জগতের একমাত্র চক্ষু আদিতাদেবকে প্রণাম জানাই। 

তখন সূর্যদেব অমৃত দিয়ে সেই স্তন্তের অভিষেক করলে দিবাদেহ লাভ 
করলেন রাজা । 

সৃর্যদেব তখন রাজাকে বললেন, তুমি মহাসব্বণালী পুরুষ । যে হূর্যমগ্ডল 


বত্রিশ সিংহাসন ৬১৯ 


সকল মানুষের অগম্য তুমি সেখানে. উপস্থিত হয়েছ। আমি তোমার উপর 
প্রসন্ন হয়েছি । তুমি বর চাঁও । 

রাজা বললেন, মুনিদের অগম্য এই সূর্যমগ্ডলে এসে আপনার দর্শন লাভ 
করেছি । আমার মত ভগ্যবান আর কে আছে! আপনার কৃপায় আমার 
কোন কিছুর অভাব নেই। 

রাজার কথায় ত্র্যদেব সন্ভষ্ট হয়ে তাকে তার কুগুলছুটি দান করলেন। 
বললেন, এই কুগ্ুলদ্বয় প্রতিদিন এক ভার করে সোন। দান করবে । 

রাজ। সেই কগুলছুটি নিযে স্র্যদেবকে প্রণাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে 
উজ্জয়িনীর পথে রওনা হলেন । পথে এক ত্রাঙ্মণ তার সামনে এসে তাকে 
আশীরাদ করে বলল, মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন৷ 

এব পর ব্রাহ্মণ বলল, আমি এক গৃহস্থ দরিদ্র ত্রাঙ্গণ। আমার সংসারে 
অনেক পোস্ক ৷ ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ করি তাতে আমাদের উদরগুরণ হয়ু ন1। 

এ. বণের কথা শুনে রাজা দয়াপরবশ হয়ে কুগ্ুলছুটি তাকে দান করে 
বললেন, এই কুুলছুটি প্রন্তিদিন এক ভার করে স্বর্ণদান করবে। 

এাক্গন আনন্রিত হয়ে রাজার স্তুতি করতে করতে চলে গেল। বাজাও 
উজ্ঞযিনীতে ফিরে এলেন । 

কাহিনী শেষ করে পুতুলটি ভোজরাঞ্জকে বলল, যদি আপনার এমন গুণ 
ও ত্যাগত্রত থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্থুন। 

কৌন উত্তর দিতে পীরলেন না ভোজরাজ । চুপচাপ দাড়িষে রইলেন । 


উদবিংশ উপাখ্যান 


বদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, 
গে রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শুনুন । 

একদিন বাজী বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন । এমন 
সময় এক ব্যাধ 'এসে রাজাকে প্রণাম বে বলল, মহারাজ, অরণ্যের মধো এক 
বিরাট আকারের বরাহ এসেছে কোথা থেকে । আপনি যদি দেখতে চান 
ত আসুন । 

ত৷ শুনে রাজা রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে তখনি বনে চলে গেলেন।, 


৬১২ কিশোর ফ্লাসিকস 


দেখলেন বরাহটি সত্যিই বনের মধো রয়েছে । রাজা তখন সকলের সঙ্গে 
একযে।গে ছাব্বিশটি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন সেই বরাহকে। 

কিন্তু বরাহ সেই অস্ত্রের আঘাত অবলীলা ক্রমে সহা ও উপেক্ষী করে একটি 
গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। 

রাজীও তার পিছু পিছু সেই গুহাম্ প্রবেশ করলেন। গুহার ভিতরটা 
ঘোর অন্ধকার । সেই অন্ধকারে কিছুদূর যাওয়ার পর বাজ মোনার পাঁচিল 
দিয়ে ঘেরা আকাশচুন্বী এক নগর দেখতে পেলেন । বহু ভট্রালিকায় শোভিত 
ছিল সে নগর। 

নগরমধ্যে গিয়ে রাজা এক রাজভবন দেখন্তে পেলেন । বিরোচনপুত্র বলি 
সেখানে রাজত্ব করতেন । 

র[জভবনে বিক্রমাদিত্য খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলি উঠে এসে তাকে 
আলিঙ্গন করে রহ্খচিত এক সিংহাসনে বসিঝে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গু, 
আপনি কোথা হনে এসেছেন ? 

বিক্রেমাদিত্য বললেন, আপনাকে দর্শন করার অভিপ্রাষে আমি উজ্জ়নী 
থেকে এখানে এসেছি । 

বলি বললেন, আপনার পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হলো। 

বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনার জন্ম ও জীবন কত গৌরবময় ! বৈকুগপাতি 
নারায়ণ আপনার গৃহে নিত্য বিরাজমান । 

বলি বললেন, এখানে আপার আপনার কারণ কি* আমার জানতে বড় 
ইচ্ছা! করছে । 

বাজা বললেনঃ হে দানবপত্তি, আমি 'আপনাকে দেখার জন্যাই এখানে 
এসেছি অন্ত কোন কারণ নেই । 

ব'ল বললেন, ষদি আমাকে বর্ধ ভেবে থাকেন তাহলে আপনি কিছু 
প্রার্থনা করুন । 

বিক্রমাদিত্ায বললেন, আমার কিছুরই অভাব নেই । আপনার প্রাসাদে 
যা আছে 1 সবই আমার আছে। 

বলি বললেন, আমি মে অর্থে একথা বলছি না? 'আসলে বন্ধুত্ের 
নিদর্শন্বরূপ কিছু উপহার আমি দিতে চাই | 

এই বলে বলি রস ও রসায়ন নামে ছুটি বস্তু দান করলেন । 

বুজা বলির কাদ্ব থেকে বিদায় নিযে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া 
চড়ে রাজধানীর পথে যাত্রা শুরু করতেই এক ব্রাঙ্গণ তার পুত্রকে সঙ্গে করে 


বত্রিশ সিংহাসন ৬১৩ 


রাজার সামনে এসে রাজাকে আশীরাদ করে বলল, আমি এক দরিদ্র ব্রাক্মণ 
এবং লীড়িত। আমার পৌষ অনেক, অনাহারে দিন কাটছে । যাতে পর্যাপ্ত 
ভোজন দ্বারা তুপ্তি লাভ করতে পাবি এমন ধন দান করুন । 

রাজ। বিক্রমাদিত্য বললেন, এখন আমার কাছে কোন ধন নেই । তবে 
রস ও রসায়ন নামে ছুটি দ্রব্য আছে। ছুটি দ্রব্যের দুটি গুণ আছে । বুসের 
সঙ্গে সংযোগে সপ্তুধাতু সৌনা হয়ে উঠতে পারে । আর রসাফন সেবন করলে 
জরামৃত্া হতে মুক্ত হতে পারা যাবে চিরতরে । এই দুটি বস্তুর মধে যে কোন 
একটি গ্রহণ করতে পারেন । 

এ্রাহ্মুণ বলল, বুসায়ুন সেবন করলে জরামৃত্যু হতে চিরতরে পরিত্রাণ 
পাওয়া যাবে । আমাকে রসায়ন দান করুন । 

কিন্তু ত্রান্মণের পুত্র বলল, রসাযুনে আমাদের কি লাভ? জরামৃত্যু থেকে 
পরিত্রণ পলে অনন্তকাল ধরে ছুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করে যেতে হবে 
আমাদের । তার থেকে যে রস সংযোগে সণ্তধাতু সোনাতে পরিণত হযু সেই 
বুম আমাদের দান করুন| 

পিতাপুহের মতবিরোধ দেখে রাজা তাদের রস ও রসায়ন ছুটিই দিলেন। 

এান্ণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আশীবাদ করে চলে গেল । রাজা ও উজ্জিনী 
চলে গেলেন। 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ব্ললা, বলুন রাজা, এমন দানশীলতা যাঁদ 
অপার থাকে তবেই এ সিংহাসনে বলুন । 


বিংশতি উপাখ্যান 


9” ভেজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, 
»|গে আমার একটি কাহিনী শুনুন। পরে বমবেন। 

রাজ। বিক্রমাদিত্য বছরের মধো ছযুমাস রাজসভায় বসে বাজকর্ম পরি- 
চালনা করতেন আর ছয়মাস দেশভ্রমণ করে বেড়ীতেন । 

একবার দেশতভ্রমণকালে পদ্মালযু দমে এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হন 
রাজা বিক্রমাদিত্য । সেই নগরমধ্যে এক উগ্ভানে স্বচ্ছ জলে ভরা একটি 
সরোবর দেখতে পেলেন । সেই সরোবরে স্নান কবে তার তীরে একটি গাছের 
ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন তিনি । 


৬১৪ কিশোর ক্লাসিকস 


এই সময় কয়েকজন বিদেশী এসে সেই সরোবরে জলপান করে সেই 
গাছের ছায়াতলে বসল । তার! নিজেদের মধ্যে কথাবাত্তা বলতে লাগল । 

তারা বলাবলি করছিল, এত দেশ আমরা ভ্রমণ করলাম। কিন্তু মহাঁ 
পুরুষের দর্শনলাভ আজও হলে! না৷ আমাদের 

তাদের মধ্যে একজন বলল, মহাপুরুষের দর্শনলাভ হবে কি করে! তারা 
যেখানে থাকেন সে স্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য। স্খোনে গেলে 
প্রাণনাশের সম্ভাবনা । ন্ুতরাং যে চেষ্টায় জীবন বিপনন হতে পারে সে চেষ্টা 
আমাদের কখনো করা উচিত নয় । 

রাজ। বিক্রমাদিত্য একথ। শুনে বললেন, শোন বিদেশী, আমি একমত 
হতে পারুলাম না তোমার সঙ্গে। পোরুষ ও সাহসের সঙ্গে মানুষ যদি কোন 
কাজ করতে এগিয়ে যাযু তাহলে সে যত দুংসাধ্যই হোক না কেন, তাতে সে 
সফল হবেই । এইভাবে অনেক দুর্লভ ও ছুণ্রাপা বস্তুও লাভ করা যায়। 
কিন্ত অলস ও ভীরু প্রকৃতির লোকেরা কোন কাজেই সফল হতে পারে না। 
সংসারে সাহসী, পরিশ্রমী ও বীর্যবান পুরুষেরা সাফল্য ও সুখলাভ করে 
থাকেন। 

রাজার কথা শুনে সেই বিদেশী বলল, হে মহাঃসন্বর আপনি কি কিছু 
করতে মনস্থ করেছেন ? 

রাজ। বললেন, এখান থেকে দ্বাদশ যোজন দূরে এক অবণ্যমধ্যে এক 
পর্বত আছে । সেই পর্বতের উপর যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রিকালনাথ সাধনা! করেন। 
তার কাছে দাবি করলে তিনি যত সব আকাজ্িত বস্ত্র দান করেন। আমি 
সেখানেই যাব । 

বিদেশীরা বলল, আমরাও তাহলে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে যাব। 

বাজা বললেন তার কোন আপন্তি নেই। 

সেই বিদেশীর। রাজার সঙ্গে পথ চলতে লাগল । পথে এক দুর্গম অরণ্য 
দেখে রাজাকে বলল তারা» সে পরত আর কতদূর ? 

রাজা বললেন, এখান থেকে এখনো৷ আট যোজন দূর। পথ খুবই দুর্গম; 
তবু শোন, আমরা সেখানে যাবই । আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ । 

ছয় যোজন পথ অতিক্রম করার পর তার। দেখল ভয়ঙ্কর একটি বিরাট 
সাপ তাদের পথবোধ করে পড়ে আছে। সেই সাপের মুখ থেকে আগুনের 
মত বিষ বার হচ্ছে? সাপ দেখে সকলেই ভয়ে পালিয়ে গেল। 

কিন্তু রাজ। পালালেন ন। তিনি নির্ভষে এগিয়ে গেলেন। সাপট। তাকে 


বত্রিশ সিংহাসন ৬১৫ 


জডিয়ে ধরে দংশন করল ৷ রাজা তখন বিষাক্ত ক্ষত জায়গাট। কাপড় দিযে 
শক্ত করে বেঁধে দিয়ে সেই পর্ধতের উপরে উঠে যোগী ত্রিকালনাথকে দর্শন 
করালেন। 

যোগীবাজকে দর্শন করে ভক্তিভবে প্রণাম করতেই বিষমুক্ত হয়ে আগের 
মনত লস্থ হয়ে উঠলেন রাজা । 

যোগীরাজ তখন হেসে রাঁজীকে বললেন, হে মহাসন্ত, মানুষের অগম্য 
বিপদসংকুল এই জায়গাযু কেন এসেছ? 

রাজা বললেন, আমি আপনাকে শুধু দর্শন করতে এসেছি । 

যোগী বলল, তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে? 

রাজা বললেন, আমার কোন কষ্টই হয়নি । এবং আপনাকে দর্শন করে 
আমার মকল পাপতাপ দূর হলো । আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হলাম। 

যে।গীবর তখন সন্তষ্ট হয়ে রাজাকে একটি খুটি, একটি ফোগদণ্ড আর 
একটি কাথা দলেন ৷ তারপর বললেন, এই খুটি দিয়ে মাটির উপর যতগুলি 
বেখা টান! যায়, এক দিনে তত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারা যাঁবে। 
এই যোগদগুটি ভান হাতে নিষে মৃত সৈম্তের গায়ে স্পর্শ করলেই সে জীবিত 
হয়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে । আর বা হাতে নিঝে স্পর্শ করলে শক্রসৈন্ত বিনাশ 
হবে। এই কাথ!খানি ঈপ্নিত যে কোন বন্ত দান করবে। 

এই তিনটি বস্তু গ্রহণ করে রাজ যোগীকে প্রণাম করে সেখান থেকে 
চলে গেলেন। 

”থে যেতে যেতে দেখলেন এক রাজপুত্র আগুন গলানোর জন্ত কাঠ 
সংগ্রহ করছে। 

ব।জ! তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করছ ? 

রাজপুত্র বলল, আমি রাজপুত্র । কিন্তু জ্ঞাতিশক্ররা আমার রাজ্য কেড়ে 
নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে আমায় । আমি নিঃম্ব হয়ে পথে পথে ঘ্বুরে বেড়াচ্ছি। 
এক্টভাবে নিংম্ব নিরাশ্রয় হয়ে দরিদ্রজীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠেছে 
আমার কাছে। আমি তাই সংকল্প করেছি অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করে এ জীবন 
ত্যাগ করব । 

রাজ! তাকে বুঝিষে শান্ত করে যোগ, কাছ থেকে পাঁওয়া সেই তিনটি 
মহামূল্যবান বস্তু রাজপুত্রকে দিয়ে তাদের গুণাগুণ বুঝিয়ে দিলেন। এই সব 
বন্তর সাহায্যে সে তার হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে নতুন এশ্বর্ষের অধিকারী 
হবে। 


৬১৬ কিশোর ক্লাসিকস 


রাজকুমার অতিশয় আনন্দিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। 
রাজীও তার রাজধানী উজ্জযিনীতে ফিরে এলেন। 

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার মধ্যে 
এই উদারতা আছে কি? 

ভোজরাজ নীরবে মাথ! নত করে রইলেন । 


একবিংশ উপাখ্যান 


প রদিন ভোজবাজ সিংহাসনে বসতে যেতেই আর একটি পুতুল বলল, 
আমি একটি কাহিনী বলছি আগে শুনুন । 

রাজা বিক্রমাদিত্যের বুদ্দিসিন্কু নামে এক মন্ত্রী ছিল । মন্ত্রীর একটি পুত্র 
ছিল । তার নাম ছিল অনর্গল । লেখাপড়াতে তার একেবারেই মন ছিল না। 
সব সময় সে শুধু খেলাধূলা করে বেডাত। 

মন্ত্রী একদিন তার পুত্রকে ডেকে বলল, তুমি আমার পুত্র হয়েও মূখ 
হয়ে রঈটলে। বিদ্তালাভের কোন চেষ্টাই কর না। আজান, মৃত 'এবং মূ” এই 
তিনের মধ্যে অজাত এবং মুত বরং ভাল । কারণ তাদের থেকে অল্প হু'খ 
পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্খ পুত্র ব্তকাল বেঁচে থাকে ততকালই ছুখ দেয় 

এই সব ভঙংসনার কথা শুনে অনুতণ্ু হলো অনর্গল ॥ পে মনে মনে সঙ্ক 
করল যেমন করে হোক সে বিগ্ভালাভ করে মানু হবে। 

এই উদ্দেশ্যে সে দেশ ছেড়ে অন্থা দেশে চলে গেল | ঘুরতে ঘুবতে সে এক 
নগরে গিয়ে এক উপাধ্যাযুকে ধরে তার শিবা হয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। 
নীতিশান্্ম অধ্যযুন কবে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন কবে মে বাড়ি ফেরার জন্য রওন! 
হলো। 

পথের ধারে একটি বনের মধ্যে এক দেবমন্দির দেখতে পেল সে। সেই 
দেবমন্দিরের কাছে পঞ্মুবনশোভিত এক মনোরম সরোবর ছিল । সেই 
সরোবরের একদিকের জল খুব উষ্ণ ছিল । 

অনর্গল সরোবরের ধারে বসে বিশ্রাম করতে ল[গল্স । 

ক্রমে সূর্য অন্ত গেল। রাত্রি হলো। তখন এক সময় অনর্গল দেখল 
সরোবরের উঞ্ণ জলের মধ্য থেকে আটজন দিব্যাঙ্গনা বেরিয়ে এসে সেই 
মন্রিরে গিয়ে দেবপুজ! করে নাচগ্ান করে দেবতাকে প্রীত করতে লাগল । 


বত্রিশ সিংহ।সন ৬১৭ 


সকাল হতেই সেই দিব্যাঙ্গনারা অনর্গলকে দেখতে পেল । তাদের মধ্য 
থেকে একজন তাকে বলল, হে সৌম্য, আমাদের সঙ্গে আমাদের নগরমধ্যে 
এস। 

কিন্ত তাদের জলের মধো প্রবেশ করতে দেখে অনর্গলের ভয় হলো । ইচ্ছা 
হলেও সে যেতে পারল না তাদের সঙ্গে । 

যথাসময়ে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এল অনর্গল । 

পরদিন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা সব 
বলল । 

বাজ অনগ্গলকে নিঘে তখনি সেই অবন্যমধাস্থিত মন্দিরে চলে গেলেন । 
্র্য খন সবেমাত্র অস্ত গেছে । রাজা ও অনর্গল সেই মন্দিরের বাইবে বসে 
বইলেন। 

রাত্রি গভীর হলে সেই দিব্য কন্ঠারা জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 
মন্দিহে গিষ্ষে পুজা সেরে নাচগান করতে লাগল সারারাত ধরে। 

সকাল হতেই তার! রাজাকে দেখতে পেষে বলল” হে ভদ্র, তুমি আমাদের 
সঙ্গে আমাদের নগরে এস। 

বিক্রমাদিত্য ছিলেন সাহস এবং বীরহে অতুলনীয় । তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
সেই দিবাঙ্গনাদের পিছু পিছু জলমধ্যে প্রবেশ করলেন । দিব্যাঙ্গনার। সপ্ত 
পাতালে তাদের নগরে প্রবেশ করল । 

দিবাঙ্গনারা এবার রাজাকে বলল, হে মহাসত্ব আপনার মত শৌর্ষবী্য 
কারো নেই । আমরা আপনার উপর প্রসন্ন হয়েছি । আপনি আমাদের এই 
নগরের বাজ হোন । 

রাজা বললেন, রাজো আমার প্রয়োজন নেই । আমি নিতাম্ত কৌতৃহলের 
বশেই এখানে এসেছি । 

দিব্যাঙ্গনাবা বলল, তাহলে আপনি বর প্রার্থনা করুন । 

বাজা বললেন, আগে বলুন আপনারা কারা ? আপনাদের পরিচয় দান 
করুন । 

দিব্যাঙ্গনাবা বলল, আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধা । 

বাজা বললেন, তাহলে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি দান করুন ) 

দিব্যাঙ্গনীরা তখন রাজাকে অষ্টগ্ুণযুক্ত আটটি বত্ব দান করল । 

রাজা সেই রত্বগুলি নিয়ে রাজধানীর পথে বওন! হলেন । পথে এক ব্রাহ্মণ 
এসে রাজাকে আশীর্বাদ করল শ্রহ্মীর নাঁম করে। 

বত্রিশ-_-৩৮ 


৬১৮ কিশোর পলা সিকস 


বাজী বললেন, হে ত্রাঙ্মণ, কোথ। হতে আসছেন আপনি ? 
্রাঙ্মণ বলল, চম্পাপুর নিবাসী আমি এক গরীব ব্রাহ্মণ । বাড়িতে অনেক 
পোষ্য । আহার জোটাতে পারি না। স্ত্রীর ভৎন। সহা করতে না পেরে অর্থ 
উপার্জনের আশায় বিদেশে এসেছি । নির্ধন পুকষের কোন মূলা নেই সংসারে । 
ব্রাহ্মণের ছুংখের কথা শুনে মনে ব্যথা পেলেন ধাজা। তখন তিনি দিব্যা- 
নাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই আটটি বতুই দিযে দিলেন ব্রাহ্মণকে । 
তারপর নিজের নগরে ফিরে এলেন। 
কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল, রাজন, আপনার যদি এমন উদারতা ও 
দানগ্ীলতা। থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্ুন। 


দ্বাৰিংশ উপাখ্য।ন 


গান ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বলল, 
আগে আমার একটি গল্প শুন্থন। তারপর সিংহাসনে বসবেন । 

একবার রাজা কিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করতে করতে গ্রচীর দিযে ঘেরা 
আকাশচুম্বী এক প্রাদাদের সামনে উপস্থিত হলেন তি তিনি দেখলেন রন 
শোভিত সেই প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে বহু শিবালয় ও বিশ্মশ্রির | 

বাজ] এক সরোবরে সান করে এসে বিফুমন্দিরে গিয়ে বিষুণকে প্রণাম 
করে বিঞুর জুব করতে লাগলেন । 

তারপর মন্দিরে বসে থাক। এক তান্ধনকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা, হে 
বিপ্র, কোথা হনে এসেছেন আপনি ? 

ব্রাহ্মণ বলল? আমি এক তীর্থধাত্রী। তার্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াস্ডি। 
আপনি কোথা হতে এসেছেন ? 

র।জ| বললেন, আপনার মত আমিও এক তীর্ঘযাত্রী 

এাক্গণ ভালভাবে বাজাকে দেখে বলল, আপনার চেহারা দেখে কিন্তু 
সাধারণ তীর্ঘযাত্রী বলে মনে হচ্ছে না আপনার দেহে রাঁজলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 
মনে হচ্ছে আপনি তেজন্বী ও বীরপুরুষ। আপনার রাজসিংহা সনে বসা উচিত 
ছিল। তবে সবই ভাগ্যের লিখন। এ লিখন কেউ খণ্ডন করতে পারে না। 

রাজা এই কথা স্বীকার করলেন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬১৯ 


এব পর রাজা ব্রাঙ্মণকে বললেন, আপনাকে এত ক্লান্ত ও অবসম্গ দেখাচ্ছে 
কেন ? 

ব্রাহ্মণ বলল, নিকটে নীল নামে একটি পৰ্ত আছে। সেখানে কামাক্ষী 
দেবীর মন্দির আছে । সেই মন্দিরের ভিতরে পাতালে যাবার একটি লুড়ঙ্গ পথ 
আছে? সেই বিবর পথের মুখ বন্ধ থাকে । কামাক্গীমন্ত্র জপ করলে সেই দ্বার 
খুলে যায়। সেই বিবর পথের মাঝে আছে এক রসকুগ্ড। সেই রসের স্পর্শে 
অষ্ট্ধাতু খাটি সোনা হয়ে যায়। আমি দ্বাদশবর্ধ কামাক্ষীমন্ত্র জপ করছি । কিন্ত 
সেই ভিতর দ্বার খোলেনি। 

একথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা কামান্সী দেবীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর 
পুজা দিয়ে তীর জ্তব করে খড়গ দিয়ে নিজেকে বলি দিতে গেলেন। এমন সময় 
দেবী স্বয়ং আবিষ্ঠত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন, আমি গ্রসন্ন হয়েছি 
তোমার উপর । বল, কি বর চাও । 

1: বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক, তাহলে এই 
বাক্ষণকে র্সকুণ্ডের রস দান করো । 

দেবী “তথাস্ত্র' বলে সেই ভিতর দ্বার উন্মুক্ত করে রসদান করলেন 
* ানকে। 

পরাঙ্গাণ তখন রাজার গুণগান করে চলে গেল সেখান থেকে । 

রাজাও তার নগরে ফিরে এলেন । 

ন।হিশী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, আপনি কি নি-স্থার্থ, 
“বা সপ্টারিতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেল কখনো? আপনার 
ধ? এমন গুণ থাকে ত সিংহাসনে বন্বন। 

ভে(জবাজ চুপ করে দাড়িয়ে রইলেন। 


ত্রয়াবিংশ উপাখ্যান 


রদিন সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি গল্প বলল 

(ভাজরাজকে। 

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসার 
পর প্রচুর দান করেন। বহু লোককে দান ও ভোজনে তৃপ্ত করেন। 


৬২০ কিশোর ফ্লাসিকস 


সেই রাত্রিতে ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্ন দেখলেন রাজা। দেখলেন তিনি 
মহিষের পিঠে চেপে দক্ষিণ দিকে কোথায় যাচ্ছেন । 

পরদিন সকালে রাজসভাযষ় এসে ব্রাঙ্গণদের কাছে এই স্বপ্নবৃত্বাস্ত বললেন 
রাজা । 

তা শুনে সর্ষজ্ঞভট নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন, স্বপ্ন ছুই রকমের । 
কতকগুলি স্বপ্নের ফল শুভ আর এক শ্রেণীর স্বপ্ন অশুভ ফল দান করে। 
যেমন হাতির পিঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা 
শঙ্খ ও নুবর্ণদর্শন প্রভৃতি স্বপ্ন শুভ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু মহিষ বা গদর্ডপৃষ্ঠে 
আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ, ভম্ম, শুকর ও বানরাদি দর্শন প্রভৃতি স্বপ্নের 
ফল অশুভ হয়। 

বাই হোক, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা অনিষ্টকর আপনার পক্ষে । 

রাজা বললেন, তাহলে এর প্রতিবিধান কি? 

সর্বজ্রভট্ট বললেন, আপনি প্রথমে সান করে যজ্জদর্শন করে ত্রাঙ্গণদের 
অলঙ্কার ও বঙ্ধ দান করুন। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে দেবতার আরাধন। 
করুন। সেই সঙ্গে অন্ধ, অনাথ, আত, বধির, পঙ্গ গ্রভৃতি অসহ।যু ও দীন- 
দুঃখী মানুষদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দীন করে তাদের পরিতৃপ্ত করুন। এই সব 
দানের ফলে ্বপ্নরজনিত অশুভ ও অনিষ্ঠকর প্রভাব খণ্ডিত হয়ে যাবে | 

সর্বজ্ঞভটের কথামত রাজা তিন দিন ধরে পর্যাপ্ত দান করার জন্য কোযাগার 
উন্মুক্ত রাখলেন । 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, এমন দানশীগতা 
কিআপনার আছে ? 

ভোজরাজ উত্তর দিতে পারলেন না । 


চতুধিংশ উপাখ্যান 


দিন ভেজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে আর একটি পুতুল 
গার একটি গল্প বলল । 
রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজহকালে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল। 
সম্পদশালী নামে এক ধনী বণিক বাস করত সেই নগরে। তার চার পুত্র ছিল। 
বুদ্ধ বসে একদিন সেই বণিক তাঁর পুত্রদের ডেকে বলল, আমার মৃত্যুর 


বত্রিশ সিংহাসন | ৬২১ 


পর তোমরা চার ভাই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করতে পার। তাই আমি 
আগে থেকে আমার সব সম্পত্তি বড় ছোট অনুসারে ভাগ করে দিচ্ছি। 
আমার মৃত্যুর পর আমার নিরদেশমত তোমরা তা গ্রহণ করবে। 

এর কিছুদিন পর বণিকের মৃত্যু হলো । তার ছেলের! একসঙ্গে কিছুকাল 
থাকার পর ঝগড়া! বিবাদ শুরু হলো তাদের মধ্যে । 

তখন চার ভাই এক জায়গায় বসে স্থির করল, তাদের বাবার নির্দেশমত 
সব বিষয় সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে শান্তিতে বাস 
করবে । 

এর পর তাবা তার্দের বাবার নির্দেশমত বাবার ঘরে খাটের নিচে মাটি 
খুঁড়ে একটি বড় ভাড় পেল তারা। সেই ভাড়ের মধ্যে চারটি কৌটো। ছিল। 
একটি কৌটোর মধ্যে মাটি, একটিতে অঙ্গার বা পোড়া কাঠ, একটিতে হাড় 
এবং একটিতে কিছু খড় পাওয়া গেল। 

এই সব দেখে চার 'ভাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল । তারা এর অর্থ কিছু 
বুঝতে পারল না। 

ভারা জখন বলতে লাগল, কে এমন ব্যক্তি আছে যে এর প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝতে পারবে । 

এর পর চার ভাই যুক্তি করে বাজসভায় গিয়ে রাজাকে সব কথা বলল । 
বাজসভায় অনেক পণ্ডিত ছিল। কিন্তু তারা কেউ এসবের অর্থ কিছু বুঝতে 
পারল না। 


তখন ভাইরা হতবুদ্ধি হয়ে মন্য এক রাজার রজসভায় গিয়ে উপস্থিত 
হলো। 

সেই রাজ্যে এক কুমোরের ঘরে শালিবাহন বাঁস করত । 

শীলিবাহনের কানে কথাটা যেতেই সে নিজে থেকে রাজসভাফু চলে 
গেল । সে বলল, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই ভাইবা একই পিতার 
পুত্র। এদের পিত। জীবিতকালেই তার বিষয় সম্পত্তি তার পুত্রদের মধ্য ভাগ 
করে দিয়ে গেছেন। 

তিনি জোষ্ঠপুত্রকে ঘাটি দিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো সমস্ত ভূসম্পত্তি 
বা জমি জোন্ঠ পুত্র পাবে । দ্বিতীয় পুএকে তিনি দিয়ে গেছেন খড়। এর অর্থ 
হলে! ঘত ধান মজুত আছে তা৷ সে পাবে। তৃতীয় পুত্রকে দিয়েছে হাড় । এর 
অর্থ হলে। যত সব গৃহপালিত পশু আছে সে তা পাবে । চতুর্থ পুত্রকে দিয়ে 
গেছে অঙ্গার । তার অর্থ হলো, এই পুত্র সব সৌন। পাবে। 


৬২২ কিশোর ফ্ল/াসিকস 


শীলিবাহন এইভাবে বিষয়ভাগের তাৎপর্যটা চার ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে 
তার! সন্তষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। 

রাজ। বিক্রমাদিত্য এই বিষযুভাগের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
উঠলেন। তিনি শালিবাহনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি 
শীলিবাহনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে আহ্বান জানালেন তার রাজসভায় 
আসার জন্য । 

কিন্ত এই আহ্বান প্রত্যাখ্য/ন করল শীলিবাহন । সে বলল, রাজার কাছে 
আমার যাবার প্রয়োজন নেই৷ রাজার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে 
তিনি আমার কাছে আসবেন । 

দৃূতমুখে শীলিবাহনের গদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন রাজা 
বিক্রমাদিতা । তিনি অষ্টাদশ অক্ষোহিনী সৈন্য নিয়ে শালিবাহনের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধযা ত্রা করে প্রতিষ্ঠা নগরে উপস্থিত হলেন রাঁজা। 

রাজা নগরদ্বার থেকে এক দূত পাঠালেন শালিবাহনের কাছে । দূত গিয়ে 
শালিবাহনকে বলল, মহারাজ এসেছেন। আপনি নগর বাইরে গিয়ে রাজার 
সঙ্গে দেখা করুন । 

কিন্তু শালিবাহন নত হলো না । সে দূতকে বলল, বাজাকে তুমি বলবে, 
আমি একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করব তাব সঙ্গে । দেখব রাজা বিক্রমাদিত্য 
কত বড় বীর। 

দুতমুখে শালিবাহনের স্পর্ধার কথা শুনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন । 

উভযুপক্ষের সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তাদের পদভরে পৃথিবী 
কাপতে লাগল। দিকচক্র আন্দোলিত হলো । সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 

উভয়পক্ষের সৈন্তাদল শক্র বিনাশ করতে লাগল। অসংখা অশ্বক্ষরের ধুলোয় 
আঞন্ন হয়ে উঠল চারদিক । কিন্তু শেষ পর্ধন্ত রাজা বিক্রমাদিতোরই জয় 
হলেো!। ছিনি শালিবাহনের সব সৈন্তাকে পরাজিত করলেন । 

শালিবাহন তখন কোন উপায় না দেখে শেষ নাগকে ম্মরণ করল । শেষ 
নাগ ছিল শালিবাহনের জন্মদাতা পিতা । শেষ নাগ পুত্রের সাহায্যে অসংখা 
সাপ পাঠান। সেই সুব সাপেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রাজা বিক্রামাদিতোর সৈহ্াদের 
দংশন করতে লাগল ৷ বনু চৈম্ত মারা গেল সাপের বিষে। 

এই দৃশ্য দেখে রাজা বিক্রমাদিত্য তার মৃত সৈম্তদের বাঁচাতে জলে গ! 
ডুবিয়ে নয় বছর ধরে বাসুকিমন্ত্র জপ করতে লাগলেন । 


বত্রিশ সিংহাসন ৬২৩ 


অবশেষে বিক্রমাদিত্যের তপস্থায় তুষ্ট হযে বান্ুকি এসে বর দিতে 
চাইলেন তাকে। 

রাজা বললেন, হে নাগরাজ, আপনি যদি আমার উপর গ্রসন্ন হয়ে থাকেন 
তাহলে আপনার প্রেরিত সর্পগগণ আমার যে সব সৈন্যদের দংশন করে হত্য। 
করেছে তাদের বাচিয়ে দিন। এর জন্য আপনি আমায় অমুত্তকুন্ত দান করুন । 

বান্ুকি অমৃতকৃত্ত দান করলেন রাজাকে । 

রাজ। সেই অমৃত্তকুস্ত নিযে দ্রুত যুদক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন 
সময় পথে এক প্রাঙ্গণ এসে রাজীকে আশীবাদ করে বলল, আমি এক ভ্রাহ্মণ, 
আমি প্রতিষ্ঠা নগর থেকে আসছি । আপনি কৌন প্রাণীকে কখনো বিমুখ 
করেন না । আপনার কাছে আমার একটি বস্তু চাইবার আছে। 

রাজা বললেন, কি সে বস্তু? আপনি যা চাইবেন তাই আমি দেব । 

কদ বললেন, আপনার হাতে যে অমৃতকুস্ত আছে সেটি আমায় দান 
কব | 

রাজ। বললেন, আপনাকে কে পাফ্িয়েছে ? 

ব্রাহ্মণ বলল, শালিবাহন। 

রাজা তখন সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন । কিনতু কোন উপায় নেই। 
তিনি ত্রাহ্মণকে দানের ঘে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে প্রতিশ্রুতি পালন করতেই 
হাবে। তা না হলে অধর্ম হবে। 

তাই রা ব্রাহ্মণকে বলল। হে বিপ্র, আপনি এই অমৃতকুস্ত গ্রহণ করে 
আমার ঞতিশ্রুতি পালনে সাহাধা করুন । 

সেই টার নিষে ত্রাহ্মণ সন্তষ্ট চিত্তে রাজাকে আশীবাদ করে চলে গেল। 

বাজাও ব।জধানীতে ফিরে এলেন । 

পুতুল তার কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বললঃ এই ধরনের ত্যাগ, 
উদারত্তা ও মহানুভবত ষদি আপনার আছে কি? যদি থাকে তবে সিংহাসনে 
বন্ুন। 

ভোজরাজ বিন্ময়ে স্তস্তিত হয়ে রইলেন । 


পঞ্চবিংশ উপাখ্যান 


গগন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল একটি 
গল্প বলল । বলল, আগে এই গল্প শুনুন। 


৬২৪ কিশোর ক্লাসিক 


রাজ! বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় একদিন এক জ্যোতিষী এসে রাজাকে 
বললেন, সকল গ্রহ অনুকূল হয়ে আপনার মঙ্গল করুন। সৃর্যদেব আপনাকে 
শৌর্ষবীর্য দিন, চন্দ্র দিন ইন্দ্রত্, মঙ্গল দিন নুমঙ্গল, বুধ দিন বুদ্ধি, বৃহস্পতি 
দিন গুরুতর, শুক্র দিন পুত্র, শনি দিন কল্যাণ, রাহু দিন বাহুবল আর কেতু 
বংশের উন্নতি দান করুন। 

রাজা তখন সেই জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বছর কোন গ্রহের 
কোথায় স্থান তা বলুন । 

জোতিষী বললেন, এ বছর রবি রাজা মঙ্গল মন্ত্রী ও মেধাধিপতি । শনি 
রোহিণী শকট ভেদ করে যাবে । তার ফলে দেশে অনাবৃষ্টি হবে। বরাহমিহির 
বলেছেন, শনি রোহিণী শকট ভেদ বরে গেলে তখন ঘোর অনাবৃষ্টি এমন কি 
রক্তবৃুষ্টিও হতে পারে, তখন সাগর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। 

রাজা বললেন, এর কি কোন প্রতিকারের উপায় নেই ? 

জ্যোতিষী বললেন, হা! আছে । গ্রহহোম কবলে বৃষ্টি হয়। 

রাজা তখন বেদজ্ঞ ত্রাহ্মণদের ডেকে গ্রহহোম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে 
বললেন । অনুষ্ঠানের শেষে রাজ গ্রচুর দান করলেন । কিন্তু বৃষ্টি হলো না। 

রাজোর প্রজারা হাহাকার করতে লাগল । রাজ মহাসংকটে পড়লেন । 
তিনি প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের কথ! ভাবতে লাগলেন । 

এমন সময় আঁকাশবাণী হলো» হে রাজন, যদি বত্রশ লক্ষণযুক্ত কোন 
পুরুষের ছিন্নমস্তুক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে উৎসর্গ করতে পার '্চাহলে তোমার 
মনের ইচ্ছা পূরণ হবে । 

এই আকাশবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেবীর সামনে খড়া 
দিয়ে নিজের মাথাটি কাটতে উদ্যত হলেই দেবী তার হাত ধরে ফেললেন। 
বললেন, তোমার সততা ও সাহস দেখে প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর । তুমি 
বর চাও । 

রাজা বললেন, হে দেবী, আমার উপর যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই 
অনাবৃষ্টি দুর করে স্রজলা সুফল! করে তোল বনু্ধরাকে । 

দেবী “তিথাস্তর' বলে অন্তর্ধান হলেন। 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, ধদি আপনার এমন গুণ 
থাকে তবে এই সিংহাসনে বন্ত্ন | 

ভোজর।জ নীরবে দাড়িয়ে রইলেন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬২৫ 


ষড়বিংশ উপাখ্যান 


দিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল বলল, 

আগে আমার এই উপাখ্যানটি শুন্ুন। 

একদিন স্বর্গের বাজা ইক্দ্র সিংহাসনে বসে ছিলেন । তাঁর কাছে তখন 
ছিলেন ত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্ট আমী হাজার খধি, আটজন লোকপাল, 
উনপঞ্চাশ জন মরুৎ বা বায়ু, বারো জন আদিত্য, নারদ আর নযুজন অগ্দর]। 
সেই সঙ্গে গন্ধবরাও ছিল । 

নারদ একসময় বললেন, সারা ভূমগ্ডলে বিক্রমাদিত্যের মৃত কীতিমান, 
পরোপকারী ও মহা সব্বগ্চণসম্পন্ন রাজা আর একজনও নেই । 

ন।এদেনু কথা শুনে সভায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন । 

্টামধ্নু বলল, এতে মন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বন্বন্ধরা সত্যিই 
বুরত্ুগর্ভী ৷ 

দেবরাজ ইন্দ্র তখন স্ুরভিকে ডেকে বললেন, তুমি মত্লোকে এখনি 
গিষে বিক্রমাদিন্োর দয়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণের বিষয় জেনে এখানে 
এসে আমাকে ভা জানা€। 

সুরভি তখন দুল এক গরুর রূপ ধারণ করে মত্যে গমন করল । 

বাজ! বিক্রমাদিতা যখন একটি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সুরভি ইচ্চ] 
কবে তকে দেখতে পেষে কাদায় পড়ে গিয়ে উঠতে ন; পারার ভাণ করল। 
রাজার দিকে কাহরভাবে তাকিয়ে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। 

র।জা "তার কাছে এসে দেখলেন, গরুটি ছুরল, কাদীর মধো তার পাগ্চলো 
ঢুকে গেছে, বার হতে পারছে না। এদিকে তার অদূরে একটি বাঘ তাঁকে 
খাবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। 

র।জ। তখন গকটিকে তোলার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। 
তখন স্থ্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু বাঘের মুখে অসহায় 
গরুটিকে ফেলে রেখে সেখান থেকে ছপ্ল যেতেও পারলেন না। হাই অস্ত্র 
হতে সারারাত সেইখানে দাড়িয়ে গরুটিকে পাহারা দিতে লাগলেন । 

রাত্রি শেষ হয়ে সকাল হতেই রাজার দয়া ও ধৈর্যগুণ দেখে আশ্চর্য হয়ে 
গেল। সে তখন নিজেই কাদা থেকে উঠে এসে রাজাকে বলল, হে রাজন, " 
আমি গরু নই, সুরভি স্বর্গ থেকে তোমার দয়! ও ধৈর্যগুণ নিজের চোখে 
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দেখার জঙন্ত মত্যে এসেছি । এখন বুঝলাম তোমার মত দয়াবান ও ধৈর্যশীল 
রাজা পুথিবীতে সত্যিই বিরল । আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে বর দিতে চাই। 
প্রার্থনা করো । 

রাজা বললেন, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই । কি প্রার্থন1 করব ? 

সুরভি বলল, আমার কথার অন্যথা হবে না। আমি তাহলে তোমার 
কাছেই থাকব । 

এই বলে সুরভি রাজার সঙ্গে তার বাড়ির দিকে চলতে লাগল । 

এমন সময় এক ত্রাঙ্গণ এসে বাজাকে আমীবাদ করে বলল, বিধাতা 
আমাকে দরিদ্র করেছেন। তাই আমি সকলকে দেখতে পেলেও আমাকে 
কেউ দেখতে পা না। 

রাজা বললেন, হে বিপ্র, কি চান আপশি ? 

ব্রাহ্মণ বলল, আপনি প্রার্থার কাছে কল্পতরু। আমার দারিদ্র্য যাতে দুর 
হযু তার ব্যবস্থা করুন । 

রাজ তখন বললেন, আপনি তাহলে এই কামধেন্ুটি গ্রহণ করে আপনার 
দারিদ্র্য দূর করুন। কামধেন্ু আপনার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবে। 

এই বলে রাজ কিক্রমাদিত্য কামধেনুকে এান্মণের হাতে তুলে দিযে নগরে 
ফিরে এলেন। 

পুতুল এবার ভোজরাজকে বলল, এমন দয়া, ধৈর্য গুণ ও ত্যাগ আপনার 
যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বন্গুন। 

ভোজবাজ কোন কথা বলতে পারলেন না । 
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দিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল আর 

একটি গল্প বলল। 

একবার দেশভ্রমণ করতে গিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য এক ধামিক রাজার 
রাজ্যে প্রবেশ করেন । সেই রাজা শান্ত্বিহিত অনুষ্ঠান করতেন এবং ত্রাজাণদের 
প্রতিপালন করতেন । সে রাজ্যের প্রজার। ছিল সদাচারী, দয়ুাশীল ও অতিথি- 
পরাযুণ। 

রাজা বিক্রুমাদিত্য সেখানে তিন চার দিন থাকবেন বলে ঠিক করেন ।, 
তিনি এক দেবমন্দিরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে সেই মন্দিরে বসলেন। 
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এমন সময় রাজপুত্রের মত দেখতে সুদর্শন এক যুবক পষ্টবন্থ পরে এবং 
নানা অলঙ্কারে ভূষিত হযে একদল লোকের সঙ্গে সে মন্দিরে প্রবেশ করে। 
কু্কুম ও চন্দনে লিপ্ত ছিল তার দেহ। যুবকটি তার দলের লোকদের কিছু 
বলার পর তাব। চলে গেল। 

রাজ! বিক্রমাদিত্য ভাবতে লাগলেন কে এই যুবক্‌। 

পরদিন সেই যুবকটি একা এল মন্দিরে । কিন্তু সেদিন তার দেহে কোন 
বন্ধ বা অলঙ্কার ছিল না। 

রাজা কৌতূহলবশত; যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক, গতকাল 
তোমার দেহ বস্ত্র 'ও অলঙ্কারে ষিত ছিল। সঙ্গে অনেক বন্ধুও ছিল। 
কিন্ত আজ তোমার কেন এই হীন অবস্থা! ? 

যুবকটি বলল, গতকাল আমার অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু দৈবাদোষে 
আজ আনত এই অনস্থা হযেছে। 

রাজা "তার পরিচযু জানতে চাইলেন । 

যুবকটি বলল, আমি এক দৃ[তকার । 

বজা বললেন, তুমি পাশা খেলতে জান ? 

যুবক বলল, আমি পাশাখেলায় খুবই দক্ষ। তাছাড়া শারীরক্রিয়াও জানি। 

আমার যথেষ্ট বুদ্ধিও আছে ! কিন্তু সবঈ নিরর্থক ৷ দৈববলই প্রকৃত বল। 

রাজা বললেন, তুমি বিচক্ষণ হয়েও ঘৃণা পাশ'খেলার মত পাপকীজ কেন 
বরো? 

যুবক বলল, কর্মফল কে খণ্ডন করতে পাবে? 

রাজা বলল, দু'তক্রীড়ী, মাংস, শ্রবা, বেশ্টা, মুগযা, চৌর্য এবং পরদারগমন 
--এই সাটি পাপ থেকে সাধুব্ক্তিবা দুরে থকেন । তুমিও দ্যুতক্রীভা ত্যাগ 
করো। 

যুবক বলল, দু ক্রীড়াই আমার জীবিকা, কি করে ত্যাগ করব? আপনি 
যদি অ'মার অর্থ উপার্জনের তন্য কোন ব্যবস্থা করে দিতে পাবেন তাহলে এ 
ক্রৌড়া আমি ত্যাগ করব । 

এমন সময় ছুজন বিদেশী এসে মন্দ''রির একপাশে বসে কথাবার্তা বলতে 
লাগল। 

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি পিশাচলিপি দেখেছি । তাতে লেখ! 
আছে, এই মন্দিরের ঈশীণ কোণে তিনটি স্মুদ্রাপূর্ণ কলস আছে। যে 
নিজের কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট করতে পারবে সে সেই ধনলাভ করবে। 
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রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে খড়া নিষে কণ্টবক্ত দিয়ে ভৈরবকে তুষ্ট 
করার জগ্য মাথা কাটতে উদ্চত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব তুষ্ট হয়ে বললেন, 
তোমাকে আর শিরশ্ছেদ করতে হবে না। তোমার ত্যাগ ও সাহস দেখে 
আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর চাঁও। 

রাজা ভৈরবকে বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই 
ছ্যাতকারকে স্বরমুদ্রাপূর্ণ কলস তিনটি দাও। 

ভৈরব তখন কলস তিনটি দ্যুতকারকে দিলে সে রাজার স্তরতি করে চলে 
চলে গেল। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন। 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোছরাজকে বলল, যদি আপনার এমন ত্যাগ 
গুণ ও সাহস থাকে তবে সিংহাসনে বস্থুন | 

ভোজরাজ হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 
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গাল ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল 
আর একটি গল্প বলল। 

একবার পুথিবী পর্যটন করতে গিয়ে একটি নগরে শিষে উপস্থিত হন 
রাজ! বিক্রমাদিত্য ৷ সেই নগরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছিল । 

সেই নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে একটি মন্দির ছিল। রাজা নদীতে 
স্নান করে এসে মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে ভক্ভিভরে প্রণাম করে সেই মন্দিরের 
একপাশে বসে রইলেন । 

এমন সময় চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসল । রাজা তাদের 
পরিচয় জানতে চাইলেন। | 

সেই চারজন বিদেশীর একজন ধলল, আমরা অপুর্ব এক দেশ থেকে 
আসছি । 

রাজ] জিজ্ঞাসা করলেন, সে দেশে আশ্চর্ধ কোন জিনিস অ|ছে? 

লোকটি বলল, দে দেশে বেতালপুরী নামে একটি নগর আছে। সেই 
নগরের এক মন্দিরে শোপিতপ্রিয়! নামে এক দেবী আছেন। সেখানকান্ন 
রাজা দেশে যাতে কোন অমঙ্গল না হয় তার জন্ত প্রতি বছর একজন পুরুষকে 
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সেই দেবীর উদ্দেশে বলি দিয়ে দেবীকে তুষ্ট করেন। সেই নিদিষ্ট দিনে কোন 
বিদেশী যদি সেই নগরে গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে তাকেই দেবীর সামনে 
বলি দেওয়া হয়। 

আমরাও না জেনে সেইদিন সেই নগরে গিয়ে পড়ি। নগরবাসীর 
আম!দের বলি দেবার জন্য ধরতে এলেই আমর! কোনরকমে প্রাণ নিয়ে 
পালিয়ে আসি। 

এই কথ শুনে বাজা বিক্রমাদিতা তখনি দেবী শোণিতপ্রিয়ার মন্দিরে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । তারপর দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের মধ্যে এক 
জায়গায় বসলেন । 

এই সময় একজন ভীত সন্বস্ত লোককে বন্দী করে তাকে বলি দেবার জনক 
আনা হলো । মন্দিরে তখন বলির বাজনা বাজতে লাগল। 

/লাকটিকে বলি দেওয়া হবে তা বুঝতে পেরে রাজা নিজের প্রাণবলি দিয়ে 
লোকটিকে বাচাবার সংকল্প করলেন । 

রাজা তখন মন্দিরের পুরোহিত ও রাজপুকযদের বললেন, হে মহাজনবৃন্দ; 
আপনারা এই লোকটিকে নিয়ে কি করবেন ? 

তাঁরা বলল, একে আমরা দেবীর সাখনে বলি দেব। তাহলে দেবী তুষ্ট 
হয়ে আমাদের মঙ্গল করবেন । 

রাজ! বললেন, এই লোকটি ভয়ে কাতর, এর দেহ দুধল এবং ক্সীণ । 
একে বলি দিলে তুষ্ট হবেন না দেবী । হার থেকে এর পরিবর্তে আমাকে বলি 
দিন। আমার দেহ হষ্টপুষ্ট । আমার দেহের মাংস পেপে দেবী তুষ্ট হবেন। 
এই লোকটির মুক্তির বিনিময়ে আমি আমার এ দেহ দান করছি। 

এই বলে রাজ সেই লোকটিকে মুক্ত করে নিজে দেবীর বেদীর সামনে 
গিয়ে নিজের হাতে খড়গ নিযে নিজের মাথা কাটতে উগ্ভত হলেন। তখন 
দেবী আবিভূ্তি হয়ে তার হাত ধরে বললেন, হে মহাসত্ব তোমার পরোপ- 
কারিত। দেখে তুষ্ট হয়েছি । বর প্রার্থনা করে! । 

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থক তাহলে আজ 
হতে এই নরবলিপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করো । 

দেবী “তথীস্ত্' বলে অন্তর্ধান হলে, । 

উপস্থিত সকলেই একব।ক্যে পরহিতব্রতী রাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশংসাষু 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠল । রাজা তখন তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে নিজের নগরে 
ফিরে এলেন । 


৬৩০ কিশোর ফ্লাসিকস 


পুতুল তাঁর কাহিনী শেষ করে ভোজরাজাকে বলল, যদি আপনার এই 
রকম পরোপকারিতা গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্ুুন। 
ভোজরাজ কি বলবেন ভেবে পেলেন না । 


উনভ্রিংশ উপাখ্যান 


দিন ভোজরাজ সিংহাসনে আবার বসতে গেলে আর একটি পুতুল আর 

একটি গল্প বলল। বলল, এই গল্পটি আগে শুনুন । ূ 

একদিন বাজসভায় রাজকুমারদের সঙ্গে বসেছিলেন বাজ বিক্রমাদিত্য। 
এমন সময় এক স্তরতিকার এসে বলল, মহারাজ, যহদিন গঙ্গানদী প্রবাহিত 
হতে থাকবে, যতদিন আকাশে সু কিরণ দেবে, যতদিন স্মের পৰতের 
শুজদেশে হীরক, ইন্দ্রনীল, স্টিক প্রভৃতি শিলা শোভা পাবে ততদিন আপনি 
পুত্রপৌ ত্রাদিসহ সুখে রাজত করুন । 

এইবুপ আধীবাদ করে স্ত্রতিকীর বলল, আমি আপনার খাতি শ্রনে 
অনেক দূর থেকে এসেছি । আপনি প্রার্থীদের কাছে কপ্পহরুর মত। আপনার 
খাতি সপ্তপাগর বেষ্টিত সমগ্র ভূমগ্ুলে ব্যাপ্ত । আপনাকে দেয়ে আজ আমার 
দারিদ্র্যদশী দুর হবে । 

স্তরত্ষিকার আরও বলল, আপনাকে দেখে উত্তর দেশে চম্ববী নগরের রাজা 
ধনেশ্বরের কথা মনে পড়ছে । তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধন দান করতেন । 
একবার মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন বসন্তপুজার আয়োজন করেন তিনি। 
সেদিন অসংখ্য প্রার্থী এসেছিল সেই পুজানুষ্ঠানে। রাজা সেই প্রার্থীদের 
আঠারো কোটি ব্ণমুদ্র। দান করেছিলেন । দেই রাজার পর উদারতার দিক 
থেকে আপনিই শ্রেষ্ঠ। 

সেই স্ুতিকারের কথ শেষ হতে ব।জী বিক্রমাদিন্য কোযাধ্ক্ষকে ডেকে 
বললেন, এই জোকটিকে কোষাগারে নিয়ে "গিয়ে এ যত রঃ ও মুদ্রা চাইবে 
ত। দিযে দাও । 

কোষাধ্যক্ষ তাকে তার ইচ্ছামত ধনরত্ধ দিলে স্তৃতিকার রাজার কাছে এসে 
বলল, হে রাজন, আপনার দানে আজ আমি এঁখ্র্ষবান হলাম। আপনি সত্যিই 
তুলনার অতীত । আপনি ব্রহ্মার মত দীর্ঘজীবী হোন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬৩১ 


এই বলে সেই স্তৃতিকার চলে গেল । 

কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার এমন উদারত। 
ও দানশীলতা থাকে তাহলে আপনি এ সিংহাসনে বসতে পারেন । 

ভেঃজরাজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । 


ভ্রিংশ উপাখ্যান 


94. ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল এক গল্প 
বলল । 

একদিন বরাজ। বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে ছিলেন। এমন সময় রাজ- 
সভায় এক যাদুকর এসে তার যাছুবিদ্ধা দেখাতে চাইল। সে বলল, অনেক 
এন্দজ।!লক অাদের কলাকে শল দেখিয়েছে আপনাকে । আপনি নিজেও 
সকল কলাবিগ্ভায পারদর্শী । আজ আমাকে অনুমতি দিনঃ আমি একটি 
বুদ্ধব খেলা দেখাব । 

বাজ বললেন, আজ সময হবে না। আগামীকাল কালে তোমার খেলা 
দেখব। 

প্রদ্দিন সকীলে দীর্ঘকায় অদ্ভুতদর্শন এক বিদেশী এসে প্রণাম করল 
রা্/কে। তার মুখে ছিল এক বিরাট দাড়ি; হাতে ছিল এক বিরাট খড়ী। 
ভব ডে ছিল একটি স্রন্দরী নারী । 

সভায় উপস্থিত রাজপুরুষেরা তাকে দেখে বিম্মিত হয়ে জিজ্ঞাস। করল, 
হ দিদেশী, কোথা থেকে আসছেন আপনি ? 

(বিদেশী বলল, আমি অ।গে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারক ছিলাম। আমি 
শাপত্রষ্ট হয়ে মতো এসেছি । আমার সঙ্গে যে নারীকে দেখছেন তিনি আমীর 
স্্রী। এখন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে অন্ুরদের মহাযুদ্ধ বেখেছে। ন্ুত্তরাং আমি 
(সখানে যাচ্ছি। শুনেছি রাজা বিক্রমাদিত্য পরক্ত্রীদের নিজের বোনের মত 
দেখেন। তাই তার কাছে আমার স্ত্রীকে রেখে যেতে চাই । 

তাঁর কথা শুনে বাজাও বিস্মিত হলেন । 

' লোকটি এবার তার স্ত্রীকে রাজীর কাছে রেখে খড়োর উপর ভর করে 
মাকাশে চলে গেল । আকাশ থেকে মার মার শব আসতে লাগল । 

সভার সকলে কৌতুহলী হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল ৷ 


০৪, কিশোর ক্লাসিকস 


কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে একটি রক্তমাখা খড়গ ও রক্তাক্ত একখানি 
হাত রাজসভার মাঝখানে এসে পড়ল। 

এই দৃশ্ট দেখে সভার সকলে বলল, এই নারীর স্বামীই নিশ্চয় দেবান্ুরের 
যুদ্ধে নিহত হয়েছে । তাই খড়ণা আর হাত এসে পড়ল। 

এই সময় একটি ছিন্ন মুণ্ড ও মুগ্ডহীীন দেহ এসে রাজসভায় পড়ল । তখন 
সেই বিদেশীর স্ত্রী বলল, আমার স্বামী যুদ্ধে শত্রদের হাতে নিহত হয়েছেন । 
তার দেহের কাট অঙ্গগুলিই তার প্রমাণ । আমিও আমার স্বামীর সহগামিনী 
হতে চাই । স্বামীর মৃ্াতে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলে সে ন্বর্গলোকে 
সম্মানিত হয়। 

এই বলে রাজার অনুমতি নিষে স্বামীর শবসহ সহমরণের জনতা চিতার 
আগুনে ঝাঁপ দিল সেই জ্ীলোকটি। 

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। 

পরদিন যথাসময়ে বাজা রাজসভায় বসলে সেই বিশালকায় লোকর্টি খড়া 
হাতে এসে কল্পবৃক্ষের ফুল দিষে গাথা একটি মালা পরিয়ে দিল রাজার 
গলায় । মধুকরেরা মধু খাঞ্চিল মালার উপর বমে। তারপর যুদ্ধের বর্ণন! 
দিতে লাগল লোকটি । 

এরপর লোকটি বলল, যুদ্ধশেষে দেবরাজ ইন্দ্র আমায় বললেন, হে বীর, 
তোমাকে আর মর্ত্যে থাকতে হবে না। তোমার শাপের ফল শেষ হয়েছে । 
আমি তখন তাকে বললাম, আমার স্ত্রীকে আমি মত্যে রা বিক্রমাদিত্যের 
কাছে রেখে এসেছি । আমি তাকে নিতে এসেছি । এখন ছে র'জন, আমার 
স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিন । আমি স্বর্গে চলে যাই । 

তার কথা শুনে বিন্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সভাসদরা বলল, তোম'র স্ত্রী মৃত্যু 
বরণ করেছে। 

লোকটি তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজ। ও উপস্থিত সকলে 
চুপ করে রইলেন । কি উত্তর দেবেন তা খুঁজে গেলেন না। এমন বিশ্ময়ুকর 
ব্যাপার কেউ কখনে। দেখেননি তার] । ৰ 

অবশেষে লোকটি বলল, হে রাজন, লোককল্প মহাক্রম। আপনি ত্র্দার 
মত দীর্ঘজীবী হোন। আমিই সেই এন্দ্রজালিক। আমার ইন্দ্রজালবিদ্কার 
নৈপুণ্য দেখালাম আপনাদের | 

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 


বত্রিশ সিংহাসন ৬৩৩ 


এমন সময় কোধাধ্যক্ষ এসে .বাজাকে জানাল, পাশুর।জ্যের রাজা কর 
হিপাবে প্রচুর ধনরত্ব পাঠিয়েছেন । 

কি পাঠিয়েছে রাজা বিক্রমাদদিত্য তা জনতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ বলল, 
'আটকোটি স্বণমুদ্রা, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার, পধ্শটি হাতি ও তিনশত 
অশ্ব । 

রাজা আদেশ দিলেন, এ সব কিছুই এই এন্দজ্রজালিককে দিয়ে দাও। 

কাহিনীশেষে পুতুল ভোজরাজকে বলল, এমন দানশীলতাগুণ যদি আপনার 
থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বন্ুন, 

ভোজরাজ মাথা নত কবে নীববে ঈ।ডিয়ে রইলেন। 


একভ্রিংশ উপাধ্যান 


১8, ভৌজরাজ সিংন্ধদনে বসতে গেলে অন্য একটি পুতুল তাকে আর 
একটি গঞ্টু বলল। 

একদিন রাজা নিক্রমাদিত্যের বাজসভায়ু এক দিগম্বর সন্্যাপী এসে 
ধার হাতে একটি কল দিল। তারপর রাজাকে আশীরাদ করে বলল, হ্থে 
রাজন, আমি অগ্রণষুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিন মহাশ্মশানে হোম করব । 
আপনি মহাসত্বশলী পুরুষ। আমার ইচ্ছা আপনি আশার উত্তরসাধক হোন। 
সেই শ্মশানের নিকটে একটি শমীবৃক্ষে এক বেতাল বাম করে। অতি 
মন্তর্পণে তানে আপনি নিষে আসবেন। 

বাজ! জ্্যাসীকে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

নিদিঃ দিনে যথাসময়ে সন্ন্যাসী শ্মশানে হ্বোম শুর করল। বাজাও ঠিক 
সময়েই গে উপস্থিত হলেন সেখানে । সন্্যাসী রাজাকে শমীবৃক্ষটি দেখিষে 
দিল। 

[জা বেতালকে কাধে নিয়ে ঘখন নীরবে শ্বাশানেয দিকে আসছিলেন 
উথ। বেতাল বলল, হে রাজন, পথশ্ম প্র করার জঙ্ট একটি গল্প বল। 

রাজা কিজ্ত কোন কথ! বললেন না। সন্ন্যাসী ডাকে মৌন থাকতে 
লেছিল। 

বেতাল বলল, বুঝেছি, মৌনভঙ্গের ভয়ে তুমি কথা বলছ না। বেশ; 
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আমিই গল্প বলছি। তবে আমার গল্প শেষ হলেও তুমি যদি মৌনভঙ্গ না করে! 
তাহলে তোমার মস্তক শতখণ্ড হবে। 

এরপর তার গল্প আরস্ত কর বেতাল । 

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যবতী শ্রমে এক নুরম্য নগরী আছে। যেখানে 
সুবিচারক নামে এক রাজ! ছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল ময়সেন। 

একদিন রাজপুত্র ময়ুসেন বনে শিকার করতে গিয়ে একটি হরিণের পিছু 
পিছু ছুটতে ছুটতে পথ হারিষে ফেলে। 

অনেক কষ্টে বন থেকে বেরিষে একটি নদীর ধারে যেতে এক ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে দেখা হলো রাজপুত্রের । 

রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলল, হে বিপ্র অমি পিপাসার্ত, আপনি আমর 
অশ্বটি একটু ধরুন। আমি নদী থেকে জলপাঁন করে আসি। 

ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে বলল, আমি কি তোমাঝ চাকর নাকি যে একথা বললে 
আমামু? 

বাজপুত্র তখন রাগের মাথায় ব্রাহ্মণকে কশাঘাছ করল। 

্রাহ্মণ কাদতে কাদতে রাজার কাছে অভিযোগ করতেই রাজা রাজপুও্রকে 
নিবাসন্দণ্ড দিলেন । 

মন্ত্রী রাজাকে বলল, রাজপুত্র নুখে মানুষ হয়েছে 3.হাকে গুবদণ্ড দেওয়া 
উচিত নয়৷ 

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণদের পুজা করাই শাস্মবিধি। কিছু রাজপুত্র হয়েও 
যে হাতে ত্রাঙ্গণকে কশাঘাত করেছে সে হাত কেটে ফেল উচিত। 

মন্ত্রী তাতে অসম্মত হলে রাজ! নিজেই রাজপুত্রের হাত কাটতে উদ্যত 
হলেন। তখন সেই অভিযোগকারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, হে রাজন । 
রাজপুত্র অজ্ঞানতাবশত: এই অন্টায় কাজ করেছে । আর একাজ ঝানো করবে 
না। আমার একান্ত অন্থুরোধ আপনি তাকে ক্ষমা করুন । 

ব্রাহ্মণের কথায় বাজ। ক্ষমা করলেন রাজপুত্রকে। ব্রাহ্মণ চনে গেল 
যথাস্থানে । 

গল্প শেব করে বেতাল প্রশ্ন করল রাজাকে, রাজা এবং ব্রাহ্মণ -. এই 
ছুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 

রাজা বিক্রুমাদ্বিত্য বললেন রাজাই শ্রেষ্ঠ। 

বেতাল বাজার উপর প্রসব হয়ে বলল, তুমি শ্াশানে গিয়ে আমার 
পরামর্শমত সন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম কিভাবে করতে হয় শিখিষে দিতে বলবে। 
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সে শুয়ে পড়ে দেখাতে গেলে তুমি তাকে হাতা করবে । তাহলে অষ্টসিদ্ধি লাভ 
করবে। 

রাজ তাই করলে বেতাল খুশি হয়ে বর দিতে চাইল। 

রাজা বললেন, আমি যখনি ডাকব আমার সামনে এসে উপস্থিত হবে 
তুমি। 

বেতাল তাই হবে, বলে চলে গেল । রাজাও স্বস্থানে চলে গেলেন । 

পুতুল ভোজর[জকে বলল, এমন সাহস দি আপনার থাকে তাহলে 
সিংহাসনে বস্ুন। 
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রদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে শেষ পুতুলটি বলল, 
শহ রাজন, এই সিংহাসনে একমাত্র ব'জা বিক্রমাদিত্য বসার যোগা। 
তীর মনত গুণবান রাজ: সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই । তিনি তুষ্টের 
মনও শিষ্টের পালদ করতেন । তিনি বাহুবলে সারা পুথিবী জয় করে একচ্ছত্র 
রাজা হয়েছিলেন ' তিনি অকাতরে দরিদ্রদের ধনদান করে সকলের দারিড্রয 
মেচন কবেন। 

হে রাজন, আপনি ত বাজ। বিক্রমাদিত্যের সকল গুণের কথা শুনলেন । 
যদি এইসব ৭ আপনার থাকে তাহলেই এই দিব্য সিংহাসনে বন্থুন | 

ভোজরজ মৌন হযে থাকায় বত্রিশটি পুতুল সমন্বরে তাকে বলল, হ 
রাজন, তাঁপনিও একজন সাধারণ রাজা নন। আপনার দুজনেই নারাযুণের 
অবতার। আপনার মত পবিভ্রচরিত্র, কলাবিশারদ ওউদাধ ৭ সম্পন্ন বাজ 
বর্তমান আর কেউ নেই। আপনার জন্য আমরা শাপমুক্ত হলাম। আমাদের 
শাপক্ষয় হলো। 

ভোজরাজ তখন তাদের বললেন, তোমাদের শাপের কথ। আমায় বল। 

পুতুলরা বলতে লাগল, আমরা বত্রিশ দিব্যাঙ্গনা পার্ধতীর সখী ছিলাম। 
দেবী আমাদের সকলকে খুবই স্নেহ করতেন । আমাদের নাম মিশ্রকেশী, 
প্রভাবতী, স্ুপ্রভা ইন্দ্রসেবা, সুদতী, অনঙ্গনযুনা, কুরঙ্গনয়না, লাবণাবতী, 
কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবত্তী, ন্রিপমা, 
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হরিমধ্যা, অসনুন্বরী, বিনাসবসিতা, শুঙ্গারকণিকা, মন্মনজ্জীবনী, রতিলীলা, 
মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরতগহবরা, প্রিয়দর্শনা, কামোম্মাদিনী, সুখলাগরা, 
শশীকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, কামরসিকা, ও উদ্মাদিনী। 

একদিন মহেশ্বর আমাদের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকালে তা দেখে 
পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আমাদের উপর । তিনি আমাদের অভিশাপ দিলেন, 
তোরা পুতুল হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের শৌভা বৃদ্ধি করবি। 

আমরা তখন ভক্তিভরে ঠাকে প্রণাম করে এই শাপ মুক্তির জন্য প্রার্থন। 
করলাম । 

দেবী তখন বললেন, এক সময় বাঁজ। বিক্রমাদিত্য যেই সিংহাসনে 
উপবেশন করবেন । পরে রাজা ভোজরাজ এ সিংহাসনে উপবেশন করতে 
গেলে তোদের মুখ থেকে একে একে কিক্রমাদিহের অশেষ গুণ ও দানশীলতার 
কথা শুনবে এবং তখনই তোরা শাপমুক্ত হবি । 

এই বলে ভোজবাজের অনুমতি নিষে শীপযুক্ত পুতুলগুলি স্বস্থানে চলে 
গেল। 

এর পরু ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর একটি মন্দির নির্লাণ করে 
অষ্ট্দলের উপর শিব পাধতীর মৃতি প্রতিষ্ঠা করলেন সেই থেকে প্রতিদিন 
তক্তিভরে যোড়শোপচারে উ'দের পুজা করতেন তিনি। : 

তিনি ধর্মান্ুসাকে, প্রজাশাসন ও রাজ্যশাসন করতেন। তার ধর্সে নিষ্া 
দেখে পরুম পরিতুষ্ট হন দেবী পাতী। 


॥ সমাপ্ত ॥ 


